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আমাদের কথা 


4, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) 
; এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ও সাহাবায়ে কিরামগণের প্রতি। 
":- ম্নানবজীবনকে কুরআন মজীদের ছাচে গঠন করার জন্য প্রথমে কুরআন বুঝা প্রয়োজন। 
মাতৃভাষায় কুরআন মজীদকে বুঝার জন্য প্রায় শতাব্দী কালেরও অধিক সময় ধরে বাংল! ভাষায় 
তার তরজমা ও তাফসীর প্রণয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায় 
“রেখে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মুসলিম জগতে সমাদৃত প্রামাণিক তাফসীরগুলোর পর্যায়ক্রমে 
বংগানুবাদ প্রকাশের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীরে তাবারী আমাদের 
তাফসীর প্রকল্পের অন্যতম প্রকল্স। এ তাফসীরখান৷া ইসলামের প্রাথমিক যুগের জগদ্িখ্যাত 
এক প্রামাণ্য তাফসীর! এর প্রণেতা আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র)। 
'::- কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় প্রায় 
সাড়ে এগার’শ বছরের সুপ্রাচীন এ তাফসীরখানা মুসলিম জাহানে বিশেষভাবে সমাদৃত। তত্ত্ব ও 
তথ্যের বিশুদ্ধতার কারণে পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিত ও গবেষকগণও তাফসীরখানার প্রতি 
“বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে গ্রেট বৃটেনে অক্সফোড ইউনিভার্সিটি প্রেস 
তাফসীরখানার প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে! এতে গ্রন্থখানির প্রতি তাদের প্রবল 
অনুরাগ প্রকাশ পায়। 
-- খ্যাতনামা মুফাসসিরগণ সমন্বয়ে একটি সম্পদনা পরিষদ-এর তত্বাবধানে বিশিষ্ট 
আলিমবৃন্দ তাফসীরখানার বাংলা তরজমা করেছেন। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আমরা 
আল্লাহ্‌ তাআলার শোকরগোজারী করছি। আশা করি, এভাবে এর বাকী খণ্ডগুলোও সুধী 
প্রাঠকদ্রের হাতে তুলে দিতে আমরা সক্ষম হবো ইন্শাআল্লাহ্‌। তদসংগে ইসলামিক 
ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি এর অনুবাদকবৃন্দ ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে 
মুবারকবাদ জানাই। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মক্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ এর 
প্রকাশনায় যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাই । 
আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দিগী যাপনের তাওফীক দিন এবং আল্লামা 
তাবারীকে জান্নাতে সুমহান মর্যাদা দান করুন এ মুনাজাত করি। আমীন। ইয়া রাহ্বাল আলামীন। 
তারিখ £ ভাদ, ১৪০০ সাল মোঃ শফিউদ্দিন 
সফর, ১৪১৩ হিজরী মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 
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প্রকাশকের কথা 


'::". ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে তাবারী 
শরীফের প্রথম খণ্ডের বংগানুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে 
জানাই সীমাহীন শুক্রিয়া। 

বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্যিকী পরিকল্পনাধীনে এ তাফসীরখানা প্রথম থেকে 
তিন খণ্ড বংগানুবাদ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড 
প্রকাশিত হলেও নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকত! হেতু প্রথয় খওখানি প্রকাশ কর! সম্ভব হয়ে 
উঠেনি। এজন্য পাঠকবৃন্দের অসুবিধার কথা স্বরণ করে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত! 

তাফসীরে তাবারীর অনুবাদ পাওুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশে যারা আমাদের বিভিন্নভাবে 
সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে মুবারকবাদ ভরানাচ্ছি। আল্লাহ্‌ পাক আমাদের শ্রমকে 
ইবাদত হিসাবে কবূল করুন এ মুনাজাত করি। 

নির্ভুলভাবে কিতাবখানি প্রকাশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্বেও এতে ভুলত্রুটি থাকা 
অস্বাভাবিক নয়! এ রকম কোন ক্রুটি সুধী পাঠক আমাদের জানালে আমরা ইন্শাআল্লাহ্‌ 
পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব। 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝা ও তদনুযায়ী আমল করার 
তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন । 
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সম্পাদনা পরিষদের কথা 


হাশ্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
“পার্থক্যকারীরূপে কুরআন করীম ও ফুরকানে হামীদ নাখিল করেন। এই মহাগ্রন্থ বিশ্বমানবকে 
সৃত্য-সুন্দর পথের দিশা দেয় এবং সার্বিক কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
“কুরআন মজীদের মহান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে 
রে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এক কথায় 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ মহাগ্রন্থ দিয়েছে সঠিক পথের নির্দেশনা। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও 
টব ie দুনিয়ার যেখানে যতদূর বিস্তার লাভ করেছে, শান্তি ও সুখের আলোকচ্ছটায় 
ত তাআলা a তাঁর পরম করুণার নিদর্শনস্বরূপ কুরআন করীম নাযিল 
করেছেন। সেজন্য তাঁর মহান দরবারে লক্ষ কোটি সিজদায়ে শোকরানা। বিশ্বনহী হযরত 
ুহা্মাদূর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম, যিনি 
সুদীর্ঘ ২৩ বছরের বিরামহীন নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দ্বারা এ মহাগ্রন্থের সকল শিক্ষাকে অক্ষরে 
অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন এবং কুরআনী যিন্দিগীর নমুনা স্থাপন করেছেন। 

SAL AML ASL শব্দ ও অথ সবই তাঁর 

রআন_ম্ শ্ৰেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে 
বিৰ রত মুহা মা সয় পতল হি এদরাবের বির? নাহি হত 
মজীদের ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন কাজ। কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের ভেতরই 
রয়েছে। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা সর্থ্নিষ্ট অন্য আয়াতে পাওয়া যায়। আবার হাদীস শরীফেও 
অনেক আয়াতের ব্যাখ্য। পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামের 
জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতেও কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেছেন। সাহাবা কিরামের 
আমলেও কিছু সাহাবী কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিভাবে তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগ 
পারি দিয়ে এখন পর্যন্ত এই ব্যাখ্যা বা তাফসীরের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের 
নানা ভাষায় যুগে যুগে মুফাস্সির বা ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ তাঁদের সারা জীবনের সাধনায় 
এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। 


| 
ন ফেরে 
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যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ কুরআন মজীদের ভাষাকে আপন করে এবং মাতৃভাষায় 
তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআন মজীদের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন 
করেছেন। বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীরের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়। 
বিস্তারিত ও মৌলিক তাফসীর প্রণয়নের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। আল্লাহ্‌ তাআলার অশেষ 
রহমতে এই অধম জাতির সামনে বাংলা ভাষায় তাফসীরে নূরুল কুরআন নামে একখানা 
মৌলিক, প্রমাণ্য ও বিস্তারিত তাফসীর খ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছে। তাফসীরে নূরুল 
কুরআন ইনশাআল্লাহ্‌ ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। আলহামদু লিল্লাহ্‌, ইতিমধ্যে ১৭ (১৭ পারা) খণ্ড 
প্রকাশিত হয়েছে। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে বলা যেতে পারে, গত সোয়া শ’ বছর যাবত মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষায় 
কুরআন মজীদের তরজমা প্রকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু সর্বাংগীন সার্থক এবং সুন্দর 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন তাফসীরকারই পূর্ণ 
তাফসীর প্রকাশে সক্ষম হননি। অবশ্য উদ ভাষায় রচিত কিছু তাফসীরের বাংলা অনুবাদ 
হয়েছে। 

‘তাফসীরে তাবারী’ ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিশাল তাফসীর। এটি মধ্যহুগীয় প্রচলিত 
আরবী ভাষায় রচিত। এর রচয়িতা তদানীস্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত ইমাম তাবারী 
রহমাতুল্লাহি আলায়হি। এতে তিনি কুরআন মজীদের প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা-বিশ্ৰেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ একটি ব্যতিক্রমধর্মী নির্ভরযোগ্য তাফসীর। এই 
তাফসীর গ্রস্থখানা তৎকালীন প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রণীত হয়েছিলো। এর পূর্ণ নাম "আল- 
জামিউল বায়ান ফী তাফসীর্নিল কূরআন*”, সংক্ষেপে “তফসীরে তাবারী” নামে সমধিক 
পরিচিত। 

এই তাফসীরের বাংলায় রূপান্তর নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন 
বাংলাদেশ এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়ে এক মহৎ উদ্যমের পরিচয় দিয়েছে। এই কাজটি 
সম্পাদনার জন্য একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়। যারা অনুবাদের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন 
তাঁরাও এক বিশাল কাজ করেছেন। কেননা পূর্বেই বলেছি, এ কাজ সহজসাধ্য নয়। 

অনুবাদকর্মকে ঢেলে সাজানো সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব। তাঁরা দায়িত্ব সচেতন থেকে 
নিয়মিত কর্মরত আছেন। কাজটি দুরূহ। বাস্তবক্ষেত্রে না আসা পর্যন্ত এই বিষয়ে সঠিক ধারণা 
করাও সম্ভব নয়৷ এ ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থে দেশের জ্ঞানী-গুণী সবার নিকট আমরা 
দোআপ্ৰাথী ৷ ; 

আল্লাহ্‌ তাআলা ভাল্লা শানুহুর মহান দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন এ মহতি উদ্যোগকে 
কবূল করেন এবং একাজকে আমাদের সকলের নাজাতের ওসিলা করেন। আরো দুআ করি, 
বাংলা ভাষাভাষী সবাই যেন আগ্রহ সহকারে এ কিতাব পাঠ করে নিজেদের জীবনে জান্নাতের 
অমিয় সুধা লাভ করতে পারেন। 

আমীন! সুশ্মা আমীন!! 
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* হৃমাম তাৰারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সংক্ষিপ্ত জীবনী 


i : আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ২২৪/২২৫ হিজরী 
ৰিক ৮৩৮/৮৩১ খৃষ্টাব্দে অষ্টম আব্বাসী খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ্র শাসনামলে ইরানের 
'_কাস্পিয়াস সাগরের তীরবতী পাহাড়ঘেরা তাবারিস্তানের আমূল শহরে এক অভিজাত পরিবারে 
= জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জারীর, দাদার নাম ইয়াযীদ, পরদাদার নাম কাছীর এবং তিনি 
'গালিবের পুত্র। তাবারিস্তানের অধিবাসী হিসেবে পরিচয়সূচক ‘তাবারী’ শব্দটি তাঁর নামের শেষে 
সংযোজন কর! হয়েছে। ইমাম তাবারী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। 
বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআনুল 
ক্রীম মুখন্জ করেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের ইতিহাস তিনি ছেলেবেলায় স্বগৃহে 
: অবস্থানকালেই অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি উদ্গ্রীব ছিলেন। কাজেই নিজ শহরে 
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর মাত্র ১২ বছর বয়স থেফেই তিনি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্সমূহে 
" যাতায়াত করতে থাকেন: প্রথমত রায় এবং তার নিকটস্থ শহরসমূহে সফর করেন। তারপর 
হযরত ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাহ্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট হাদীস শরাফ অধ্যয়নের 
জন্য বাগদাদ গমন করেন। তিনি বাগদাদে পৌঁছার মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই হযরত ইমাম 
আহমাদ ইব্‌ন হাহ্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্তিকাল করেন। অবশেষে তিনি বসরা ও কুফাতে 
কিছুকাল অবস্থানের পর আবার বাগদাদ ফিরে আসেন। বাগদাদে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি 
-মিসরডলে ফান! মিসরের পথে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করে 
হাদীসশাস্তরে ব্যুৎপত্তি'লাভ করেন। মিসরে অবস্থানকালেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়ে। পুনরায় বাগদাদে ফিরে জীবনের শেষ দিনগুলোতে সেখানেই অবস্থান করেন। বাগদাদ 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাগদাদে 
তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কবিদ্যা ও ভূতত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। 
তিনি মক্কা মুয়াযযামাতে কয়েক বছর অবস্থান করে কুরআন মজীদের বিশদ তাফসীর ও হাদীস 
অধ্যয়ন করেন। পরে মিসর সফর করেন। সফরের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন স্থানের খ্যাতিমান 
পণ্ডিতগণের সাহচর্যে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করা। কুরআন মজীদের 
তাফসীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসের তথ্যাদি বিযয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে তাঁর 
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সুকঠিন সাধনার কথা জগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহার জন্য তাঁকে জীবনে বহু 
দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহুদিন তাকে অর্ধাহারে-অনাহারে কাটাতে হয়েছে। এক 
সময় পর পর কয়দিন অনাহারে অতিবাহিত করার পর নিজের জামার হাতা বিক্রি করেও 
জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করতে হয়েছে। 

প্রথমত তিনি আরব ও মুসলিম বিশ্বের মূল্যবান এঁতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ 
করেন। পরবর্তী সময় অধ্যাপনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। আশিক 
দিক থেকে সচ্ছল না হওয়া সত্বেও তিনি কারও নিকট থেকে কোন প্রকার সার্থক সাহায্য, 
এমনকি সরকারী উচ্চ পদমর্যাদা লাভের সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণে সম্নত হননি। তাঁর সৃজনশীল 
এবং বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল তাঁর অমর গ্ৰন্থসমূহে! কিরাস্বাত (কুরআন পাঠ পদ্ধতি); 
তাফসীর, ফিকহ, ইতিহাস, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিযয়ে তিনি অনেক 
মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। 

মিসর থেকে ফেরার পর প্রায় দশ বছর কাল তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসরণ করেছেন 
এক পর্যায়ে তার চিন্তাধারা থেকে “জারীরিয়া মাযহাব” নামে একটি মাযহাব বিকশিত হয়। তাঁর 
পিতার নামে এই নামকরণ হয়েছিল। সামান্য কয়েকটি মাসআলা ব্যতীত শাফিঈ মাযহাবের 
সাথে এ মাযহাবের তেমন কোন মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই 
জারীরিয়া মাযহাবের বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হানাফী 
মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়। 

ইসলামের ইতিহাসে আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মুফাস্সিরুল কুরআন এবং ইতিহাসবেত্তা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাঁরা মানবে- 
তিহাস রচনা করে গেছেন, তাঁদের অগ্রপথিক ছিলেন ইমাম তাবারী (র)। যুগের প্রভাব সম্যক- 
ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার বাস্তব জ্ঞান এবং যুগ-প্রভাবে জীবনধারার ক্রমগতিকে বিবতনের ধারায় 
অনুভব করার গভীর অন্তরদৃষ্টি নিয়েই তিনি তাঁর অমর কীর্তি ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত করআন 
মজজীদের তাফসীর এবং পনের খণ্ডে প্রকাশিত মানবজাতির ইতিহাস রচনা করেন।' তিনি মানবে- 
তিহাসকে কুরআন মজীদে বর্ণিত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম রেখেছেন “আল-জামিউল বায়ান ফী 
তাফসীরিল কুরআন” ( ০১! ১০০১ ৬১১৭ ০১/1 ) এবং ইতিহাস গ্রন্থের নাম 
রেখেছেন “আখবারুর রুসুল ওয়াল মুলুক” ( এ 9 ০১! ১৬51 )। তিনি তাঁর 
মাযহাবের সমর্থনে কিছু কিতাবাদি রচনা! করেছিলেন বলে জানা যায়। মোটামুটিভাবে তাফসীর 
আর ইতিহাস প্রণয়নেই তার সারা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাফসীর প্রণয়নে তিনি অগাধ 
পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি ও সুদূরপ্রসারী অন্তরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের লেখক ও 
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 দত্তিতগণের মাঝে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অধ্যবসায় সুবিদিত। তাঁর মনন- 
শীলতা, একাগ্রতা, বাকসমৃদ্ধি, বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলী অন্যনসাধারণ, বিস্ময়কর ও প্রশংসার 
দাবিদার। এ সবের বিচারে তিনি সবার শীর্ষে। তাঁর তাফসীর ও ইতিহাস পাঠে মনোযোগ দিলে 
সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি আজীবন কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সত্যিকার জ্ঞানের 
অনুশীলনে তাঁর জীবনকে কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত 
দৈনিক চল্লিশ পাতা করে মৌলিক রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। মূলত তিনি ইতিহাস 
রচনা করেছিলেন একশত পঞ্চাশ খণ্ডে। ছাত্রগণ তা অধ্যয়নে অক্ষমতা প্রকাশ করায় তিনি 
দুঃখিত হন এবং অতিশয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধাথে মাত্র পনের খণ্ডে তার 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। তার দ্বারাই বুঝা যায়, হযরত ইমাম আবূ জাফর তাবারী 
রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা কতো বিত্তৃত ও বিশদ ছিলো এবং তাঁর জ্ঞানের বিশূলতা কতো 
প্রসারিত ছিলো। আরবী ভাষায় তাঁর,আগে কেউ এতো বড় বিশাল ইতিহাস রচনা করেনি । তিনি 
সৃষ্টির আদিকাল থেকে হিজরী সনকে কেন্দ্র করে কালানুক্ৰমিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। 
তাতে তিনি ৩০২ হিজরী/৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সত্য তত্ত্ব উদ্ধার ও 
সঠিক তথ্য বিশ্রেষণে তাঁর দক্ষ হাতের তুলনা মেলে না। পরবর্তী কালে তাঁর অনুসরণে বিখ্যাত 
_ ঁতিহাসিক, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক মিসকাওয়াহ্‌ (র) (ওফাত ১০৩০ খৃ.), ইযযুদ্দীন ইবনুল 
আছীর (র) (জীবনকাল ১১৬০ খৃ.-১২৩৪ খৃ.) ও যাহাবী (র) (জীবনকাল ১২৭৪-১৩৪৮ খৃ.) 
প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত এতিহাসিকগণ প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আল্লামা ইবনুল 
আছীর (র) তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ “আল-কামিল ফিত্-তারীথ” (চূড়ান্ত ইতিবৃত্ত) ইমাম 
আবূ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুবৃহৎ ইতিহাসকে সংক্ষেপ করে ১২৩১ খৃষ্টাব্দ 
নহা লাই হলে ইলাদের বন সে যাগ রেশছেল। ইহ ইল ও 
(ওফাত-১৫১--হিজরী);-কালবী -(র), ওয়াকিদী (র) (ওফাত ৩১০ হিজরী), ইব্‌ন সাদ ( 
ইবনুল মুকাফফা (র) CR 
নানা দেশ সফর করে তিনি অনেক গাথা ও কাহিনী থেকে ইতিহাসের মাল-মসলা, তথ্য ও 
উপাদান যোগাড় করেছেন। কুরআন মজীদের সুবিশাল তাফসীর প্রণয়নের জন্যই তিনি সারা বিশ্ব 
জগতের শ্রদ্ধা কুড়াতে সমর্থ হয়েছেন। ১৩৩১ হিজরী সনে মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে 
তাঁর সুবিশাল তাফসীর ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে! ‘তারীখুর রিজাল’ নামে তিনি মহৎ ব্যক্তি- 
গণের জীবনেতিহাস এবং ‘তাহযীবুল আছার’ নামে হাদীসের একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। 


কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় মুসলিম 
জাহানে তাঁর তাফসীর বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী তাফসীরকারগণ তাঁর তাফসীর 
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থেকেই বহু তথ্য সংঘহ করেছেন। তাঁর মতানুসারেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ 
দিয়েছেন। তাঁর সুবিশাল তাফসীরখানাই তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুধী ও চিন্তানায়কের 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ আজো তাঁর ধন্থাদি এঁতিহাসিক 
তথ্য সংগ্রহ এবং তাত্বিক সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। 

১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ঘ্রেট বৃটেনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাফসীরে তাবারীর প্রথম খণ্ডের 
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রকাশনা উৎসবে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাষীগণের ন্যায় 
ংলা ভাষাভাষীগণও এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীরের বাংলা তরজমার আশায় অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলার অশেষ রহমতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ জাতির 
ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিয়ে জাতিকে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করতে সমর্থ 
হয়েছে! 

প্রায় ১১শ’ বছর আগে ৩১০ হিজরী মুতাবিক ১৯১৩ বৃস্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসী খলীফা আল- 
মুকতাদির বিল্লাহূর আমলে মুসলিম জাহানের এ অন্যনসাধারণ প্রতিভাশালী ইমাম বাগদাদে 
ইন্তিকাল করেন। 

এঁতিহাসিক খতীব বাগদাদী রহমাতৃগ্লাহি জালাইহি লিখেছেন, "ইনাম তাবারী রহমাতুল্লাহি 
আলাইহি মানবজাতির' ইতিহাস জ্ঞাত এক বিজ্ছ এতিহাসিক OE 
জুরায়জ রহমাত্ল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিকহ 
শাস্ত্রের মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু বিদ্যায় পারদশী ছিলেন, যেমন ইল্‌মে 
কিরাআত, তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও ইতিহাস।” 

ইব্ন খাল্লিকান (র), শায়খ আবূ ইসহাক শীরাজী (র), BN }, হাফিয আহমাদ 
ইব্‌ন আলী সুলায়মানী (র), ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (র), ইমাম ena 
(র), আবৃ হামিদ আল-ফারাইদী (র), মুকাতিল (র), কাল্বী (র), ইবনে খ্ুযায়মা (র) প্রমুখ 
মুসলিম পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞজনের মতে ইমাম আবূ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 
ইল্মে তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক। তিনি ছিলেন এক অনন্য ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব 

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে বহু সংখ্যক হাদীস উধৃত করেছেন। 
তিনি প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। হযরত রাসূলে করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত মারফ্‌ হাদীছই তার নিকট সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ও 
নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের অভিমতকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। 
কুরআন মজীদে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে তিনি সে যুগের আরবী সাহিত্যের নিরিখে বিশ্লেষণ 
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করেছেন। কোন্‌ শব্দ কোন্‌ সময় কি অথে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও তিনি আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। 

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে দুইটি বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন ঃ (১) 
প্রামাণ্য হাদীসের উদ্ধৃতি ও (২) পাঠরীতি সম্পর্কে কুফা ও বসরার আরবী ব্যাকরণবিদগণের 
মৃতামত। 

তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহাবায় কিরামের মতামত বর্ণনা করেছেন, বিশেষত হযরত 
ইবন আব্বাস রাদিআল্তাহ তাআলা আনহুর বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাবিঈগণের 
মতামতও টদ্বৃত করেছেন। বসরার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত আবূ উবায়দা (ওফাত ২০১ 
হি./ ৮২৪ খৃ.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি শ্রেষ্ঠ । তাঁর প্রণীত তাফসীর 'মাজাজুল কুরআন’ অতি 
প্রাচীন ও বিশুদ্ধ! কুফার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত ‘আল্-ফাররাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 
প্রসিদ্ধ তাফসীর ‘মাআনিউল-কুরআন’ প্রণয়ন করেন। 

তৃতীয় যে বিষয়ে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসীরে সন্নিবেশিত 
করেছেন, তা হলো কুরআন মজীদের বিভিন্ন পাঠ-পদ্ধতি। এ বিষয়ে তিনি ‘কিতাবুল্‌ কিরাআত’ 
নামে আলাদাভাবে কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তিনি ‘তাফসীর’ ও ‘কিরাআত-কে দুইটি আলাদা 
বিষয়রূপে গণ্য করেছেন। | 

তিনি সংগৃহীত সকল হাদীসই অবিকল বর্ণনা করেছেন। তাতে পরবর্তী কালে এসব 
হাদীছের বরাত দিতে কোন তাফসীরকার ও ব্যাখ্যাকারের কষ্ট করতে হয়নি। তাঁরা ইমাম 
তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনাকে প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে 
বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ ইমাম আবূ হামিদ আল-ফারাইদী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 

সেযুগে বাগদাদ ছিলো শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র । বাগদাদের মসজিদে ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 

সমূহে সুচারুরূপে শিক্ষা দেয়া হতো! সারা বিশ্বের জ্ঞান-পিপাসু মানুষ এখানে বিশ্বজোড়া 
খ্যাতিমান শিক্ষকগণের নিকট পড়াশোনা করতে আসেন । তাঁরা সংখ্যায়ও ছিলেন অনেক। 

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন ইমামের যুগ থেকেই তাফসীর চর্চা শুরু হয়। ইমাম তাবারী 
খুলাফায়ে রাশিদীনের ও হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহ্‌ তাআলা আনহা থেকে উধৃতি 
দিয়েছেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহ্‌ তাআলা আনহ্‌ এ ব্যাপারে বিশেষ 
স্থান দখল করে আছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 
উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা রাদিআল্লাহ তাআলা আনহা তাঁর ফুফু ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি 
হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের যথেষ্ট সুযোগ 
পান! হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইল্মের 
তরক্কীর জন্য এবং কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দানের জন্য দুআ 
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করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তিনি ১৩/১৫ বছরের 
কিশোর ছিলেন। যেসব কথাবার্তা ও কার্যকলাপ তাঁর জানা ছিল না, তা তিনি প্রবীণ সাহাবায় 
কিরামের নিকট থেকে নেবার জন্য তাঁদের খিদমতে হাজির হতেন। তাকে ‘হিবরুল উম্মাত’ 
(উন্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) উপাদিতে ভূষিত করা হয়। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 
‘বাহ্‌রুল-উলুম’ (বিদ্যাসাগর বা জ্ঞানের সমুদ্র)-ও বলা হয়। তিনি কুরআন মজীদ ও তাঁর 
তাফসীর সাহিত্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান সঞ্চার করেন।. জাহিলী যুগের ইতিহাস বিষয়ে তিনি 
প্ৰসিদ্ধি লাত করেন। সহান আল্লাহ্র পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘সীরাত’ 
(জীবনচরিত) ও ইল্মে ফক্হ্‌-এ তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমনকি জাহিলী যুগের কাব্য 
সাহিত্যেও তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এ সকল বিষয়ে তিনি নিয়মিত শিক্ষকতা 
করতেন: অনেকেই কুরআন মজীদ ও ফিকহ বিষয়ক জটিল ব্যাপারে তাঁর মতামত গ্রহণ 
করতেন। সবাই তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি 
নিজেই ইজতিহাদ করে ব্যাপ্যা-বিশ্নেহণ করতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা 
আনহুর সুচিন্তিত অভিমতসমূহ ইসনাদসহ (সূত্র পরস্পরা) তাঁর ছাত্র ও সঙ্গীগণ কর্তৃক বহু 
কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি ভাঁর তাফসীরের সমর্থনে প্রায়ই সেকালের কবিদের 
কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন, যা ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা সমর্থিত হায়েছে। এ সব কবিতার উদ্ধৃতি 
ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তাফসীরের এক বৈশিষ্ট্য৷ 

-হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ রাদিআল্লাহ তাআাল! আনহু বর্ণিত হাদীছসমূহ থেকেও তিনি 
তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আলকামা ইব্‌ন কায়স হযরত কাতাদা হযরত হাসান 
বসরী হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন হযরত আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মাসউদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর কুফাতে অবস্থানকালে তাঁর কাছে তালীম গ্রহণ 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহ তাআলা আনহু মক্কা মুকাররমায়, হযরত ইব্‌ন মাসউদ 
রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু কুফাতে এবং হযরত উবায় ইব্‌ন কা’ব রাদিআল্লাহ তাআলা আনহু 
মদীনা মুনাওয়ারায় তাফসীর শিক্ষা করেন। 

হযরত আবুদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (ওফাত ৭৩ হিজরী), হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (ওফাত ৪৫ 
হিজরী), হযরত আনাস ইব্ন মালিক (ওফাত ৯১ হিজরী), হযরত আবূ মূসা আশআরী (ওফাত 
৪২ হিজরী), হযরত আবূ হুরায়রা (ওফাত 8৮ হিজরী) রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুম 'থেকেও 
ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। কুরআন মজীদের 
কোন্‌ আয়াত কোন্‌ ঘটনা বা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তা তিনি সাহাবায় কিরামের 
বর্ণনানুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এতিহাসিক ইব্‌ন ইসহাকের সংকলন থেকেও তিনি উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। 
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:_ আমরা অনুবাদ ও সম্পাদনার বেলায় হাদীছসমূহের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সনদের শেষ রাবী 
“(বর্ণনাকারী)- এর নাম বর্ণনা করেছি। অধিক আগ্রহী পাঠক প্রয়োজনে তাফসীরে তাবারীর মূল 
কিতাব দেখে নেবেন। আমরা কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য 
হয়েছি। 
তাফসীরে তাবারী শরীফ বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে প্রকাশ করার কাজে আমাদের 
সুযোগ মেলায় আমরা মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শোকরগুজারী করছি। পরিশেষে 
সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক 
ফ্রাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ মহৎ কাজের সাথে জড়িত 
আলিম-উলামা, সুধী, কর্মকতা ও কর্মচারীদের জন্য আমাদের বিশেষ দুআ রইলো। আল্তাহ্‌ 
তাআলা যেন আমাদের সবার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন। আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহ আমাদের 
সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষায় আলোকিত হওয়ার এবং তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক 


দিন। আমীন! 
মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম 
সভাপতি 
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ভূমিকা 
কুরআনের আয়াতসমূহের অখণ্ডত! 
কুরআন মজীদ আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় নাযিল হয়েছে 
কুরআন বেহেশতের সাত দরজায় নাযিল হয়েছে 
কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক কতিপয় পূর্বকথা 
কুরআন ব্যাখ্যার মূল তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদের বক্তব্য 
কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা, নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস 
কুরআন ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইল্‌ম এবং মুফাসসির সাহাবীগণের কতিপয় বর্ণনা 
কুরআনের তাফসীর এবং কতিপয় হাদীসের ব্যাখ্যায় তাফসীর অস্বীকারকারী 
ইলমে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং অপ্রশংসিত প্রাচীন তাফসীরকারদের 


EERE 
সূরা ফাতিহার নামসমূহের ব্যাখ্যা 

আল্লাহ্‌ পাকের আশ্রয় চাওয়ার ব্যাখ্যা 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর ব্যাখ্যা 
আল্লাহ্‌ শব্দের ব্যাখ্যা 

আর-রাহমান আর-রাহীম-এর ব্যাখ্যা 


১. সূরা ফাতিহা 
সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা 
‘বব’ শব্দের ব্যাখ্যা 
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8৮ 


৭8, ৯০ 


আল-আলামীন শব্দের ব্যাখ্যা 
ইওয়ামিদ্দান-এর ব্যাখ্যা 
আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি 
আমাদের সরল পথ দেখাও 
লাদ পাত পখলের জাম অনুগ্রহ দান করেছ 
ক্রোধনিপতিত নয় এবং পথত্রষ্টও নয় 


আয়াত ২. সূরা বাকারা 
১. আলিফ-লাম-মীম-এর ব্যাখ্যা 

২. এটা সেই কিতাব 

৩. তারা নামায কায়েম করে 

৪. সালাত-এর ব্যাখ্যা 

৫. তারাই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত 

৬. যারা নাফরমানী করেছে 

৭. আল্লাহ্‌ তাদের অন্তকরণ ... মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন 

৮. এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি 
৯. আল্লাহ্‌ ও মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায় 

১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে 

১১. তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি কর না 

১২. এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী 

১৩. যেসব লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আন 
১৪. যখন তারা মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি 
১৫. আল্লাহ্‌ তাদের সাথে তামাশা করেন 

১৬. এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে 

১৭. তাদের উদাহরণ-যেমন এক ব্যক্তি আগুন ভ্বালাল 

১৮. তারা বধির, মুক ও অন্ধ 

১৯. অথবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ 

২০: বিদ্যুতচমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয় 

২১. হে মানুয! তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর 
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আয়াত পৃষ্ঠা 

১২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন ২৩৬ 
. আমি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের সন্দেহ থাকলে ২৪১ 
' যদি তোমরা তা না কর এবং কখনও করতে পারবে না ২৪৬ 
যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দাও ২৪৮ 
॥ আল্লাহ মশক কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্ৰ বস্তুর উপামা দিতে সংকোচ বোধ করেন না ২৫৭ 
২৭. যারা দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে ২৬৬ 
. তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর? ২৭২ 


২৯. তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ২৭২ 
::৩০. আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি ২৯০ 
৩১. তিনি৷ আদমকে যাবতীয় নাম শিখিয়ে দিলেন ৩০৮ 
৩২. ফেরেশতারা বলল, আপনি পবিত্র ৩২৭ 
৩৩. হে আদম! তুমি তাদেরকে এসবের নাম বলে দাও ৩২১ 
৩৪. যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর ৩৩৩ 
: হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর ৩৪০ 

7:৩৬. কিন্তু শয়তান তাদের পদস্থলন ঘটালো. ৩৪৮ 
৩৭. আদম কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো ৩৬০ 
"৩৮. তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও ৩৬৭ 
-৩৯. যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা জ্ঞান করে ৩৬৯ 
"৪০. হে বনী ইসরাঈল ! আমার নিআমত স্মরণ কর ৩৭০ 
৪১. আমি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর ৩৭৭ 
: 3২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না ৩৮০ 
8৩ তোমরা সালাত কায়েম কর OO ৩৮৩ 
88. তোমরা মানুযকে সৎকাজের নির্দেশ দাও ৩৮৫ 

- 8৫. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর ৩৮৭ 
"৪৬. তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে ৩৯০ 
৪৭. হে বনী ইসরাঈল 1... সবার উপরে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম ৩৯৩ 
8৪৮. সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না ৩৯৫ 
৪৯. যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম 8০১ 
৫০. যখন তোমাদের জন্য সাগরকে ফাঁক করে দিয়েছিলাম 8০৯ 
৫১. আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম চল্লিশ দিনের 8১৫ 
৫২. তারপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি 8৪২৩ 
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তাফসীরে তাবারী শরীফ 
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৩০৬ হজর'তে ‘আল্লামা আবু জ্রাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারাী (রহ)-এর সামনে 
‘কুরআন মজীদ পাঠ করা হলে তালি বলেনঃ 


এহ: প্রশংসা মারই আল্লাহ্‌র জন্য যাঁর অভিনব হুক্‌ম ব:দ্ধমান লোকদের উপর 'বিজয়?, যাঁর 
"সক্ষর প্রমাণসম্‌হ জ্ঞান-বুদ্ধিকে অপারগ করে দেয়, যাঁর সং্টি রহস্য ধর্মদ্রোহীদের ‘ওযর-আপাত্ত 
" খণ্ডন করে দেয় এবং যাঁর যুঁক্ত-প্রমাণের মনোম্‌ন্ধকর ভাষা বিদ্ব-মানবেরে কর্ণ'কুহরে ঝংকৃত হয়, 
“আর সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মা’ব্দদ নেই। তার সমতুল্য নাযায় বিচারক কেউ নেই 
"এবং তাঁর সমকক্ষও নেই? তাঁর অংশীদার হওয়ার মত কোন সত্তা নেই। তাঁর কোন সম্তান নেই 
‘এবং তাঁনও কারও সন্তান নন। কেউ তাঁর দ্ত্রাঁও নযশ্ন এবং তাঁর সমতুলা কেউ নেই৷ তান 
::এসন এক পরাক্রমশালী সত্তা যাঁর অসম শাক্রমত্তার সাননে শাক্তযরদের শাঁক্ত-সামর্থ্য অবদামত 
হয়ে যায়! তিনি.এমন এক মহা পরাহ্রমশাল' সত্তা--যাঁর সশ্মান ও মযাদার সামনে প্রঁতপাতশাল' 
*ব্বাজা-বাদশার সম্মান তুচ্ছ ও *্লান হয়ে যায়! তাঁর দুদ'মন'য় ভণীাৱর প্রভাবে প্রত্রাপ্শাল'! 
ক্তির অন্তরাত্মাও কেপে উঠে। তাঁর সামনে সমগ্র সৃচ্টিলোক ইচ্ছার হৈক আর অনিচ্ছায় 
আন;গত্যের মস্তক অবনত করে দয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেনঃ 
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“অসেগান-যমণীনের সব ঁকছু ইচ্ছায় হোক আনস্থায় হোক কেবল আল্লাহ্‌কে {সজদা করে থাকে! 
আর এদের ছায়াসযূ হও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই সামনে নত হয়” (সৃরা রা'দ £ ১6) 12 


অতএব, বিশ্বের অপ্তিত্বমান সব কিছুই তাঁর একত্বের দিকে আহ বান জ্রানায়, প্রতেটি অন;- 
“ভবযোৌগ্য জিনিস তাঁর রব্‌বিয়্যাত ও সার্বভোঁমত্বের দিকে হদারেত দান করে! তাঁর সঁ্টর যা 
কিছব পুণহিগ এবং যা কিছু অপনণহিগ ব্রেইটিপুণ‘), কোনাট দুর্বল, অক্ষম, কোনাট (অপরের 
সাহায্যের) মুখাপেক্ষী, বিপদ-মুস্ীবতের আগমন, যুগের পাঁরিক্রমার নতুন নতুন সমস্যার 
উদ্ভব-এ সব কছ:ুই তাঁর একত্বের চডড়ান্ত প্রমাণ। 


অস্তুরাত্মাকে আলোকিত ও সোঁন্দয‘নণ্ডিতকারণ এসব নিদশ'ন, ও দলণীল-প্রমাণের সাথে যুগপত- 
ভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা গানব জাতির নিকট নবাঁ-রসুলও পা'ঠিয়েছেন। তাঁরা এসব জিনিসের 
যথার্থতা প্রতেষ্ঠিত করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র চটড়োন্ত প্রমাণ তাদের বুদ্ধব:ত্তিতে গ্রথিত 
করেন। যেন. রস:লগণের পাঠানোর পর লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন যঃক্তি না থাকে 
এবং বুঁদ্ধমান ও 'বচক্ষণ লোকেরা যেন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে, পারে! তান তাঁদের 
সরাসাঁর সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের সত্যতার প্রমাণ বহনকার' দল”লসমহের মাধ্যমে সমগ্র স্‌্টর 


১: এই আয়াত পাঠ করে সন্মদা দিতে হবে। 
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২ তাফস'রে তাবারণী 


মধ্যে তাঁদেরকে স্বতন্ত্র বৈশিচ্ট্যের অধিকারণ করেছেন'। প্রকৃত সত্যভিত্তিক যুক্তি প্রমাণ ও মৃ”জযাপুণ 
আয়াত দান করে তাঁদের সাহায্য করেছেন।. যেন তাঁদের কোন ব্যাঁক্ত একথা ,বলতে না পারে যে, 
ASadd A Ar Aad ar GG 3 oA Ja পaJI Ar u 39 ar 538 Boe ef 


mal! ud [9 ust2°1 laa DIY Al Us US las NEA tin yp! Y। ৯ LA 
a Ed Cd Cand Cad 


AAJ oD AJGD adrian Bre 


003700 BY RI pls ty 


‘হন তো তোমাদের মতই একজন মানে? তোমরা যা খাও তান তাই খান। তোমরা যা পান 
কর তনিও তাই পান করেন। এখনন' তোমরা যাঁদ নিজেদের মতই একজন মান ংষের আন:গতা 
কর, তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্তই হলে” (সুরা মু”মিনন £ঃ ৩৩-৩৪)! 


সহান আল্লাহ্‌, নবাীঁ-রস্‌লগণকে তাঁর এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে দত হিসেবে নিয়োগ করেছেন, 
নিজের অহ'ীর বিশ্বস্ত ধারক ও বাহক বানয়েছেন, তাঁদের উপর শেষ অনুগ্রহ করেছেন এবং 
গনজের রিসালাতের দা'য়ত্ব অপ“ণের জন্য মনোনগৃত করে িয়েছেন। অতঃপর তান তাঁদের 
যে নিঘ্নামত দিয়েছেন এবং যে অন;গ্রহে বৈশিচ্ট্যমাণ্ডত করেছেন তাতে তাঁদের মধ্যে মযা্দার 
তারতম্য করেছেন। তানি তাঁদের কাউকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন, আবার কাউকে বিশেষ 
দানে ভ:ষিত করেছেন এবং একের উপর অন্যজনকে শ্রেচ্ডত্ব দান করেছেস। তান কারো সাথে 
সৱাসার এবং একান্তে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আবার কাউকে প'ঁবতন্র আত্মার 
(জবরাঈল) .মাধামে সাহায্য করেছেন, মতকে জণবিত করার এবং জন্মান্ধ ও দুরারোগ্য রোগ'ণঁদের 
সংস্থ করার শাঁক্ত দিয়ে বৈশিচ্ট্যমাণ্ডত করেছেন। 


আর তিন আমাদের 'প্রয় নবণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলারাহ ওয়া আলহী ওয়া সাল্লামকে 
সবোর্চ্চ মর্যদার আসনে আঁধাণ্ঠত করেছেন৷ তন তাঁকে বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের অসম অনগগ্রহ 
ও সম্মান দান' করে তাঁর প্রততি নিশেষ মহব্বতের প্রকাশ ঘাঁটয়েছেন॥ তিনি তাঁকে প্‌ণংিগ 
নবুওয়াত ও রসালাত দানের জন্য মনোন'ত করেছেন। তাঁর অনুসারী ও সহচরদের দ্বারা তাঁকে 
সোঁভাগ্যবান করেছেন। .তাঁকে পুণহংগি দাওয়াত পরিপূর্ণ“ ও বশ্বব্যাসী রিসালাত সহ পা'ঁঠয়েছেন। 
তাঁকে স্বৈরাচারী জালিম ও অভিশপ্ত শয়তানের হন ষড়যন্ত্র থেকে বিশেষভাবে হফাজত 
করেছেন! অবশেষে তাঁর মাধ্যমে তান নিজের দণনকে বজয়ী করেছেন, সত্য ও সাঁঠক পথ সমুজ্জবল 
করেছেন এবং সত্যপথের চিহ্নসমূহ দ্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা {শিরকের স্তপ্তসমূহ্‌ £বহৃংস করে 
দিয়েছেন, বাঁতলকে ঁনাশ্চহন করেছেন, পথভ্র্টতা, শয্নতানের প্রতারণা ও পোঁত্তলিকতার ম্‌লোচ্ছেদ 
করেছেন। কেননা তান দন ইসলামকে আবহমান কাল ধরে টিকিয়ে রাখতে চান, মাস বছর ও 
যুগযৃগ ধরে,তা চাল; রাখতে চান এবং কালের পাঁরক্রমায় এই নরকে আরও ভ্যোতমর্য় করতে চান। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সমস্ত নব’-রসংলের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহং আলায়াঁহ ওয়া 
আঁলহ' ওয়া সাল্লামকে বিশেষ গযা্দা দান করেছেন। ন কাীগণকে স্বৈরাচার শ্বাসক গোসষ্ঠাঁ বা ভন্ন- 
ভাবে নিযতিন করেছে এবং পাপ দুৎকৃতকারী সম্প্রদায় নানাভাবে অপমানিত করেছে এসব 
পাপচ্ঠের মৃত্যুর পর তাদের স্ম্‌'তসম্‌হ বিলীন হয়ে গেছে, কানের আবর্তননে তাদের স্ম্‌ঁত 
মানুষের মন থেকে মুছে গেছে। সাধারণভাবে, বা বিশেষভাবে, ব্যাপকভাবে বা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভন্ন 
জাত-গো৪্ঠীতে সাধারণভাবে যে সমস্ত নব! প্রোরত হয়েছেন তাঁদের কিছ: স্ম্‌তৈ ইতিহাসে এখনও 
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ব্লাক্ষত আছে৷ এ সব নবাঁ-রসল নিদ“ল্ট কোন এলাকা, বা বিশেষ কোন জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য 
সরিত হয়েছেন তাঁদের কোন্‌ একঙঞ্গনকেও গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়ান। অতএব 
ববতণীয প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা আলার জন্য । তিনি৷ শেষ নবাঁ, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
¢ ুওয়াতের সত্যতা স্বাঁকার করে নেয়ার কারণে আমাৰেরকে সম্মানত করেছেন, তাঁর আনুগত্য 
র জন্য আমাদের মযঁদাবান করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বানিয়েছেন, তান যে 'ঁবযয়ের 
দকে আহবান করেছেন এংং যা কিছ; আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়ে এসেছেন আমাদেরকে তা স্বাঁকার 
[বার এবং তাতে ঈমান আনার সে!ভাগ্য দান করেছেন। সেই প্রিয় নব’ (স)-এর উপর পাঁবত্রতম 
সালাত, সবেখ্কবিষ্ট সালাম এবং তাঁর প্‌ণহ্গি ও পরিপূর্ণ সম্মান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি! 


-. অতঃপর আল্লাহ্‌ তা আলা আমাদের নব মুহান্নাদ (স)-এর উম্মাতকে যে বিশেষ এবং বিরাট 
"" বঁজানিসের মাধ্যমে মযনদি দান করেছেন, অন্য সব জাতির তুলনায় সম্মানের আতি উচ্চ স্তরে উন্নত 
“করেছেন, তাদেরকে উন্নত মযাঁদা দানের জন্য পছন্দ করেছেন, তাৰের নিরাপত্ত৷ ও {হফাজতের ব্যবস্থা 
করেছেন এবং তাদের নামকে মযাঁদাবান করেছেন তা হল ওহ, আল-কুরআন। এই কুরআনকে 
“' {তান রসূলল্লাহ্‌ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতার স্বপক্ষে প্রমাণ এবং তাঁর বিশেষ মযাঁদার স্পষ্ট 
“ নিদৰ্শন ও চডড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে বা'নয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দানকারাৰের 
থেকে পবিৱ করেছেন এবং তাঁর উম্মাতকে কাফিরদের থেকে স্বতন্দ্র করেছেন। যদি গোটা বিশ্বের 
-'" মানুষ, জিন এবং ছোট বড় সকলে একত্র হরে এই কুরআনের অনুরূপ একট! সরা রচনা করতে 
“সচেষ্ট হয়-_তবে অন;রপ সরা রটনা করা তাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না--“যদি তারা পরস্পরের 
চসাহায্যকারণ ও হয়? 
: আল্লাহ্‌ তা'আলা এই কুরআনকে তাদের জন্য অন্ধকারের আলো বানিয়েছেন । তা সন্দেহ-সংশয়ের 
ক্ষেত্ৰে উচ্জবল উল্কা, পথহারা ব্যাঁক্তর জন্য পথ প্রদশ ক এবং সত্য ও মুক্তির পথের দদিশ্বারী। যে 
শশ্ব্যাক্ত আল্লাহ্‌র সন্তুণ্ট লাভের জন্য সচেষ্ট, আল্লাহ, তাকে এই কুরআনের মাধ্যমে শান্তর পথে 
“ পারচালিত করেস, নিজ ইচস্থার অঙ্ধকার থেকে আলোর দিকে য়ে আসেন এবং সহজ সরল পথের 
দিকে ধাবত করেন। তিন নিদ্রাহীন চোখ দয়ে এই কিতাবের হিফাজত করেছেন এবং এক দ:ভেরদা 
দুর্গের মধ্যে তা পাঁরবেষ্টন করে রেখেছেন। কালের আবর্ত'নে তা পাঁরবা্ত“ত হয় না এবং যুগের 
পাঁরচমায় তা বিলুপ্ত হয় না। যে ব্যক্ত এই কিতাবের যৃক্তি-প্রমাণ অনুসরণে দ:ঢ় প্রতিজ্ঞ সে 
_ক্খনও পথচ্যত হয় না এবং এই কুরআনের সহচর কখনো সরল পথ থেকে ভ্রান্ত পথে নিক্ষিপ্ত হয় না। 
যে ব্যক্ত এর অনুসরণ করে সে কৃতকার্য হয় এবং হিদায়াত লাভ করে৷ আর যে ব্যাঁক্ত তা থেকে 
পশ্চাংপদ হয় সে গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। যারা মতাবরোধের সময় এই কুৱআমের ফয়সালার 
দিকে প্রত্যাবতন করে তা তাদেরকে ধসের হাত থেকে রক্ষা করে, বিপদের সময় যে ব্যক্ত এই 
কুরআনের কাছে আশ্রয় নেয় তা তার জন্য নিরাপদ আশহয়স্থল ৷ শয়তানের যাবতীয় প্রতারণা ও 
ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার িগিত্তে এই কিতাব তাদের জন্য এক মজবুত দুগ“ঃ যারা আল্লাহ্‌র দেয়া হিকমাত 
গু জ্ঞান-বিদ্রান অন্বেষ্ণ করে কুরআন তাদের জন্য সেই জ্ঞাম-ভাণ্ডার। যারা নিজেদের বিবাদ ম'ঁমাং- 
সার জন্য কুরআনের কাছে {ফিরে আসে তা তাদের চ:ড়োস্ত ফয়সালা দান করে। 


এর রশি যারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, তারা ধসের হাত থেকে ন'রাপদ হয়ে যাবে। 


হে আল্লাহ ! তোষার এই : কিতাবের মুহকাম ও মনুুতাশাবহ আয়াত, হালাল-হারাম ও আম ' 
সোধারণ)-খাস্‌ ((বশেৰ) নিৰেশ সাঁঠকভাবে উপলান্ধ করার তওফক আমাদের দান কর। আমাদেরকে 
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আই কুরআনের মুঞজমাল (সংক্ষপ্ত কস্তু ব্যাপক অর্থবোধক) ও বিস্তারিত বর্ণন! সম্বলত আয়াত এবং 
এর নাসখ (রাঁহ'তকারণ) ও মানস:খ (রাঁহ'তক্কৃত) আয়াতসম্‌হও সাঁঠকভাবে হৃদয়ংগম করার যোগ্যতা 
দান কর; আমাদেরকে এই কুরআনের বাঁহক ও গোপন তত্ত্ব এবং এর ম:শকৈল আয়াঙসম;হের নিভল 
ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান কর। হে আল্লাহ ! এই কুরআন ও তার ঁনদেশসমূহ দ:ঢড়ভাবে আঁকড়ে 
ধরার ত্ঞডাফক্ক আমাদের দান কর, এর মুতাশাবিহ্‌ আয়াতসম্‌হ মেনে নেয়ার আঁবচল মনোব:ত্তি দান কর, 
তা সংরক্ষণের ও তার যাবত'য় স্রান লাভের যে নিয়ামত তুম আমাদের দান করেছ তার শোকর 
আদায় করার অন:ুপ্রেরণা দাও। তুমিই দোয়া শ্রবণকারণ ও কবুলকারী । আমাদের 'প্রয়নেতা হযরত 
“হেসান শেঠ ও ভরসার বারলপাঁরজনদের প্রত অজস্র ধারায় শাস্তি বাঁ্ষযত হোক। 


হে আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহ্‌ সকলের প্রতে অনুগ্রহ করুন। যে জ্ঞান অজ'নের প্রাত পাঁরপুর্ণ 
মনোযোগ দেয়া উচিৎ এবং যার নিগৃঢ় তত্ব উদ্ঘাটনে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করা উচিৎ, যে জ্ঞান 
অজ‘নে আল্লাহ্‌র সভূচ্ট লাভ করা যায় এবং যে জ্ঞান. আলেম বা জ্ঞান! ব্যাঁক্তকে সঠিক পথের 
{দিকে পাারচালত. করে-সেই জ্ঞানের পাঁরপূ্ণ ও পঢণংগ উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব- কুরআন্‌ 
মজ'ঁদ, যার মধ্যে কোন সল্দেহগূর্ণ বক্তব্য নেই । তা যে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযৈল হয়েছে 
এ সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নৈই। 
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“এর মধ্যে বাঁতল সামনের দিক থেকেও আসতে পারে না এবং পেছন দিক থেকেও লয়। তা 
এক গহাজ্ঞানাী ও সংপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে নাযলককত”--(সরা হা-মঁম সিজদা £ ৪২) 
আমর! এই কিছাবের ব্যাখ্যা ও ভাব সগদ্প্রসারণের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী এমন একটি 
সুবৃহৎ ও বিস্তারিত তথ্য সম্‌ন্ধ কতা রচনার কাল শুর করতে চাই, লোকের যার প্রয়োজন অনুভব 
করে। এই গ্রচ্হথখানিই হবে তাদের জন্য যথেগ্ট, এরপর অন্য সব গ্রন্হের প্রর্নোজন আর অনংভব 
করবে না। আলেমগ্রণ যেসব যংাক্ত-প্রমাণের উপর একমত্য প্রকাশ করেছেন এবং যেসব ক্ষেত্রে মত- 
খবরোধ করেছেন, আম তাও এখানে উল্লেখ করব! প্রতিটি মাযহাবের দলল-প্রমাণও আম এখানে 
তুলে ধরব এবং আমাদের কাছে যে মাযহাবের মত অধিকতর সঠিক মনে হবে-তাও পাঁরচ্কারভাবে 
সংক্ষিপ্ত পারসরে তুলে ধরব। আগরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কাঁর এবং তাঁর তওফিক কামনা 
কাঁর যা আমাদেরকে তাঁর সত্ভুণ্টির কাহাকাঁছ নিয়ে যাবে এবং তাঁর ক্রোধ থেকে দরে রাখবে ৷ সংাৎ্টর 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মহানবী (স) এবং তাঁর পরিবার বর্গে'র উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম। 
স্‌চনাতেই আস এমন কতগুলো ধ্যয়ের উপর আলোকপাত করব যা প্রথমেই আলোচিত হওয়া 
উচিৎ এবং অন্য বযয়ের আলোচনার পূবে” এসব ঁবষয় সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করাই যুক্তিযুক্ত । তা 
হচ্ছে কুরআন মজ'দের এমন সব আয়াতের অর্থ ও তাংপর্যয বর্ণনা করা-যে সম্পর্কে আরবী ভাষায় 
অপার্নদশ' ব্যক্তি সন্দেহে পাঁতত হতে পারে! 


'কুয়আনের আরাতসমূহের অর্থগত অখণ্ডতা. যীর ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, কুর মান 
পরিপূর্ণ জ্ঞানের উৎস এবং যাবতীয় কথার উপর কুরআনের কথার প্রাধান্য ও মর্যাদা 

ইমাম আব জাফর তাবারণ বলেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর তাঁর সবশ্রেচ্ঠ নিয়ামত এবং মহান 
অনুগ্রহ হচ্ছে এই যে, তিন তাদের বাকশাঁক্ত দান করেছেন? এর সাহায্যে তারা নিজেদের অন্তরের 
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নব প্রকাশ করে এবং নিজেদের সংকল্প ব্যক্ত করে। তান তাদের বাকশাক্তর মাধ্যমে তাদের মধ্যে 
হভন্ন ভাষার উৎপত্তি করেছেন এবং কঠিন বিষয়কে সহজ করে দয়েছেন। এই ভাষার সাহায্যে ্‌যা 
ল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাক্ষী দেয়, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং নিজেদের প্রয়োজন পূণ" 
রে, পরপর ভাব বিনিময় করে, পাঁরাচতি লাভ করে এবং কাজকর্ম সম্পাদন করে 


এই ভাযার ভত্তিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব জাতিকে বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠাঁতে বিভক্ত করেছেন, 
কৃ দলকে অপর দলের উপর প্রাধান্য ও ময'্দা দান করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ অনলবরৰাঁ 
1, কেউ মাজত ভাষার অধিকারী! আবার কেউ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম। 
রই ভিত্তিতে আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাদের মধ্যে কাউকে অধিক মর্যাদার অধিকার করেছেন, একজনকে 
পরঞ্নের তুলনায় দক্ষ ভাষাবিদ ' বানিয়েছেন এবং নিজেদের বক্তব্য পাঁরৎকারভাবে তুলে ধরার 
“যোগ্যতা দান করেছেন৷ 


অতঃপর তন তাদেরকে নিজের কতাবের সাথে এবং তার নির্দেশ জ্ঞাপক আয়াতসমুহের সাথে 
পারচত করেছেন! তন যাদের পছন্দ করেছেন তাদেরকে এই কিতাবের ভাষাগত দক্ষতা দান করে 
‘সেই লোকদের তুলনায় অধিক ময্দাবান করেছেন্‌ যারা নিজেদের বক্তব্য পরিচ্কার করে তুলে ধরতে 
অক্ষম । মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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“এরা কি আল্লাহ্‌র প্রত আরোপ করে এমন সন্তান যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লাঁলত পালিত 
য়,।আর তক’বতকে' নিজেদের বক্তব্াও পূণ’ মাত্রায় স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পলাৱে না ?”=-সে রা 
যুখরুফ £ ১৮)। 

অতএব প্রস্ঞাবান ব্যক্তদের জন্য একথা পাঁরচ্কার হয়ে শেল যে, যেসব লোকের নৈজেদের কথা ব্যক্ত 
ফরর্নার ক্ষমতা আছে তাদের সম্মান ও সয্দিা এই প্রুণ থেকে বাঁঞ্ডত লোকদের তুলনায় অধিক। কারণ যে 
ব্যাক্ত [নিজের মনের ভাব সৃগ্পচ্টভাত্ে ব্যক্ত করতে পারে তার মর্যাদা এ ব্যক্তর তুলনায় অ'ধক যে নিজের 
মনের ভাব পাঁরচ্ক।র করে ব্যক্ত করতে অক্ষম। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, একজ্রন অসর-- জনের অুলনার 
“আঁধক মযদাবান হওয়ার পেছনে যে কারণ রয়েছে তা হচ্ছে এই বর্ণনা শাক্ত অধিক ময(্দাবান 
ব্যক্তকে সম্মানিত এবং সে যার উপর মযদাবান তাকে বলা হয় যাফদ্‌ল ১}+4৯4* (যার উপর মৰ্যাদা 
বিস্তার করা হয়েছে) ৷ মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতার দ্‌/শ্টকোণ থেকে লোকেরা বাভন্ন প্যায়ভুক্ত ৷ 
কেউ পাঁরৎকার ভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে, মারার কারও বক্তব্য পেশের মধ্যে জড়তা লক্ষ্য 
করা যায়! এজন্য উভয়ের মধ্যে মানগত দিক থেকে পার্থক্য হয়ে যায়৷ তবে এ কথা নিঃসন্দেহ মে, ভাব 
প্রকাশের এই ক্ষমতা ও দক্ষতারও একটা সমা আছে যা আতহ্রম করা কোন ব্যাক্রর পক্ষে সম্ভব নর্ন 


কিন্তু এই মান ও সমা যাঁদ কোন ন্যঁক্ত আঁতন্ৰম করতে সক্ষম হন এবং গোটা মানব জাত 
স্চ্মালত ভাবেও এঁ স'মায় পেণঁছতে সক্ষম না হয়, তাহলে এওঁ ব্যাঁক্ত যে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রোরত 
রসুল--এটা তারই নিদর্শন ও প্রমাণ । যেমন তাঁদের আরও কাঁতপয় নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে £ মৃতকে 
‘জ'বিত করা, কুণ্ঠরোগ হাতের স্পর্শে” নিরাময় করা, জন্মান্ধকে দৃাল্ট শাক্ত দান করা যা একান্ত 
আঁভিজ্ঞ ও প্রবীণ চিকিংসকদের পক্ষেও সম্ভব নয়। শুধ, চিকিৎসক কেন সমগ্র প্‌াথবাঁবাসীর পক্ষেও 
তা সম্ভব নয়। অন;ুরপভাবে এক রাতে (কোন যানবাহনের সাহায্য ছাড়াই) দ:ই মাসের পথ অ'ঁতক্রম 
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করা নধণঁদের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ মান:ুয়ের জন্য তা কোন দন সম্ভব হয়ান, যবদও তারা সামান্য 
দুরত্ব আঁতক্রম করতে সক্ষম হিল ৷ ইহাও নবুওয়াতের স্বপক্ষে এক্ট প্রমাণ! 


আমরা উপরে এমন ব্যাক্তর বর্ণনা দিয়েছি যাঁর বক্তব্যের কোন তুলনা নেই, যরি কর্ম'কোঁশল ও 
বুদ্ধিমত্তার দ্বিতীয় কোন নজ'র নেই, যাঁর কথার চেয়ে শ্রেচ্ঠতর কথা নেই, যাঁর বাণাঁর চেয়ে অধিক 
মযদাপু্ণ' কারও বাণী হতে পারে না। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থাপিত বাণীর মাধ্যমে জাতির 
সমকালীন নেতৃব্‌দ্দ, বক্তা, কবি, ছন্দাবদ সবাইকে চ্যালেণ্জ প্রদান করা হয়েছে! কস্তু এর সামনে তাদের 
হয়েছে এবং তারের জ্ঞানের দৈন্যদশা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ তারা ছিল 
দ। এই ব্যাচ নিভণঁক 
আন;গত্য স্বীকার 


প্রজ্ঞা মখ“তায় পারণত 
সমকালীন জাতির সংচেয়ে প্রভাবশাল! নেহা, বাগ্মণী, খ্যাতমান কাঁব-সাঁহাঁতাক 
চিত্তে তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্ক'চ্ছেদের ঘোষণা দলেন এবং তাদের সবাইকে তাঁর : 
করতে, তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য মেনে নিতে ও সত্য বলে স্বাঁকার করতে এবং তানি যে ঢাদের প্রাঁতি- 
পালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে রসূল হিসেবে আাগগমন করেছেন তা দ্বাীকার করে দিতে আহবান 
জ্রানালেন! তিন তাদের অবহিত করলেন যে, তাঁর বক্তব্যের সত্যতা ও তাঁর লবুওয়াতের স্বপক্ষে দলীল 
হচ্ছে তাদের সামনে তাঁর পেশকৃত হ'ক-বাঁতলের মধ্যে সুস্পণ্ট পার্থক্য নির্দেশকারী ও fহকমাতে 
পাঁরপূূ্ণ বিধান৷ তা তাদের নিস্রr্ব ভাষায় হওয়া সত্তেও তারা অনুরুপ বক্তয্য রচনা করতে অক্ষমতা 
প্রকাশ করেছে৷ 

ভায়া অকপঢে তাদের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বাীঁকরে করেছে এল ! z 
অপ:ণতার পক্ষে সাক্ষী দয়েছে। অবশ্য হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহংকারে অন্ম হয়ে যাওয়া কিছ, 
সংখ্যক লোক কুরআনের অনুরুপ বক্তব্য রচনার হান চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু তাদের র f 
তাদের দৈন্যদশার সাক্ষণ হয়ে আছে যেমন এই নিবেধি ও মুর্খ লোকেরা রচনা করেোছল £ 
il APES SU ~ 13 wis) EEE IBS cy: sl - 2s whl! EE lem ctanlhi!, ! 

এই হল তাদের নবেধি সংলভ, মুখ“তা প্রসত মিথ্যা রচনার প্রয়াস 

ইতপ্‌্ব্ে'কার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিভন্ন ব্যাক্তির কথা ও বক্তব্যের মধ্যে 
সয্দাগত ও মানগত. পার্থক্য বদ্ামান রয়েছে। অতএব আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত জ্ঞানীর চেয়ে 

বশ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানী, সব্বধিক প্ৰস্ঞার অধিকারী । সৃতরাং তাঁর বক্তব্যও সমস্ত লোকের বক্তব্যের 

তুলনায় আঁধক সুস্পষ্ট, তাঁর কথা সমস্ত কথার তুলনায় অধিক ময্দাবান, গোটা স:ণ্টির উপর 
তাঁর যেমন মযাদা, সমস্ত কথার উপর তাঁর কথারও অনুরুপ ময্দো 


অতএব আমরা বলতে পাঁর যে, এমন ভাষায় লোকদেরকে সম্বোধন করা উচিৎ নয়-যা তারা 
বোঝে না। তাই মহান আল্লাহ্‌গ তাঁর বান্দাদের এমন ভাষায় সম্বোধন করেন ন যা তারা বুঝতে 
অক্ষম। তিনি কোন জাতির হদায়াতের জন্য.তাদের নিকট যখনই কোন নব'-ব্লস,ল পাঠিয়েছেন, 
তা তাৰের ভাষাভাষী লোকদের নবাঁ করে পাঠিয়েছেন? অন:রুপভাবে তান তাদের জাবন 
বধানও তাদের ভাষায় পাঠয়েছেন কেননা এর পরত করা হলে লোকেরা যেমন নব'র 
কযা বুঝতে পারত না, তদ্রুপ তাঁর সাথে প্রোরত কিতাবের বক্তব্যও হৃদয়ংগম করতে পারত না! 
ফলে নবুওয়াত, রিসালাত ও কিতাব তাদের জন্য িচ্ফল প্রমাণিত হত! এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা 
মানব জাঁতঙর কল্যাণ সাধনের জন্য এবং তাদের প্রাত সহজতা বিধানের জন্য সংশ্রণ্ট জাতির 
মধ্য বেকেই নবা-রসল পাঠিয়েছেন এবং তাদের ভাষায় কিতাব নাল করেছেন। মহান আল্লাহ 


তাঁর !কতাবে বলেন্‌ 8 
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“আমরা আমাদের বাণণ পে'ঁছাবার জন্য যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি, তার জাতির ভাযাভাযণী 
করেই পাঠিয়েহি-_যেন তিনি তাদেরকে খুব ভালোভাবে বৃঝাতে,পারেন’’--(সে্‌রা ইবরাহ'ম £ ৪) 


মহান আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় নব হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে লক্ষ্য করে বলেনঃ 


PP 37 A A JIAAA Fr) sd7 ‘ae Gera Sr Ard JAAS ন 

5 AB Aca5 TA dial SHIH o-8) ei} VLAN ELe-de blll 

Ler J2 5 3: EE EA i BE Kr 2 3 
AF aS AZ 


00g Fo 03-2 
EE 
“আমরা এই কিতাব আপনার প্রাত এজন্য নাঁযল করেছ, যেন আপনি তাদের সামনে 
তাদের যাবতীয় মতাবরোধের মুলকথা প্রকাশ করে দ্ন--যার মধ্যে এরা নিমাঁজ্জত হয়ে আছে। 
এই কিতাব হিদায়াত ও রহগাত হিসেবে নাযিল হয়েছে সেই লোকদের জন্য-যারা তা গেনে 
দিবে” (সরা আন-নাহ্‌ল £ ৬৪)! 
অতএন এটা মোটেই সম'চাীন ময় যে,যে ব্যক্ত এই কিতানসহ মানর জা তকে পথ প্রদর্শনের 
জন্য আদিষ্ট হখ্নে--তিনি এই কিতাবের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবেন! বহয় আমরা কুরআনের 
আলোকে পরিৎকার করে দিয়েছি যে, আল্লাহ তা'আল। যখনই কোন জাতির হিদায়াতের জন্য 
নবাী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাদের ভাযাভাষী লোকদের মধ্য থেকেই পাঠিয়েছেন এবং কিত্যব্ও 
তাদের ভাষায় নাঁযল করেছেন৷ এ কথা সুগ্পশ্ট যে আল্লাহ্‌ =1'আল। আগ্বাদের প্রিয় নববী হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে [কিতাব নাল করেছেন তা তাঁর নিজের ভাষায়ই নাযিল করেছেন। 


আরবী ভাষা যেহেতৃ হষরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাতৃভাষা ছিল, তাই এ কথাও সংদ্পম্ট যে, 
কুরআন মজ'দও আরব ভাষায় নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আলাহ্‌ বলেনঃ 


Aad ad adic SB roe tla} JALAL GU 


DALE AREA Lge UL -8 Bd jt ACD 
“আম একে কুরআন ঁহসেবে আরব ভাষার নাঁযঘল করোঁছ-যেন তোমরা (জারববাস'ীরা) 
একে ভালোভাবে ব্‌ঝতে পার” সেরা ইউসুফ £ঃ ২) ৷ 


HA Alu rd AAS oa fe Jada ENT] Ed LA Ala ar Jaa Er 
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“কুরআন রব্ধ্বল ‘আলামাঁনের নাঁযলকৃত কিতাব! তা নিযে আপনার অন্তরে বশ্বস্ত রহ 
(জধরাঈল) অবতরণ করেছে, যেন আপান সেই লোকদের অস্তভূর্ হতে পারেন, যারা (আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য) সাবধানকারণ। তা পারচ্কার আরব ভাষায় নাধিলক্‌ত"=- 
(সরা আশ-শুআরা £৪ ১৯২-১১৯৫)। 
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অতএব, আমরা ষুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য পাঁরৎ্কার করে দিয়েছ যে, অ্‌চননাহ্‌ 
তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে কুরআন নাযিল করেছেন তা আরবী ভাষায়। 
আরণাীঁ ভাষার সাথে. তাঁর বক্তব্য ও ভাষার পূর্ণ" সামঞ্জস্য রয়েছে! আরবী ভাষার বাকরণীতির 
সাথে তাঁর বাকরণীাতর পণ মিল রয়েছে। তার ময্দা সমস্ত কথার উপর পাঁরবাাপ্ত। যেমন তা 
আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছ আরব ভাষার বাকরণীততে যেমন সংক্ষেপে বক্তব্য তুলে ধরার 
রাত আছে, অবস্থার পাঁরপ্রেক্ষতে গোপনে অথবা প্রকাগ্যভাবে কথা বলার প্রচলন আছে, কখনও 
সংকগ্েচপে লবন গিকস্লা’দলন.দ্ডাবে, কখনও একই কথার পুনরাবৃত্তি, কখনও তা পাঁরহার, কখনো 
সরাসরভাবে, আবার কখনো পরোক্ষভাবে বক্তব্য পেশের রণীত আছে, ক্রখনও কথাটি বিশেষভাবে 
উপস্থাপন করে তা থেকে সধারণ অর্থ“ গ্রহণ এবং সাধারণভাবে তুলে ধরে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করার নিয়ম 
আছে, কখনও পরোক্ষভাবে কথা বলে প্রত্যক্ষ অর্থ এবং প্রত্যক্ষভাবে কথা বলে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ 
করা হয়, কখনও বিশেষ্য (55৮3৯}!) পদ ব্যবহার করে বিশেষণ (.44'!)-কে বুঝানো হয়, আবার 
কখনও বিশেষণ ব্যবহার করে বিশেয্যকে বুঝানো হয়, কখনও বক্তব্য জাগে নিয়ে আসা হয়, 'কস্তু 
অর্থ পরে আসে। অন;রপভাবে বক্তব্য পরে আসে, কিন্তু অথ আগে আসে! কখনো আংশিক বক্তব্য 
পেশ করাই যথেশ্ট মনে করা হয়, কখনও প্রকাশ্যে না বলে উহ্য করা হয়! আবার কখনও উহ্য 
রাখার স্থানে প্রকাশ্যে কথা বলা হঃ। আরবী ভাষার বাকরাীতিতে এই যে সধ বৈশিষ্ট বত“মান 
রক্েছে, হ্যরত মূ্‌হাম্মাদ (স)-এর উপর নাযষলকৃত কিতাবের বাকরীতিতেও এসব বৈশিতটয পঢণরংনে 
বিদ্যমান রয়েছে। এসব বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ্‌ 


কুরআন মদে ব্যবহৃত আরবী ভাষায় প্চলিত অনারব সম্প্রদায়ের শব্দাবলী 

ইগাম আব: জাফর তাবার বলেন. যদ কোন ব্যক্তি আমাদের জিজ্ঞেস করে যে, আল্লাহ: তা'আলা 
কতৃকি তাঁর কোন বান্দাকে তার অবোধগম্য ভাষায় সম্বোধন করা অথবা তার কাছে ভন্ন ভাষাভাষ'! 
রসুল প্রেরণ করা তাঁর জন্য [ঠিক নয়, তাহলে আপনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন হ:মাইদের নিশ্নোক্ত বর্ণ নাসম্‌হ 


সম্পর্কে কি বলবেন ? 


(কে) 'ঁতলি নিজ্রস্ব সনদ পরশ্পরার বর্ণনা করেছেন, আবু ম্‌সা আশআর' (রা) বলেছেন, 


LAT A ALA AJ Ad 
4-৭-৯) 07 ৬০-85" ০855-॥ (তোমাদের দ্বিগ্নণ রহমাত দেয়া হবে) আয়াতে ৩-৪45 শব্দের 
1 ad Ed Cad ad 
অর্থ’ দ্বিগুণ সওয়াব, শব্দাট হাবশণী (আ'বাসন'য়) ভাষা থেকে উদগত। 
AD AEA) 
(খ) ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ১2 141 1:40.01! আয়াতে +4 হচ্ছে হাবশ' 
পা ol) a) 
EA dd 
ভাষার শব্দ। কোন ব্যাক্তি রাত্রি জাগরণ করলে আবিসিন'য়রা তার সম্পকে” বলে, {এ নোশা’আ)। 
Cr Aud 3rd PI Rd 
গে) আব; মাইসারা (রা) বলেন, ২২৯ ৮৫3! ঠাহ আয়াতে 9! শব্দটি হাবশ' ভাষার, 


ar 


a“ 
এর অর্থ প্রশংসা ও পাঁবর্রতা বর্ণনা কর ( =-৫4 ) | 
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ASS Lr | 
বর তাবারঁ বলেন, এ গ্রণ্হের যেখানে আগি (হাদীস বর্ণলার ক্ষেত্রে) =-১4> (চিল 


"ইমাম আবু ল | টী 
;উ হাদস বর্ণনা করেছেন) শব্দ ব্যবহার করেছি-_সে সব জায়গায় তার মর্ম* হবে, 


তোমাদের নিক 
PAE Fd 


4} ॥5-৪4= (তাঁরা আমাদের নিকট হ নস বর্ণ‘না করেছেন)! 
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ফর 
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EAE A A চপ 
(ঘ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা)-এর লিকট 5১৯4৪ ০ ৩০১-১ আয়াত সম্পরকে জঃ 
‘ লা 


জন্তেস করা 


87 AT dA 
হলে তলি বলেন, £১945 শব্দটি হাবশণ ভাষার; আরব ভাষার এর অর্থ ১4! ফারস! ভাষায় 
bb eu 
iS নিবত! ভাম্বায় HB) | (নং বাংলা ভাষায় সিংহ) । 
(৩) সাঈদ ইব্‌ন জ:বাগের থেকে বাণত । তনি বলেনঃ কুরাইশ মুশরিকরা বলল, যাদনা এই 
কুরআন সম্মিলিতভাবে একজন আরব ও একগ্রন অনারবের উপর নাশিল করা হত! তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাঁঘল করেনঃ 


23 a3 $e HB roar Fe MS ada oh AJL DB rir Bi Joel Acre 
FR -u-UPI gle ~All Sha Vy Ii Gomsl GUS oblax 33 
Ed ad lad লরি 
I. 3 £3 ASA LAG 
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Ed পলা 


":,+আমরা যাঁদ একে আজম (অনারব) দেশীয় কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম, তবে এই লোকেরা বলত, 
এর: আয়াংসম্‌হ কেন স্পশ্ট করে বলা হল না? কি আশ্চর্যের ব্যানার, কালান বলা হচ্ছে আজম 
দেশায় (ভাষায়), আর শ্রোতা হচ্ছে আরব দেশ'য়! এনের বল, এই কুরআন ঈমানদার লোকদের 
জনয শহদায়াত ও লিরাময়”__(স্‌রা হা-মণম পিজদা £ 85) । 


হঃপর_ আল্লাহ- তা'আলা অনেক ভাষার শব্দ সম্বালত আয়াত নাল করেছেন। এর গধেয 


SN 


AY EE Ad 

Um U4 WE )%:= ও অনস্তভু‘ঞ্। সাঈদ ইব্‌ল জুবায়ের বলেন, ফারসী ভাষার ০ ও 8 
dor _ Pd 

(সং ও' গল) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে আরবী ১} শব্ন বানানো হয়েছে (অধ যে পাথর ER 
থেকে বানানো হয়েছে, অতঃপর আগলে প:াড়য়ে শক্ত করা হয়েছে)। 

(চ) আব: মাইসারাহ্‌ (রা) আরও বলেন, কুরআন মঙ্গীদে অন্যান্য ভাষার শব্দও ' ব্যবহৃত 
হয়েছে! হাদ'সসমূহেও অন;রং্‌প দণ্টান্ত বতঘান আছে। তার উল্লেখ করতে গেলে গ্রন্হের 
কলেবর ব্‌ঁক্ধ পাবে? এসব হাদাঁস থেকে জালা যায়, কুরআন সজ'ীদে আরবী ভাষার সাথে 
অম্য ভাষার শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। EL 

প্রশ্নকারীর উল্লাখত প্রন্নাণসম্‌হের জবাবে বলা যেতে. পারে যে, যেসব লোক এ ধরনের 
কথা বলেছেন--তা আমাদের বক্তব্য বা আমাদের গৃহত অর্থের পরিপক্হী নয়। কেননা তাদের 
কেউই দাবা করেন ন মে, উল্লাখত শব্দগৃলো এবং অন; র্‌প শব্দসম্‌হ (আপাত দ.ংণ্টিতে 
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১০ তাফসীরে ভাবার! 


জঅনাবর ভাষার শব্দ মনে হলেও) আরব ভাষায় প্‌ণ‘রুপে প্রচালত ছন না, কুরআন মজীদ 
নামিল হওয়ার পুর্বে তা আরবদের কথাবাতায়ি ব্যবহৃত হত না এবং তারা কুরআন নাযলের পর্বে 
এস্‌্ব শব্দের সাথে পরিচিত ছিল না। তারা যদ অন;রপ দাবী করতেন তবেই তাদের কথা 
আমাদেয় কথার বিপরত ৰা পরিগদ্হশী হত বরং তাদের কেউ বলেন, শব্দটি হাবশণী ভাষার 
এবং আরব’ ভাষায় তার অর্থ এই, অমুক শব্দটি অনারব ভাষার এবং তার অর্থ এই..-. ইত্যাদি । 
এ কথা কখনও অপ্বাীকার করা হয়নি যে, সংশ্রিণ্ট শব্দ'ট আরবদের কথাবাতায় ব্যবহৃত হত না। 
এ ব্যাপারে সবাই এফমত ধে, গোটা মানব জাতির মধ্যে প্রচালত ভাষাসমূহের শব্দ-সমৎ্ট ভিন্ন 
ভিন্ন। কিন্তু তার অথ' একই। অতএব একথা যলা যার না যে, কুরআন শ্রফ দ্ববধ ভাবার 
নাঁধল হয়েছে যেমন দিরহাম, দ'ঁনার, কলম, দোয়নাত, করতাস ফোগজ) ইত্যাদ অসংখ্য শব্দ 
রয়েছে যার সংখা নির্ণয় করা সম্ভব নয়-_এই শব্দগুলো আরব এংং ফারসী উভয় ভাষায় ব্যবহৃত 
হয় এবং এর অর্থ সম্পর্কেও উভয্ন ভাষার মধ্যে একমত্য রায়েছে। আরও জনেক ভাষায় (শব্দের 
এর্‌প আস্তমিল) রপ্লেছে যা আমরা ভাযাগত ব্াবধানের কারণে বুঝতে পার না। 


আরবী ও ফারস! ভাষায় কোন শব্দের অভের্ব অর্থে ব্যবহার প্রসংগে এই দ'ঁ্ঘ* আলোচনার পরও 
কেউ যষাঁদ বলে যে, এ শব্দগৃলো ফারসী ভাষার, আরবী ভাষার নয়, অথবা তা আরবী ভাষার 
শব্দ, ফারসী ভাষার নর, অববা তার কতকগ:লি আরবাঁ ভাষার এবং কতকগুলি ফারস'ঁ ভাষার, 
অথবা শব্দট আরবাী ভাষা থেকে উংপন্ন হয়েছে, অতঃপন্ত ফারসী ভাষায় অন,প্রবেশব করেছে 
এবং তারা নিজেদের কথাবাতয়ি তা ব্যবহার করেছে, অথবা তা ফারসী ভাষা থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে, অতঃপর আরবী ভাষার মধ্য প্রবেশ করে আরবারপে পাঁরগ্রহ করেছে-তবে তা হবে 
একটা *নবেধিসুলভ কথা। কেননা কোন শশ্দের উৎপত্তিস্থল আরবী ভাষাকে নিধরিণ করে অনারব 
ভাষায় তার প্রবেশ করার কারণে অনারব ভাষার উপর আরব’ ভাষার শ্রেচ্ঠত্ব প্রম্থাণ হয় না। অননুরপ 
ভাবে কোন অনারব ভাষাকে কোন শব্দের উৎপত্তি স্থল নির্ধারণ করে আংরবাঁ ভাষার মধ্যে ভার 
প্রবেশ করানোর ফলে আরব ভাষার উপর অনাধর ভাষার শ্রেজ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না! কেননা উভয় ভাষার 
মধ্যে বদ সংশ্রিচ্ট শব্দাট বত“মান থাকে তবে এক ভাষাভাষণ অপর ভাবাভাষ'র উপর এই দাবী 
করতে পারে না যে, তারাই তাদের প্রাভপক্ষের চেয়ে শ্রেণ্ঠ। শব্দটির উৎপাত্তগত উৎস 'নয়ে 
এরপে দাবা করা হলে তা হবে অযোকজতক। তবে ঘাঁদ এর স্বপক্ষে এমন প্রমাণ পেশ করা ষায় 
যার দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়--তাহলে অনুরংপ দাব'ী মেনে নেয়া যেতে পারে। 


বরং আমানের মতে সাঁঠক কথা এই যে, এ জাতা'র শব্দকে আরবণী-হাবশণী, অথবা হাবশ'ঁ- 
আরবী উভয় ভাষার শব্দ বলা যেতে পাঁরে। কেননা উভয় জাঁতই নিজেদের বক্তব্য ও কথোপ- 
কথনে এই শব্দ সমভাবে ব্যবহার করে আসছে। এদের কোন এক জ্ঞাঁতর সাথে এই শব্দফে সংযুক্ত 
করে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া, যায় না। প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে এই একই অবস্থা । মংলগত ভাবে 
একই শব্দ ব্ভির্ন জাতি একই. অর্থে ব্যবহার করে থাকে। অতএব তা যে কোন জাতির সাথে 
সংযুক্ত হতে পারে। ধেমন 'দরহাম, দ'ঁনার, দোয়াত, কলম ইত্যাদি শহ্দ ফারসী ও আরব’ ভাষার 
(এমন ক বাংলা ভাষায়ও) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ষা আমরা উপরেও বলে এসেঁছি। প্রত্যেক 
জাঁতই তা দ্বতন্্রভাবে অথবা সাদ্মালতভাবে নিজেদের ভাষার শব্দ বলে দাবা করতে পারে। 


এসব শব্দের কথাই আমরা অন;চ্ছেদের শুরুতে বলে এসোঁছ যে, কেউ এর, কোন শব্দকে হাবশ!া 
ভাহায সংগে যুক্ত করেছেন, আবার কেউ এর কোন শব্দকে ফারসণ ভাষার সাথে যুক্ত করেছেন, 
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তাফস'রে তান্বারণী ১১ 


i কেউ এর কোন শব্দকে রোমান ভাষার শব্দ হিসাবে আঁভঁহিত করেছেন। তবে তাদের কেউই 
‘একটি শব্দকে কোন একটি ভাযার সাথে যুক্ত করার পর একথা বলেন ন যে, তা অনা ভাষার শব্দ 
‘হুওয়া অসম্ভব। বরং তারা বলেছেন, সংশ্লিচ্ট শব্দাট ভিন্ন ভাবারও হতে পারে, বিতরন ভাষাভাষধীরাও 

“আৰ্দটির দাবাঁদার হতে পারে অতএব কিছু শব্দ আরবাঁ ভাষার, কিছু শব্দ ফারন ভাষার 

এবং কিছু শব্দ হাবশণী ভাষার হওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু কোন নিট শব্দ উভয় জাতি ব্যবহার 


করে আসছে তাই তা কোন এক জাতির সাথে অথবা উভয় জাতির সাথে সংযুক্ত করা যায়। 


অবশ্য কোন স্থলবুদ্ধ সম্পধ ব্যক্ত যদি মনে করে যে, একই শব্দ উভয় ভাষা থেকে হতে 
“পারে লা, যেমন মানব জাতিয় বংশ পরিচর একই সময় দুই বংশের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না-- 


সম্পৃক্ত অপর পক্ষের সাথে নয়! যেমন আল্লাহ্‌ ত1‘আলা বলেন ঃ 
ar fmm th 
[] AA Pad oF Aa rl! ad a3 a5 
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“তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে সম্পর্ক সৃন্রে ডাক। এটাই আল্লাহ'র নিকট অধিক ইনসাফের 
কথা'"-(স;রা আহযাব £ 6)! 
বক্তু ভাষার ব্যাপারটি এরুপ নয়! কেননা কথা ও বক্তব্য হার সাথে সংয.জ্ত হর, যে তার সাথে 
পাঁরাচিত এবং তা ব্যবহার করে। 
যদি কোন শব্দ এক অথবা দৃই অথবা ততোধিক ভাযায় একই অৰ্থে“ ব্যবহৃত হওয়ার কথা জানা 
"যায়, তবে তা সংগ্রিল্ট ভাযাগৃলোর শব্দ বলেই বিবেচিত হবে। অন্য ভাষাকে বাদ দিয়ে এর কোন একটি 
ভাষা এককভাবে তার দাবণদার হতে পারে না। যেমন, এক খণ্ড জম যদি সমতল ভুনি ও পাহাড়ের 
মধ্যবতা স্থানে অবান্থত হয় এবং তাতে সমতল ভুঁমর বাতাস ও পাহাড়ী বাতাস প্রবাহিত হয়, তবে 
তাকে একই সময় পাহাড়ী ও সমতল ভ:খির জাম বলা হবে, কেবল পাহাড়, অথবা কেবল সমতল 
ভ্‌মির জাম বলা হবে না। অনুরুপ ভাবে কোন জাম যাঁদ স্থল ও অল ভাগের মাক্সামাঁক স্থানে অবস্থিত 
_হয়এরং তাতে. স্থলভাগ ও জলভাগের বাহন প্রবাহিত হয়--তবে তাকে একই সয়ে জল ও স্থল 
ভাগের জর বলা হয়। 
কেউ যাঁদ একাঁট শব্দের জন্য তার দুইটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটিকে নি্দ‘ষ্ট করে এবং অন্য 
বৈশিচ্ট্যকে বাদ না দেয়-_তবে সে সত্যবাদী, হকপ’হাী। সে এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লিখিত শব্দ- 
সগ্‌হের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ও সঠিক পনহার আঁধকারাী বলে গণ্য হবে। কন্তু যে ব্যাক্ত বলে যে, কুরআনে 
সব ভাষার শব্দ আছে--তার এ-কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌-ই ভালো জানেন। কোন সুস্থ বিবেক 
সম্পন্ন ব্যক্ত যান আল্লাহ্‌র কুরআনকে স্বীকার করেন, কুরআন পাঠ করেন এবং আল্লাহ্‌ নিধারিত 
সমা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তার জন্য এর্‌প আকীদা পোবণ করা জায়েয নয় ষে, কুর়আানের কিছু 
অংশ ফারস ভাষার, আরব ভাষায় নয়, কিছু অংশ নাধাতশ ভাষায়-আরবা ভাষায় লর, কিছু অংশ 
আরবাঁ ভাবায় - ফারসী ভাষান্ন নয়, কহু: অংশ হাবশ' ভাষায়_আরবাঁ ভাষায় নর! কেননা এ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ .তাঁ:আলা পাঁরচকারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তান আরা ভাযার কুরআন নাল করেছেন। 
অতএব এরপর আর বলা যায় না যে, কুরআন আরবী ছাড়া অন্য কোন্‌ ভাবায় নাযিল হয়েছে। 
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তাফস'রে তাবারদ 


১২ 


সুতরাং যেসব লোক বলেছেন যে, কুরআনে সব ভাষাই ব্যসহৃত হয়েছে-_আল্লাহ_র বাণ দ্বারা তাদের 
এরুপ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। এজন্য কুরআনকে অন্য ভাষার সাথে সংশ্লজ্ট করা জ্রায়েয নয়। 


আ'ম যা বলেছ তা হারা সমর্থন করতে প্রস্তুত নন এবং যারা ধারণা করেন যে, অন;চ্ছেদের 
প্রারন্তে উল্লিখিত শব্দগুলো ভিন্ন ভাষা থেকে এসেছে--তা আরব ভাষার শব্দ নয়, তাকে আরব 
ভাষাভাষী লোকেরা গ্রহণ করে আরবণী বানিয়ে িয়েছে--তাহলে তাকে প্রদ্ন করা যেতে পারে 
যে, তার বক্তব্যের {বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে 1ক প্রমাণ আছে - যার ভত্তিতে তার কথা সমর্থন করা যায় ? 
অথচ সে জানে যে, তার বিরোধী পক্ষ তার কথার পরত কথা হলেছে, তাহলে তার বক্তব্য ও 
{বরোধণীদের বক্তব্যের মধ্যে [কি পার্থক্য আছে? সে উত্তরে বলে যে, ওঁ জাত'য় শব্দগুলোর উৎপত্তি 
হয়েছে আরব ভাষাঃ, অতঃপর তা অপরাপর জাতর ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং তারা এর কোন 
কোলন শব্দ নিজেদের কথোপকথন ও বক্তব্যে ব্যবহার করেছে! এই কারণে তার এই কথা স্বীকার 
করে নিতে হয়। জবাবে সে বাদ এরপ কথাই বলে তাহলে তার এই কথার দ্বারাই তার বিরোধী পক্ষের 


বক্তব্যও সঠিক বলে সাবাস্ত হয়ে যায়। 


কুরআন মজীদ আরবদের মধ্যে প্চলিভ ভাষায় নাধিল হয়েছে 
ইমাম আবূ জাফর তাবারাী বলেন, পর্বের আলোচনা থেকে একথা নিভলে প্রমাণিত হয়েছে 
কুর মান নাখিল করেছেন, অন্য কোন ভাষায় 


যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আরবদের মধ্যে প্রচালত ভাষার 
ভাষার নাখযল হয়ান, তার কথাও ব্যতল 


নয়। আর যে ব্যক্ত মনে করে যে. কুরআন আরবদের 
প্রমাণিত হরেছে। আল্লাহ্‌ তাজালা যাকে সঠিক কথা অনুধাবন করার তোঁ'ফক দান করেছেন - 


তার জন্য এতটুকু আলোচনাই বথেশ্ট ! 
তখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে--তা 


কুরআন আরবদের ভাষায় নাঁযল হয়েছে-_একথা যখন প্রমাণিত, 
সব আগ্য'লক ভাষায়, না কোন 


আরবদের কোন এলাকার ভাষায় নাযিল হয়েছে? আরবে প্রচলিত 
একটি আশণ্টালিক ভাষায় তা নাযিল হয়েছে? কেননা সমগ্র আরবের লোকেরা আরবী ভাষাভাষী 
এবং আরব নামে পাঁরচিত হলেও ভাদের গধ্যে আঞ্চলিক, ভাবাগত্ পার্থক্য বিদামান। ব্যাপার 
যখন তাই এবং আল্লাহ্‌ ডা’আলা! তাঁর বান্দাদের অবহিত করেছেন যে, তন কুরআন মজীদ আরবী 
ভাষায় নাল করেছেন (5:2-=* ৬১৮ ০15), তদুপাঁর কুরআনের ব্যঁহ্যক দিকটা সাধারণ 
অর্থ জ্ঞাপক অথবা বিশেষৰ অৰ্থ জ্ঞাপক হতে পারে৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা কিতা সাধারণ অর্থে 
ব্যবহার করেছেন, ন্য বিশেষ অর্থে--তা আমাদের জানার কোন পথ নেই। অবশ্য যাঁক্কে কুরআনের 
ধারক, বাহ'ক ও ভাষ্যকার বানানো হয়েছে তাঁর মাধামেই কেবল আমরা নিাশ্ডিত ভাবে তা জানতে 
পাঁর। আর এই ভাষ্যকার হচ্ছেন স্বরং রসল-ল্লাহ (স)। যেমন আমরা! নিম্নে বর্ণিত হাদ'ীসূসমৃহ 
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তাফসাঁরে তারারাী ১৩ 


আবূ হ:রায়রা (র!) থেকে বাণত হাদাসে রস:ুলংল্লাাহ (স) বলেন ঃ “কুরভজান সাত রীতিতে 


__ন্খল করা হয়েছে। কুরআন সম্পর্কে আন্দাজ-অনবুুমান করে কিছু বলা কুফরী, (রস্‌লংল্লাহ' 
অতএব তোমরা কুরআন সম্পর্কে ষা জানতে পেরেছ তদনংযোয়ণী 


(ন) এ কথাটি) তিনবার (বলেছেন) । 
: আর কুরআনের যে অংশ সম্পর্কে ভোমরা অজ্ঞ--ঢা বুঝার জন্য কুরআনের জ্ঞানে 


আমল কর! 
_অয্যদ্ধ ব্যক্তির শরণাপন্ন হও " 
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আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বাঁণ‘ত। 'ঁতানি বলন, রসুল:ল্লাহ (স) বলেছেনঃ ‘কুরআন সাত 


রীতিতে নাযিল করা হয়েছে । (নাঁযলকার! মহান আল্লাহ্‌) সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞান, ক্ষমাশীল এবং দয়াময় ।” 


অপর একটি সতে ও আব হযরায়রা (রা) থেকে রস:ল'ল্লাহ্‌ (স)-এর অনুরূপ হাদাঁস বাণত 


‘আছে। 
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“আবদ:ল্লাহ ইবনে মাসউদ (র।) থেকে বাঁণ“‘ত। তানি বলেগ, রসংল:ল্লাহ (স) বলেছেনঃ কুরআন 

সাত হরফে (রাীততে) নাযিল দয়া হয়েছে। এর প্রতিটি হ'য়ফের ধাহ্যক এবং গোপন অর্থ রয়েছে। 
. আর প্রতিটি হরফের একটি নিদি“ লামা রয়েছে। প্রাতাঁট নামার একটি উৎস ররেছে।” 

‘আবদ:ুল্লাহ ইবনে মানউদ (রা) থেকে অপর একাঁট সতেও মবা করীম (স)-এর অনুরূপ হাদ'ঁস 


বাণত আছে। 
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১৪ তাফসীরে তাবার! 


‘আবদ:ল্লাহ ইবনে মাসউদ (র!) থেকে ব্ণ“ত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্ত কোন একাট সংরার 
পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করল! তাদের এক্কজন বলল, নব (স) আমাকে তা এভাবে শখিয়েছেন। 
অপরজনও বলল, নবী (স) তা আমাকে এভাবেই পাড়যেছেল। তাদের এফক্রন নব (স)-এর নিকট 
এসে বিহয়টটি তাঁকে অবাহত করল । এতে তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল! অপর লোকটিও তাঁর 
কাছে উপস্থিত {ছল। তান বললেন £ঃ তোনরা যেভাবে জঞান--সেভাবেই (আমাকে) পড়ে শুনাও। 
জানিনা আবম কোন্‌ জিনিসের নির্দেশ দয়েছিলাগম, অথবা সে নিজেই তা আখিংকার করে নিয়েছে! 
তোমাদের পরের য্‌গের লোকেরা দিঙেেদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধংস হয়েছে। 
রাবী বলেন, অতঃপর আমাদের ল্রত্যেকে দাঁড়িয়ে (করাত পাঠ করল, কস্তু একজনের সঙ্গে অপরের 
পাঠের কোন সামঞ্জস্য ছল না। 
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খযরর্‌ ইব্‌ন হ:বাইশ থেকে বাণত! তিন বলেন, “আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন, আ্রাযরা 
কুরআনের ক্কোন একট সরাকে কেন্দ্র করে পরস্পর বিতকে লিপ্ত হয়ে পড়োছলাম। আমরা 
বলাছলাম, সরাটিতে ৩৫ জ্থবা ৩৬টি আয়াত রয্লেছে। রাবণ বলেন, অতঃপর আময়া রস:-ল:রাহ 
(স)-এর নিকট গমন করলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আল! (রা) তাঁর সাথে গোপন আলাপ করছেন। 
আমরা বললাম, আমরা কিরাআাত সম্পর্কে গতণেদ করেছ। একথা শুনে রস_ল'ল্লাহ (স)-এর 
চেহারা রক্তিম বর্ণ" ধারণ করল! তান বললেন ?ঃ তোমাদের পূরবে'কার যুগের লোকেরা পরপর 
মতাবরোধে লিপ্ত হরে ধহংসগ্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর দিন আল রো-কে গোপানে কিছু কথা 
বললেন! আল! (রা) আমাদের বললেন, রস্‌ল:ল্লাহ' (স) তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোময়া 
যেভাবে জ্রান, সেভাবে পড়। 
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(ঘারেদ আল-কনাযর় যলেন,) আমরা যায়েশ ইব্‌ন আরকাগ (যা )-র সাথে মসাঁজ্রদে বসা 


দছিলান। তিনি িহুক্ষণ আমাদের সাথে কথাবাতা বললেন? অত:পর তি 
বসলে:ল্রাহ (স)-এর নিকট উপ ; উদ : 
সরা শিখিয়েছেন! যায়েদ (ইব্‌ন সাধিত) এবং উবাই ইব্‌ন কাৰি রে) ও তা আগাকে পড়িয়েছেল। 
বনু তাদের পঠন রাণীততে গথক্য দেখা যাচ্ছে। এখন আমি তর গ্রধ্যে কার কিরাআত গ্রহণ 
করব ? (একথা শংনে) রসুলংল্াহ (স) নাঁরব থাকলে 
গঁতান (আল?) ‘বললেন, প্রত্যেক ব্যাক্তকে যেভাবে 


ভত্তণ এবং সুন্দর! 
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উমার ইব্ন্‌ল' খ্যত্তাই্ব (রা) থেকে বাঁণ‘ত। তিল বলেন, আনি রসুল: 
হিশাম ইব্‌ন হাকাঁম (রা)-কে (নামাযের মণোযে) সরা ফুরকান পাঠ করতে a a 
শনোযোগ দিযে তার কিরা'ত্রাত শুনাহছলাম । কিন্ত তিনি এশন অনে 
পড়লেন যা রস-ল:লাহ আগাকে শ্খান ণি! আমি নাঘাযের মধ্যেই তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ত 
হ্‌ ff 
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উদ ] নো পৰ্যন্ত ধৈর্য ধারণ কদল!ন। 

সত লে গনোহ্োগ লক্ষণ করল এবং করলা, কে শিখিয়েছে এই সরা, 
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বললাম, হে' আল্লাহ্‌র রসূল! জাগ একে সরা Re এমন কত গং 
EE C 


কা রে পাঠ করতে শুনলাম ঘা আপন আমাকে কখনও শিখান বি! অথচ আপ'নই অ 


শব্দ সহ 
সরা ফুরকান পাঁড়য়েছেন। রসল:লাাহ (স) বললেন £ “হে উনার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম ! 
ভুঁম পড় তো দেখে। অহএব তিন তা ঠিক সেভাবে পাঠ করলেন যেভাতে আম তাকে পাঠ করতে 
শুমনোঁহলাম। (তার পঢ়া শেষ হলে) রস্‌লুরাহ (স) বললেন £ঃ “এভাবে তা নাল হয়েছে।” 
তঃপর রসংলংলাহ (স) বললেন £ঃ হে উমার! তুমিও পড় দোঁখ।? ভড়এব আন হা পাঠ 
্ | রসুলুলাহ (স) =ললেন £ঃ “এভাৱেও. 


করলাম যেভাবে রস; লক স).আমাকে তা শন 
বললেনঃ 'বিন্তুত এই কুরআন সাত ধরনের পঠন পদ্ধ তাতে 


তা নাযিল হয়েছে৷ তন আরও 
নাখিল করা হয়েছে। অতএব তোরা যেভাবে সহ হয় সেভাবে পড়। 


আবু তাল্‌হা (রা) বলেন, এক ব্যাজ্জ উঁন্নার ইবনল খাতায় (রা)-র উপস্থিত্তে কুরআন 
পাঠ .করল। তান তার কিরাঙ্সা তাঁট সংশোধন করে দিলেন। লে হল, আম তা রসুলুল্লাহ 
(স)-এর নিকট এভাবেই পড়োছ। কিন্তু চিনি তা ke করেন ন। তাঁরা উভয়ে নিজেদের 
বিরোধ নিয়ে তার কাছে এলেন। এ লোক'ট বলল, হে আল্লাহ্‌র রস্‌ল ! আপন কি আমাকে 
অমুক অমুক আয়াত শিখিয়ে দেন নি ? তান বললেনঃ ্হাঁ। ”} রাবণ বলেন, এতে উনারের 


সনে খটকার সংচ্টি হল! রসুল:ল্লাহ (স) তাঁর মুখমণ্ডলে এর প্রতাক্রিয়া লক্ষ্য করলেন । তানি 
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বুকে আঘাত করে বললেনঃ “শয়তানকে দরে নিক্ষেপ কর।” কথাটি তান তিনবার 'বল- 
“অতঃপর তান বললেনঃ “হে উমার ! '{নশ্চয়ই কুরআনের সবটাই সঠিক এবং নিভু‘ 
পঘ’ন্ত তুঁম রহসাতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতকে রহমাতের 
তে পাঁরণত না করবে।” 

ঁ খ্াবদল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণি‘'ত। তলি বলেন, উমার (রা) এক ব্যাঁক্তকে কুরআন 
করতে শুরলেন। তিনি একটি আয়াত নবী (সে)-এর কাছে যেভাবে শুনেছেন সে তা ভিন্নরৃপে 
করল! উনার রি!) তাঁকে নিরে রসল লাহ (স)-এর লণিকট উপান্থত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
লা! এই ব্যক্তি একাট আয়াত এভাবে পাঠ করেছে। রসংলংলল্লোহ (স) বললেন £*২ক্কুরআন সাত 
ততে নাঁযল হয়েছে। এর প্রতাট রদীতই যথেচ্ট ৷” 


"এ আালকামাহ: আন-নাখ‘ঈ থেকে বাঁণ‘ত। তিন বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মামউদ (রা) যখন 
কুফা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তর নিলেন তখন তাঁর গ্‌ণগ্রাহ' ব্যক্তিরা এমে তাঁর র কাহে সমনেত 
চলা তিনি তাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বললেন, কুরআন লিয়ে বলাদ করোনা। কেননা 
নতাখধিক বাদানুবাোদে তা পরগ্পর বিরোধ হয় না এবং বিলিন বা পারবাঁতিতিও হয় না! কারণ 
লামগী শরণ আত, এর স'ম। ও ঁযাধবিধানের মধ্যে অগণ্ডতা র্য়েছে। যাদি দুই বিপর্ন] তমুখণী 
বক্তব্য থাকে যার একট কোন কাজ করার 'িদেশ দেয় এবং অপরটি তা করতে নিষেধ করেঃ 
বে তাই হচ্চ্ছে মতবিরোধ! কল্তু কুরক্যানের গোটা বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য এক্য ও অখণ্ড 
bl রয়েছে৷ ইসলামের স'মারেধা, বির্ধাবধান ও শ্ররীআতের কোন বিধয়ে কুরআনে পরস্পর- 
বোধ কোন বন্তব্য নেই । আমরা দেখোঁছ যে, রসুল ল্লাহ (স)-এর সামনে কুরআন পাঠ নিয়ে পরপর 
ববাদে লিপ্ত হলে “তান আমাদের তা পড়ে শুনানোর নির্দেশ দিতেন এবং আমরা তা তাঁকে 
গড়ে শৃনাতাম। তিন আমাদের বলতেন যে. আমাদের সকলের পাঠই সুন্দর! আমি যদি জানতে 
পারতাম যে, আল্লাহ তাঁর রস লের উপর যা নাযিল করেছেন সনে সম্পর্কে ঝোন ব্যাক্ত আমাদের 
ভূলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী তবে আমি তা তাঁর কাছ থেকে দেনে নিতাগ এংং ভার জ্ঞানের সাহায্যে 
আমার জ্ঞান বান্ধ করতাষ। স্বয়ং রসল;ল্লোহ (স) আমাকে সত্তর সরা শিখিয়েছেন? আমি একথাও 
জ্বানতাম যে, প্রত বছর. রগযান মাসে তাঁর সামনে কুরআন পেশ করা হতো।। তাঁর ইন্তেকালের বহর তা 
দুইবার ভার সামনে পেশ করা হয়োঁছল। তানি যখন পাঠ শেষ করতেন, তখন আন তাঁকে তা পড়ে 
শূনাতাম। তানি আমার পাঠকেও উত্তম বলেছেন! অতএব যে ব্যক্ত আমার পাঠ অনুযায়? করাআত 
পাঠ করে, সে যেন ব্মিবখ হয়ে তা পাঁরত্যাগ না করে। আর ষে ব্যক্তি ভিন্ন রীতিতে পাঠ করে সেও 
যেন তা শবমুখ হযে পারত।াগ ন করে। কেননা যে ব্যক্ত কুরআনের কোনও একাট আয়াতকে 
মিথ্যা মনে করল, সে গোটা কুরআনকেই মথ্য মনে করল 
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১৮ তাফস'রে তাবারণ 


ইব্‌ন ‘আদ্বাস (রা) থেকে বর্ণি'ত,। রসুলুল্লাহ (স) বলেন “‘ক্রিবরাঈন্ (আআ) আমাকে এক 
রীতিতে কুরআন পড়ালেন। আম তাঁকে ফের্ৃত পাঠালাম এবং অন্লাহ্‌র্র লিকট এর সংখ্যা ব্‌দ্ধির 


জন্য আবেদন বরতে থাকলাম । টডিনি আমার জনা আআ বান্ধ করতে থাকন্বেনঃ অবশেষে তা সবাত 


রতি পষ'স্ত পেঁছল ৷" (অধঃস্তন যাবা) ইব্‌ন শিহ!ব. বলেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেৱেছি 
যে, এই সাত রড অর্থ ও তাংপর্ষে'র দিক থেকে এক ও আঁভন্ন, হালাল হারাসে বিভিন্ন নয়। 


Sar rar fe Ilda d aS ore da 5 Ue cad ny wr 
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¢é Ed ি ) লে 

Aa warr eB 
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উচ্নে আইউব (রা) পেকে বর্দি'ত। নবাঁ নে) বলেন ঃ “কুরআন সাত রীতিতে নাঁষল হয়েছে। 
তুমি এর যে রাঁততেই তা পাঠ করবে সাঠক হবে।” অপর এক সত্রেও উম্মে আইউব থেকে 


হাদ'সটি বাৰ্ণ ত আছে । 


Ide wr ad A we IBror err eer adr Jar পলা A cdo roary3 «ur 
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Pd Fan rl a” 
Sar AS 1 i a “> 3a 2 Ar te rr ) 
I> +33 Jb 0 sh JU $0 


EE Se ai 2) | us! & 

# ক a t Cad ad 
সংলাইমান ইব্‌ন সারাদ থেকে বাণত । রসলংল্াহ (স) বলেন £ আমার নিফট দংইজ্ন ফেরেশতা 
আসেন। তাদের একপ্রন্‌ বললেন £ পড়বনন। ব্লসংলংল্লাহ (স) বললেন কর রাঁতিতে? fতনি 
ব্ললেন, এক রাঁততে ₹ তন বলনেন, বাড়য়ে দিন। শেষ পষ'স্ত তা সাত রণীত পর্যস্ত বাড়িয়ে দেয়া 


[A 


হয়েছে। 
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Ed 


ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বাঁণ'ত। রসল:ল্লাহ (ধম) বলেন: জরিবরঁল আমাকে এক নিয়মে 
কুরআন পাঠ করান। আমি তাকে তা বাড়িয়ে দিতে বললাষ। তিন বাড়িয়ে দিলেন। আমি পুনরায় 
তাকে তা বাড়িয়ে দিতে বললাম । তিনি তা আরও বাড়ির্ে দিলেন এবং শেষ পষ'স্ত তান সাত রাত 
পর্যন্ত ব্যাঁড়য়ে দিলেন। 
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তাফসণয়ে 


উম্মে আইউব (রা) 
তে নাহিল হয়েছে। 


তাবারাী ১৯ 


থকে বাণত! তন না করীম (স)-কে বলতে শৃনেছেন $ কুরজান সাত 
তুমি যে রঁঁততেই তা পড়যে-_শ-ন্ধ হবে! 
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+টবাই ইব্‌ন কা’ব (রা) থেকে বার্ণত। তানি বলেন, আমি মসাজ্দে নববীতে গেল।ম এবং এক 
% ব্যাক্তকে কুরআন পড়তে শংনলান। আম তাকে |জিজোেস করলাম, তোমাকে কে কুরআন পাঁড়য়েছে ? 
“সে বলল, রসল:ল্লাহ (স)। অতেঃপত্র আমি রস্‌ংল-ুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, এই ব্যাক্তিকে 
কুরআন পড়তে বলুন। অতএব সে তা পাঠ ফরল্। রস'লল্লাহ (স) বললেন: তুমি সাঁঠক পড়েছ। 
তখন আম বললাম, আপনি তো আমাকে এভাবে এভাবে পাঁড়য়েছেন। রস্‌লংল্লাহ (স) বললেনঃ 
তুমিও উত্তমর্‌পে পড়েছ। রাবাঁ বলেন, আম তখন বললাম, তুমিও উত্তমর্‌পে পড়েছ, তুমিও উত্তমরুপে 
পড়েছ! একথা শুনে রসুল-ল্লাহ (স).আমার বুকে আঘাত করে বললেনঃ তে আল্লাহ ! উবাইর মনের 
সন্দেহ-সংশয় দ্‌র করে দাও! যাব’ বলেন, আম ঘৰ্মাক্ত হয়ে গেলায় এবং তয়ে আমার পেট ভয়ে 
গেগ। অতঃপর রস্‌ল:ল্লাহ (স) বললেন : আমার নিকট দুদন ফেয়েশতা এসেছিলেন! তাদের একজন 
বললেন, আপন এক র!ততে কুরআন পাঠ ফরুন। অপরজন বললেন, তাঁকে আল্লও বাড়িয়ে দিতে 
বলংন। অতএব আম বললাম, আমার ঈন্য আরও বাড়িয়ে দিন। ফেরেশতা বললেন, তাহলে আপনি 
ধুই রীতিতে তা পাঠ করৃন। অবশেষে ভা সাত রণীতি পর্যন্ত পে'ঁছস এবং ফেব্রেশতা বললেন, 
আপাঁন সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করুন। 
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২০ তাফনস্ণীরে তাবারী 


ALATA 34897 Lag Gud ME KEL 


gH DAL leg Ale BY Ge BY Jey coiled play as SU be BJ) 
কী >) 


“AA YB Ie es পল, EE Er) a Rar AA IID 12 / লাল পল ৪) 
di Ll --AdB PUT MS iit SAS mld - ss d0 US 135 Lal 
add Lad 
Aw A পে AL IA LA A A 5B ad EX A Et SE aA E Lt] ed Ar ALAS 
ne # ms . “ 
JUS Sj 08 Jadlfeay se UP UM An-i-5 sis rX wl Leche Sadan 
>) ad EES PN) Pad a al Pd 
+] AJA LA SAA Ad IAAA IA AA Arr 5 AZT IAG A GA IAA 
OLE Al Bo? J 3384 dale Jy +413 d= Ee) BS) fs} n> 
Ped ed edad লালা El ed 0 A শী ed পপ লা 
ATI AT A (Rn ) Old ad dG ore lr IA A IA Pa rrr ALAS > 
LS 3 2 SLB Rage 3 Le Eh ue ray dla JUS caby= gl 
A cd El ad লা Ed Pd ad 


উবাই ইব্‌ন কাব (র!) থেকে বর্ণ‘'ত। তান বলেন, আম ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে কোন 
জিনিস আমার মনে সন্দেহের সৃণ্টি করতে পারেনি, কিন্তু আম কতিপয় আয়াত ধেভাবে পড়তাম 
অপর এক ব্যক্তি তা ভিন্নরপে পড়ল (এটা আমার মনে সংশয়ের স:চ্টি করে) । আম তাকে বললাম, 
রসলল্লাহ' (স) তা আমাকে এভাবে পড়িয়েছেন। এঁ লোকাটিও বলল রসলে:ল্লাহ (স) তা আমাকে 
এভাবে পড়িয়েছেন। তখন আম রসুল:ল্রাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপন ক 
অমংক্ক অমুক আযম্নাত এভাবে শিখাননি ? তন বললেন £ঃ “হাঁ।” ওঁ লোকাটিও বলল, আপন কি 
অমুক অমুক আয়াত আমাকে এভাবে পড়ানান ? তান বললেনঃ “হাঁ। জিবন্নীল ও মাঁকাইল (আ) 
আমার ক্ট এলেন। জিবরীল (আ) আমার ডান পাশে এবং মঁক্কাঈল (আ) বাঁ পাশে বসলেন! 
জিবরীল (আ) আমাকে বললেন £ঃ আপান এক রীতিতে কুরআন পাঠ করুন৷ মঁকাঈল (অ!) বললেন, 
আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করন। জবরল (অ!) বললেন, তাহলে আপনি দুই 
রীঁততে ফুরআন পাঠ করুন৷ ম'ঁকাঈল (অ!) বললেন, আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন 
করন! অবশেষে তা ছয় অথবা সাত রণাঁত পর্যন্ত পেঁছুল।” অধস্তন রাবঁ আব, কুরাইব সন্দেহে: 
পাঁতত হয়েছেন যে, তাঁর উধহ্তন রাবী (মুহাম্মাদ ইব্‌ন মায়ম্‌ন) ছয় রাঁতির কথা বলেছেন না সাত 
রাঁতির কথা বলেছেন। | 

শকস্তু অধঃস্তন রাব’ মৃহাষ্মাদ ইবন বাশ্‌শারের বর্ণননান্ন পরিচ্কারভাবে সাত রাঁতির 'কথা উল্লেখ 
আছে এবং তাতে আরও উল্লেখ আছে, “এর. যে কোন রীতি যথেচ্ট ৷” কম্তু উপরে বাণত হাদাঁসের 
মল পাঠ আব; কুরাইবের। 

অপর একটি স-যেও উবাই (রা) থেকে উপরের হাদ'সটি বর্ণ“ত হয়েছে। তাতে আছে, “শেষ পর্যন্ত 
তান ছয় রত পর্যন্ত পেঁছলেন। তান বললেন, তা সাত রদতিতে পাঠ করবন। এর যে কোন 
রণীতিই যথেষ্ট ।” 

উবাই ইবন কাব (রা) থেকে বার্ণ'ত। রসলংক্সাহ (সে) বলেনঃ ‘কুরআন সাত রাঁতিতে নল 
হয়েছে ।'* 
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উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রসুল:ল্লাহ (স) ‘আহজারৃল রা’ নামক স্থানে জিবরীল (আ)-এর 
খে সাক্ষাত করেন! তিনি বললেন £ঃ আসি একট নিরক্ষর উম্মাতের নিকট প্রেরিত হয়েছ? এদের 
মধ্যে ব্রয়েছে কিশোর, খাদেম, প্রবাঁণ বৃদ্ধ এবং বন্ধ! তখন জিবরীল (আ) বললেন, তারা সাত 
“রশীততে কুরআন পাঠ করতে পারে। হাদীসের মতন (মলপাঠ) আব, উসামার। | 
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: উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রা) থেকে বা্ণ'ত। তান বলেন, আম মসাজদে (নববীতে) ছিলাম। এমন ' 
সময় এক বাঁক্তি এসে মসাঁজদে প্রবেশ করে নামায পড়তে লাগল। সে এগন এক পাঠর'তিতে কুরআন 
পড়ল, যা আমার জানা ছিল না। অতঃপর আরেক ব্যক্ত এসে মসাঁজদে প্রবেশ করল! সে প্‌বেক্তি 
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ব্যক্ত থেকে ভিন্নতর পাঠ-রাঁতিতে ক:রআন পড়ল। আমরা সকলে (নামায শেষ করে) রস্‌লংল্লাহ 
(স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম আম বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসংল ! এই ব্যক্ত এমন এক পণঠন- 
পদ্ধাততে কিরাআত পড়েছে--বা আমার অদ্ঞাত। অতঃপর 'দ্বতণীয় ব্যক্তি এসে প্রথম ব্যাক্ত তকে 
{ভিন্নতর পদ্ধতিতে 'কিরাআত পাঠ করে! রসল:ল্লাহ (স) তাদের নিদে“শ দিলেন এবং তদন:ুযায়] তারা 
কিরাআত পাঠ করল । তিনি উভয়ের পাঠকেই শুদ্ধ বললেন। ফলে আমার মনে রসলেল্লাহ 
(স)-এর প্রাত এমন এক সন্দেহের সৃষ্টি হল, বা জাহিল' যুগেও আমার মনে উদয় হস্নান। 
রস্‌ল:ল্লাহ (স) যখন লক্ষ্য করলেন--আমাকে কোন জানিস আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তখন তিনি 
আমার বক্ষদেশে হাত দিয়ে কযাঘাত করলেন। এতে আম ঘামে ভজে গেলাম এবং এতট। 
ভাত হয়ে পড়লাম যেন আমি আল্লাহ্‌কে দেখছ! রসুল ল্লাহ (স) বললেনঃ “হে উবাই ! আমার 
নিক ওহ’ পাঠানে৷ হয়োঁছল ধে, কুরআন এক রণতিতে পাঠ করুন। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নিকট 
আবেদন করলাম, আপাঁন আমার উম্মাতের প্রীত আরও সহজ করে দিন। তিনি দ্ধিতয্ন বারে 
উত্তয় দিলেন, কুরআন এক্ক র)াততে পাঠ করুন। আমি পুনরায় অ বেদন করলাম, আপন আমার 
উচ্মাতের প্রত আরও সহঙ্র করে দিন। তৃত'ঁয় বারে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, তবে সাত 
রীতিতে পাঠ করুন! কিন্তু আপনার প্রত্যেক বারের আবেদন প্রত্যাখানের পঁরবতে* এক একট বিষয়ে 
আমার নিকট চাইতে পারেন। আমি বললাম £ হৈ আল্লাহ্‌ ! : আমার উল্মাতকে ক্ষমা করে দন। 
হে আল্লাহ্‌! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দদ=। আর তত'য়টি আমি এমন এক 'দনের ঞন্য 
স্থগিত রাখলাম--যেদিন সনগ্র সৃণ্টি আনার ম:পারিশের আখায় থাকবে, এমনকি ইবরাহীম আল্যায় 


' হিস্‌ সালামও ৷” 


অধঃস্তন রাব'ঁ ইব্‌ন বাইয়ানের বর্ণনায় আছে, "'নবঁ করম (স) তাদের বললেন £ তোমরা শুদ্ধ ও 
সংন্দরভাবে পাঠ করেছ।” এই বর্ণনায় ৮০2 ৩৯১ ৪-এর পাঁরবরতে ৪,৪ ০৯৫3১)U) উল্লেখ আছে। 


ইসমাঈল ইব্‌ন আঁৰ খালিদের বর্ণনায় উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে রস:ুলংল্লাহ (স)-এর 
অন:র্‌প হাদাঁস বর্ণিত আহে। ভাতে হাদ'সের কিছ; অংশ এভাবে বাঁণ'ত আছে ঃ 
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উবাই (রা) বলেন, রস্‌লংপ্লাহ (স) আমাকে বললেন £ “সন্দেহ ও মথ্যাবাদিতা থেকে তোমার 
জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কার।” তি আরও বললেন : “আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে 
এক রঁতিতে কুরআন পাণ করার নির্দেশ দিলেন। আম বললামঃ হে আল্লাহ্‌ আমার প্রততি- 
পালক! ' আমার উম্মাতের জনা সহজ করে দিন? তিনি বললেন, তাহলে আপনি তা দহই রীতিতে 
পাঠ করন. শেষ পযন্ত ।তনি আমাকে সাত রাঁতিতে কুরআন পাঠ করার অনংমত দিলেন! এ 


হচ্ছে বেহেশতের সাতটি দরওয়াঙ্গাহ । এর সবগুলো র'তই যথেষ্ট ৷” 
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ধিথ্যাচারের চেয়েও মারাত্মক! আম তাদের উভৱের:। হাত ধরে রসলেললাহ' (স)-এর ন 
রর এলাম। আম বললাম, হে আল্লাহর রসল ! এদের উভয়কে কুরআন পাঠ করতে বলুন । 
দর একজন কিরাআত পাঠ করল। রসল'ল্লাহ বললেনঃ বিশংদ্ধ পড়েহছ। জারপন্র 


কে কযাঘাত করলেন এবং বললেন £ “আল্লাহ্‌ ভোমাকে সংশয় থেকে মৃক্তি দন এবং তোমার 
শয়তানকে. বিতাড়িত করুন৷” (অধ্ঃস্তন রাব') ইসমাঈলের বর্ণনায় আছে (উবাই বলেন), 
{বর ফলে আখ ঘমক্তি হয়ে পড়লাম।' কিন্তু ইবন আব’ লাইলার বর্ণনায় তানেই! রস ল:প্লাহ' 
স) বললেন £ঃ আমার নিকট জি’রাঁল (আআ), এনে হললেন, আপনি এক রণীততে কুরআন পড়ন। 
মগ বললাম £ঃ আমার উষ্মাত তা এক রণীাততে পড়তে সক্ষম হরে না। এভাবে একাধায়ে স্যতবায় 
ধাপকথন চলল । অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে বললেন, তাহ'লে সাত য়কমের £ঠন-পদ্ধতিতে 
| পাঠ ফর:ন। আর আপনায় আবেদনের পাঁরবত্তে যা আপনাকে দান করলাম, তদভিন্নও এক 
ফাট আবেদন প্রত্যাখানের পাঁরবতে এক একাট বিষয়ে দু'আ করতে পারেন। যস্‌ল’ল্লাহ সে) 
লেন £ (কিয়ামতের দিন) সমগ্র স্‌শ্টকৃল আমার (সুপারিশের) মথাপেক্ষী হয়ে পড়বে, এখনক 
বূরাহ ম আলায়াহিস্‌ সালামও (তখন আগি আমার ও আঁধকার কাজে লাগাব)। 


:অপয একটি স্‌ত্েও উবাই (রা) থেকে উপরোক্ত হাদাীসাট বাণত হয়েছে। 
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. উবাই ইব্‌ন ক‘ব (রা) থেকে বাণত । তানি বলৈন, জিবরীল (আ) নব্বা (স)-এর কাছে আসলেন। 
তখন তান বান; গফার-এর কপের নিকঠ িলেন। জিবরীল বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপ - 
পাকে অনমাঁত দিয়েছেন যে, আপাঁন আপনার উম্মাতকে সাত ধনের পঠন-পদ্ধাততে কুরআন 
প্রড়া শিখাবেন। সুতরাং যে ব্যক্ত এর যে কোন একাঁট রাততে তা পাঠ করবে, সে যথার্থই পড়বে। 

"উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রা) থেকে বাণত । তান বলেন, নব’ করাঁম (স) গিফার গেঘের কৃপের পাশে 
দছিলেন। তাঁর নিকট জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নিদে“শ 
দিছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে এক রাঁতিতে কুরআন পড়াবেন! রসল:ল্লাহ (স) বললেনঃ 
আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ক্ষমা ও উদারতা লাভের জন্য প্রার্থনা কাঁর। আমার উম্মাত এক রণীাততে 
কুরআন পড়তে সক্ষম হবে না! দ্বিতীয় বার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে 
অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই প্রকারের পঠন-পন্ধাততে কুরআন পড়াবেন ! 
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এবারও রসল:ল্লাহ (স) বললেনঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা লাভের অন্য প্রার্থনা 
কঁর। আমার উম্মত তাতেও সমর্থ হবে না। তৃতীয় বার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে জনমত দপ্রেছেন যে, আপান আপনার উম্মাতকৈ তিন রটাততে কুরআনের 
পাঠ শিখাবেন। রস্‌ল:ল্লাহ (স) আবারও বললেন, আন আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষণা ও উদারতার 
প্রার্থী। আমার উষ্মাত তাতেও সমর্থ হবে না! চতুর্থবার জ্রবরাীঁল (আ) এলে হললেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে এই মমে* অন:মাঁত দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উল্মাতকে পাত রণীততে 
কুরআন পড়াবেন। তারা এর যে রতিতেই তা পাঠ করবে, তাদের পাঠ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। 


আরও দ:াট স্‌ত্রে উসরের হাদ'সটি উবাই ইব্‌ন কা'ব (র!) থেকে বাণত আছে। 


উবাই ইবন কাব (রা) বলেন, আম এক ব্যান্তককে ময়ো নাহল থেকে আমার ভ্রানা রীতির 
দবিপরত পাঠ করতে শুনলাম । অপর এক ব্যাক্তকেও একই সরা পেকে প্রথম ব্যক্তির (অথবা আগার) 
রতির বিপরীত পাঠ করতে শ্‌নলাম। তাদের উভয়কে বিয়ে আম রসলে:ল্লাহ (স)-এর নিকটে 
উপান্থিত হলাম এবং বললাম, আম এই দুই ব্যাক্তকে সরা নাহ্‌ল পাঠ করতে শুনলাম! আম 
তাদের জিদ্ঞেস করলাম, কে তোনাদের এই সরাোর পাঠ শিখিয়েছেন? তারা বলল, রসল:ল্লাহ (স)। 
তখন আমি বললাম, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়কে নিয়ে রস্‌লংল্লাহ্‌ (স)-এর নিকট যাব। কেননা 
আম লক্ষ্য করোঁছ যে, তান আমাকে যে র্ীতিতে কিরাআত পাঁড়য়েছেন তোমরা তার বপরাীত 
পড়েছ। রসল-:ল্লাহ (স) তাদের একজনকে বললেনঃ “পড়।'' সে তা পাঠ করল! তান বললেনঃ 
“তুমি উত্তর পড়েছ!1' অতঃপর তান অ্পরজ্ঞনকে বললেনঃ “ডুগমিও পড়ে শুনাও।” অতএর 
সেও পড়ে শুনাল ৷ নব করম (স) বললেনঃ “তুমিও উত্তম পড়েছ। উবাই (র!) বলেন, তখন আমি 
হৃদয্নে শয়তানের প্ররোচনা অনু-দব করলাম। এমনাঁক অ'মার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। 
রসলংলাহ (স) আমার মুখমণ্ডল দেখেই তা অনুভব করলেন! তলি বিজের হাত দিয়ে আমার বুকে 
সঙ্গোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন? “হে আল্লাহ্‌! উবাইর কাছ থেকে শয়তানকে দরে সারয়ে 
ন। হে উবাই ! এক আগন্তুক (ক্ষেরেশতা) আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার কাছে এসে 
বললেন, আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে এই মর্মে“ নদেশ দিয়েছেন যে, আপনি এক রীতিতে কুরআন 
পাঠ করবেন। তখন আম বললাম ঃ হে প্রাতপালক ! আরও সহঙ্জ এবং হালকা করে দিনঃ আগস্তুক 
দ্বিতীয় বাব্র এসে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকৈ আদেশ করছেন, আপনি যেন এক 
রীতিতে কুরআন পাঠ করেন। আমি (আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলাম), প্রভু! আমার উম্মাতের 
জনয আারও সহজ এবং হালকা করে দন আগস্তুক তৃতীয়বার এসে একই কথা জানালেন। আঁমও 
আবার অনুরুপ প্রার্থনা করলাম! {তান চতুর্থবার এসে বললেন, আল্লাহ্‌ তা‘জালা আপনাকে এই 
মর্মে অনুমতি দিয়েছেন-আর্পনি যেন সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করেন। আর আপনার প্রতিবার 
চাওয়ার বনিময়ে আঁতাঁরক্ত একট করে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হল। আমি বললাম, হে 
প্রতিপালক ! আমার উন্মাতকে ক্ষমা করুন, তৃতীয় আবেদনাট আমার উৎ্মাতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে 
[কিয়ামতের দিনের জনয স্থগিত রাখলাম। | 


‘আবদবর রহমান ইব্‌ন আব!’ লাইলা থেকে মারফ্‌* সুত্রে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি কুরআনের 
একাটি আয়াতের পাঠ নিয়ে মতভেদ করল। তাদের উভয়ের দাবা ছিল রসংল:লাহ (স) তাদের 
এ আয়াত শিখিয়েছেন। তারা উভয়ে উবাই ইব্‌ন' কা'ব (রা)-কে নিজ দিজ কৈরাআত পাঠ করে 
শনাল! উবাই (রা)-ও তাদের সাথে মতবিরোধ করেন। তারা রস্‌ল-ুল্লাহ (সে)--কে নিজ নজর 


Wwww.almodina.com 


তাফস'রে তাবারণ ২৫ 


আত পড়ে শুনামনোর জন্য ভার কাছে এসে টউপাস্থত হলেন! তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
ন: আমরা কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ নিয়ে মতবরোধ করছ। আমাদের স্ব স্ব দাবণী 
০৮ আপানই তা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। রসলাল্লাহ (স) তাদের একজনকে বললেনঃ 
ডে শুনাও!। অতএব তনি তাঁকে আয়াত পাঠ করে শুনালেন। নবাঁ করীম (স) বললেন ঃ 
যথা্থ‘ই পড়েছ। তিন ৰ্বতায়জনকে বললেন তুমিও পড়ে শুনাও! তান প্রথম ব্যাক্ত 
কে র্ভনতর রীতিতে তা পাঠ কৰুলেন। নবাঁ করম (স) বললেনঃ তুঁমও ঠিক পড়েছ। তিনি উবাই 
বয)-কেও বললেন? তুমিও পড়ে শুনাও। অতএব তানি পূর্বের দুই ব্যাক্তর চেয়ে ভিন্নতর 
গতিতে তা পাঠ করলেন। রস্‌্‌ল'প্লাহ (স) বললেন ৪ তননঁমও নিহূ“ল পড়েছ। উবাই (রা) বলেন, 
সুলৃলাহ (স)-এর এই আচরণে আগার মনে এখন সন্দেহের উদ্নেক হল যে, জাহিল! যুগেও 
এককমনাট আমার মনে কখন৪ সৃ্টি হয়নি। মধ! করগঘ (স) আমার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পার- 
এল্লন। তিনি নিদের হাত উত্তোলন করে আমার বক্ষদেশে আঘাত করে বললেন ঃ আঁভশপ্ত শয়- 
: ভ্ঠানের যড়যন্ত থেকে আল্লাহ্‌র {কট আশ্ৰয় প্রার্থনা কর! উধাই (রা) বললেন, আমি ঘামে ভজে 
গেলাম এবং মনে হল আম যেন ভাঁতসন্ত্রন্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে আছি রসলংলাহ 
ন) বললেনঃ আমার রবের নিকট থেকে আমার কাছে একজন আগস্থুক (ফেরেশতা) এসে বললেন, 
:: আপনার রব আপনাকে এক রীতিতে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দয়েছেন। তখন জাম বললাম, 
“প্রভূ! আমার উ'গাতের জন্য আরও হালকা এবং সহঙ্র করে দিন। আগন্তুক পুনরায় ফিরে এসে 
"বললেন, আপনার প্রতপালক আপনাকে এক র'ণীততে কুরান পাঠ করার দেশ দিরেছেন। 
“আমি (আলাহ্‌র টিকট) আবেনন করলান, প্রভু! আমার উল্মাতের জন্য আরও সহজ্ ও হালকা 
করে দিল! আগন্তুক 5:ত'য়বার এসে বললেন, আপনার প্র'তপালক আপনাকে এক রাতিতে কুরআন 
গড়ার দেশ দিয়েছেন। আনম আবার প্রার্থন৷ করলাম, প্রভু! আগার উল্মাতের জন্য সহজ 
"ও হালকা করে দন! আগন্তুক চতুর্থবার এনে ধললেন, আপনার প্রঁতপালক আপনাকে সাত 
রীততে কুরআন পাঠ করার অন:গঁতে দিয়েছেন এবং প্রতিবারের দোয়ার পাঁরবতেং আপনাকে 
একাঁট বরে প্রার্থনা কর র আধকারও দেয্না হরেছে। আম বললাম ঃ হে আল্লাহ, ! আমার উম্মাতকে 
ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্‌! আমার উম্মাতক্ে ক্ষমা কর। তভোর আবেদনটি আগার উন্মাতের 
শাফাআতের উদ্দেশ্যে কিয়াঘতের দিনের জন্য স্থগিত যেখেঁহ, যোদন আস্নাহ্‌ৃর খন'ীল (প্রিয়- 
বন্ধ) ইবরাহীম (আ)-ও আগার শাফাআতের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করবেন 
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- ‘আবদবর রহমান ইব্‌ন আব’ বাকরাহ্‌ (রা) থেকে তাঁর পিতার সতে বাঁণ'ত। রসুল:ল্লাহ' 
(স) বলেনঃ জবরল (আ) বললেন, আপনারা এক র'ীততে কুর’আর পাঠ করুন! মীকাঈল 
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(জা) বললেন, আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আধেদন করন! জিবরীল (আ) বললেন, 
তাহলে দুই রীতিতে পাঠ করুন৷ এভাবে তান ছয় অথবা সাত রীতি পর্যন্ত বাঁ্ধত করলেন। 
তন বললেন, এর প্রাঁতটি রাীতিই যথেণ্ট-- যতক্ষণ পযন্ত আযাবের আয়াতকে রহমাতের অথবা 
রহমাতের আয়াতকে আয়াবের আয়াতে পরিণত না কয়া হবে। (এই রণুতিগুলোর দ:ণ্টান্ত হচ্ছে 
এরুপ) যেমন ৯ (আপ) এবং U২ (জাস) । (শব্দ ভিন হলেও অর্থ একই)। 
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{বশ্‌র ইন্‌ল সাঈদ থেকে বাঁন'ত। আম: জাহুম ত লৈস্যরী (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন 

ক্ত টি জান্নাত নিশ্নে করল তাদের একঙ্গন বলল, জাম 


ষে, দুই ব্যক্ত কুরআনের এক'।! 
নবী করম (স)-এর নিকট তা শিখোঁহ। অগরজনও বলল, জামি তা রসূল:ল্লাহ (স)-এর নিকট 


শিখেছি । তখন উভয়ে নবাঁ করম সে)-এর নিকট এসে এ সংপকে* জিজ্ঞেস করল। রসলংল্লাহ (স) 
বললেন ঃ কুরআন মজ'দ সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। তোমরা কুরআন নিয়ে বিতকং করো না। 
কৈন্না তা দিয়ে বিতর্ক‘ করা হুফরী। 

'আ্রামযর ইব্‌ন দানার থেকে বঁণ‘ত। নব! করম (ন) বলেন £ কুৰআন সাত‘ রযাঁততে নাষল 
করা হয়েছে! এর প্রত্যেক রীতি যথেচ্ট ৷ | 

‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বণ‘ত! রসংল ল্লাহ (স) বনেন ঃ আমাকে সাত রাঁততে _ 


কুরআন পড়ার অন:মাঁত দেওয়া হয়েছে। তা সবই সঠিক ও যৃথেণ্ট। 
' আবুল ‘আলয়া থেকে বাঁণ‘ত। তান বলেন, একে একে পাঁচ ব্যক্ত রস্‌ল:ল্লাহ (স)-এর সামনে 


কুরআন পাঠ করল। ভাষাগত দক থেকে তাদের পাঠে পার্থক্য পরিলক্ষিত হল! কিন্তু রস্‌লংল্লাহ 
(স) তাদের সকলের পাঠ অনুমোদন্‌ করলেন্‌। তামাম গোত্রের লোকেরা ছিল আঁধক মার্জিত ভাষার 
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En হয়ায়রা (রা) থেকে ৰ্ণি‘ত। রসংগন:ল্লাহ (স) বলেন £ এই কুরআন সাত রণতিতে নাল 
ন! হয়েছে৷ অতএব তোমরা (এর যে কোন এক রীতিতে তা) পড়, তাতে কোন দোষ নেই। 'কন্তু 
তামরা, রহসাতৈর আলোচনাকে আষাবের আলোচনায় এবং আযাবের আলোচনাকে রহমাতেয় আলো- 


পাঁরবার্ত“ত কর নাঃ 
উবাই ইব্‌ন কাব (রা) থেকে বর্ণিত । তান বলেন, জিবরণঁল (অ!) নবাঁ করম (স)-এর বিকট 
আন নলেন। তখন তিনি {গফার গোতেয় কূপের কাছে fছিলেন। জিবরল (আ) বললেন, আল্লাহ: 
তা'আলা আপনাকে এই মর্মে” নিদেশ দিচ্ছেন ৰে, আপনি আপনার উদ্মাতকে এক র'ণীততে কুরআন 
[5 করাবেন! রসুলুল্লাহ (স) বললেন, আঁম আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতার জন্য প্রার্থনা 
রি । আপনিও তাঁর কাছে আবেদন করংন-_তান যেন আরও সহজ করে দেন! কেননা তারা এক 
কীততে কুরআন পড়তে সক্ষম হবে না। জিবরঁল (আ) চলে গেলেন! অতঃপর ফরে এসে বললেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই 
ন্বপীততে কুরআন শিক্ষা দিন। রসংলংল্লাহ (স) প:ুনরায় বললেন £ঃ আম আল্লাহ্‌র নিকট তরি ক্ষমা 
£75 উদারতা লাভের জন্য আবেদন করছি। তারা এতেও সক্ষম হবে না। আপা তাদের জনা আল্লাহ্‌র 
[কাছে সহজ করে দেয়ার প্রার্থনা কপ্নন ৷ জিবরীল (আ) ফিরে গেলেন। পংনরায় তানি এসে 
বললেন £ঃ আল্লাহ: তা'আলা আপনাকে দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে তন রীতিতে 
“কুরআন পড়ান! তান বললেন £ঃ আাঁগ আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ক্ষমা ও উদারতার জন্য প্রার্থনা কাঁর। 
“ভায়া এতেও স'্ষম হবে না। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সহজ করে দেয়ার প্রার্থনা কয়:ন। fজবরল 
ি আ) চলে গৈলেন। কছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে এই অনুমতি 
দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে সাত রাঁতিতে কুরআন শিখান। যে ব্যাক্ত এর কোন এক 


গতির অনুসরণ করবে-_সে সাঁঠকই পড়বে! 


ইমাম আবু জাফর তাবারণ বলেন, এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
কুরআন মজীদ আরবে প্রচলিত বিভিন্ন (আণ্ট'লিক) ভাবার মধ্যে যে কোন একট (আণ্ট'লক) ভাষার 
নাখিল করেছেন, সবগুলো (আগ্যশিক) ভাবায় নয্ন? কেননা এটা পাঁরচ্কার বে, আরবে প্রচালত 
'আগ্য'লক ভাষার সংখ্যা সাত-এর অধিক-যা গণনা করে নির্ণ'র করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ষাঁদ কেউ 
বলে ষেঁ, রস্‌লল্লাহ (স)-এর বাণাঁ “কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে” এবং “আমাকে 
_সাত হরফে কুরআন পাতের জনুুমতৈ দেয়া হয়েছে”=--এর যে অর্থ আপান দাবী করেছেন--তার 
স্বপক্ষে আপনার ক বংটক্তি আছে? রসুলংল্লাহ (স)-এর উঁল্নাখত বাণীর অর্থ তো এও হতে 

পারে--যা আপনার রোধ পক্ষ দাবা করেছেন। অথ তাঁরা দাবা করেন যে, এই সাত হরফের 
তাংপর্য হচ্ছে, কুরআন মজ'ঁদ আদেশ, লিষেধ, বতিরচকার, উৎসাহ প্রদান, ভীত প্রদর্শন, বিসসা- 
"কাহন' ও উপমা-দ:চ্টান্ত ইত্যাদি [বিষর সহ নাখিল হয়েছে আর আপনারও জানা আছে ষে, 
সালফে সালেহীন ও উম্মাতের সবোত্তিম লোকেরা এই শেষোক্ত মতের প্রবক্তা ৷ 


.. তার আপত্তির জবাবে বলা ষায়, যে সব আলেম হাদাঁসের উক্তরপ তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন 
তাঁরা কখনও এ দাবা করেননি যে, আমার গৃহত ব্যাখ্যা ভুল। যাঁদ তাঁরা এইরুপ কথা বলতেন' 
তবে আমার ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যার সাথে সংঘর্ষপ্‌ণ* হত। বরং তাঁরা “কুরআন সাত হরফে 
নাল হয়েছে”_-এর ব্যাখ্যায় তাদের উপরোক্ত মত ব্যক্ত কয়েছেন। তাদের: মতে. সাত হরফ-এর 
অর্থ কুরআনের বক্তব্যের সাতটি দিক্‌ রয়েছে? তাদেয় এমতের সমর্থনেও রসলে-ল্লাহ (স)-এর 
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২৮ তাফস'রে তাবার' 


হাদাস ও সাহাবাগণৈর বও্ব্য রয়েছে। এর কাঁতপয় হাদীস আমরা হইাতপূর্বে উল্লেখ করেছ এবং 
সংক্ষেপে কিছু হাদ'াস এখানে উল্লেখ করব। যেমন এক হাদীসে রসল:ল্লাহ (সু) বলেছেনঃ 
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“আমাকে সাত হরফে কুররবনপভায' অনুমতি দেয়া হয়েছে। তা বেহেশতের সাতাঁট দরজার 
অন্তর্ভুক্ত ।” 

এখানে ‘সাত হরফ'-এর অর্থ আমরা বলোঁছ ‘সাতাঁট আণ্লৈক ভাযা'। আর বেহেশতের সাত 
দরজার’-র তাংপর্য* হচ্ছে কুরআনের বক্তব্যের মধ্যে আদেশ, নিষেধ, অনংপ্রেরণা দান, ভয় প্রদর্শন, 
এঁতিহাঁসক ঘটনাবল], উপমা ও .দ্‌ষ্টান্ত ইত্যাদি {বিযয় রয়েছে৷ যখন কোন ব্যক্তি কুরআনের এই 
বিষয়বস্তুর উপর যথাসাধ্য আমল করবে, তার জনা বেহেশত অবধারিত হয়ে যাবে। 

যাবতায় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। প্‌র্ব'বতা আলেমগণ যে মত প্রকাশ করেছেন তা আমার 
বক্তব্যের পাঁরপন্হাী নয়। বরং তা আমার বক্তব্যের যথার্থতা প্রাতপাদন করে। অথ আাঁম বলোঁছ 
যে, সাত হরফ-এর অর্থ সাতাঁট আগ্ডলিক ভাষার সমন্বয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে। এর সমর্থনে জাম 
প্রামাণ্য হাদণসসমুহও. উপস্থাপন করেছ । এগুলো নর করম (স)-এর নিকট থেকে ‘উমার ইবনুল 
খাত্তাব (রা), ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), উবাই ইব্‌ন কা'ব (র!) প্রমুখ সাহাবদগণ বর্ণনা করেছেন। 
সাহাবাগণ কুরআনের পাঠ-পদ্ধতিকে কেন্দু করে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন, কিন্তু ত্যর অর্থ“ নিয়ে 
{বরেোধ করেনা, তাঁরা নিজ্রেদের এই বতকে‘র ফয়সালার জনা রস:ল:ল্লাহ (স)-এর নিকট উপান্থত 
হয়েছেন। তান প্রত্যেককে কুরআনের মল পাঠ তাঁকে পড়ে শুনানোর দেশ 'দয়েছেন। 
তাদের পরস্পরের পাঠের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পাঁরলাঁক্ষত হওয়া সত্তেও তলি প্রত্যেকের পাঠ 
যথার্থ বলে দ্বাকৃণতে দিয়েছেন। এতে কোন কোন সাহাবার মনে সন্দেহ সংষ্টি হয়েছে। তিনি 
তাঁদের সন্দেহ দর করার জন্য বলেছেনঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে সাত রীতিতে কুরআন পড়ার 


অনুমাঁত দয়েছেন।” 

আর একথা স:চ্পত্ট যে, তাদের পাঠের এই মতাঁবরোধ যাঁদ হালাল-হার!ম, ওয়াদা-প্রঁতশ্রহত, 
ভয়-ভীতি এবং অন:রুপ কোন বিষয় দিয়ে হত, তাহলে তাঁদের সকলের পাঠকে শংদ্ধ এবং যথার্থ বলা 
নব’ করণঁম (স)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পঠন-পদ্ধতর অনুসরণ করার 
অন:মত দেয়াও তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল! কেননা তান যদ তাঁদের এর্‌প মতবিরোধ অনুমোদন 
করতেন তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কালামে মজ'দে পরদ্পর বরেধঁ 
দেশ দিয়েছেন। অথ এক ধরনের পাঠ কোন 'ঁজানসকে বৈধ করে দিত যা আল্লাহ, অবৈধ 
করেছেন৷ একই ভাবে তা এমন একট জ্ঞানসকে অবৈধ করে-দত যা আল্লাহ্‌ তাআলা বৈধ করেছেন। 
এর ফলে কোন ব্যাক্ত কোন একটি নাদ“ কাজ করতে চাইলে করতে পারত, আর কোন ব্যাস্ত তা 
বর্জ'ন করতে চাইলেও তা বজ‘ন করতে পারত । 

এই মত গ্রহণ করা হলে তার ফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ, ভা“আলা তাঁর কিতাবে যে জিনিস 
নিখিদ্ধ করেছেন তা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়৷ মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
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তাফসীরে তাবারণ ২৯ 


নিতরা কি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পড়ে না? তা যাঁদ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নিকট 
তে আসত তবে এতে তারা অনেক কিছুই বর্ণনা বৈপরীত্য দেখতে পেত”-(স্‌রা {নিসা £ ৮২)! 


আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নব! মুহাম্নাৰ (স)-এর ভাষায় 
তাঁর উপর যে কাব নাযিল করেছেন তাতে কোনর্‌প বৈপরিত্য বা স্বাবরোধিতা নই, এর ন্দেশ 
এক এবং অখণ্ড, গোটা মানব জাঁতর জন্য একই নির্দেশ বত“মান, কোন জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্নতর 


নির্দেশ বর্ত“মান নেই। 

‘আমাদের বক্তব্য যে সঠিক এবং আমাদের প্রতিপক্ষের বক্তব্য যে শ্ৰান্ত তা নববী করম (স)-এর কথা 
কুরআন সাত রীতিতে নাযল হয়েহে)--থেকেও প্রমাণিত হয়। সাহাবাগণ পরস্পরের {করাআত (পোঠ) 
_প্লপর্কে রসলংলাহ' (স)-এর কাছে অভিযোগ করেছেন এবং তন তাঁদের প্রত্যেবের পাঠকে যথার্থ 
“বলেছেন এবং প্রত্যেককে লিঙ্গ পন্ধত অনুযায়ী কুরআন পড়ার অ--মতি দিয়েছেন। 


অর্থের পার্থকোর প্রেক্ষাপটে রস্‌ল:ল্লাহ (স) যাঁদ তাঁদের প্রত্যেকের পাঠকে অনুমোদন করতেন 
i la নন Rl -এর কথা কজন সত হরফে গমন করা ik Lo অর্থ এই দাঁড়াত ষে, 

ভা'আলা যে বলেছেন, তার i কোন 0 বহ্তব্য ট্‌ তা পরস্পর বিরোধণী অর্থ প্রদান 
“কৰে না এবং এর আয়াতগুলোও পরস্পর সামঞ্জস্যপ'্ণ“--রস্‌ল:ল্লাহ (স) যেন তা অ’বাঁকার করলেন! 
'লৃতরাং এধরনের অর্থ গ্রহণ সম্পূ্ণ“ অসম্ভব এবং অবৈধ । 


'_ অতএব দল'ঁল-প্রগাণের দ্বারা একথা প্রততিচ্ঠত হয়েছে যে, রস্‌ল:ল্লাহ (স) একই সমরে এবং একই 
শব্যয়ে দুটি পরস্পর বিরোধ! নির্দেশ দেনান। তন তাঁর উম্মাতক্কেও এরুপ অর্থ গ্রহণ করার অন:- 

মাঁত দেননি--ঘা কুরআন মঙঞ্জণদ সরাসার অবৈধ ঘোষণা করেছে। অহএব কুরআনের সাহায্যে উপকৃত 
হ'তে চাইলে আমরা রস্‌লংল্লাহ সে)-এর বক্তব্য “কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে”--যে অর্থ করেছি 
তা-ই সঠিক এবং যথার্থ বলে গ্রহণ করত্রে হবে এবং এর ঁবপরীত ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত মনে করতে হবে। 
“সাহাবাগণ কুরআনের মল পাঠকে কেন্দ্র করেই সন্দেহে পাতত হয়েছিলেন এবং তা নিরসনের 
জন্যই রসংলংলাহ (স)- -এর কাছে উপস্থিত হয়েছেন! তিনি তাঁদের কারও পাঠ-পদ্ধতকে প্রত্যাখ্যান 
করেনান। আল্লাহ্‌ তা'আলা যে তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর কিতাবে কোন জিনিস করার দেশ দিয়ে- 
ছৈন, কোন কাজ না করতে বলেছেন, তাদেরকে তরি অন:ুগত্য করার আহব্বান জানিয়েছেন, তাঁর রসুলকে 
যংক্তি-প্রমাণ দান করেছেন, বাদ্দাদের জন্য উপমা ও দ:ট্টান্ত বর্ণনা করেছেন--তাদের পাঠের 
পার্থক্যের কারণে উল্লিখিত বিযয়সণহের মধ্যে কোন পার্থক্য সল্ট হয়নৈ। বরং তাঁদের মধ্যে 

যে মতবিরোধ স:ণ্টি হয়োছল তা ছল পাঠ-পদ্ধত সংক্রান্ত এবং ভাষাগত ৷ 


এরপর আমাদের কথার যথার্থতা সুস্প্ট হয়ে গেল। এর সমর্থনে রসুল-ল্লাহ' (স)-এর হাদীস 
বর্তমান রয়েছে। আব: বাক্‌রা (রা) থেকে বাঁণ‘ত। রসল:ল্লাহ (স) বলেন £ জিবরীল (আ) বললেন, 
আপনি এক র'ঁতিতে কুরআন ?৷াঠ করুন। মঁকাঈল (আ) বললেন, তাকে আরও বাড়িয়ে ঠ্দতে 
বলুন। জবরল (আ} বললেন, তাহলে দই রণীাততে পাঠ করুন । এভাবে তান ছয় অথবা সাত 
রত পযন্ত বাঁড়য়ে ্দলেন। তানি আরও বললেন, এর প্রতিটি রাঁতিই যথেণ্ট, যতক্ষণ 


আযাবের আয়াতকে রহমাতের আয়াতে এবং রহমাতের আয়াতকে আযাবের আরাতে পাঁরবার্তত 
ফরা হবে! 
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এ হাদ'সের মাধ্যমে পাঁরত্কার হয়ে গেল যে, নাত রীতির পার্থক্য ছিল মূলত সমার্থবোধক 
শবন্দেয ব্যবহারগত পাৰ্থক্য । যেমন ৯ (অ:স) ও ১; (জাস) ভিন্ন দযট শব্দ হলেও উভয়াঁটর 
অর্থ একই! অধ্ধে'র পার্থ'ক্য না হওয়ায় নিদেশের মধ্য কোন পার্থক্য স্চিত হয়নি! 
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‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন গাসউদ (রা) থেকে বাঁণ‘ত! তান বলেন, আম কুরআনের পাঠ সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞদের পাঠ শুনেছি। তাঁদের পাঠকে আনম প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখেোঁছ। অতএব তোমাদের 
যেভারে শিখানো হয়েছে, সেভাবেই পাঠ কর। কিন্তু সাবধান ! বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। কেননা 
পাঠের মধ্যেকার এই পার্থক্য কেবল এতটুকুই বে,) তোমারের কেউ বলল, = অথবা ঠ দেডটি 
ভিন্ন শব্দ হলেও উভয়ের অর্থ এক ই)। 


ইব্‌ন মাসউদ (রা) আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্ত বে (অনুমোদিত) রীতিতে কুরআন 
পাঠ করছে, সে যেন তা পাঁরত্যাগ করে অন্য রণীত গ্রহণ না করে। আমি ষাঁদ জানতে পার যে, 
কোন ব্যক্তি কুরজান সম্পকে আমার তুলনায় আধক বেশ! জানে-_তাহলে আম তার নকট (জ্ঞান 
আহরণের উদ্দেশ্যে) যাই৷ 


0 


ইব্‌ন মাসউদ (রা) আরও বলেন, বে ব্যক্ত কোন এক্ট নিদিল্ট রবীততে কুরআন পাঠ করে 
সে যেন তা পারত্যাগ করে ভিন্নতর রত গ্রহণ না করে। 


অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) সাত হ'রফের এই অর্থ“ করেননি যে, যৈ বাক্তি 
কুরআনে আদেশ-নষেধ সম্পার্কত আয়াত পাঠ করে সে যেন তা পারত্যাগ করে ওয়াদা! ও শাস্তি 
সম্পার্ক'ত আরাতে চলে না যায়, অথবা ঘে ব্যক্ত ওয়াদা ও শান্তি সম্পার্কত আয়াত পাঠ করে সে 
যেন তা পাঁরঙ্যাগ করে কসস্া-কাঁহনাী ও দুভ্টাস্ত-উপমা সম্প্ক'তে আয়াতে চলে না যায়! বরং 
তাল সাত হরফের অর্যয করেছেন--সাত র'ণাঁততে কুরআনের পঠন, অথাৎ সাত কিরাআত ! যেমন 
আরবের লোকেরা কোন ব্যাক্তর 'করাআতকে বলে থাকে৷ অমুকের হরফ (পাঠ) । অথৎি হ'রফ-এর 
অর্থ তারা “করাআ্মত’ করে থাকে তারা আরব ভাষার অক্ষরগুলোকে ‘হরফ’ বলে থাকে, 
যেমন তারা কারও কাঁবতাকে বলে থাক্ষে অমুকের কলেমা (বক্তব্য) । অতএব কুরআন পাঠের 
এক রীতির প্রত বির ক্ত হয়ে অন্য রণীত গ্রহণ করা ঠিক নয়। 


যে ব্যক্ত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-র পঠন-রগতি, অথবা যায়দ ইব্‌ন ছাঁত (রা)-র পঠন-রণীতি, 
বা রস্‌লুলাহ (স)-এর অপরাপর সাহাবীর পঠন- রণীতি, অথাৎ সাতাঁট পঠন-রঁতির যে কোন একাঁট 
রশীততে কুরআন পাঠ করে--সে যেন তার প্রাত অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অন্য রাঁতি গ্রহণ লা 
করে। ‘কেননা এর কোন রীতির অদ্বাঁকৃতে এর সবকাঁট রণীতর প্রত অগ্বাঁকৃতির নামান্তর 
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আ'মাশ থেকে বাণত! তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালেক রা) সরা মুয্যাদ্মিল-এর 6৫নং 
য়াতের ০2-81 শব্দের পাঁরবতে ০5%! শব্দ যোগে কিরাআত পাঠ করতেন। কোন কোন লোক 
ক বলল, হে আব: হামযাহ ! শব্দটটিতো ॥9-% হবে! {তানি বললেন, 98 - 224! ও 5! 
সমার্থবোধক শব্দ! 

-লাইছের স:ত্রে বার্ণ ত আহে যে, মজাহদ পাঁচ রণীততে কুরআন পাঠ করতেন। সালম থেকে 
'যাৰ্ণত আছে যে, সাঈদ ইবন দুবায়র দুই রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন 

মুগশরাহ্‌ থেকে ব্াণ'ত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনুল ওয়ালীদ তিন স্বাতিতে কুরআন পাঠ 
কূরতেন। 

“কুরান সাত হরকে নাযল*হয়েছে”--এর অথ সাতাঁট দিক অর্থত, আদেশ, নবেধ, ওয়াদা, 
চক‘বাণণী, বিত‘, কাহিনী উপমা- দ্‌ত্টান্ত_ইতভ্যাদ সনে করা ঠিক নয়! এই রকম যার ধারণা হয় 
সেক মনে বরে যে, ম:জাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জবুবায়র সাত রণীঁতর মধ্যে দুই অথবা পাঁচ রীীততে 
“সড়তেন না, হরং তাঁরা উল্লাখত দকগুলোর দ্‌ূষ্টকোণ থেকে কুরআন পড়তেন? ওঁ বাজত 
স্ব তাঁদের সহপকে* এরপ ধারণা করে তবে তাঁদের সম্পর্কে অ্মুলক ধারণা ক্রা হনে। 


Em Fo) 
4 


১. মহাষ্মাদ বলেন, আমাকে অর্বাহত করা হয়েছে বে, নব! করম (স)-এর নিকট জিবরীল (আ) 
এবং মীকাইল (আঁ) আসলেন, জিব্রংল (জা) 0 বললেন, আপন দুই রীতিতে কুরআন পাঠ 
করুন। মাীকাঈল (আআ) রসলংল্লাহ (স)-কৈ বললেন, আপান হাঁকে আরও বাাড়রে দিতে বলুন তখন 
জিবরীল (অ) বললেন, আপনি তল রাততে ক রআন পড়ুন। RT (আআ!) রসুল:ল্লাহ (স)-কে 
বললেন, অ আপি তাঁকে আরও বাড়িরে দিতে বলুন এভাবে সাত রীতি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হল। 


“ রাবী মুহাম্মাদ বলেন, হালাল-হারাম, আদেশ- “নিষ্ধে ইত্যাদি বিষয়ে কোন মতভেদ নেই! 
CE হচ্ছে এরূপ ৮১-৯ - ৪ - ন শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থের ' : সাগপ্জস" 
রয়েছে? তিনট শব্দেরই অর্থ হচ্ছে “আস” । ঘেমন আমরা পড়ে থাক, 5 4413 2-2০ J এ ত 
কভু ইব্‌ন:মাসউদ (রা'-র কিরাআত হচ্ছে ৪ এ>!1$ £55 ট1 ৩3৮ 0 (সে রো ইয়াসাঁন £ ২৯)! 


nd 


শাং'আইব ইবনুল হাব্‌হাব্‌ বলেন, আাধলে আলেরার সাগনে কেউ কুরআল পাঠ করলে 
“শঁতান এফথা বলতেন না, “সে প্রেরুপ পড়েছে তদপে নর,” বরং তিনি বলতেন, “তবে জাম 
‘এই রীতিতে পড়ে থাক” । 


5. সাঈদ ইবনুল ন:ুসায়্যব বলেন, নহান আল্লাহ্‌ তাঁর কালামে মজীদে উল্লেখ করেছেনঃ 
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৩২ তাফসণীরে তাবারণী 


“আমরা জান, এই লোকেরা আপনার সম্পকে বলে যে, এই লোকটিকে এক বাত করান শাঁখয়ে 
দেয়। অথচ তারা যে লোকটির কথা বলছে, তার ভাষা অনারব, আর এই কুরআন পরিচকার আারবণী 
ভাষায়-"” (নাহল £ঃ ১০৩) ৷ আর জনক অহা লেখক অহা লিখত। রসুলংললাহ সাঙ্লাল্লাহ -আলাইহ 
ওয়াসাল্লাম আয়াতের শেষে তাকে ৪-৮ ০-৯ অথবা ॥-র= 527 ইত্যাদি লেখার জন্য বলে 
দিতেন। অতঃপর রস-ল:ল্লাহ সাল্লারলাহ: আলাইহ ওয়! সান্লাগ অহ! গ্রহণের জন্য মনোনিবেশ করতেন। 
পরে সে তাঁর নিকট িজ্ঞেস করত শব্দটি কি গোশত 5198 বা ৪৪ ০-০4 অথবা ole p35 -? 
*'তখন রসুল ল্লাহ (স) তানেলটেছন;চুযি 'বা লিখেহ তাই । এই কথাটি তার জন্য ফিতনার কারণ হয় 
এবং সে বলে যে, হষরত ম:ুহাল্নাদ সাল্লাল্লাহবআলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা আমার উপর ছেড়ে 
দিয়েছেন! অতএব আম যা চাই তাই লিখে দেই। ইব্‌ন শিহাব বলেন, এই তারতম্য সাঈদ ইবনুল 
মৃলাইয়যব সাত হয়ক (পঠন পদ্ধা5) বলে উল্লেখ করেহেন। 


‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, যে ব্যক্ত কৃর সানের কোন একটি পঠন পদ্ধতি অস্বাঁকার 
করে সে যেন ক্‌রআনের সবগুলো পঠন পদ্ধতি অস্বীকার করল । 


এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বতমানে বিদামান মাসহাফে (লিখত কুরশ্রান) অবশিষ্ট ছয়াট রণীঁত 
বত‘মান নাই কেন ? অথঢ রসল:প্লাহ (স) নিজে তা তাঁর সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তদনুযায়ী 
পাঠ করার অনুমতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবীর উপর তা নাযিল করেছেন৷ তাকি 
মানস:খ (রাঁহ'ত) করে দেয়৷ হয়েছে এবং তার পাঠ প্রত্যাহার করা হয়েছে ? তাহলে মানমুখ হওয়া 
বা প্রত্যাহৃত হওয়ার স্বপক্ষে কি প্রমাণ আহে ? অথবা উদ্মাত কি তা ভুলে গেছে ? তাহলে তাদেরকে 
কুরমান সংরক্ষণ করে রাখার. জন্য যে নিদে“শ দেয়া হয়েহে তা তারা পালন করেনি! এ সম্পরকে প্রকৃত 
ব্যাপার ক ? 

জওয়াবে বলা যেতে পারে, তা মানসংখও হয়ে যাগনি, অতঃপর তার পাও প্রত্যাহার করা হয়নি, 
উল্মাত তা {বল:প্ুও করেনি। বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে তাদেরকে কুরআন মঙঈ্'দ সংরক্ষণ করার 
দেশ দেয়া হয়েছে__-সাত হরফের যে কোন হরফে, তাদের ইস্থা মত। যেন কাফ্‌ফারার ব্যাপারাট। 
তনট জিনসের যে কোন একটি দিয়ে কাফফারা আদায় করার ব্যাপারে আঁভিযুক্ত ব্যক্তি স্বাধান। 
সে ইচ্ছা করলে ক্রণতদাস মুক্ত করার মাধ্যমে, অথবা দ'রদ্রকে আহার, অধবা কাপড় দানের মাধ্যমে 
কাফফারা আদায় করতে পারে। যদি এই তিনাঁট জিনিস দিয়েই ব্‌গপংভাবে কাফফারা আদায় করার 
নির্দেশ দেয়া হ'ত তবে তা একটা কঠিন নির্দেশে পরিণত হত। কুরআন সংরক্ষণ ও তা পাঠের-.- 
ব্যাপারটি ও তদ্রুপ । এ ব্যাপারে উম্মাতকে এখাঁতয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা. সাত হরফের যে কোন 
হরফে কুরআন পাঠ ও সংরক্ষণ করতে পারে। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, উম্মাত ছয় হরফ বাদ 'দয়ে মার এক হরফে কুরআন সংরক্ষণ করল-_এর 
কারণ ক ? 

যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, ইয্রামামার যুদ্ধে রস্‌ল:ল্লাহ্‌ (স)-এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 
সাহাব শহ'দ হওয়ার পূর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আব বাক্‌রসচ্দঁক (রা)-র নিকট 
উপস্থিত হয়ে বললেন, ক'ট-পতংগ আগ নে ঝাপর়ে পড়ার ন্যায় ইয়ামামার যুদ্ধে নবাঁ করম (স)- 
এর সাহাবীগণ নিহত হয়েছেন। আমার আশংকা হচ্ছে ভাঁবয্যতেও এর্‌প যুদ্ধ সমূহে তাঁরা ঝাপিয়ে 
পড়বেন এবং শহীদ হবেন ফলে কুরআনের বহ অংশ 'বল;ুপ্ত হয়ে যেতে পারে, কারণ তাঁরা 
হচ্ছেন কুরআনের হাফিয অতএব আপনি যদি তা একলে সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থা করতেন 
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তাফসারে তাবারণ ৩৩ 


বে : ভালোই হত)! হযরত আধ বাক্‌র (রা) এতে দ্বিমত পোষণ করে বললেন, যে কাজ রসল-ল্লাহ 
নন ক্কয়েনান তা আমি কি ভাবে করতে পার ? তাঁরা উভয়ে এ ব্যাপারে মৃতবিনিমর করছিলেন 
তাতঃগয় আব বাক্‌র (রা) যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রর!)-কে ডেকে পাঠালেন যায়েদ (রো) বলেন, 
তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন উমার (রা) ইতস্তত অবস্থায় ছিলেন। আয: বাক্‌র (রা) 
ন, এই ব্যক্তি আমাকে একাট কাজ করার আহান জ্রানাস্থে, কিন্তু আমি তা প্রত্যাধ্যান করেঁছ। 
পনি হচ্ছেন ওহ’ লেখক সাহাবা । যাঁদ আপনি তাঁর সাধে একনত হন তবে আম আপনাদের 
-সরণ করব! আর যদ জাপান, আমার সাথে একনত হন তবে জামি তা করব না। যায়েদ (রা) 
চন: অতঃপর তিনি আগার কাছে উমার ররা)-র বক্তব্য তুলে ধরলেন এবং উমার (রা) ন'রৰব 
লৈন। আমিও তাঁর কথায় দদিমত পোষণ করে বললাম, যে কাজ রসলঃলাহ্‌ (স) করেনান 
ক আগরা করতে পারি? এর পরিপ্রেক্ষিতে উমার (রা) বললেন, তা করলে আপনাদের ক ক্ষাত 
যায়েদ (রা) বলেন, আরা 'বযষয়াট নিয়ে গভণঁর ভাবে চচন্তা-ভাবনা করে বললাম, কোন 
ড়’ নাই! আল্লাহ্‌র শপথ ! এ কাজে আমাদের কোন ক্ষত নেই৷ যায়েদ (রা) বলেন, আব: 
বন (রা) আমাকে তা লিপরন্ধ করার নিদেশ দেন এবং তন্নন্‌বায়ী আমি তা চামড়া, কাঁধের 
বড় এবং গাছের বাকলে লপবন্ধ কাঁর। 

হযরত আব: বাক্‌র (রা)-র ইন্তিকালের পর হযরত উনার (রা) গোটা. কুরজান মঙ্জনঁদ একাট 
হর আকারে লিখে নেন এবং তাঁর জাঁবন্দশায় এটা তাঁর নিকটেই থাকে। তাঁর ই তকাহেগ পর এই 
কলনটি তাঁর কন্যা এবং রসুলুলাহ (স)-এর স্ৰী হযর = হাফস। (রা)-র নিকট সংরক্ষিত থাকে। 
পর হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) আরমোনয়ার যুদ্ধ থেকে 'ঁফরে I হযরত উসমান 
):র বাড়তে প্রবেশ করলেন। তান বললেন, হে আমীরুল মঢ়মন*ন ! এই উশ্নাংকে রক্ষা করুন । 
মান (রা) বললেন, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, আগি আরগেনিয়া বিজয়ে অংশ গ্রহণ 
কুরোহ। ইরাক ও সিরিয়ার লোকেরাও তাতে অংশ গ্রহণ করে। সিরিয়ার লোকেরা উমাই ইব্‌ন 
চা’ (রা)-এর {করাত অন;ুযারণী কুরআন পড়ে, হা ইরাকবাল'ঁদের বিকট অজ্ঞাত । অতএব ইরাকের 
লোকেরা এই পাঠ অদ্বাঁকার করে। অপর দিকে ইরাকবাস'রা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-র 
মাত অন:যারী করআন পড়ে. যা সিরয়াবাসরা কখনও শুনেন অতএব তারা ইরাক- 
দের পাঠ প্রত্যাখ্যান করে। 

(র)-বলেন; হযরত-উসমান.ইব্‌ল ‘আফফান (রা) তাঁর জন্য আমাকে কুরআনের একট 
ংকলন তৈরী করার নিদেশ দেন এবং বলেন, আম একজন দক্ষ ভাবাবিদকেও আপনার সাথে 
শদাহ। অতএব যে আয়াত সম্পর্কে আপনারা উভয়ে একমত হবেন তা লাপবদ্ধ করবেন। আর 
যআয়াত নিয়ে দ্মত পোষণ করবেন তা আমার নিকট পেশ করবেন। অতএব টিন আবান 
ব্‌ন্‌ সাঈদ ইব্‌ন আসকে তাঁর সহৰোগ্া করলেন। 
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ন) বললেন, শ্রব্দাট ০ +-4৬৪)) হবে এবং আবান (রা) বললেন, ৯-১} হবে। অতএব {বষয়াট 
ভ্ষরত উসমান (রা)-র বিকট পেশ করা হলে তানি আবানের পক্ষে রায় দিলেন এবং তদনযযায়? 


ental লেখা হল। 
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৩৪ ভাফস'রে তাবারণ 


যায়েদ (রঃ) বলেন, যখন একাজ হেকে অবসর হলাম, এর মধ্যে নিন্নোক্ত আয়াত পেলাম নাঃ 
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আনি এ সম্পকে গ্ুহা।জর সাহ ধাদের লিকট জিজ্ঞেস করলাগ। তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না। 
অতঃপর আমি আনসারদের নিকট উপাস্থত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাদের কারও কাছে 
তা পেলাম না। অংশেষে জাম তা খুযাইমা ইব্‌ন সাবত আল-আনসার'ী (রা)-র নিকট পেয়ে 
গেলাম এবং সংকলনে শাগৈল করে নিলাগ! এক্ষেরে আম আরও একাঁট সমস্যার সম্গুখন হলাম। 


প্রণীত সংকল ণে {নল্লোক্ত আয়াত দুটিও ও খুজে পেলাম নাঃ 
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এ আয়াত সম্পর্কেও জামি গুুহাজির ও আনসার সাহাবাদের নিকট খোঁজ নেই, কিন্তু তাঁদের 
কারও কাছে পাইন । অবশেষে খুযাইমা আনসার! (রা)-র নিকট তা পেয়ে যাই ।। অতএব আয়াত 
দুটি আগি টু বারাআতের শেযে লিপিবদ্ধ কার! যাঁদ আয্নাত সংখ্যা তিন হত তবে আমি 

1 হিসাবে লিপিবন্ধ করতাম ৷ আম পঢলেবার আমাদের সংকলিত পাণ্ড্যলিপি বাচাই কার 
বাদ A এমন কিহ; আর পাইনি 

অতঃপর হষরত উসমান (রা) হাফসা (রা)-র নিকট রাক্ষত কুরআনের প্‌বেক্তি সংকলন চেয়ে 
পাঠান এবং তাঁকে শপথ করে বলেন যে, তা অবশাই তাঁকে ফেরত দেয়া হবে! হাক্‌সা (রা) তাঁর 
নিকট সংকলনাট পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর দ:টি সংকলন পাশাপাশি রেখে পর'ক্ষা করা হল। 
উভয়টির গধ্যে কোন গাখ‘ক্য খঙে পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত হাফসা (রা)-র সংকলনাটি 


তাঁকে ফেরত দেরা হল উসমান (রা) খুবই আনন্দ বোধ করলেন এবং লোকদেরকে এই সংকলন : 


থেকে নিজ নজ কপ লিখে নেয়ার নিদে“শ দিলেন। হযরত হাফনা (রা)-র ইন্তকালের পর তাঁর 
কাছে রাঁক্ষত মাসহাফ (সংকলন) তাঁর ভাই ‘আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)-য নিকট রাক্ষত থাকে। 
অতঃপর তাঁর {নিকট থেকে তা চেয়ে নিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে অক্ষরগূলো মুছে ফেলা হয়। 


আব: কিলযবা থেকে বা্ণ'ত। তান বলেন, উসমান (রা)-র খিলাফতকালে এক একঙ্রন শিক্ষক ' 


ছাত্রদেরকে এক একজন কারার কিরাত অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা ৰিত। ফলে ছাত্রদের পরস্পরের 


মধ্যে কিরাআত 'নয়ে বিতকে‘র সৃত্রপাত হয় এবং শেষ পর্য'স্ত তা শিক্ষকদের পর্যন্ত পেণঁছে। আইউধ : 
বলেন, তাদেয় ঝগড়া এই পর্যন্ত পোঁছে যে, তারা একে অপরের করাআত্তকে, অস্বীকার করে বসে। : 


ব্যাপারাট হযরত ‘উসমান '(রা)-র কানে পে'ঁছল। তাম তাঁর ভাষণে বলন্েন, তোমরা আমার 
সামনে কুরআনের পাঠ নয়ে যতবিরোধ করহ। আমার থেকে দরে বাভিন্ন শৃহরে যেসব জনগোষ্ঠা 
রয়েছে তাদের মধ্যে আরও তাঁর মতাঁবরোধ স:চ্টি হয়েছে। হে মৃহাম্মাদ (স)-এর সাহাবিগণ! 
তোমরা সাম্সল তভাবে লোকদের জন্য একটি সংকলন প্রস্তুত কর। - 
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সরে তাবারী ৩% 


আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, যাঁদের দিয়ে কুরআন নকল করানো হত আশি ও তাদের 
ভূক্তি ছিলাম। কখনো কখনো তাঁরা কোন আয়াতের পাঠ নিয়ে মতবিরোধ LE তখন কোন 
দুক্তর বরাত দদয়ে বলা হত ষে, তিলি রসুল-ল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে আয়াতটি শিখেছেন। অথচ 
‘হয়ত তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত পাওয়া যেহনা, অথবা তিন হয়তো সে সদয় গ্রামাণ্চলৈ 
দাস করছেন। অতএব তাঁরা আয়াতের পূর্বের টুকু এবং পরেরটুকু লিখে নিতেন এবং বিতা্কত 
নটকু খালি রাখতেন। অতঃপর সেই লোক করে জাসলে অথবা তরি কাছে লোক পাঠিয়ে 
জনে শনিয়ে নিদিষ্ট স্থানে তা লিখে দেয়া হত! মখন মাসহাফ (গ্রন্ছাকারে কুরআন সংকলন) 
হয়ে গেল, তখন উসমান (রা) ইসলাম! রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাঁঠ লিখে জানালেন, 
জর কাছের প:রেকার যা কিছ, 
1° 


মি কুরআনের এরুপ একট সংকলন প্রস্তুত করেছ এবং নিজের 
বল;প্ত করে দাও! 


তা বল:প্ত করে দয়োঁছ। অতএব, তোমরাও নিজেদের কাছেরগুনলো 
দ্‌ 


আনাস ইবন মালিক আল-আনসারাী (রা) থেকে বাণত তি বলৈন, জাযারবাইভান ও 
গনয়ার বন্ধে রিয়া ও ইর্যকের লোকেরা অংশগ্রহণ করেোছিল। তারা পরস্পর কুরজান 
'আলোচনা করে এবং গতিরোধে লিপ্ত হয় এগসনকি এ নিয়ে তাদের গধ্যে দিবাদ-বিশংং- 


ঢ র উপল্ম হয! আনকে কেন্দ্র করে তানের এই মতবিরোধ লক্ষ্য করে হ:যায়ফা ইবনল 

হযরত a (রা)-র লিকট এসে উপাস্থত হন এহং বলেন, 7 

আল্লাহ্‌র শসথ ! জামার আশংকা হচ্ছ, তালা ইহ-দা-খ্‌স্টানদের 

ব করে বিপদে পতিত হবে! রাবী বলেন, 'উসযান (ত্রা)-ও ভ'াঁমণভাবে শং 

ডলেন। আব: বাক্‌র রে!) যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রোয)-কে দ { 

রী: NU তালি উল্মুল গুুমিনল হর 
নটি কাপ তৈরী করে রাণ্টের {বাঁ 


n 


বান সপ্তালহ মে ও {পতামাতা- 


ঠদ গ্রন্ছাকালে সংকলন করেন। 


ই ভা i বলেন, আজাব 
ৰ Mr ie Ci নিরধার 


তাদের সুরভা 
ল্াংশন্কা ব্রাছিলেন। 
£ কুরজাদগ 
শুক: মাসহ৷ফ- 
তান গোটা দেশ্বাসকে তাদের 
1 দেনম। উল্মাতের জনা এটা ছিল একটা কঠিন 
এভাবে অবাশচ্ট ছয় রতি পরিত্যক্ত হয়। যুগের পারক্রমায় তা একেবারেই বিলবপ্ত 
হয়ে যার। বর্তমান কালে (হিঃ ৩০১) তা অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করা কারও পক্ষে সৃম্ভব নয় ৷ 
ফলে আজঙ্রকার গোটা মুসলিম উল্মাত কোন- মৃতাবরোধ ছাড়াই একই মাসহাফ পাঠ করছে। তাদের 
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৩৬ তাফস'রে তাবারণী 


পাঠের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মুসলিম জাতির জন্য এটা ছিল হযরত উসমান (রা)-র এক 
অতুলনীয় অবদান। 


এখন কোন দ্থলদ:ম্টি সম্পন্ন ব্যাক্তর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নব করীম (স) যে কিরআত 
পড়ার জন্য নির্দেশ দিরেছিলেন তা পরিত্যাগ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এর জংয়াবে 
বলা যায়, তিনি উল্মাতকে সাত রঁীততে কুরআন পাঠ করার অনুনাঁত দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু 
তাঁর এ: বনদেশ-কাধ্যতাম লক নিদেশের পযয্িভুক্ত ছিল না, বরং তা ছিল এাচ্ছিক বিদে'শ। কেননা 
গাত রাততে কুরআন পাঠের এই নির্দেশ যাঁদ বাধ্যতামুলক হত তাহলে সযগৃলো রণতই 
আয়ত্ত করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য“ হয়ে পড়ত এরং সাতটি রীতিতেই গোটা কুরআন সংরক্ষণ 
করতে হত। এ ব্যাপারে তাঁদের কোন ওজ্রর আপত্তি গ্রহণ করা হত না! 

আবার কংরডানের মধ্যে কোল শব্দের উপর দ্বরচিহন প্ররোগের ক্ষেত্রে ভথবা ক্ষোন শব্দের 
কাঠামো ঠিক রেখে অক্ষর বিশেষের পরবর্ত“নও লক্ষ্য করা যায়। তাহলে নব করম (স)-এর নিল্নোক্ত 
বাণ! কোন্‌ অঘে’ ব্যবহার করা হয়েছে ? 
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“আমাকে পথক্ত পথক ভাবে সাত রগাততে ক;রজাল পড়ায় নিদেশ দেৱা হয়েছে।” 


এবথা পাঁরচ্কার যে, স্যরাঁচহ কুরআনে ব্যবহত অক্ষরের অস্তর্ভক্ত নয়ন, অর্থাং এগুলো অক্ষর হিসাবে 
গণ্য নয় । সুতরাং এক্ষেত্রে মতপাগক্য কোল একঙ্জন আলেমের যঘতেও কুফর'র পযয়ে পড়ে লা। 


ৰ 


এখন ষঁদ কেউ ধলে হযে, যে সাতটি আণ্টলিক ভাষায় কুরজ্ান নাবিল হয়েছে-এ সম্পকে" 
ক আপনার কিছু ন জানা আছে? তা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে কোন্‌ কোন টি ? 
এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, অবাশ্ট যে হয়বট আণ্যালিক ভাবায় কুরআন নাল করা হয়েছে-_এখন 
আর আমাদের জন্য তা জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেলনা সেগুলো জ্ঞাত হওয়া গেলেও 
সেই ভাষায় এখন জার আমরা কুরআন পাঠ করব না। তার কারণসম্‌হ আমরা ইাঁতপুর্বে“ 
উল্লেখ করেছ! তবে কথিত আছে যে, এর পাঁচাট আগণ্ট'লিক ভাষা হাওয়াযঁযিন গোতৱের পাঁচাট : 
শাখা ব্যবহার করত এবং দঃ্ট কুরাইশ ও খ্যুযা'আ গোন্র ব্যবহার করত! এ সমন্পর্কতি হাদাঁস 
হযরত ইব্‌ন ‘আববাস (রা)-র সতে বাণত আছে। এ হাদাসের সনদে দেখা যার যে, কাতাদা (রর) 
ইব্‌ন আব্বাস (র!)-র সৃত্রে তা বর্ণনা করেছেন৷ অথচ তাঁর সাথে কাতাদার সাক্ষ্তও হয়নি 
এবং তান তাঁর নিকট থেকে কিছ: শংনেন লি অতঙ্ব এ হাদ'স প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নর। 
হাদণীসাঁট নিশ্ণরপ ঃ 
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“ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, কুঁর মান কুরাইশ ও খুযাআ গোত্রের ভ্যষায় নাখিল হয়েছে। অবশ্য 
উভয়ের উৎস একই ॥” 
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তভাফস'রে তাব্যরী ৩৭ 


পের এক বর্ণনায়: আছে, “আরুল. আসওয়াদ আদ-দায়ল! বলেন, কুরআন কা'ব ইব্‌ন ‘আমর ও 
কাব.ইবনে ল:আই গোন্রদ্বয়ের ভাষায় নাখিল হয়েছে। খালিদ ইব্‌ন সালামা এ হাদাঁস প্রসংগে সাদ 
ইবনে ইবরাহনকে বললেন, “আপনি কি এই অন্ধের কথার আশ্চযান্বত হচ্ছেন যে, সে বলছে -কুরআল 


বান; কা'বের দই উপগোরের ভাষায় নাযিল হয়েছে ! অথচ তা কুরাইশদের ভাষায় নাঁযল হয়েছে।” 


আর নব (স)-এর বাণ, “কুরআন সাত রাতিতে নাল হয়েছে", তার প্রতাট রiতই বথেন্ট 
K. 514).এ সম্পর্কে যেমন মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে উল্লেখ আছেঃ 
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“হে মানব জাত ! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নস'াঁহত এং 
“অস্তরের যাবত'য় রোগের পূণ নিরাময় দানকারণী। আর মুমিনদের জন্য তা পথপ্রদশক ও রহমাতে 
“বাহন’”-(স:রা ইউন:স £৪ 6৭) 

-" অতএব হাদাসের ব্যাখ্যা হস্ছে এই বৈ, আল্লাহ তা'আলা কুরআন সন্রীদকে মহামমদের জন্য 
নিরাময় দানকারী বানিয়েছেন । শরতানের য্রোঁকা ও প্রতায়ণার শিকার হয়ে ভাদেয় অন্তরে যে সব 
মনন্তাত্বক রোগের সৃণ্টি হয়, কুরজান মঙ্ীদের উপদেশনমহ গহাণের মাধ্যমে তারা এই রোগ থেৰে 
সৃগক্তি পেতে পারে। অন্য সব কিহুর মোকাবিলার এই কর আলের উপনদেশাহল!ী ভনের জনা শেত 
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কুরআন বেহেশতের নাত দরঞ্ায় নাযিল হয়েছে 
ইনাম আব: জাফর তাবারা বলেন, এ বৈষয়ে রস:ল-দ্রাহ (স)-৩র্র ধৈনৰ হাদঁন 
তার মধ্যে কহা শাব্দিক পার্থক্য বিদ্যমান ররেছে। ইবন মাস ক 
"করম (স) বলেনঃ 
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“পরবতী কিতাবসম_হ এক অধ্যার এবং অক রীতিতে নাল হয়? 'কন্তু করাল মজাৰ সবাত 
অধ্যায় ও সাত র)াততে নাযিল হয় £ সতক্রবাণ, আদেশ, হালাল, হারাম, মুহকাগ, মতুতাশাবিহ' ও 
দৃষ্টান্ত ।। অতএব তোমরা এর হালালকে হালাল 1হসাবে গ্রহণ কর, এর হারামকে হারাম জ্ঞানে বর্জন 
কর, যে কাজ করার দেশ দেয়া হয়েছে তা কর, যে কাজ করতে নিযেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত 
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৩৮ তাফসীরে তাবারণী 


থাক, এর উপমা-দ্‌ষ্টান্ত থেকে উপদেশ গ্রহণ কর, এর ন;হকাম আয়াত অনুযায়ী আমল কর, এর 
সুতাশাবিহ আয়াতের উপর ঈনান আন এবং বল. আমরা এর উপর ঈমান আনপাম, সবই আমাদের 
প্রতপালকের পক্ষ থেকে না্যিলঙ্কৃত।” 

অপর একাট ম;রসাল হাদঠস থেকে আব: কলাবার স্‌ত্রে বাণত আছে, তান বলেন, আম 
দ্ানতে পেরেছি যে, নবী করণীগ (স) বলেছেনঃ | 
] পপঠ Aad BAY Aad 2 JAJA “a3 
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“কুরভ্যান সাত হরফে নাযিল করা হয়েহে £ঃ আদেশ, সত‘কবাণ'াী, উৎংসাহব্যঞ্জক বাণ, ভণীতমলক 


br ত it 
বাণ, যুক্তপ্রমাণ, কিসসা-ক্যাঁহনী ও উপসাসমুহ সহকারে।” 
উৰাই ইব্‌ন ক।‘ব (রা) থেকে বঁণ'ত ৷ তিন বলেন, হযরত লবণ করম (স) আমাকে বলেছেনঃ 
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“আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এক হগফে 0 পাঠ করার দেশ দেন। i বললাম, প্রভু ! 


{ 
র ন বললেন, তাহলে দুই হরফে তা পাঠ করুণন। অ৷ 
আমার উম্মাতের প্রত সহজ করুন। তানি আমাকে সাত হরফে কর! 
দরজার অন্তর্ভুক্ত । এর প্রাতাট হরফই পোঠরীত) শিরাময় 


| 
তা 
A 
তা 
ঞ 
A 
শা 
4 
$খ 
Ea 
—? 
বা 
ee 
—0 
al 


আমার উম্মাতের 
তাধার হ্ললাম, প্রভু ! 
শনিদেশ দেন। তা হচ্ছে বেহেশতের সাতা 
দনিধানকার! এবং যথেষ্ট ।!' 


জপর একটি সনে আবদ:ল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বাণত আছে, তানি বলেনঃ 
wu ন Sud PRS PA El 52 নাল PR ERAS le cla3a coe EH 
Jal - Jil dc I: ~~ 3 Pha z= JSA- চস EAE we PEE Jy-l | Pr) (8) 
dad L £n £ C2 ed পা 
cara A CAT 2-235 A alr a} a afAr APA odd A 


0 J PEN 4rd, db ls PS EO Jus roel et) Je) 
৮আস্গাহ্‌ তাৰ্জাল্া পাঁচ হরফে কুরআন শাঁযল করেছেন £ঃ হালাল, হারাম, ম্‌হকাম, মুতাশা! বহ, 
ও উপমাপনম:হে সহকারে! অতএব হালালকে হালাল বিশ্বাসে গ্রহণ কর, হারামকে বজ“ন কর, ন:হকাম 
আয়াত অন;যায়ী আমল কর, গুতাশাবিহ আয়াতের প্রতি ঈমান আন এবং উপমা-দ্‌চ্টান্তসমুহ থেকে 
উপদেশ গ্রহণ কর” 
উীঁল্ল'খিত হাদবসসমহ আমরা রসুলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছ এর অথে‘র মধ্যে মোটামুটি 
সাধধবস্য রয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তির নিম্নোক্ত কথা একই অর্থ বহন করেঃ 
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যেমন আল্লাহ, তা'আলা তাঁর কোন একদল বান্দা সম্পর্কে বলেন যে, তারা কোন এক পদ্ধতিতে 
হ্বাদত করে। টিন তাদের সম্পকে বলেছেন যে, তারা এক পন্ছায় তাঁর ইবাদত করে! তান 


তরি 
বলেছেন: : 


ad crt JIA ar &ে পলা 
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EA 


(লোকদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্ত রযেহে বারা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহ্‌র 'ইবানত করে” 
(সরা হজ্জ £ ১২) অথ, তারা ্বধা-সংকোচ ও সন্দেহ-সংশ্য় সহকারে তাঁর ইবাদত করে, তাঁর 
দির্দেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং তা সনভ্রিঃকরণে মেনে না নিয়ে তাঁর ‘ইবাৰত্ত করে। অতএব 

f নব করাীগ (স'-এর বাণ! ৪ 
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_ C2 
' একই অর্থ বহন করে। এর খ্যাখ্যা এক ও আঁভন্ন। এসব হাদাগে হধরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাতের 
ধরশেষত্ব ও তাদের বিশেষ ময্দার কথা উাঁন্রখত হয়েছে, যা অপর কোন নবাঁর উল্নাতকে দান করা 
হয়নি! অথঁং আমাদের কিতাবের পুর্বে যেসব ]কতাব নবাী-রসংলদের উপর নাযিল হয়েছল তা একটি 
“মার পঠন পদ্ধতিতে নাল হয়েছে। যখন তাকে ভাষানস্তাঁরিত করা হরে তখন তা হবে একাঁট আনত 
গ্রচ্হ, তখন আর তাকে মংল কতাব বলা ষায় না এবং তার মলে গ্রন্ছের পাঠ বলা ষায় 
নী কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা অমনাদের কিতাব (আরবের) সাতটি আণ্টালিক ভাষায় নাযিল করেছেল। 
‘এরর যে কোন একটি ভাষায় পাঠক ইচ্ছা করলে তা পাঠ করতে পারে এবং তার এ পাঠ আল্লাহর 
“নাঁযলকৃত ভাষায় তাঁর কিতাবের পাঠ বলে গণ্য । তা এর অন:বাদ বা ব্যাখ্যা গণ্য হবে না। 
অতঃপর যদ এই সাতটি আগ্টালক ভাষা থেকে কুরআন শঘঙ্জদকে ভি ভাষায় অনবুবাদ করা 
"হয় তাহলে এর ভাযাস্তরকারণঁকে এর অনুবাদক বলা হবে এবং এর পাঠ মলে কিতাবের অন;বাদ 
পাঠ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন কোন কোন আসমানী কিতাব আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেছেন 
ক ভাষায়, কজ্তু তা পাঁঠত হচ্ছে ভিন্ন ভাষায় (অনুদিত ভাষার)। “প্‌র্বেকার কিতাব এক 
‘ভাষায় নাংযস করা হয়েছে এবং কুরআন সাত (আষ্টালক) ভাবায় নাযিল করা হয়েছে--” নব 
করম (স)-এর এই বাণীর অর্থও তাই! 


'পিপর্বেকার কিতাব এক দরজায় নাঁযল হয়েছে এবং বুরজান মজীদ সাত দরজায় নাখিল 
হয়েছে”-- নব করম (স)-এর এই বাণীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্বেকার যুগের নবীদের 
উপর যেসব 'কতাব নাল করেছেন তাতে শরা'আতের সাঁমারেখা, নিদেশাবলণ ও হালাল. 
হারামের উল্লেখ {ছিল না। যেমন হযরত দাউদ (আ'-এর উপর নাষিলকৃত বাবর কিতাব, তাচ্তে কেবল 
উপদেশ ও. ওয়ায-নসহত স্থান পেয়েছে। অন;ুুর্‌পভাবে হযরত ‘ঈসা (আ!-এর- উপর নাযলকৃত 
ইঞ্জদল কিতাব, তাতে কেবল প্রশংসা, গুণগান, ক্ষমা ও উদারতার কথাই বাঁণ“ত হয়েছে, 'কস্তু 
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শরণাআতের নিদ“শবল ও এ জাতাঁয় কিছু বিবৃত হুয়লি। এছাড়া অন্যান্য যেসব আসমান! কতাৰ 
নাযিল হয়েছল তার সমস্ত শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারে কুরআলে উঠ ল্লাৎ খত হয়েছে। 


পববতা উদ্মাতগণ কেবল একি মাত্র পন্হায় আল্লাহ্‌র সম্ভু্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে 
পারত! কারণ তাদের কতাব একটি পন্হায় নাযিল করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে জান্নাতের দরজ্রা. 
সমুহের গধ্যে একটি দরজা নকিল্তু আালাহ্‌ তাআলা মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর উম্মাহকে [বশেষধ মযা্দা 
দান করেহেম এবং তাদের {কতাব সাতাঁট দিক ও বিভাগ সহ নাযিল করেছেন। তারা এই 
শ্গন্কTলার যথাযথ অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র স্তুচ্ট ও বেহেশত অজন করহত পারে। 
কুরআন মজ'ণীদের এই সাতটি বিভাগ বেহেশতের সাতটি দরজার সাখে তুলনায় । কোন ব্যক্ত 
এর যে কোন একটিকে বাস্তধাঁয়ত' করে আল্লাহ্‌র সন্তু্্ট লাভ করতে পারে এবং এর প্রতিটি 
[বিভাগ বেহেশতের এক একট বিভাগের সমতুল্য । আল্লাহ্‌ তরি কিতাবে যেসব কাজ করার নিদেখ 
দিয়েছেন তদনুযারী আগল করা বেহেশতের একটি দরজা, তান যা পাঁর্নত্যাগ করার নিদেশ 
দিয়েছেন তা পাঁরহান করা বেহেশতের অপর একাঁট দরজ্রা, তিনি বা হালাল করেছেন তা হালাল 
{হসাবে গ্রহণ করা বেহেশতের তৃতীয় দরজ্রা, তন যা হারাম করেছেন তা বন করা বেহেশতের 
চতুর্থ দরজা, মৃহকাগম আয়াতসমহের উপর ষ্টরমান্‌ আনা বেহেশতের পণ্ডটম দরজা, মুতাশাবিহ 
আয়াঙসমুহ--যার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট এবং. তান এর জ্ঞানকে সৃণ্টির নিকট গোপন 


রেখেছেন এবং তা পক্ষ থেকে নামিলকত বহলে ্বাঁকার করা বেহেশতের য্ঠ দরজা! এবং 


উপমা, দণ্টাত্র ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা বেহেশতের সপ্তম দয়ন্রা। অতএব 
কুরআন মজ'দের সাত রাঁতি এবং সাতটি বিষয় এসব কিহুকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের 


জন্য তাঁর সন্তা্ড অঙ্গনের উপায় বানয়েছেল এবং তারেরকে SE দিকে পথ প্রদর্শ‘নকারী 
ঘানয়েছেন। “কুরআন বেহেশতের সাড দরঙ্রার নাযিল হয়ে ছে”-- নবী করীম (স)-এর এই কথার 


রযাতর একাট সামা নিদি “্ঠ আছে’'-- নব করম (স)-এর একথার অর্থ“ হচ্ছে, আল্লাহ: 
তারজালা যে সাতটি {বিঘয় সহ কুব্লশ্রান নাল করেছেন তার প্রতিটির সীমাও নদ“ণ্ট করে দিয়েছেন। 
এই সামা জতহ্ম করা কারও অন্য জায়েয নয়! 

“প্রাতাট সবমার একাট নিদিষ্ট পারমাণ আছে” নব করীম (স)-এর এ কথার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ 
তাআলা হালাল, হারাম এবং শর!'আতের অন্যান্য সব বিষয়ে ঘে নাদ“ল্ট সাঁমা ধার্য করেছেন তার! 
সংৎরাব ও শান্যও নিধরিণ করে দিয়েছেন, যা বান্দা আখেরাতে জরলতে পারবে এবং কয়ামতের দিন 
এর ফল লাভ করবে। যেমন উমার ইবনুল খত্তাব (রা) ‘বলেন, “দুনিয়ার সমস্ত সোনা-র্‌পা ও 
ধন সৃচ্পদ সদ আমার মালিকানাধীন হত তাহলে আম তা আল্লাহ্‌ নিধ্িরিত সমা লংঘনের বিনিময় 
{হসাবে দিয়ে দিতাম” নব! করম (স)-এর বাণ “এর প্রাতাট হরফের একটি বাহাক ও আঁভ্যন্তরণীণ ' 
দক TS বাঁহক্য দিক বলতে মুল পাঠের বাহ্যিক. দিক এবং আভ্যন্তরীণ দিক বলতে এর 
অন্তার্নাহত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝানো হরেছে। 
কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক কতিপয় পুব কথ! 

ইমাম আব: জাফর তারার (র). বলেন, 'আম. “গ্রন্হের শুরুতে”. উল্লেখ করেছি যে, প:রো 
কুরআন শরীফের ভাযা হচ্ছে আরবী। ' তবে: তা" আয়ক দেশাঁয় সকল গোত্রের ভাষায় নামিল 
হয়ান, বরং নাবল হয়েছে কেবল কাঁতপয় আরব গোল্রের ভাষায় । বর্তমানে পবন করআঁনের 
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তাক্ষণরে ভাধায়! 8১ 


ধাঠরণীত এ কতিপর রাঁতিতেই আছে, ধে রঁতিডে তা নাল হয়েছিল। পবিত্র করআনের 
: ত রবর্েছে নুর, বহরহান, হিকমাত এবং বয়ান! আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর আদেশ-নিবেধ, 
at) বেহেশলতেরশ্ন সুসংবাদ এবং শান্তর ভর প্রদর্শন, মুহকাম-মৃতাশা।বিহ্‌:১ আয়াত 
ঢ় হুকুম-আহকামের মর্মকথা ইত্যাদি বিযর সহ্প্কে বিরান’ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে আলোচিত 
হে! যা আলোচনা করেছি, তা প'বত্র কুরআন 'বুঝতে সমর্থ ব্যক্তিদেয় জন্য যথেষ্ট হবে 


লে মনে কাঁর ৷ 

করমান ব্যাখ্যার বুল তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনাস্ আমাদের বজ্তব্য 

:% আল্লাহ্‌ জাল্লাপান-হং তাঁর শশ্রিয্ন রস্‌ংল হযরত মংহান্মাদ সাম্লাল্রাহ, আলাইহি ওর! সাল্লামকে 
লনা কয়ে ইরশাদ করেছেন: 
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এবং তোমার্ন প্রতি কৃরআন নাল কয়োঁছ মানবকে সুস্পষ্টভাবে বয়কেয়ে দেয়ার জন্য না 
Fe “তাদের প্রত না্ষল করা হয়ে:ছ; যেন তারা চিত্ত৷ কুরে-” (সরোনাংলঃ ৪3)। 
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“আম তো তোমার প্রতি কিতাব নাবিল করেছ শুধমার যারা এ বধিবয়ে মতভেদ ক্করে 
তাদেরকে স:স্পচ্টভাবে বকিয়ে দবায় জন্য এবং ময্মনদের জনয হিদায়াত ও দয়া স্বরুপ” 
(সরা নাহল £ ৬5)। 
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“তান তোমার প্রতি এই কিতাব নাষল করেছেন যার কতক আয়াত সংগ্পষ্ট, এইগ্‌ঁল কিতাবের 
মূল বৃনয়াদ; অন্যগৃলি অল্পর্ট। অতএব মাদেয় অন্তরে বক্তা রয়েছে শুধ তারাই ফিতনা এবং 


১- যুহকাম' এ সব আয়াতকে বলা হয় যায় অর্থ সুগ্পণ্ট, আর মৃতাশাবিহ এসব আয়াত যায় শুর আল্লাহ ও 
তাঁর ঘস্‌ল হাড়। আয কেউ অবগত নয়ঃ 
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৪২ তাফসীরে তাবায়ণ 


ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট আয়াতেয় অনুসরণ করে। অখচ আল্লাহ্‌ ব্যতঁত অনা কেউ এয 
ব্যাখ্যা জ্ঞানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভাঁর তায়া বলে, আমরা ইহা বিশ্যাস কর, সমস্তই 
অ.মাদের প্রাতপালকের নিকট হতে আগত; এবং বুদ্ধমানগণ ব্যতীত অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে 
না”-পে্‌রা আলে-ইমরান £ 4)। 


উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে ষে, আল্লাহ্‌ কর্তৃক নবাঁ করম 
সাল্লাল্লাহং আল৷ইহ' ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযলকৃত গ্রচ্হ আল-ক.রআনের মধ্যে এমন কিছ, আয়াত 
আছে যার ব্যাখ্যা নব! সল্লাল্লাহঃ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতত কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর এ 
আয়াতসমুহে রয়েছে ফরয, ওয়াজিব, আদেশ, উপদেশ, আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক, নিযদ্ধ কাজ- 
সম্‌হ, শাস্তির বিধানসমূহ, উত্তরাধকারের বিধান সদবলিত আয়াত--যার সরান লাভ করা উম্মাতের 
পক্ষে রললুলাহ সাল্লাল্রাহ, আলাইহ ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা ব্যতঁত কখনো সম্ভব নয়! এ ক্ষেত্রে রস্‌ল 
সাল্লাল্লাহ, আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ইংগৃত ব্যতীত নিজ থেকে কারো অন্য 
কোন মতামত প্রকাশ করা জ্বায়েয নয়। 


মহাগ্রচ্হ আল-কুরআনে এমন কাঁতপয় আয়াতও রয়েছে যার ব্যাগ্যা মহাপরাচ্নমশ:ল' আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত আর কেউ জানেন না; এওঁ আয়াতসম্‌হের মধ্যে রয়েছে কিয়ামতের ভয়াবহ বটনা, 
ইসরাফণলের শশিঙ্গায় কুক, সারয়াম তনয় ঈসা (আ)-এর প;নরাগমন এবং অন রপ আরো বহ, ঘটনাবল'। 
কারণ এ সমস্ত ঘটনার সময়কাল ও নিদ“চ্ট তাঁর্খ কারো জানা নেই এবং এ সবের নদর্শ‘ন ব্যতত 
এগুলোর সৃস্পণ্ট ব্যাখ্যা সম্পর্কেও কেউ অবাঁহত নয়। কেননা এ সমস্ত বিষয়ে {বিস্তারিত জ্ঞান 
মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যই মাখস্‌স বা নর্ধণারত, মানুষের পক্ষে এগুলো সম্পর্কে জানার 
কোন অবকাশ নেই । আল-ক;রআনে অনুরুপ ইরশাদ হয়েছেঃ 
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“হে রসূল) তারা তোনাকে fজজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন ঘটবে ? বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধ, 
আমার প্রাতপালকেরই আছে। শুধ, তিনিই যথা সময়ে উহা প্রকাশ করবেন! তা আকাশমণ্ডল! ও 
প্‌ঁথবীঁতে একাঁট ভয়ংকর ঘটনা হবে। আকাগ্মকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। তুমি 
এই বিষয়ে সাঁবশেষ অবাঁহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, এই 'বিযয়ের জ্ঞান কেবলমান্ব 
আল্লাহ্‌রই আহে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না”--(সে্‌রা আ'রাফঃ ১৮৭)। 


তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে রসুলংল্লাহ' সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ের আলামত 
ও নিদর্শন বর্ণনা করা ব্যতীত কখনো এর সময়-কাল নিধরিণ করে কোন ঁকছু বলেন নি ৷ যেমন রসল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বাঁণ“‘ত আছে যে, দাচ্জ্জালের আলোচনাকা’ল তান তাঁর সাহা- 
বাঁদের লক্ষ্য করে বলেছেন £ঃ আম তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ষাঁদ সে আসে তাহলে 
তামই তাকে প্রতহত করব? আর যদি সে আমার ইনাতকালের পর আসে তাহলে তোমাদের 
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_জন্য আল্লাহ্‌ তা’আলাই হলেন হেফাযতকারণী। অনুর্‌প আরো বহ: হাদীস যা একত্রিত করলে কিতাব 
"দ্বাঁঘায়িত হয়ে যাবে, সেগুলোর দ্বারা পরিহ্কারভাবে এ কথাই প্রতায়মান হয় যে, কিয়ামত এবং এ 
পরনের বযয়গৃলোর শিধরত কোন সন-তাঁরখ রস্‌ল সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহ ওয়া সাল্লামের দানা 
“চল না। বিশ্ব প্রতিপালক মহান রব্ববল আলাম'ঁন শুধু মাত্র তাঁকে নিদ‘শন এবং ইংগিতের মাধ্যমেই 
এ পব বিষয় সম্পর্কে ওয়াকফহাল করেছেন! 


- আসমান! গ্ৰহ আল-কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতও রয়েছে যার ব্যাখ্যা কালামে পাকের ভাযা 
=আ্রদ্বন্ধে ওয়াকিফহাল প্রতাঁট মান:যের নিকটই বোধগম্য । তা হল যথাযথ ভাবে শব্দের মাঝে ০,৪! 
গ্ৰরচিহ) প্রয়োগ করা এবং দ্ব্যর্থ বোধক নয় এমন কতিপয় নামের দ্বারা নামকরণকৃত বস্তুর পরিচয় লাভ 
করা এবং বিশেষ গুণের দ্বারা বৈশিচ্ট্যমাণ্ডিত সন্তাসমুহ সম্পর্কে অবগাঁত লাভ কর;। কারণ এ কাজটি 
কুরআনের ভাষায় বযংপত্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকটই দুবেধ্যি নয়! যেমন কুরআনের ভাযা সম্পর্কে 

বযংপত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিদের থেকে যখন কোন শ্রোতা, কোন পাঠককে নিম্ন বা্ণ'ত আয়াতখানা 


পাঠ করতে শোনে: 


cad ada II130 Or La a3 Pu dD a3 
Ogaedce:! er! bl 0 UgnlAs or LB L-}3 uf) y। ys Ldnd 3 ৫" ue-* 31, 
"খে Fr Be oe Pd _ ad 


ALA AS AJ aSrra PA 


LAIIA/D A Jr 


- 0 OgndzS Fy 


- [ “তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা প:খিবাঁতে অশান্তি স্‌্টি কর না, তারা বলে, ‘আমরাই 
তো শাস্তি দ্থাপনকারী। সাবধান ! এরাই অশান্ত স্‌ণ্টিকারাী, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না”-- 
সূরা বাকারাঃ ১১,১১২ ] তখন তার নহ্ট আর অপ্পণ্ট থাকে না যে এঠা (অশান্তি) এর অর্থ 
হ’ল এমন ক্ষাতকর কাজ যা ব্্গ'ন করা একান্তভাবে অরারিহার্য এহং [2৮1 (সংস্কার-সংশোধন) 
--এয় অর্থ হ’ল এমন লাভজনক কাজ যা অবশ্য করনাঁয়, যঁদিও সে 053৮! শান্ত) ও 
205) (অশান্তি) শব্দদ্বয্ের আল্লাহ্‌ কতৃক নিধারিত অর্থদম্‌হ' থেকে সম্পর্ণভাবে অনবহিত। 
ঈৃতরাং কুরআনের ভাষা সম্পর্কে ব্যংপত্তি সম্পন্ন ব্যাক্ত কুরআনের তাবঁল বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 
বে বিষয়টি বুঝতে পারে, তা হ'ল দ্বা্থবোধক নয় এমন কাঁতপয় নামের দ্বারা নামকরণক্ৃত 
‘বস্তুর পরিচয় এবং বিশেষ গুণের দ্বারা. বৈশিণ্ট্যমণ্ডিত সত্তা সমূহ সম্পর্কে অবগত লাভ করা৷ 
শিস্তু এ সব বিষরে অশঠ্যাবশ্যক'ীয় হুকুমসম্‌হ এবং এগ্‌লোর বিস্তারিত অবস্থা সদ্বন্ধে অবগাঁত 
লাভঁ করা, (যার ইল 'মকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নব'াঁর জন্য খাস করে দদিয়েছেন)--সম্ভব নয় 


Eg 


= >শীৰতরাং আল্লাহ্‌র খাস ইলম ব্য এত অনা বিষময় বন্ধুর ব্যাখ্যা ন্রান৷ নব করম সাল্লাল্লাহ : আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের বয়ান ও বিশ্লেষগ ব্যাতরেকে কারো পক্ষে সম্ভব নয়৷ 


“ঞঅিনুর্‌প বর্ণনা হ্যয়ত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বাণত আছে,। তাঁন বলেছেন, তাফন'র 
চার প্রক্কার-- j 


_, এক: ' যার ইলম আরবগণ তাদের নিজেদের প্রচলিত কথাবাতারি ভিত্তিতে অঙ্গন করতে সক্ষম৷ 


দুই £ যার অজ্ঞতা কারে! পক্ষ হতেই ওজয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য নর ৷ 


Wwww.almodina.com 


88 তাফস'রে তাবারীঁ 


তিন ঃ মা বিদত্ব আলেমগণই আনেন । 


চার ঃ যা আল্লাহ: য্যতণঁত আর কেউ ম্রানেন না। 

ইমাম আব্‌ জাফর ত বারণ বলেন, হমরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাফসীর সম্পর্কে দ্বতাঁয় যে 
প্র্নয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, অথ “এমন তাফ্‌স'র বার অঙ্ঞতা কারো পঙশ্ষ হতেই ওজয় হসাবে 
গ্রহণৰ্োোগা নয” এর অর্থ হল, কুরআনের ব্যাখ্যার মল উচ্দেশ্যসম্‌হ প্রকাশ করতে সমর্থ না 
ছওয়া। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই বলে একথ।ই প্রকাশ করতে চেয়েছেন ষে, কুরআন ব্যাখ্যার 
এই প্রচেয়না প্রহ্পরকে অদ্ঞতা এবং ন্নিহালাত কারো জন্যই জ্রারেৰ নয় আমাদের এ দাবীর সমর্থনে 
ব্লস্‌লৃল্রাহ সাল্লান্ৰাহ: আলাইহ ওয়া সাল্রামের একটি হাদসও বাঁণ‘ত আছে। অবশ্া হাদঁসের সনদের 
বিশদদ্ধতা সম্পকে কহু আপত্তি রয়েছে । 

হষয়ত জাবদুপ্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) রসুললাহ সাল্লাল্রাহ্‌ আলাইহি ওয়া সালাম থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, (তান (স) বলেছেন £ চার ধরনের বিযয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে 


এক ঃ হালাল-হারাম সম্পার্ক'ত নিদে'শাবল', নার সম্বন্ধে অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর 
{হস্বাবে গ্রহণবোগ্য নযন। 

দৃই £ এমন তাফ্‌স'র যা আরবগণ করে থাকে। 

তিন? এমন তাফ্‌সার যা ‘উলামায়ে ফেরাম করে থাকেন! 

চার ঃ মংতাশাবহ্‌ আয়াত যার ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ জানেনা! আল্লাহ ব্যতীত 
ৰ'দ কেউ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দার করে তাহলে সে ম্থ্যাবাদশী। 


কুরআনের মলগাঁড়| ব্যাথা! কর! নিষিদ্ধ হওয়া সম্থজলিত কতিপ্য় হাদীস 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রস্‌ল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম. থেকে বর্ণননা করেছেন 
যে, তান (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্ত কুরআনের সনগড়া ব্যাখ্যা করে সে যেন তার *ঠকানা জ্রাহাহ্বামে 
বনিয়ে নেয্ন। 

হযরত ইয্‌ন ‘আব্বাস (রা) রস-ল:ল্লাহ সল্লাল্লাহব আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, 
তান (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্ত কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে অথব্য কুরআনের ব্যাখ্যায় এমন সব্ব কথা 
বলে ষা সে জানে না, তাহলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানরে নিল! 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) রস্‌ল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা ফয়েছেন ষে, 
তান বলেছেনঃ যে ব্যক্ত না জেনে কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা কয়ে, শে বেন তায় ঠিকানা জাহান্নামে 
বানিয়ে বনিল। 

হষরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রসলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়। সাল্লাম থেকে বণনা ফয়েছেন 
বে, তান বলেছেনঃ বে ব্যাঁঞ্ত কুরআন সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে, সে যেন তায় ঠিকানা জাহান্নামে: 
বানরে নিল। | 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাণ‘ত জ্ছে বে, রসল-ল্লাহ (সে) বলেছেন: যে কাঁক্ত কুযজান! 
সম্পফে মনগড়া কথা বলে, সে ৰেন তার ঠিকানা জাহামামে বানিয়ে নিল । i 


হৰষয়ত আবূ বাফ্‌র সদ্দীক (রা) বলেছেন, হে যমীন ! তুমি আয়াফে গ্রাস ফয়ে নিও হে আকাশ ti; 
তুম আম্বাফে আচ্ছাদিত করে নিও, যাঁদ আমি কুরআন সম্পর্কে এমন কথা বাল, যা আম জ্রান না। । 
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খল'ঁফাতুল মুলালনন হযরত আযং্‌ বাক্‌র সিদ্নীক (যা) বঙ্গেছেন, হে যমন, তাম আমাকে 
"""ল্রাস করে নিও, হে আকাশ, তুমি আমাকে আচ্ছাদিত করে নিও--যাঁদ আমি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা 
কায় অথবা এমন কথা বলি যা আম জানি না। 
ইমাম আব: জাফয় তাবায়ী (র) বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমুহ আনাদের দাবা সর্বতোভাবে 
সমর্থন করছে। অথ কুরআনের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা রস্‌লংল্লাহ সাল্লাল্লাহঃ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের স:স্পণ্ট বিশ্লেষণ এবং তাঁর নিধ্ণিরত পথ-নিদে“শন্া ব্যতীত অন:ুধাবন করা সম্ভব নয়, এ 
দিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করা কারো জন্যে জায়েষ নয় । 
অধিকস্তু মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানকার! ব্যক্তি যদিও এ ব্যাখ্যায় সাঁঠক সন্বান্তে উপনীত হয় তথাপি 
সে. অপয়াধা বলে সাব্যপ্ত হবে। কারণ তার এ সিদ্ধান্তের বিশুন্ধতা তার নিজের হ'ন্ধানিয়্যাতের 
(দড়বিশ্বাসের) ভিত্তিতে নয়; বরং এতো কেংল ধারণা এবং অন:মান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত মা । আর দীনের 
বিষয়ে যে অনুমান করে কথা বলে সে আল্লাহ্‌ ভা'আলার উপর এমন কথাই আরোপ করছে যাসে 
জানে না। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা কুয়আনুল কারীমে এ বিষয়টিকে তার যাল্দাদের জন্য হারাগ করে 
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“বল, আমার প্রতিপালক নিন্দ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্নীলতা আর পাস এবং অসংগত 


+ বরোধিতা-_এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা যার কোন দল*ল তিনি নাযিল করেন নি 
এবং আল্লাহ সদ্বন্ধে এমন কিছ: বলা, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই”--পসেয়া আরাফ £ঃ ৩৩)। 


- শৃতয়াং হযরত রস্‌ল:প্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়ান, যাকে আল্লাহ্‌ পাক নিজ 
: বয়ান বলে অভিহিত ধরেছেন, এ বয়ান ও বিশ্লেষণ ব্যতাঁত যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্রান হাসল করা 
যায় না--নিজ থেকে এধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানকার'! ব্যক্তি অজানা 'বযয়েরই এক নতুন প্রবক্তা 
El তার এম মনগড়া ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র পছন্দন'ঁয় অথেয় সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না কেন। 
কেননা কুরআনের ব্যাপারে :1 জেনে যে কোন কথা বলে সে মলতঃ অল্লাহ্‌র উপর এমন কথাই 
'“আয়োপ কয়ে যা সে জ্রানে না৷ 
ঠিক এ কথাটিই হযরত জুন্‌দুব (রা) হযরত রসৃল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে 
‘ষণ'না করেছেন, তান (স) বলেছেন £ যদি কেউ কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে আর তা নিভ:লও 
হয়, তথাপি সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। 
" ভ্টাল্লখিত হাদ’সে হযরত রস ললাহ সান্ৰাল্লাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লাম ম্‌লতঃ একথাই বলেছেন 
ৰে, মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করার ফলে উক্ত ব্যক্ত নিজ্ব কমের মাঝে অপরাধী হিসাবে বিবোঁচত হবে, 
যোঁদও তায় এ ব্যাখ্যা হুবহু সামঞ্রস্যপূর্শ হয় আল্লাহ্‌র পছণ্দন'যর নিভংল ব্যাখ্যার সাথে। ফায়ণ 
কুয়আন য্যাথ্যার ব্যাপারে তায় এ মনগড়া বিশ্লেষশ আলিম হা বিদন্ধ জনের বিশ্লেষণ নয়। তাই 
ফু়্জান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হ্‌ ও নভুল তথ্য যা সে পাঁয়রেশন করল বস্তুতঃ এতে সে আল্লাহ্‌র উপর 
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এমন কথাই আরোপ করল যা সে জ্রানে না। অতএব আল্লাহ্‌ কতৃক সতক‘কৃত ও ্নামিদ্ধ কাজে লিত্ত 
হওয়ার ফলে অবশেষে সে হ'ল একজ্ন অপরাধী 


কুরআনের ব্যাথ্য! *ংক্ান্ত ইল্ম এবং মুযাসসির সাহাবীগণ সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা 

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বাঁপত, তান বলেছেন, আমাদের মধ্যে যখন কেউ 
দশটি আয়াত শিখতেন, তথন তন এগুলোর অর্থ এবং এগুলোর উপর 'আমল করা ব্যতীত সামনের 
দিকে অগ্রসর হতেন না। 

আব ‘আবাদর রহমান থেকে বর্ণ‘ত, তান বলেছেন, আমাদেরকে যাঁরা .কুরআন শিক্ষা দিতেন 
তাঁরা বলেছেন যে, তাঁরা হযরত নব করীম সাল্লাল্লাহঃ আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে কুরআনের পাঠ 
গ্রহণ করতেন, দশখানা আয়াত শক্ষা করার পর এগুলোর মাঝে ‘আমলের যেসব কথা আছে সেগুলো 
অন:শ'লনে না আনা পযন্ত তাঁরা কখনো সেগুলোর পাঠ বন্ধ করতেন না! বর্ণনাকারী বলেন, 
কুরআনের তলাওয়াত ও তদনুযায়ী আমলের প্রশিক্ষণ আমরা একসাথেই গ্রহণ করেছি! 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ যান ব্যতীত আর কোন 
ম!‘বূদ নেই ! কুরআনের কোন্‌ আয়াত-কোন" ঘটনার প্রেক্ষতে-_কোথায় এবং কখন + 1যল হয়েছে 
এ বিষয়ে আমি সবা্ধিক জ্ঞাত। কয়আন সম্পকে আমার থেকে অধিক বিজ্ঞ কোন  ব্যাক্তর সন্ধান 
যদ আম পাই, যিনি এমন স্থানে অবস্থান করছেন যথায় সাওয়ারী হাঁকৈয়ে পেঁঁছতে হয়, তবুও 
আ'ম তথায় পে'ঁছব। 

মাসর্‌ক্ক (র) থেকে বার্ণত, তানি বলেছেন, আবদ ল্রাহ্‌ (রা) প্রথমতঃ আমদের সামনে সরা 
পাঠ করতেন, এরপর তিনি দনের এক দ'ঁ্ঘ সময় পযন্ত উক্ত স্‌রার উপর পযলোচনা এবং 
এর ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করতেন। 

শাকাঁক (র) থেকে বর্ণ‘ত, তিন বলেছেন, এক সময় হযরত আল’ (রা) হযরত ইব্‌ন আদৰ্যাস 
(র!)-কে হচ্জের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। বর্ণনাকারণ বলেন, এরপর তানি উপস্থিত লোকদের 
সামনে একটি সাযগর্ভ' ভাযণ দিলেন, যাঁদ তা তুকাঁ ও রম লোকেরা শ্‌নতো, তাহলে তারা সকলেই 
স্বতঃল্ফত'‘ভাবে: ইসলাম গ্রহণ করত! অতঃপর তিনি সরা নর পাঠ করে এর তাফদ'র করতে 
আরস্ত করলেন! 

আব; ওয়াইল শাকাীক ইব্‌ন সালামা থেকে বর্ণিত, তান বলেছেন, একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) সরা বাকারা পাঠ করে এর তাফস'র শুর: করলেন। তখন এক ব্যাক্ত বললেন, যাঁদ এ 
সরা কুদা লোকেরা শ্‌নতো, তারা অবশ্যই মুসলমান হয়ে যে । 

হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বণ‘ত, তনি বলেছেন, যে ব্যাক্ত কুরআন পাঠ করে 
এর ব্যাখ্যা করল না, সে একজন মরুবাস'র অথবা একজন অক্ধ ব্যক্তির সমতুল্য । 

আবূ ওয়াইল বলেছেন, এক সময় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হচ্জের মৌসুমে হচ্জের দায়িত্বে 
“লিয়োজিত হন। অতঃপর তানি লোকদের সামনে খুংবা প্রদান কর্নতঃ মিম্বারে বসে সরা নুর পাঠ 
করেন। আঙ্লাহ্‌য় কসম! যদি এ স্‌রাটি তুকাঁ লোকেরা শংনতো তাহলে তারা অবশ্যই মুসলমান 
হয়ে যেত। 

শাকাঁক (রর) থেকে বর্ণিত, তান বলেছেন, একাদন আমি হচ্জের তত্বাবধায়ক হযরত ইব্‌ন 
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আব্বাস (রা)"র নিকট গেলাম, অতঃপর তিনি মিদ্বারে বসে সরা নর পাঠ করে এর তাফস'ঁর 
_কয়লেন! যদি তা রমোঁগণ শুনতো তাহলে অবশ্যই তারা মুসলমান হয়ে যেত। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, কুরআন শরীফের তাফ্‌সঁীর এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের 
এলত মনোযোগ’ হওয়ার ভোর সগর্থন কালামে পাকের মধ্যেও আমরা বিদ্যমান দেখতে পাই কুরআনে 
ট্উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাহ নবাঁ করম (স)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেনঃ 
AALA 323 পলাল “ a5 ww Si r3 war Blau 
0 wt PES 55320! 3s 4-5 9) l- 12-2) 5 jn sta’ 3-3! En. 
":--“এক কল্যাণময় কিতাব আম তোমায় প্রত ন্াঁখল করেছি, যেন মানয় এর আয়াতসম্‌হ 
অনবুধাযন কয়ে এবং বোধশজ্রি সংপন্ন ব্যক্তগণ উপদেশ গ্রহন করে'’--(স:রা সযাদ £ ২৯)! 
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= “আম এই কুরআনে মান:যের জন্য সংপ্রকার দ্‌ণ্টান্ত উপস্থিত করেছ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ 
_করে"--(সৰ্রা যুমার £ঃ ২৭)।' 
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“এই কুরআন আরবাঁ ভাষায় বক্রতামুক্ত যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে”-(৩৯ £২৮)! 


হ£- অন:র্‌প আরো বহ: আয়াত যার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কুরআনের উপমা ও 
সনস'ঁহত থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য অন:প্রাণত করেছেন এবং নিদেশ দয়েছেন। এই িদেশ 
"প্রদান ও অন:প্রাণিতকরণ সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, কুরআনের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যর 
ইক্ষপ্রে কোন প্রাতবন্ধকতা নেই--সে সব আয়াতের তাবাঁল এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে অব্র্গাত লাভ কর! 
একান্ত বান্ছনীয়। কেননা কুরআনের ব্যাখ্যা অনধাবন করতে অক্ষম এবং এর খেতাব ব৷ সম্বোধন 
টরুঝতে, অসমর্থ ব্যক্তিকে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া বেমানান! তবে কুরআনের ব্যাখ্যা- 
এবশ্লেষণ সম্পর্কে ওয়াকফহাল হওয়ার শ দেয়ার অর্থ এই হ'তে পারে যে, মানুষ প্রথমে কুরআন 
বেবকেবে এবং এর মর্ম অন:পাবন করবে, অতঃপর এ নিয়ে গবেষণা করবে এবং এর থেকে উপদেশ গ্রহণ 
চকরবে। উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে বজ‘ন কে Et অর্থের ব্যাপারে অন্তর ব্যাঁক্তকে কুরআন নিয়ে 
গবেষণা করার নির্দেশ দেয়া" একেবারেই তাবাস্তুব এবং অবাস্তর! যেমন অবাস্তব হ’ল উপমা, উপদেশ, 
হক্মত ও পাণ্ডিত্যপ্ণ আলোচনা সম্বালত আরব কাঁবদের কোন কবিতা আব:তি করে আরবী 
বুঝতে অক্ষম ও অসমৰ্থ ব্যা্তদেরকে এ কথা বলা যে, তোমরা এর উদাহরণ এবং উপদেশ 

হণ কর। তবে এ নির্দে‘শস:চক কথাকে প্রথমে আরব ভাষা বৃঝা ও এই সম্পর্ককে অবগাঁত 
লাভত এবং পরে এর মাঝে উল্লিখত হিকমত থেকে উপদেশ গ্রহণ করার নিদেশপূ্ণ বাণী 
শহসাবে গ্রহণ কয়া যেতে পারে? অস্র ব্যাক্তকে কাঁবতার মাঝে বিদ্যমান উপমা ও উদাহরণ থেকে 
উপদেশ গ্রহণ কয়ার নির্দেশ দেয়া একটি অবাস্তব কাঙ্, যরং এ অবস্থায় মানুষ ও চতুণ্পদ জন্তুর প্রীতি 
বেশ প্রদান একই বরাবর । হ্যাঁ, আরবী বচনের অর্থ এবং এর্ন বাগধার। সৃশ্বন্ধে অবহিত হওয়ার 
পরই মানুযষেয় প্রাত এ িনেশ কাষ'কর হতে পারে। 
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8৮ তাফল'রে তাবান্ী 


এমনিভাবে fহকমত, নস'হত, উপদেশ এযং উদাহরণপুর্ণ গ্রচ্হ আল কুরআনের আয়াতের 
ব্যাপারটিও তাই! অথহি কুরআনের অর্থ সম্পর্কে ভস্রাত এযং আয়বণী ভাষায় অধিকতর ব্য ংংপস্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তদের ব্যতীত অসয় কাউকে উপদেশ প্রহণ করার আদেশ করা কোন চমেই জায়েষ নয । 
তবে উল্লিখিত বিষয়ে অল্র ব্যক্তকে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ এই হতে পারে যে, 
প্রথমে সে আরব’ ভাষায় বয়ৎংপাঁত্ত অজন করবে এবং পরে এ নিয়ে গবেষণা করে এর বিভিন্নম;খণ 


জ্ঞানগর্ভ উপদেশমালা থেকে নন'ঁহ'ত গ্রহণ করবে। 


সৃতক্াং আল্লাহ্‌র তরফ হতে বান্দাদের প্রত কুয়আন নিয়ে গবেষণা এবং এয উপমাসম্‌হ' থেফে 
উপদেশ গ্রহণ কর্নার দেশ প্রদান পারৎকারভাবে এ কথাই বুঝাচদ্ছে যে, কুয়আনের অর্থ ও মতলব 
সম্পকে অঙ্ঞ ব্যাক্তকে আল্লাহ্‌ কখনো এ কাঙ্জের জন্য বিদেশ প্রদান করেন নি। ‘আলিম বা জ্ঞানী 
ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাটকে যেহেতু এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া জায়েয নেই তাই নাঁদ্বধায় এ কথা! বলা 
যায় যে, তারা কুরানের এ সব আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্ঞান সম্বন্ধে অবশাই পারদ যে সমস্ত আয়াতের 
ব্যাখা জানার ক্ষেত্রে কোন অন্তয্নায্ন নেই। এ ববিযয়ে পূর্বেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেঁছ। 
এ কথাটির বিশুদ্ধতা মেনে নেয়ায় পর কুরআনের যে সব আয়াতের তাবাঁল ও তাফসীরের ক্ষেত্রে 
মানুষের ক্রন্য কোন অন্তরায় নেই এসব আয়াতের তাফ্‌স'র ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাক্‌স'র অস্বাঁকার- 
কার! সম্প্রদায়ের অহেত্বক উঁক্তটিও প্‌ণাপ্গিভাবে নাকচ হয়ে যর! 


কুরআনের তাফসীর এবং কতিপশ্ন হাদীসের ব্যাখ্যার তাকদীর অস্সীকারবারী সম্প্রদায়ের 


বিভ্রান্তিকর উক্তির পর্যালোচন! 
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণত, তিন বলেন, জিবয়ীল (আ!-এর্ন শিক্ষা দেয়া 
গলিাদষ্ট কঁতিপয্ন আয়াত ব্যতাঁত রসংলংপল্লাহ সাল্রাল্র'হ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালামে পাকের 
কোন আয়াতেরই তাফ্‌:সাঁয় করতেন না! হযরত আয়েশা (রা) থেকে আরও বার্ণত, তান বলেন, 
অিবরল (অ!)-এর শিক্ষা দেয়া নিদিষ্ট কয়েকাট আয়াত ব্যতীত রস্‌ল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ, ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কুরআন শর'ঁফের কোন আয়াতেরই তাফস'!র করতেন না! উবায়দ:ল্লাহ্‌ ইব'ন-“উন্নায় 
থেকে বণ‘ত, তান বলেছেন, ফিকহশাস্বরে বিশেষজ্ঞ মদ'নায় বহ, ফাকাঁহ-কে আমি পেয়েছি। 
তাঁরা সকলেই তাফস'র সংক্রান্ত কোন কথা বলাকে অত্যস্ত ক্লেশজনক মনে করতেন। সালিম ইব্‌ন 


‘আবদিল্লাহ, কাসিম ইব্‌ন মৃহাম্মাদ, সাঈদ ইবনুল মুসাঁয়্যব এবং নাক’ হলেন তাঁদের অন্যতম। _. 


ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে বর্ণি'ত, তিনি বলেন, আম এক ব্যক্তিকে কুর্মানের একট 
আয়াত সম্পর্কে হযরত সাঈদ ইবনল মুসায়িযবকে প্রশ্ন করতে শর:নেছি। তিনি বলেছেন, কৃংরআন 


সম্বন্ধে আাঁম কোন কথাই বলব না। 
ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাই? হযরত সাঈদ ইধন্‌ল মুলায়্যয সম্পর্কে বর্ণনা ফরেছেন যে, তিন 
কুরআন শরীফের ক্রোন একট আয়াতের তায়স'র সম্পর্কে fজিন্ঞাসিত হওয়ার পর বলেছেন, আমি 
কুরআন সম্পর্কে কোন কথাই বলব না! 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ, হবয়ত সাঈদ ইধনুল মুসায়্যব সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তান কুরআন 


শরীফের সুদ্পচ্টভাবে জানা বিষয়াট ব্যতাঁত অন্য কোন বষয়ে কখনো কোন আলোচনা করতেন না। 


ইব্‌ন সরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত ‘উবায়দাতুস্‌ সালযান' (র)-কে 
কুরআনের কোন্‌ একাঁট আয়াত সম্পর্কে জদ্ঞেস করলাম! তিন যললেন, সরলতা, সত্যবাদিতা 
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তাফসীরে তাযায়ী ং 
_এবং বিশুদ্ধপচ্হা অধলদ্বন কর কায়ণ কুরআন নাঁযলের প্রেক্ষিত সদ্বন্ধে বিজ্ঞ আলেমদের কেউ 


এখন আর বে'চে নেই! 

মৃহাদ্মাদ থেকে বাণত, তিনি বলেছেন, আঁম এফদা হষরত উবায়দা (র!)-কে কুয়্আনের 
কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তান বললেন, কুরআন নাযিলের প্রেক্ষিত সন্বন্ধে 
“প্রজ্ঞাবান উলামায়ে কেরাম সকলেই এ পৃথিবী থেকে চরাবিদায় গ্রহণ করেছেন। সৃতরাং তুঁম 
আল্লাহকে ভয় কর এবং সততা ও সরলতা! অবলম্বন কর। 

"ইবন আব’ মুলায়কা থেকে ব্ণ'ত, তিনি বলেন, কোন এক সময় হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
₹(রা)-কে কুরআনের এমন একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন কর। হল, ষাঁদ এ সম্পর্কে অন্য কাউকে প্রশ্ন 
করা হত, তাহলে অবশ্যই তান উত্তর দিতেন, কিন্তু হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) ডেক্ত প্রশ্নের উত্তর 
‘না পিয়ে) বিষয়টি সম্পর্কে নিজের অস্বীকৃতি ব্যক্ত করলেন। 

:: হযরত তালক ইব্‌ন হাবাঁব (রা) হযরত জুনদুব ইব্‌ন ‘আব্দল্লাহ (রা)-র নিকট এসে 
‘তাঁকে কুরআনের একটি আয়।ত সম্পর্কে জিপ্রেস করলেন! তিন বললেন, তুমি একজন ম:সাঁলম, আমি 
দক্ক তোমাকে আমার নিকট খেকে উঠে যাওয়ার সময্ন অথবা আমার কাছে বনে থাকার সময় কোন 
অন্য কাজ্রে জাঁড়য়ে দিতে পার? 

্য়াষীদ ইব্‌ন আব’ রাষাঁদ থেকে বাণত, তিনি বলেছেন, সবক জ্ঞান’ ব্যক্ত হযরত সা'ঈদ 
: চনৰ মৃলায়ার রে)-কে জ্যমৰা সর্বদা হালাল হারাম সম্পর্কে িন্রেস করতাম। কিন্তু একদা 
“বখন আমরা তাঁকে কুরআনের কোন একটি আয়াতের তাফস'র সম্পর্কে" জিন্তেস করলাম, তখন 
দি চুপ ফরে রইলেন, যেন তন প্রশ্নটি শোনেন নি। 


হবয়ত 'আমর ইব্‌ন মতরেরাহ্‌ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এফ ব্যক্ত হযরত সাঈদ ইবনুল 
Ee কুরআন শরাঁফের কোন একটি আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রচ্ন করার পর তান বললেন, 
কুরআন শর*ফের কোন আয়াতের বাখ্যা সম্পরকে আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না। এ বিষয়ে তোমরা 
এমন ব্যত্তিকে প্রশ্ন কর যিনি মনে করেন যে, কুরআনের কোন বিষয়ই তার নিকট অস্পষ্ট নেই। 
“অৰ্থাৎ এসম্পর্কে তোমরা হকরামাকে জিজ্ঞেস ক্র। 
সত ববদুল্লাহ- ইকুন অযবস:- সফর ইমাম শা‘ব' (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিন বলেছেন, আল্লাহ্‌র 
শপথ ! এমন কোন আয়াত নেই যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আম প্রশ্ন কাঁরনি, কিন্তু হাদঁসে কুদসী 
সম্পর্কে আম কোন প্রশ্ন ফাঁরান। 
::. শষ থেকে বাণত, তিন বলেছেন, তিনাট বিষয় এমন আছে যে সম্বন্ধে আম মৃত্যুর পর“ 
‘মহত পযন্ত কোন কথা বলব না! তা হ’ল কুরআন, রহ এবং কিয়াস, এ ধরনের আরো বহ: 
হাদাঁস। 
:. ইনাম আবূ জাফর তাবারণ বলেন, যদ কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, উল্লিখিত হাদীসসম্‌হ 
লিক আপনাদের কি রায় ? উত্তর £ “রস:ল:পল্লাহ সালালাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম নিদ“্্ট কতিপয় 
আয়াত ব্যতাঁত কুরআন শরশফের কোন তাফসীর করেন 'নি”। এই বর্ণ'নাটি অতীত অধ্যায়ে 
বীণত" আমাদের বক্তব্যের পণাঙ্গভাবে সমর্থন করছে।॥ অথ কুরআন শরাফের এমন ব্যাখ্যাও 
বয়েছে। ‘যে সম্বন্ধে ইলম হাসল করা রস্‌ল ল্লাহ সাল্লাস্সাহব ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্লেষণে 
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ব্যতীত স্তব নয়? তা হচ্ছে এই যে, নবাঁ করাম সাল্লাল্াহ: আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতের 
মাঝে বিদ্যমান আদেশ-ঠিযেধ, হালাল-হারাম, হ:দদ-ফরায়েয এবং দন ও শরাীঁআতের অর্থসমুহ 
বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দিবেন যা আল কুরআনে সংক্ষপ্তভাবে বব্‌ত হয়েছে। 

মবেপিার তাফসীর সংশ্রান্ত ইলম: হাসিল করা মান:ষের জন্য একান্তভাবে অপারিহায‘। তবে 
তাফসীর এবং বিভিন্ন হ্‌ক;ুম-আহকাম সম্বালত আয়াত যেগৃলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের 
সনা রস্‌লূল্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বয়ান স্বরংপ প্রদান করেছেন, ইত্যাদি 
বযয়গৃলো মানয় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রসুল:ংল্লাহ সাল্লাদ্াহ; ‘আলাইহ ওয়া সাল্লামের মোঁখিক 


বর্ণনা ব্যতীত আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়! 


তাই বুঝা যাচ্ছে যে, এ সব আরাতের ব্যাখ্যা মানবষ রসুলংল্লাহ সাল্লালাহ্‌ আলাইহ ওয়া সাল্লামের 
বর্ণনার মাধ্যমে. জেনেছেন আতর্র রস্‌ল-:প্রাহ সাল্লান্সাহ্‌ আলাইহি ওয়া সান্নাম জেনেছেন ওহ! তথা 
আল্লাহ্‌ কতৃক ঢ়েয়া তা’'সাঁম ও প্রাশক্ষণের মাধ্যমে, তাই তা হযরত হ্রবরীল (আ) অথবা অন্য কোন 
দৃত প্রেরণের মধ্যস্থতায়ই হউক না কেন। 

সুতরাং যে সব আয়াতের তাফসীর রসুল:ললাহ' সাল্লাল্লাহং অলাইতি ওয়া সাল্লাম হযরত 
জঅবর’ল (আ) থেকে প্রাপ্ত তা'ল'মের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের নিকট বর্ণনা করেছেন এগুলোর 
সংখ্যা একেবারেই কম! (অতএব এ-সব আয়াতের স্লপতা হেতু তাফসাঁর অস্বীকার) করার 
পক্ষে ববাঁল আওড়ানো কোনন্রমেই সমীচীন নয়৷) 

‘পর্বে আমরা এ কথাও উল্লেখ্য করোঁছ যে, কুরআন শরীফে এখন কতিপয় আরাতও রয়েছে যার 
তাফস'র সংক্রান্ত ইলম আল্লাহ্‌র নিজস্ব সত্তার সাথে মাখ সস, কোন নৈকর্টাপ্রাপ্ত ফারশ্‌তা এবং 
আল্লাহ্‌র প্রেশ্নিত নবাগণ পর্যন্ত যে ব্যয়ে অবহিত নন! তবে তাঁরা বিশ্বাস রাখেন যে, এগুলো 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে এবং এ-গুলোর ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলাই জ্রানেন। 


কুরআনের তাবাঁল এবং তাফ্‌স'ীর সংক্রান্ত ইলম যা মান;ধের জন্য অপারিহা্যয, তা আল্লাহ্‌র 
তরফ হতে হযরত ঁজবরাল (আ!-এর মারফত প্রাপ্ত অহঁীর ভিত্তিতে হযরত রসংলল্লাহ সালাল্লাহ: 
আলাইহ ওয়া সাল্লাম মানষের নিকট বয়ান করে দিয়েছেন। 


উৎ্মাতের নিকট কালামে পাকের তাফসীর পেশ করার নিদে“শ প্রদান করে আল্লাহ্‌ পাক 
নব করম সাল্লাল্লাহ: আলাইহি ওযা সাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেনঃ 

AAS Lr ASG Ax “ey @ পণ “An পণ LAC a 
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অর্থ { এবং আম তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছ, মান:ষকে সংস্পচ্টভাবে বুঝিয়ে 
দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ“ করা হয়েছে যাতে তারা [চিন্তা করে। (সরা নাহল £ 8৪)! 
অতএব “কতিপয় আয়াত ব্যতীত রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন শরাফের 
কোন তাফসীর করেন নি’ বর্ণ“নাটির ব্যাখ্যা যদ এই হয় যে, রসংলংল্লাহ; সান্রাল্লাহ্‌ আলাইহ 
ওয়া সাল্লাম কেবল আয়।তাংশ এবং শব্দাংশেরই ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন স্থ.লবুন্ধ সম্পন্ন লোকেরা 
মনে করেছে, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, রস্‌ল:ল্লাহ সাল্লালাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লামের 


প্রীত কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের উপকারার্থে তা রেখে যাওরার জন্য, মানুষের 
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_ননকট তা বয়ান করার জনা নয়। (উল্লিখিত আয়াত ও এ কথার মাঝে চরম বৈপরিত্য তাই এ 
কথাটি কোন ক্রমেই গ্রহণ যোগ্য নয়) । 
* উপরজু আশপ্লাহ্‌র পক্ষ হতে নবাঁ করম সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লামকে কুরআন পে'ঁছিয়ে 
দেয়ার নিদেশ দেয়া, e্ণ্া J১53৮ ৮} 5৭4-3 বলে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে" 
₹__তাঁকে অবাঁহত করা, আল্লাহ্‌র লিদেঁশত পত্নগান রসৃলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ 
১ হতে যথাযথ ভাবে হক আদায় করে পে'ঁছিয়ে দেয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া এবং ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
মাসউদের (রা) স্‌তরে বর্ণিত হাদ'সের বিশুদ্ধতা অর্থত “আমাদের কোন ব্যাক্ত কুরআনের দশটি আয়াত 
দৃশখে নিয়ে আয়াতসম্‌হের অর্থ এবং ‘আমল উভয় বিযয়কে আয়তছে না এনে কখনো সামনে 
অগ্রপর হতেন না” ইত্যাদি বিষয়গুলো ওঁ সমস্ত ব্যক্তিদের মূর্খতা সন্বন্ধেই পারচ্কার ইংগিত 
টড্রছে যারা হযরত আয়েশা সিল্দণঁকা (রা)-র সৃত্রে রস্‌ল:ল্লাহ সল্লাল্াহ, আলাইহ ওয়া সা- 
£-'দ্রামের থেকে বাঁণ‘ত হাদীস “রসল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ; ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁতপয় আয়াত ব্যতীত 
“'ডানামে পাকের কোন তাফস'র করেন নি”-_টির এ ব্যাখ্যা করেন যে, রসৃলংললাহ' সল্লাল্লাহবু 
ক:গ্সালাই হি ওরা সাল্লাম: উম্মাতের জন্য কালামে পাকের একেবারে কম আয়।তেরই ব্যাখ্যা করেছেন, 
"অধিক নয়। এতদ্ববতীত হযরত আয়েশা সিন্দগকা (রা)-র বাণত হাদাঁসের সনদে এমন ইল্লত ও শ্রহটি 
রয়েছে যে ত:টি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ধর্ম'ঁয় ব্যাপারে অশ:দ্ধ বিশুদ্ধ সনদের মাঝে পাথক্য বিধান- 
কারা ব্যাক্তদের থেকে কারো নিকটই এ হাদ'সকে প্রমাণ দ্বর্‌প পেশ করা জায়েয নপ্ন। কেননা 
=পছাদীীসের রাবণ জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয'যুবায়র! হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সুপ্রলিদ্ধ নন । 


ৰ 


[55 ইমাম আবু জাফর তাবারঁ বলেন, কৃরআনের ব্যাখ্যা সম্পরকে অস্বীকৃতি মুলক তাবিঈনদের 
শলযে সব বর্ণনা আমি পূবে উল্লেখ করোছ, এ সব বর্ণনার ব্যাপারে আমার মতামত হ’ল এই 
“যে, তাঁদের এ ধরনের কথা কোন আকস্মিক দুঘর্টলার ও ভয়াবহতার সমর সঠিক ফতোয়া দেয়া 
“থেকে অদ্বাকৃতি প্রকাশ করারই নামান্তর । অথচ তাঁরা স্বীকার করেন যে, মানুষের জন্য দীন 
“পাঁরগূর্ণ.না করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবাঁকে ম;ত্যু দেন নি এবং নিশ্চিত ভাবে তারা এ 
'ক্ৰথাও বস্বাস করেন যে, জীবনের প্রবতটি কেত্রে আল্লাহ্‌র কোন না কোন হ:ক্‌ম অবশ্যই বিদ্যামান 
“বয়েছে। চাই তা সুস্পষ্ট বণনার ভিত্তিতে হোক অথবা ইংগিতময় বর্ণনার ভিত্তিতে হোক! 
এলএতরাং তাফসরের ব্যাপারে তাদের এ অগ্বাকৃতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যাক্তর অস্বাঁকৃতির মত 
“নয় এবং করজানের তাফস'র ননাষন্ধ ও অবৈধ এ মানসিকতার প্রেক্ষিতে তাদের এ অ্দ্বগীকৃতি 
দিল না৷ বরং তাফসীরের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার ব্যাপারে, আল্লাহ কর্তৃক আ্ঁপ“ত 
দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে না পারার আশংকাই হল বস্তুতঃ প্‌ব'স:রি আলিমগণের 
*জদ্বাঁকৃতির মল কারণ। 

ইল্য তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং অপ্রশংসিত প্রাচীন তাফদীরকারদের সম্পর্কে 
কতিপয় বণ্ন! 

E " মুসলিম আবদংল্লাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন তানি বলেছেন, ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) কুরআন শরীফের 
কতই না স:ন্দর ব্যাখ্যাদাতা। 

॥‘আবদ ল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কুরআন 
শরীফের কতই না স:ন্দর ব্যাখ্যাদাতা 
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মাসয্‌ক-'আবদুলাহ (রা) থেকে অনরপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। 


ইব্‌ন আব মুলায়কা থেকে বাণত, তান বলেছেন, আম মুজাহদকে হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস 
(ব্লা)-এর নিকট কুরআন শরীফের তাফসীর সম্পরকে জিজ্ঞেস করতে দেখেছে। এ সময় তাঁর বিকট 
অপর এফ ব্যাক্তও উপস্থিত ছিল । তখন হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) তাকে বললেন, লিখ। বর্ণনাকারী 
বলেন, এমাঁন করে তিনি তাকে গোটা কুরআন শরীফের তাফস'র সম্পকেই জিজ্ঞেস করে নিলেন। 


মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আম ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা)-কে পুরো কুরআন শরফ 
তিনবার শুনিয়েছি। এ সময় আমি প্রতি আয়াতের শেযে ওয়াক্‌ফ করতাম এবং এ বিষয়ে তাঁকে 
জিন্তেস কুরতাম। 


আব; বাক্‌র আল-হানাফণ থেকে বাঁণ‘ত, তিনি বলেছেন, আম সুফেইয়ান ছওর'া (রা)-কে বলতে 
শুনেছি মুজাহিদের স্‌হে যাঁদ কোন তাফস'র তোমার নিকট পে'ঁছে, তাহলে এ-ই তোনার জন্য যথেষ্ট৷ 


‘আবদুল মালিক ইব্‌ন মায়সারা (র) থেকে বর্ণ'ত, তান বলেছেন, দাহ-_হাক কখনো হযরত ইংূন 
‘আব্বাস (ব্রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন নি । তি মাক্ষাত করেছেন হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের 
সাথে বায্ন নামক স্থানে এবং তথায়ই তান তাঁর থেকে তাফস'র শিক্ষা লাভ করেছেন। 


মাশ্‌শাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি দাহ্‌হাককে বললাম, তুঁম কি হযরত ইব্‌ন ‘আশ্বাস 
(রা) থেকে কোন কথা শ:নেছ ? তিনি বললেন না। 


যাকারিয়্যা থেকে বণ 'ত, তিনি বলেছেন, “বাযান” নামক স্থানে অবস্থানকালে হযরত আব: সালিহ 
(র)-এর নিকট ঁদয়ে একাদন ইমাম শা'ব* (র) ষাচ্ছলেন! এ সময় তানি তাঁর কান ধরে টেনে বললেন, 
তাফসীর করছ ? অথচ তুম কুরআন পড়তে জান না। 
হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবারর হযরত ইবন “আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
eda A addr 


MEE Ee 44১?" (সরা মমিন £ ২০) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তান বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 


Cand Fd 


তা'আলা পৃণ্যের বিনিময়ে পুণ্য ও পাপের বানময়ে শান্ত প্রদানে সক্ষম। নিঃসন্দেহে তিন সব 
শোনেন সব দেখেন! বর্ণ'নাকার' হ:সায়ন বলেন, আমি আ'“মাশকে বললাম যে, এ হাদীসটি আমাকে 
কালবাঁও বর্ণনা করেছেন, তবে তান ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা পাপের বিনিময়ে শাস্তি ও পণ্যের বিনিময়ে 
দশগৃণ প;ণ্য প্রদানে সক্ষম’' এরুপ বর্ণনা করেছেন৷ এ কথা শুনে আ'মাশ বললেন, কালব'ণীর নিকট ষা 
ভাছে তা যাঁদ আমার নিকট থাকত তাহলে আমার থেকে একটি নগণ্য বিষয় ও ছ:টত না! 

সালেহ্‌ ইব্‌ন মুসলিম থেকে বর্ণ‘ত, তান বলেছেন, একদিন, সৃদ্দই (র) তাফস্বীররত অবস্থায় 
ইমাম শা'বগ তাঁর নিকট দিয়ে যাঁচ্ছলেন। তনি তখন বললেন, তোমার পিঠে আথাত করা তোমার এ 
মঞ্জলিশে বস্যর চেয়ে উত্তম! 

মুসলিম ইব্‌ন আব্দর যূহমান আন-নাখ্‌'ঈ (র) থেকে বা্ণ'ত, তিনি বলেছেন, আমি ইবরাহীম 
(র)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি সদদ্দাকে দেখে বললেন, এ-তো সাধারণ মানুষের মত 
তাফসীর করছে। 

কাতাদা (র) থেকে বার্ণত, তান বলেন, তাফস'রের ক্ষেত্রে কালব' (র)-এয় সমময্দিা সম্পন্ন 
কোন মানষ আম দেখনি। 
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' ইমাম আবু জাফর তাবার! বলেন; আমি প.বেই কুরআন, ব্যাখ্যা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় এ 
£ কথা পাঁরণকারভাবে উল্লেখ করেছি যে, কুরআন শরফের ব্যাখ্যা মোলিকভাবে তন প্রকার £ 


এক £ এমন ব্যাখ্যান্তান যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য খাস করে মানুষের থেকে গোপন্‌ 

কেরে রেখেছেন। সে পর্যন্ত পেছা কোন মানুযের পক্ষে সম্ভব.নয়₹ তা হচ্ছে কিয়ামত লগ্নে সংঘাটত 

হবার মত ঘটনাবল'ঁর সময়সংচঁী । যেমন মারয়াম তনয় 'ঈসার অবতরণ, পাশ্চম দিগন্তে সুযেদিয়, 
য়া রো শিংগায় ফু’ক এবং কিয়ামত সংঘাটত হওয়ার নিধিত সময়স:চ ইত্যাদি৷ 


'পুই £ এমন ব্যাখ্যাজ্ঞান্‌ যা আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নব! করম (স)-এর জন্য নি্যঁরিত করে দিয়ে 

এছেন। উচ্মাতেব জনা নয্ন। তা হচ্ছে এঁ সমস্ত আয়াত যেগুনঁলর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগতি মানুষের জন্য 
একান্তভাবে জরুরী! কিজুু সাঁমিত জ্ঞানের আঁধকারাী মানু্য নব করাম (স)-এর বণনা ব্যতীত 
আগ;লোর 'ইল্‌ম হাসিল করতে অক্ষম । 
+ ভিন ঃ এমন কঁতেপয় আয়াত: যেগলোর তাফসীর সম্পর্ক'ত ইলম সম্বন্ধে ক.রআনের 
ভাষান্ন বিজ্ঞ প্রতাটি মানুষই অবগত আছেন। এ যোগ্যতার মাপ কাতি হচ্ছে এই যে, আরব 
ভাষা এবং যথাযথভাবে ৮১৪! (গ্বেরচিহ্ন) প্রয়োগে সমর্থ হওয়া, যা ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরব 
“লোকদের সহযোগিতা ব্যতাঁত অর্জ‘ন করা সম্ভব নয়। 


-*' তারাই সাঁঠক তাফস'র করতে অধিক যেগ্য যারা নিশ্বেদের, কৃত তাফসীরে হাদীসের আলোকে 
“সুস্পগ্ট প্রমাণাদ পেশ করতে সক্ষম৷ চাই তা মশহ'ংর হাদসের ভিত্ততে হোক কিংবা ন্যায়পরায়ণ, 
এঁনভরষোগ্য বর্ণনাকারীর, বর্ণনার ভিত্তিতে হোক অধব্া এর বিশযদ্ধতার উপর ইংগিত “বিদ্যমান 
একার কারণে হোক! 

(শ" এমানভাবে তাফসীর শাল্র্রে তারাই হলেন অগ্রগণা যারা নিজেদের কৃত তাফস'রকে প্রমাণাদি সহ 
সসহজ্জ ও সরলভাবে পেশ করতে সক্ষম৷ তা ভাষার প্রাঞ্জলতা, সংপ্রসন্ধ কাঁবতার মাধ্যমে প্রমাণাদি 
পেশ করা, এবং সাবলীল তা ও শব্দের বহুল প্রচলনের কারণেই হোক না কেন। এই গণের আধিকার!ী 
প্রতিটি ব্যক্তই হলেন ব্যাখ্যাকার এবং মংফাস্‌সির। তাদের জন্য তাফসীর করা বৈধ-এ শত‘ সাপেক্ষে 
যে, তাদের এই তাফস'ঁর যেন সাহাবা, আইম্মা, তাবঈন এবং উলামাদ'নের তাফসীরের সমা 

আঁতচম করে চলে না যায়! 


কুর মাল, অূর! এবং আয়াতের, নামসমূহের ব্যাখথ্যা-সংক্রাযত্ত আলোচনা 


ইমাম আধ জাফর তাবার' বলেন, রস:লুলাহ সাল্লাল্লাহ: আলাইহি ওয়া! সাল্লামের প্রতি অবতরণ“ 
গ্রচহ অ৷ল-কুরআনের চারাঁট নাম আল্লাহ্‌ তাআলা কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন। ঃ 


এক ঃ আল কুরআন! বেগন তিনি ইরশাদ করছেন ঃ 
a de AL PANETT! Ed! Ad dud ww AA Arad ade £3 Far 


A A পলা A 


e OLA od ali 


Edad পপ [Ed 


“জাম তোমার নিকট উত্তম কহন’ বর্ণনা করাছ-_ওহ'ীর মাধ্যমে তোমার নিকট এ-কুরআন প্রেরণ 
ফয়ে, যাঁদও তুম এর পর্বে ছিলে অনবহিতদের অস্তভক্ত”- (সরা ইউছুফ ১২ ঃ ৩) 
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৫৪ 
CAS Pad A AJ Dad Aa TA AS [2 EJ oa3A a | 
- Ogg 433 pR SIS SJa3lal gt gle ala OUR a Ol 
Pat [] Ed শা পা Lad পা A bi ad 


“এ কুরআন বনী ইসরাঈল যে সব বিষরে মতভেদ করে তার অধিকাংশের বত্তাস্ত তাদের নিকট 
বিবৃত করে” (আন্‌নামল ২৭ £ঃ ৭৬) 
দুই ঃ আল-ফুরকান।. আল্লাহ্‌ পাক তাঁর নবণ করীম (স)-এর প্রতি প্রেরিত ওহকে আল- 


ফুর্কান্বলে নামকরণ করে বসছেন £ 


dA adda 


+ 1-25-3 G-amllalo} O58) sd. gle OWA] Jo SIN Jh-5 


dad Ad Id Arad AH তে Arar 


ad সা 


“কত মহান তান যান তাঁর বান্দার প্রত ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য 
সতর্ক'কারী হতে পারে” (আল-ফুরকান ২৫ £১) 


তিন ঃ আল-কিতাব! যেমন আল্লাহ্‌ পাক কালামে পাককে আল-কিতাব বলে নামকরণ 


করে বলছেন ঃ 


ad td AAS LI ME TEA Cd 


sds sb dx G3) HB Aon 


লা 


toed Br Crrrut Ad AA A 
_ last b> ye 4-22 3 pS 


oo) 


“সকল প্রশংসা আলাহ্‌ তা'আলারই যানি তার বান্দার প্রীত এই কিতাব না'যল করেছেন এবং 
তান এতে কোন অসংগাঁত রাখেন ন, বরং হঁহাকে করেছেন তান সংপ্রাতাত্ঠত। 
(আলকাহফ ১৮ ৪ ১) 

চারু ঃ আষঁ-যক্র!। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই পবিত্র গ্রন্থকে আয-ঁযক্‌'র বলে অঁভাহত 


করে বলছেন ঃ 


AY Le Ce “AS AAG AL JAS 


- Usk. nm) al IF 4! thst omit 


a টি 


“আমই যিকর নাযিল করেছ এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব” (আল ঁহজ্‌র ১৫ £৯) 


পাঁব্র কালামে পাকের উল্লিখিত চারটি নামের প্রত্যেকাট নামেরই এমন অর্থ ও ব্যাখ্যা রয়েছে 
যা অন্যটির মাঝে নেই। ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হ’ল £ 

আল-কুরআন ঃ শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফস'রকারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র মতানুসারে এর অর্থ হ’ল তিলাওয়াত এবং কিরাআত এই শব্দাট 
হ'ল ৬1১%! ৮; বাস্যের মাঝে বাণত ১-5 হ্লিয়ার 4৭4 বা শব্দমল। যেমন ৩,-$! 
co HT, OLAA - 2 BL AE foal, OLAS. ELIAS িৰার এবং ও)! 
pts Grd! 0-1 81 5/4 ক্রিয়ার ১৭২ বা শব্দম্‌ল। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র!)-র বর্ণননাটি হ'ল এই যে, তিন আল্লাহ্‌র বাণ (আল কিয়াম! 
৭৫ £১৮) সম্পর্কে বলতেন যে, ১.8]; 136 অর্থ হ'ল ॥:১৯ এবং এ], €-৮51 অর্থ‘ হ'ল 
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4-1১1 হষরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র এ কথার তাংপর্য হ'ল J} $150 ola 135 
ssi ৩1 {০৮২-১ (৭ (যখন আম তোমার নিকট কুরআনের করাত বর্ণনা করে দিব, তখন 
তুমিও আমল করবে ও িধয়ের উপর যা আম তোমার নিকট বর্ণনা করোঁছ করাতের সাথে।) 


EE ইমাম আবু জাফর তাবারাঁ (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র হাদ'াঁসের ব্যাখ্যায় 
আমরা যা বলোঁহছ এর বিশুদ্ধতা হযরত আবদুরাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাসের অপর একটি বর্ণনার দ্বারা 
অধিকতর সৃগ্পষ্টভাবে প্রতাঁয়সান হয়! তা হ’ল এই যে, হযরত ‘আবদ:ল্লাহ ইব্‌ন ‘আব্বাস থেকে 
“বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 
Ee | C-ladr Car পaণণ ডি 


a3 ELIAS OF IE (ly dacs Cals ON) 


Cad 


ETAT ঢপ EE RATA MES 


518 a3) dle GULLS ll 6 


- Agia oli ells LTH) Js 


ইমাম আবু জাফর তাবার' (র) বলেন ষে, হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এ রেওয়ায়েত 
পারলকারভাবে এ কথাই প্রমাণ করছে যে, হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) র নিকট ৩1১28-)] "এর 
"অর্থ হ’ল $৮1,১41 কেননা এ শব্দটি হ’ল ৩; ্িরার ১১২ বা শব্দম্‌ল! 
: ut তবে প্রখ্যাত তাবঈ হযরত কাতাদা (র)-এর মতানুসারে এ শব্দাট হ'ল (একট বস্তুর সাথে 
অপর একাঁট বস্তুকে একত্র করার সময় বক্তা যে বাকাটি বলে থাকেন তথা) ১ ০১৪ হিয়ার 
EPS বা শব্দমূল! যেমন তোমরা বল, bila LAA) ada wl, 3 এর দ্বারা তোমার: 
টেদ্দেশা হ’ল. উচ্টরীটি সম্ভানের সাথে নিজের গ্রভশিযকে কখনো মিলায় নি। যেমন আমর ইব্‌ন 
“ক্কুলছুম আত-তাগলা বব তার নিদ্ন বাঁণ“ত।ঃ 
UoamdlS I Osa ol Ay Ns ste lz) lH dls 3 
- tee E50 pl Cle Atal Jha soyS 
কঁব্তার মাঝে বণিত ছে [3১5 থেকে ১.) 4 =) +**30!] (সে তার গভশিয়কে 
সৃপ্তানের সাথে লায়ন) অর্থ নিয়েছেন। 
ত ূ হযরত কাতাদার-ব্ণনাটি এই, 
& C-lags Cr a AALS | 
ddl aE ia 9 3-4-3 (ut, Fy Ane talon TI) sa 4} 5 5303 of 
Cola AGIA 


Ade tly Ads a3 fd32 (ASDF 35003 150) 


হধরত কাতাদা (র) থেকে অন;রুপ বাঁণ‘ত আছে যে, তিন কুরআন সংকলন করাকেই কুরআনের 
তাবাঁল বলে মনে করতেন। | 
ইমাম আবৃ জাফর তাবারণ বলেন যে, হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) এবং হযরত কাতাদা (র)- 
এর পূবেল্লখিত উভয় মতের 'বশবুদ্ধতার পক্ষেই রয়েছে আরব ভ্াযায় একাঁট যুক্তিযুক্ত কারণ, 
তবে আল্লাহ্‌র বাণ! 
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6৬ তাফস'রে তাবারাী 


Folens AG Srard ra Class Cras Aout S 
ASTyT 50 U3 130 aly ana bale Ol 
(ইহা সংরক্ষণ এবং পাঠ করানোর দায়ত্ব আমারই, সৃতরাং যখন আম উহা পাঠ কাঁর তুমি সে পাঠের 
অনুসরণ কর)-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস '(রা)-র মতই সবধিক উত্তম কেননা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবাঁকে একাধিক আয়াতে তার নকট প্রেরিত প্রত্যাদেশর অনুসরণ করে 
চলার জন্য নিদেশ দিয়েছেন। তবে কুরআ্জান সংকলন করা পর্যন্ত অবতরণ আয়াতের অনংসরণ 
বর্জন করার ক্ষেত্রে তাকে কোথাও অন:মাঁত দেয়া হয়ান! অতএব আল্লাহ্‌র বাণী ধা, 1359 
4-3l,-° EAL ও অনান্য আয়াতের মাঝে ববিদামান হুকুমের মতই যথায় আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু: আলাইহ ওয়া সাল্লামকে তর নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশের অনুসরণ কয়ার জন্য 
নিদে“শ দিয়েছেন! 
এখন যদ এঠা) 53'5 sUl,-5 135 -এর অর্থ 4.54.) LAL ex3? elt.4f 30 (বখন 
উহাকে আম সংকলন করব তখন তুমি এ সংকলনকৃত কিতাবের মাকে বিদ্যমান হুকুমের অনুসরণ 
কব্বে) ধরে নেয়া হয়, তাহলে J S31 4) ols [,_%/ (অর্থঃ পড় তোমার প্রত্পালকের 
নামে যান সৃশ্টি করেছেন) এবং ১4-306 ০৪-145] 4-4! 191 (অর্থঃ হে বপ্াচ্ছাদিত: উঠ সতর্ক 
বাণ? প্রচার কর) ইত্যাদি ধরটনর অপরিহার্য নির্দেশগংলোও সংকলনের প্রতিটি আয়াতের পূর্বে 
অপরিহার্য না হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে দ*ড়ায়। অথচ এ কথা ঠিক নয়, বয়ং কৃরআনে অনুসরণ 
এবং এর বাস্তবায়ন রসল লাহ সাল্লাল্লাহন আল'ইহি ওয়। সাল্লামের জন্য অপারহা্যযfছিল। চাই তা 
ক’লত হোক বা অসংকলিত হোক সুতরাং এ]).5 ৪ 30 5],-5139-এর সম্পর্কে ষে 
বাখ্যা 0 7218. 4 olla TG LIA UD ale 1১৬’? পেশ করেছেন তাই হ’ল 
সহাঁহ এবং নিভ্‌ল। অ ব্যাক্তর ব্যাখ্যা নয় যিনি বলেন যে. উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হ'ল 
HAE ৫৫33:৮5)। 1309? যেমান ভাবে নিম্ন বাঁ্ণ'ত কবিতা £ 
Ul ty lms sv3 Jal + hig 43%) Clyte Hhodlilyne 
এর মাঝে বঁণ‘ত- ঘাঁ), ৯৪-৪3 থৈকে £৪1,-43$ ৮+ 3অর্থৎ নেয়া হয়েছে। 


"যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ০1১-} শব্দট কি করে 281 )-!-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে? এতো 
2ঃ১:৯-এর অর্থে“ ব্যবহৃত হয়েছে? তবে এর উত্তরঃ ০1 ৮৬5” এর অর্থে যেমনিভাবে 
৮2৭ কে লা: বলে আঁভাহত করা যায় এমনিভাবে ॥3):4"কে ঢাঁ,-; বলে অভিহিত করা 
যায়, যেমানিভাবে কোন এক কাব স্ন্্ীর প্রীত লিখিত তালাকনামার বিশ্লেযয করে বলেছেন, 

SIAL Gala fa olS—lgidy 2 ry S333 


উল্লিখিত কবিতায় কাঁব ০155 বলে ০434 অর্থ নিয়েছেন। 
আলফুরকানঃ তাফসগরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তবে 
অর্থে“র দক থেকে এগুলো এক এবং অভিন্ন! 


হযরত ‘ইকরামা (র) থেকে বাণত, তান বলতেন, 61,%)| শধ্বের অর্থ হ’ল ০:ঃ]| বা মৃক্তি। 
হযরত স্ৰী (র) শব্দাঁট অন;র্‌প ব্যাথ্যা করতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) বলতেন, ৩৮/১! 
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তাফসীরে ত'বারী ৫৭ 


- শ্ব্দের অর্থ হ’ল ef (বাচার পথ)। মুজাহিদও শব্দাটর ব্যাখ্যায় অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। 
_ অধিকন্তু মুজাহিদ (র) আল্লাহ্‌র বাণী 51১%] £৯ -এর ব্যাখ্যায় বলতেন, 01,41 ১১-২ হ’ল 
a দিন-যে দিনে আল্লাহ্‌ তা'আলা হক ও বাঁতলের মাঝে পার্থক্য নিয় করে দেবেন। 


ইমাম আব: জাফর তাবারী (র) বলেন, ৩৬১% শব্দের এ সব ঝ্যাখ্যার শব্দগত বিভিন্নতা 
থাকা সত্ত্বে ও অর্থের [দক থেকে এগুলোর মাঝে তেমন কোন পাথ ক্য নেই! বরং এগুলো একে 
অপরের খুবেই িকটবত'। কেননা যার জন্য কোন পথ আছে তার জন্য অবশ্যই এ পথের দ্বারা 
"5৪ বা মুক্তির ও ব্যবস্থা আছে। আর যার জন্য ১(-)-এর' ব্যবস্থা আছে তাকে অবশ্যই 
“"অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা কল্পে সহযোগিতা করা হবে এবং পার্থক্য করে দেয়া হবে অবল্যাণ 
: অন্বেষণকারণ দ্‌রাচার ও দুচ্টসত্বার মাঝে। 
সুতরাং ৩৪,%)| -এর অথ সম্পর্কে যে সমস্ত বণনা আয পর্বে পেশ করেছি, সবগুলোই 
হ’ল অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং অতীব পিভ'রযোগ্য। কেননা এসব শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন। 
আমার মতে মলেতঃ ০৬/%। শব্দের অর্থ হ'ল পরস্পর দুটি বন্তুর মাঝে পার্থ'কা এবং ব্যবধান 
সৃণ্ট করে দেয়া! এ কাজ্গটে বিচার, নাঙ্রাত, গ্রন্নাণাদ পেশ, বলপ্ৰয়োগ এবং হক ও বাতলের 
মাঝে পার্থক্য বিধানকার বিযয়ের দ্বার্ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। 
উল্লিখত আলোচনার গ্রেন্ষঠ্ে একথাটি অত্যন্ত স:দপৃণ্ট ভাবে প্রাতভাত হচ্ছে যে, কুরআন 
যেহেতু তার নিজ্রগ্র প্রমাণাদি 'দয়ে, করণ্বর ও বর্জনীয় কাযধ্লির নিদে“শনা ং 
'পদ্হীকে সহযোগিতা আর EGE দকে লাাঞ্ছত করে হক এবং বাঁতলের মাঝে পার্থক্য করে 
শদয়েছে তাই আল-কুরআনকে আাল-ফুরকান বলে নাগকরণ করা হয়েছে! 
আল-কিতাব £ঃ ০৮ শব্দটি (15 ৩:5 ক্রিয়ার শব্দমূল যেমন তোমরা বল, ৮৮৪% ৩৯ 
এবং টি টী তেল - লোলত:। হ’ল লেখকের লিখা কঁতপযর বর্ণগাল্য। তাই তে। সম্বণ্টগতভাবে 
হোক বা বিচ্ছিন্নভাবে হোক এগুলো ০৯০* (লিখিত ) হওয়া দত্বেও এগ্‌লোকে ০৮5 
“বলে নাগকযণ করা হয়েছে। যেমনি ভাবে কাঁব ৪1,41 3] ৯ $১ লা পংা [ততে 285 বলে 
৬3:4 অৰ্থ নিয়েছেন। 
আয্‌-যিক্র (5-!1) ৪ এ শন্দের মাঝে মলতঃ দু অর্থের সঙাবনা রায়েছে। 
(এক) কুরআন শরাফের দ্বারা যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের্কে নিজের কথা স্মরণ 
“করিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর জায়েয-নাজায়েয, ফরায়েষ এবং অন্যান্য হ্‌কুম-আহকোম 
‘সম্পর্কে পাঁরাচত করিয়ে দিয়েছেন তাই কুরআনকে ১55 (স্মরণ) থলে আখ্যায়িত করেছেন। 


_— 


Bk. 


(দুই) জাল-কুরআনে বাস! মানবের জন্য কুরআন যেহেতু সম্মান ও ন'র্দোর বিষয়, তাই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আল-কুরআনকে ,£4-]) (সম্মানের বস্তু) বলে আঁভাঁহত করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌ 


Aad wr GIA de FHA 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন ? <)৯;%.! 4 2534 419 "কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের 
পা বল ad 


জন্য সম্মানের বন্ধু”--(সৃরা যৃখরুফঃ 88)! 
হযরত ওয়াসিলাহ্‌ ইব্‌নডল আমকা' (রা) রসল:ল্লাহ সাল্লাল্সাহ, আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
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Gy ঢাফসঁরে তাবার । 


বর্ণনা করেছেন, তান বলেছেনঃ আমাকে তাওরাতের বিনিময়ে আস:-সাবউত-তুয়াল (J1301 eget) 
যাবরের বিনিময়ে.:‘আল-মাঁঈন” (১::*!!) এবং ইঞ্জীলের বিনিময়ে আল্‌-মাদানণী (9041) প্রদান 
করে আল-মতফোস্‌সালের (+341) মাধ্যমে (অন্যদের উপর) শ্রেন্ঠত্ব দেয়! হয়েছে! 


হযরত আব: কলাবা (রা!) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে বণনা করেছেন, 
ভিনি বলেছেন £ঃ আমাকে তাওরাতের বিনিময়ে “আস:-সাবউত-তুয়াল”, যাবুরের, বিনিময়ে “আল- 


মান তব: টিতদন্লের -।কালিমধে.“আল-ম'ঁঈন” দান করে আল-ম;ফাস্‌সালের মাধ্যমে (অন্যদের 


উপর ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে৷ 
খালিদ বলেন, লোকেরা মুফাস:সাল স্‌রাগুলোকে “আরাবা” বলতে । তবে কেউ কেউ বলেছেন, 
আরাব'ী স্‌রাগুলোর মধ্যে কোন সজদা নেই। 
হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আত্‌-তুয়াল হ'ল তাওরাততের মত, 
আল-ম'ঁঈটন হ'ল ইঞ্জললের মত এবং আল-মাছান'ণ হ’ল যাবরের সত, তবে এর পরবতী জন্য৷] 
সরাগৃলোর দ্বারাই কুরআনকে অন্যান্য আসমান! গ্রচ্হের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। 


হযরত ওয়াসলাহ ইব:ন:ল আস্‌কা' (রা) রস্‌ল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বণনা কারছেন, তিনি বলেছেন £ঃ আমাকে আমার প্রভু তাওরাতের বিনিময়ে “আস্‌-সাবউত[-তবয়াল”, 
ইঞ্জললের বানময়ে *আল-মাছান'ী” এবং যাবুরের বানময়ে “আল-মাঁঈন” প্রদান করে শ্রেণ্ঠন্ব 
দান করেছেন আল-মুফ্যস্‌সালের মাধ্যমে 

ইমাম তাব্‌ জাফর তাবারা বলেন, আল-বাকারাহ, আল-ইগরান, আন-নিসা, আল-মারদাহ', 
আল-আনআম, আল-আ'রাফ এবং. ইউনুস প্রভাত সরা হযরত সাঈদ ইব্‌ন জনবায়র (র)-এর 
সতান:সারে আাস:-সাবউত-তুয়ালের অন্তভংক্ত। অনুর্‌পে একটি কথা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও 
বাঁণ“‘ত আছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, একদিন আমি হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (র!)-কৈ 
জিজ্ঞেস করলাম, মাছান'র সরা আল্‌-আনফাল এবং মঁঈনের সরা বারাআহ্‌ (তওৱা)-কে আপাঁন কেন 
একত্র করে ফেলেছেন এবং এ দঃ" সরাোর মাঝে ॥এ৯১-}! ০+২০-]! এ! +২ না লিখে তাদের আস্‌-_. 
সাবউত-তুয়ালের গধ্যে সান্নবেশিত করে নিয়েছেন? কোন 'জ্রিনিস আপনাকে এ কাজ করার প্রতি 
অন:প্রাণেত করেছে? হযরত উসমান (রা) বললেন, দ'ঁ্ঘ' দিন পর্যন্ত রস্‌ল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহ 
ওয়া সাল্লামের প্রতি বহ: আয়াত বাঁশশ্ট বড় বড় স্‌রা নাযিল হয়। সাধারণতঃ রস-ল;ল্লাহ' সাল্লাল্লাহ: 
আলাইহ ওয়া সাল্লামের এই অভ্যাস ছল যে, যখনই তাঁর প্রত কোন 'ঁকছ:ু নাধিল হ’ত, তখনই 
তিন ওহ লেখককে ডেকে বলতেন, এই আয়াতাঁট অমুক স্‌রার মাঝে শামিল করে নাও যথায় 
এই এই কথা আলোচিত হয়েছে। মদীনায় অবতাঁর্ণ স্‌রোসমুহের মাঝে প্রথম পায়ের স্‌রা হ’ল 
আল-আনফাল এবং শেষ পর্যায়ের সরা হ’ল সৃরা-বারাআহ। সরা দংটির ঘটনাবলী পরদ্পর সামঞ্জসয- 3 
পূ্ণণ। তাই আম মনে করোঁছ যে, সরা বারাআহ্‌ আল-আনফার্লেরই অন্তভক্ত। রস্‌ল:ল্লাহ ॥ 
সালাল্লাহ্‌ আলাইহ ওয়া সাল্লাম এ পাথবণ থেকে চর বিদায় গ্রহণ করেছেন, অথচ এ কথাটি তিন ও 
আমাদের নিকট বলে যানান। এ কারণেই সরা দ:টির মাঝে ॥২২১-]। ১+২০-}] এ৷ =! না লিখে 
উহাদেরকে একন্রে উল্লেযখ করে আস.-সাবউত-তুয়ালের” অস্তভক্ত করে দদয়েঁছ। 
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তাফস'রে তাবারাী 6৯ 


ৰ হযরত ‘উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা) থেকে বাঁণ“ত এ রিওয়ায়েত সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রকাশ 
= করছে যে, “সরা আল্‌-আন্‌ফাল, এবং সরা বারাআহ আস্‌-সাবউত-তুয়ালের অনস্ত্ভঃক্ত”। হয়রত 
{ উুঙমাদ গন’ (রা)-কে রসলংলাহ সাল্লাল্লাহং আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি বলে যাননি এবং 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি উহাদের আস-সাবউত- 


তুয়ালের” অন্ত্ভ'ক্ত মনে করতেন না। 
এ" হইৃধ্াম আবূ জাফর ভাবার বলেন, উল্লিখিত স্‌রাগুলো কুরআনের অন্যান্য সরাসমূহ থেকে 
Es দর্ঘ" হওয়ার কারণে উহাদেরকে “আস: -সাবউত-তুয়াল” বলে নামকরণ করা হয়েছে! 


: আল-মঈন (০:-:2-%!) £ শতাধিক [কিংবা একশত অথবা এর থেকে সামান্য কম আয়াত সম্বলিত 


সুরা সগহকে আলা-মঈন বলা হয়৷ 
আল-মাছানা (৮/৮০) ৪ ম'ঁঈনের সাথে সংাশ্রণ্ট স্‌রাগংলো হ'ল আল-মাছান'ী ৷! মঈন হ'ল 
প্রথম পর্যায়ের এবং মাছান'ী হ’ল দ্বিতীয় প্যারের। কেউ কেউ বলেছেন, আল-মাছ৷ন'র মাঝে যেহেতু 
আল্লাহ:তাআলা খবর, লস হ'ত এবং উদাহরণসম:হ বারংবার উল্লেখ করেছেন তাই এ ধরনের কতগুলো 
_সৃরাকে আল-মাছান’? (যা পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াত করা হয়) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে! এ ধরনের 
“উক্ত হযরত ইব্‌ন আব্বাস রা).থেকেও বাঁ্ণ'ত আছে। 
হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবারের (রা) থেকে বাণত, তান বলতেন, এ 
যেহেতু ফারায়েয এবং শরণ আতের বিধান বারংবার আলোচিত হয়েছে তাই উহাদেরকে আল-মাছান! 


সমস্ত সুরার সধে 


‘শরলে নামকরণ করা হয়েছে। 
হযরত সাঈদ ইবন জুবায়ের (রা) বলেছেন, সংখ্যায় আধক এক জামাআত লোক বলেছেন, সম্পুর্ণ 
কুরআন শরফই হল আল-নাছান'ী। 

অপর একদল লোক বলেছেন, সরা ফাঁতহা হ'ল আল-গাছান'ী। কেননা প্রতেক নাদাষে 
সুরা ফাতিহাই বারংবার শতলাওয়াত করা হর সামনে তাদের নাম ও এর কারণগুলো 
বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা এবং এ ননয়ে যে মতপার্থক্য হয়েছে-এর সাঁঠক ও সহ'ঁহ্‌ তথ্য 


Ca tr re Bae dr aAdl rr 


Gill oa lage dilio-81 55.19 (“আগ তো তোমাকে দিয়েছি সরা ফাতিহার সাত আয়াতঃ"-_সৃর। 
me a 
হিজর £ ৮০) আয়াতের ব্যাখ্যায় প্‌ণক্গিভাবে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ তা'আলা। 
কুরআনের স্‌রাসম্‌হের নামের ব্যাপারে রসলংলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লান থেকে যে 
-রিওয়ায়েত বিবৃত হয়েছে অনুরুপ ব্ণ'না বিদ্যমান রয়েছে জনৈক কাঁবর কবিতায় মাঝে। কব 
"বলেছেনঃ 


FE 0 | ER sans U2-*১১ ie 2} sb ust abd cr 24l> 
E800 TY 4.3 o-r~tjhll er EL y- $ ants Ulfa-ts 
lat stil Uaad-alljs = Eo AE u!sl- 4H land tonsils 


শেপথ. করছ আমি সাতটি বড় স্‌রার, তৎপরবত'ঁ মাঁঈনের যার মাঝে আছে একশত আয়াত, 
মাছান'র যার মধ্যে (বিষয় বন্ধু) পুনঃ পুনঃ আলোচিত হয়েছে, তোয়া-সনের যার সংখ্যা $তনাট, 
হাম'মের যার সংখ্যা সাতটি এবং মুফাস:সালের যাকে পৃথক করা হয়েছে ২২০! ০৬২১! 4! "! 
দ্বারা) । 
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৬০ তাফসীরে তাবারণী 


ইগাম আব জাফর তাবার! বলেন, উাঁল্লাখত নামের ব্যাপারে আমরা যে ব্যাখ্যা ইতিপূরবে' পেশ 
করেছ এর বিশুদ্ধতার উপর পূবেক্তি কাঁবতাগৃলো পাঁরৎকার ইংগিত করছে। 

আল-মুকাস্‌সাল (0-)!) ৪ যেসব স্‌রাকে ॥:১-]) ০*=১-:| এট! ০-7 দ্বারা ঘল ঘন ফাসল 
বা পৃথক করা হয়েছে এগংলোকেই মুফাস্‌সাল বলা হয়! 

ইমাম আব: জাফর তাবারণী বলেন, কুরআনের প্রাতাঁট স্‌রাকে 5 )3- বলা হয়! 5 )$4"এর বহ;- 
বচন হ'ল 3১3. হযয়মন -৯০০৪র বহুবচন chs এবং ;,"এর বহুবচন 4,5 হামযা ব্যতীভ 
5,5}! শব্দের অর্থ হ’ল €৬3)১। Jj৮০ ০৭ ০১১-২২31 (ভ্তরসম:হের অন্যত্রম স্তর)। ২-1} ১+ 
(নগর প্রাচীর) শব্দাঁটকে এর থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে! শহর ঘেরা প্রাচীর ও যেহেতু বোঁণ্টত বস্তু 
থেকে সাধারণত একটু উচু তাই উহাকে 4-;)| )১+* বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে £4 )১১* 
থেকে ৪১ +4!! শব্দটির বহুবচন ১»*-এর ওজনে আসে না, যেমান ভাবে ০74] ০০ ৪ :194"এর বহ:ু- 
বচন J9“"এর ওজনে ব্যবহৃত হয় শহর ঘেরা প্রাচণুরের জন্য ব্যবহৃত শব্দ $5 )$-}!'-এর বহ:বচন 
গনিধরিণ করে কাঁব আঙ্জাঙ্গ (£৮) বলেছেন: 


= Joga! site} st asl EY SS dad EEA $১ 2 


(অনেক শহর ঘেরা প্রাচীরের শ'ঁবস্থানে অবান্থত বঙ্গ তাঁববর দিকে আগি ভ্রমণ করেছ) ৷ উল্লিখিত 
পংাক্ততে কাঁব ৪9-4! শব্দের বহুবচন 5-1 ও $:«41-এর বহ;বচনের মহই বাবহার করেছেন। 
কেননা উঁল্লা'খত শব্দন্বয়ের বহুবচন সাধারণতঃ 4২ ও ১!"এর ওঙ্সনেই ব্যবহৃত হয়। অন;যরপভাবে 
চাব| ৩৬২ 5994"এর বহুবচন কখনো )»="এর ওজনে গোনচরাভ্‌ত হয়নি! যদ এর বহুবচন 

অন্নরপে হ’ত তাহলে ১5 শব্দের দ্বারা সমগ্র কুরআন.গৃরাদ নেয়ার সময় ৮৮--এর মারে কোন 
ৰুট পরিলক্ষিত হ'ত না। অথচ আরবগণ অন;র্‌প (বহুবচন প্রকাশক) শব্দের দ্বারা সগগ্র কুরআন 
গৃরাদ নেয়াকে সব“দাই পারহার করেছেন। কেননা সাধারণতঃ যে (বহ]ুবচন ১-১ - ১২-৯১ - এক! 
' ইত্যাদির মত ১55৯ 42139 .৪)-এর ওজনে ব্যবহৃত হ'য় এর বহ:-বচন অন্য শব্দের একবচন-এর 
মতই হয়। কেননা এর =>!১-এর হুকুম ১১২৮ মত শিধরিণ করা ঠিক নয়। সুতরাং এর (-*ই 
(বহুবচন)-কে অন্যান্য শব্দের এ=!5-এর মত ব্যবহার করা হয় এবং এর 4=1$ (একবচন)-কে শা 
(বহুবচন)-এর একটি অংশ বিশেষ ধরে নিয়ে বলা হয় $ )4- 2:-*4 এবং ॥.:* উদ্দেশ্য হ'ল” 
উল্লিখিত বন্তুসম্‌হের অংশ 'বশেয। কিন্তু 012551 ১১+ (কুরআনের সরাগন্ুলো) ১-7 - ১২৭4 
এবং ৯২-২১৯]! ১১*"এর মত একাত্রত নয় বরং এর প্রতোকাঁট সুরা হ'ল ০১৯-)। = 43,8 (কামরা- 
সমুহের একাঁট কামরা) এবং ৮%! 07 ০525. (বন্ততোসমূহের গণ্যে একট বক্তরতা)-এর মত আলাদা 
ও বিছিন্ন । তাই 012%: 5)34-এর (-** (বহুবচন) ৮১-8 ও তেk= -এর ওজনে ব্যবহৃত হতে বাধ্য 
যেগুলোকে বানান হয়েছে তার 4>!$ (একবচন) থেকে৷ ৪5 )+-!-এর বহ বচন €৮-5 Ss ur lj 
(উচুন্থান) এ হ’ল বয়ান গোঘের নাবগাহ্‌ নাগক কবর কথা । তান বলছেন ঃ 

i233 gig) Sls JTS — jy EUs) OV 2-3 pl 

(আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কি মর্যাদা দান করেছেন তুমি বক তা দেখছ না? এ গমযদার ন'চে 
অবস্থিত প্রত্যেকটি বাদশাহকে তুমি দেখবে হতবঃহনাদ্ধ এবং কংকতব্য বিম-ঢ়) 1 অথ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাকে এমন ময্যদা দান করেছেন, যে মযা্দার সাগনে বাদশাহদের মযদাও তুচ্ছে। 
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এ==-কেউ কেউ ০197-115৭3 "-কে হাম্‌যাঃ সাথেও পড়েছেন হামযার সাথে যাঁদ শব্দটিকে 
:পড়া হর তাহলে এর অর্থ হবে, 


Edy tall ab ub 0) Ur daa Ar ন! Hak!) 


(সমগ্র কুরআনের এমন এক্ট অংশ যাকে এ অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করে বাক! 
রাখা হয়েছে)! এ হিসাবেই কুরআনের স্‌রাকে 5)» বলা হয়! কেননা প্রাতাঁট বন্ধুর বাকা 
অংশটিই হল এঁ বন্তুর জনয ১১* (উচ্ট)। এ সন্যই * পান'য বন্ধু থেকে কোন ব্যাঁক্তর পান করার 
“পর বরতনে থেকে যাওয়া অবশিল্ট পানিকে ,+- (টাঁচ্ছণ্ট) বলা হয়। এ অর্থের প্রতিই ইংগত 
‘করে ছা'লাবা গোত্রের আশা নামক কাব তার বিচ্ছেদকৃত দ্র (যার প্রতি গভাঁর প্রেম এখনো তার 

হদয়ের মণিকোঠায় অ'বাশচ্ট রয়ে গেছে)-কে লক্ষ্য করে যা হলেছেনঃ ' 


labs ali ob leas AGES cll Ay oy 


পেতো বার হয়ে গেল অঞথ্চ তার বিরহ বাথায় আমার অন্তরে বিশ্ষিপ্ত কনট দাগ অবাশচ্ট 
শা অনুরুপ আরো হলেছেনঃ 


রয়েগেল। কাঁব আ' 
~ laa_3 Ls ১৯-!! 2-2৯ 0:51 Aa BE! lg-rzl> icc! st ol! EE ssh 


Sy [5 


শুভ মিলনের পর আমার খেকে তার বিচ্ছেদ ব্রটে গেল, অধয এখনো অবাশগ্ট রয়েছে তার 
"প্রাত আমার হৃদয়ে শুভেচ্ছা ও গভীর ভালবাসা । আর সবেত্তিম ভালবাসা হলো যা কল্যাণকর 

__ আল-আয়াত (14) ) ৪ পবন কুরআনে উল্লিখিত :-১4। শব্দ দঃ’টো অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে? 

নিবশ'ন হারা যেসনভাবে এ বন্তুর পাঁরাচাতর জন্য 

প্রমাণন্বর্‌প পেশ কর! হর এমানভাবে হুরজানের আয়াতের দ্বারাও যেহেতু আযাতের প্‌বপির 

সং্পর্কে পাঁরাঁচাত লাভ করা যায়, তাই আগ্নাতকে--আয়াত (নিদর্শন) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। 


“যেমন জনৈক কঁব বলেছেন, 


এক? কোন বল্তূর প্রততে ইংগৈত বহনকার! 
a 


পপলালাপc ন Ar El | পল 3! পা পান “A Yd 


mmm gst at OS stl is s°-4 boat dja (ge! sl 


_ Fd ) লা 


a 


“হে যুবক, আল্লাহ্‌ তোগাকে দাঁঘ‘জাঁবী কর্‌ন। তার দক তাম আমার পয়গাম পেঁছিয়ে 
দাও, এঁ নিদর্শনের দ্বারা যা আমাদের নিকট পেঁছেহে উপঢোঁকন স্বর. পে!” দণৎ্টাস্তস্বরুপ নিম্নবার্ণ“্ত 
আয়াতাট পেশ করা যেতে পারে ঃ 


“ad rle Ed Id Ss 4A পন IAF “3 re bre we A aS A RL 

3) oe i + + . + a . 
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হে আমাদের প্রতপালক ! আমাদের জনা আসমান হতে খাদ্যপূণে খাণ্ডা প্রেরণ করুন। তা 
আমাদের ও আমাদের পর্বত ও পরব্তশ সবার সন্য হবে আনন্দোংসব স্বরূপে এবং আপনার 
নিকট হতে নিদর্শন” ।--(সরো মায়দাহ £ ১১3) । 
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তা যেন হয় আপনার পক্ষ হতে আমাদের প্রার্থনা গঞ্জুর করা ও আগাদের দঃ'আ গৃহীত 
হওয়ার এক্কটি আলামত বা নিদর্শন স্বরুপ 


দুই £ আয়াত (॥এ)।)-এর দ্বিতীয় অর্থ হ'ল ১} বা খর ও ঘটন।। যেমন কা'ব ইবন 
বুহায়র ইব্‌ন আবি সালামা নামক কঁব বলেছেন, 


i> 2! JS sl gl Ju uli! a ial oa ES tal-;l y। 
“শোল, তোমরা ডভয়ে পে'ছে দাও এই দ্বার্থবোধক কথককে আমার পক্ষ থেকে এই খবর। এ 
কথাটি কি সে জাগ্রত অবস্থায় বলেছে না স্বপ্ন 7" উল্লিখিত ক্ষ'বতায় কৰবি ২১! বলে yz HI) 
এবং ** !7-:= অর্থ নিয়েছেন। সুতরাং এই স্থানে ৩২১! অর্থ" হচ্ছে ৬৯%-}। অথ এমন 
ঘটনা যার পরে রয়েছে আরো ঘটনা। ভা একান্ত ভাবে হোক অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবে হোক! 


সূর। ফাঁতিহার নামসমূহের ব্যাখ্য! 

ইগাম আব: জাফর তাবারাী বলেন, হযরত আব: হ:রায়রা (রা) রস:ল:ল্লাহ সল্লাল্লাহঃ আলাইহ 
ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তলি বলেছেন ঃ এ সংরাটির নাম উম্মুল-কুরআন, (০1,;5-91 1), 
ফাতিহাতুল-কিতাব (পো! :=-৪5) এবং আস-সাবউল-মাছানই (3৮২ C:!) | 


এক ?ঃ ফাঁ:হাতুল-কিতাব, এ সরোটি দ্বারা কৃরআন শরাীক্ক লিখা আরম্ক করা হয় এবং প্রত্যেক 
নামাযে পাঠ করা হয়, তাই লিখন ও পঠনে এ স্‌রাটি হ'ল কুরজানের অন্যান্য স:রাসমুহের 
জন্য গৃখবন্ধ এবং ভ্‌গিকা স্বরূপ । এ কারণে স্‌রাটিকে ফাতিহাতুল-কিতাব বলা হয়। 

দুই £ উম্ম্‌ল-কুরআন, লিখন ও পঠনের ক্ষেত্রে এ স্‌রাটি যেহেতু কুরআনের অন্যান্য সৃরা- 
সমূহ হতে প্রথগে এবং অন্যান্য স:রাগ্‌লো হ'ল এর পরে তাই এ স:রাটিকে উন্মনল-কুরআন বলে 
অভিহিত করা হয়েছে। উম্মুল-কুরআন বলে উহাকে আখ্যায়ত করার উাঁল্লাখত কারণটি উহাকে 
ফাঁতিহাতুল-কিতাব বলে নামকরণ করার কারণের সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপু্ণ*। তবে এ নামে উহাকে 
নামকরণ করার অন্য একটি কারণ এ-ও দেখান হয় যে, আরবগণ কোন স্ষব্যাপ্ত এবং এমন 
বস্তু যা তার পেছনে আগত বস্তুর অগ্রে অবস্থান করে তা.কে ॥। ডেদ্মনন) বলে থাকে। এ কারণে 
আরবগণ মাস্ত্ক পাঁরবেষ্টনকাব' চাষড়াকে ৮ ১-! £! এবং সৈন্য দলের পতাকা যার নাচে সৈনাগণ 
সমবেত হয় তাকে ও £! বলে। 

তাই ফুর-রুদ্নাহ্‌ (147-31 = ) কবি বশরি নাথায় উড়ান পতাকার ুশংসা করে বলেছেন, যার 
নাচে তান ও তার দসাথ'াঁগণ সমবেত আছেনঃ 


Dj) 23D oll ads gE pO UN AGE ly 
Lal le’ sna js = se, ls-; CATR Gr! aly ste 
- Uh lds Gaj3°3 oh AE SA Bs 2-15-31 $3 2l5-! 131 


“আমার সংগাঁগণ যখন শযয়ে যায়, তখন পিঠও আবৃত হয় না এ ধরনের হালকা কাপড় পরি- 
{হত ত’ঁরন্দাজ আম'রের বশরি মাথায় থাকে আমাদের একটি ঝাণ্ডা যার আমরা অনুসরণ 
কর, যা সর্ব বিষয়ে পাঁরব্যাপ্ত। আমরা এর বন্দ; মানও বরখেলাপ কার না। যখন তা নেমে যায় তখন 
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লা হয় (আমাদেরকে) তোমর। নেমে যাও। যখন প্রভাত হয়-_তখন প্রভাত হয় ক্ষুদ্রাকৃতির একটি 
বলি ন্যায় যার দ্বারা আমরা গোঁরব অঙ্গন কার! উল্লাখত কবিতায় কব ২) Jel 41) 5! বলে 


= Aas eli) Jes a= Js Usd! ig) U4} aly o-!! ry use 


(ব্রি মাথায় থাকে একট পতাকা যার নাচে তারা সমবেত হয় আঁভযান চলাকালে, অবতরণ করা 
কালে এবং শত্তনর মোকাবলা করার সগয়)-এ অর্থাটই বুঝাতে চেয়েছেন। 


+ কেহ কেহ বলেছেন, প'বত্র মক্কা নগরীর উত্থান যেহেতু অন্যান্য নগরসম্‌হের প্‌বে* হয়েছে, 
তাং উহাকে ৩251 6! বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। 


আবার এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন মে, পৃথিবীর সম্প্রসারণ যেহেতু পবিত্র মন্ধা নগরী থেকেই 
হয়েছে, তাই উহাকে $১১! 1! বলে নামকরণ করা হয়েছে যেমন হ:মায়দ ইবন ছাওর আল- 
হলাল নামক কব বলেছেন, 

reid ags3 OF Vp ELS oad lal Og] AH 13 
(যাঁদ পণ্টাশজন ডাক্তার তোমার মা হয় তবুও মৃত্যু ব্যতীত তোমার রোগের কোন চাঁকংসা নেই)। 


উক্ত কাঁবতার মাঝে ০+ পেণ্টাশ) সংখ্যাটি তার নিম্নের সংখ্যার তুলনার ব্যাসক হওয়ার ফলে 
৩১শ সংখ্যায় উপনীত ব্যাক্তির জন্য উহাকে ॥ ! আখ্যা দেয়া হয়েছে। 


তনঃ আস-সাবউল মাছানীঃ সরা ফাতিহার আগ্নাত সংখ্যা যেহেতু সাত তাই উহাকে সাবউল- 
‘মাহানঁ বলা হয়! সরা ফাতিহার আয্নাত যে সাতটি, এ ব্যাপারে ফিরাআত বিশেষজ্র আলিমদের 
“মধ্যে কোন মতবরোধ নেই তবে যেসব আয়াতের দ্বারা সাতের কোটা পূণ হয় এ নিয়ে সাধারণ 3 
একটি মত পার্থক্য রয়েছে। 


কুফার মহান তত্তজ্ঞাঃনগণ বলেছেন, সরা ফাঁতহার সাজ আয়াত 2২১] ০*2০%| এর! ৮০!-এর 
মাধ্যমেই পূণ“ হয় । রসুলংল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লানের সাহাবী এবং তাবঈদের থেকেও এ 
কথাটি বাঁণ“ত হরেছে। 


"উলামায়ে {করামের অপর. একদল . বলেছেন, সরা ফাঁতহার মাঝে আয়াতের সংখ্যা সর্বমোট 
নাতাঁট, এর মাঝে ৮০)! ০২১2)! এ! 4! অস্তভুক্ত নয়। 1-৮ ০০৯! হ’ল এর সপ্তম আয়্তে। 
এ বর্ণনা হ’ল মদীনা শরীফের বিখ্যাত কারীগণের এবং এটা তাদের এক্যবন্ধ অভিমত 


' ইমাম আবু জাফর তাবার'ঁ বলেন". এ সশ্দহক সহীহ এবং বিশুদ্ধ মতামতের: বর্ণনা 
সক্ম আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ £১4১1! ০512 ৪০১1 এর মধ্যে প্‌ণস্গিভাবে পেশ করোঁছ। 
এ দ্থামনে আমাদের আলোড়ন সণ্টিকারী প্রচ্ছ RE £54 ০A! ওএ বৰণত সাহাবা, 
তাবিঈ এবং প্‌্ব‘সরি ও উত্তরসুর আলিগদের মতামতের বিবরণ পেশ করেই ইনশা আল্লাহ্‌ 
বিষয়াট সমাপ্ত করব। 


__ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স:রা ফাতিহার জআবায়াত সাতাঁট। এ 
সংরাট যেহেতু নফল এবং ফরয নামাযে বারংবার পঠিত হয় তাই তা মাছান'ীর অন্তভাক্ত। হযরত 
হাসান বসরা {র) ও সাব’উল-গাছান'র এ ব্যাখ্যাই করতেন। - 
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ৰ তাফসীরে তাবারণা 


আবু রাজা থেকে বাগত, তিন বলেছেন, আম আল্লাহ্‌র বাণী gi 0 aie S53) A! 
=| 01/219 (আগি তো তোমাকে দিয়েছি সরা ফাঁতহার সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আব.ত্ত 
হয় এবং দিয়েছ মহান আল-কুরআন) সম্পর্কে হযরত হামান বসরা (র)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি 
বললেন, সাব'উল-মাছানা বলে সরা ফাঁতহাকেই বুঝান হয়েছে। আম শদুনতে পাঁচ্ছলাম, 
এমতাবস্থায় তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ১:০০]! ৮9 গী 4৯=]| থেকে আরম্ভ করে 
শেয পর্যন্ত স: Ue All করলেন। অতঃপর তান বললেন, স্‌রাটি প্রত্যেক করাত অথবা 
প্রত্যেক নাগাযে বাহবা স্াড ত ॥-" 

কব আব্ুন্‌-নাঙ্গ:ম আল-আল্গালণী তাঁর দ্বরাচিত কাঁবতায় পূবেক্তি অর্থের প্রতিই ইংগিত 
করে বলেছেন, 

ike] oda ax HSI oo lle SHI A A] 
- gis U4 ol!) (i6Yd 

“সব'প্রকার প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌ পাকের জ্রন্য বিনি আমাকে নিরাপদ রেখেছেন, এরপর. 

আমাকে সব“প্রক্যর কল্যাণসহ দান করেছেন কুরআন এবং মাছানী তথ ফাতহা।” 


অন;র;পভাবে কাব রাজ্রম বলেছেন, 


AAA SAD dA CE) “AJA AL Ad AT 
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“ফুরকান মাষলকার' সত্তার কসম দিয়ে আমি তোমাকে বলছ, উম্ম ল-কিতাব হল সরা ফাতিহার 
সাত আয়াত যা দাওয়ানার সাবউত-তুয়াল এবং কুরআনের আয়াতের (মল কথাগ্‌লোর) সুস্পষ্ট : 
ব্যাখ্যা করে দেয় ।” 

ইমাম আবু জ্রাফ‘র তাবারাী (রঃ) বলেন, সরা ফাভ্হাকে সাবউল-মাছান' নামকরণ করার ফলে 
পরো কুরআন শর’ফকে এবং মাছান' নামে অরভাহত স:রাসমহকে মাছান'! বলে আখ্যা দেয়ার," 
মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা এ সবের প্রত্যেকটিয়ই এমন একটি দিক এবং তাংপর্য" রয়েছে 
যৈ, এর প্রত্যেকটিকে মাছান' বলে নামকরণ করায় কোন বল্রান্তি স্‌চ্টি করে না। 

মাঈনের সাথে সংশ্িচ্ট কুরআনের সৃরাসমুহকে মাহান'! বলে নামকরণ করার বিশযদ্ধতা সম্পর্কে 
আম পুর্বেই আলোচনা করোঁহ। তবে সম্প্ণ কুরআন শর'ফকে মাছান' বলে নামকরণ করার ' 
যোক্তকতা সম্পকে সরাতুয-যুমারের শেষ পর্যায়ে ইনশা আল্লাহ্‌, আম আলোচনা করব। 


আল্লাহ, পাকের আশ্রয় চাওয়ার ব্যাখ্য। ; 
১৯! (আউয;) £ ইমাম আব; জ্ঞাফর তাবার বলেন, 3 ১৯-:4)! শব্দের অর্থ হ’ল 5 ১:4)! I 
(আশ্রয় চাওয়া)৷ ০১৮১১] 5০৪ ইযাম আব: জাফর তাবারণ (রাঃ) বলেন, সকল অবাধ্য জিন, ইনসান | 


এবং বিচরণশাল প্রাণ্ৌ ও বন্তুকে আরবী ভাষায় ০1৮4 বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলছেন ?ঃ 
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তাফসারে তাবায়ী ৬৫ 
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“এমন ভাবে বানিয়েছি প্রত্যেফ নবয় জন্য শর মানব এবং দিনদের মধ্যে শয়তানদেরকে” 


(সরা আল-আনআম £ঃ ১১২)। উল্লাখত আয়াতে যেয়নিভাবে আল্লাহ তা'আলা কতপয় মানুষকে 


শয়তান বলে ঘোষণা দিয়েছেন তেমনিভাবে কাঁতপয় দনকেও তান শয়তান বলে আখ্যাঁয়ত করেছেন। 

হযরত ‘উমার ইবনুল খাওাব (য়া) থেকে বাঁণ‘ত, একদা তান একাঁট তুকণ ঘোড়ার পিঠে 
আরোহণ করলেন এটা তাকে 'নয়ে অত্যধিক লাফালাফি আরম্ভ কয়ল! তান ঘোড়াটিকে প্রহার 
করতে শুর্‌ করলেন। এতে তার লাফালাফি আরো বেড়ে গেল অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিন 
এর পিঠ থেকে অবতরণ করে বললেন, তোমরা তো আমাকে একট শয়তানের পিঠে চড়িয়ে দিয়েছিলে, 


আমার অস্বস্তবোধ হওয়ায় এর পিঠ থেকে আম নেমে গেলাম! 


ইমাম আব্‌ জাফর তাধার! (র) যলেন, প্রতাঁট অবাধ্য বন্তুর আচায়-আচরণ যেহেতু একই প্রজ্ঞাতর 
অন্যান্য বন্তুর স্বাভাবিক আচার-আচরণ থেকে স্প্‌্ণ“ আলাদা এবং এ যেহেতু কল্যাণ থেকে বাঁণ্চত 
তাই প্রতি অবাধ্য যন্তুকেই শয়তান বলে নামক্কয়ণ করা হয়েছে। কথাটি আরবী বাক্য ১4 ও)!> ৩১৫ 
€)1]> (আম আমার বাড়ঁকে তোমার বাড়ণ থেকে দৃয়ে সাঁরয়ে নিয়েছি) থেকে উদগত। এখানে 
54 শব্দাট ৩॥ন-} অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যনুবয়ান থোৱের কাঁব নাবগার কঁবতাট আমাদের 


দাবীর জোর সমর্থন করছে ঃ 
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(দরে সবে যাওয়ার ইচ্ছা করে সে সং'আদকে নিয়ে তোমার থেকে পথক হয়ে গিয়েছে এবং দরে 
চলে গিয়েছে । অথচ তার সাথে তোমার হৃদয় একই সতে গ্রথিত) ৷ উক্ত কাঁবতায় বর্ণ“ত ৩9) শব্দের 
অর্থ হ’ল এমন বিষয় যার সে ইচ্ছা করেছে এবং ১5৯! শব্দের অর্থ হ’ল »৩৭-5)! (দরবত*)! 
সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুসারে চ৮৪১ শব্দটি ৬৯4 ক্রিয়া থেকে গাঁঠত একাট 4! বা বিশেষ্য 


(৮০ শব্দাটি ০১ দিয়া থেকে বিগত হয়েছে” উনায়রা ইব্‌ন আস সাল্‌তের ক্াঁবতা' 
J 


এ কথার প্রমাণ করেঃ 
সি a3 53 DAE AHH SE i 
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(যাঁদ কোন বিতাড়িত বাঁক্ত কোমর বেধে তার অবাধ্যতা প্রদর্শন করে তাহলে: সৈ নোহ; 
বন্ধন ও শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হবে)! সুতয়াং এতে বুঝা যাচ্ছে যে, (০5১৯5-এর ওজনে 
ব্যবহৃত ০৮১5 শব্দটি যদ ৯4-15 থেকে নিগ্তে হত তবে কবি অবশ্যই {14 বলতেন অথচ 
তিনি বলেছেন, ৪৮ যা ির্ত হয়েছে ৮14 ১৪-৪ ০৪4১ ০৯5 থেকে। J 

">! শব্দের ব্যাথা! ? $=২০-এর ওজনে আগত 749)! শব্দটি এন্ছুলে J saia-এর অর্থে“ ব্যবহৃত 
ইঘেছে। যেমন এ এ 8১ land LG) 25 প্রভ্‌তি শব্দগুলো #1৯২ - 2} 044 
এবং ১9৪)+-এর অথে* বাবহৃত হয়েছে। 
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ড৬্ড তাফস'রে তাবারী 


১2] 1 শব্দের অর্থ হ'ল 6+! (অভিশপ্ত) এবং +844)! ( বনিন্দিত)। সুতরাং আধক 
অশালান বাক্য প্রযুক্ত প্রতাট (3:১4 (তরচ্কৃত) ব্যাক্তই হ’ল 272% বা অভিশপ্ত। 

বন্তুত 2০)! শৰব্দের মল অর্থ হ’ল নিক্ষেপ করা, চাই তা কথার, মাধ্যমে হোক অথবা কানের 

we EBA ar ADA পচ, 

মাধ্যমে হোক! এ) ) ৭:83] 0855 (যাঁদ তুমি নিবত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে 
তোমার প্রাণ নাশ করবই) বলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস, সালামের পতা স্ব'ায় সন্তান ইবরাহীম 
'আলাইাঁহস, সালামকে যা বলোঁছলেন তা হ’ল কথার মাধ্যমে পাথর মারার র্‌পক বর্ণনা 

অতএব শয়তান নামের সাথে ॥::১ (আঁভশপ্ত) শব্দের ব্যবহার অতাঁব ন্যায় এবং যুক্তিসম্মত। 
কেননা আল্লাহ তাআলা তার প্রত পট} ৮21৫4 (জবলস্ত উচ্কাপিণ্ড) নিচ্ষেপ করে তাকে আকাশ 


থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন! 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বার্ণ'ত, তানি বলেছেন, হযরত জিবরীল আলাইহিস .সাল৷ম 
প্রথমে রসংলংল্লাহ সাল্লাল্লাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাঁকে 5 ১৯.:০! (আশ্রয় প্রার্থনা) 


শিক্ষা দিয়েছেন। 

হযরত আবদুল্লাহ, ইব্‌ন আব্বাস (র।) থেকে বাঁ্ণ‘ত, তান বলেছেন; হযরত ম'হাশ্মাদ সাল্লাল্লাহ; 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রথমত ওহ' বাহক 'ফাঁরশ্‌তা হযরত জিবরীল আলাইহিস্‌ সালাম 
অবতরণ করে বলেছেন, হে ম্‌হামাদ (স), আপাঁন বলুন ঃ আঁম বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে 
সবশ্রোতা ও সৰ্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছ! অতঃপর তান বললেন, আপাঁন বলুন $ 
পরম দয়াল; আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করাঁহ! তারপর তান বললেন, পাঠ করন, প্রতিপালকের 
নামে খান সৃষ্ট করেছেন। বর্ণনাকারী আবদ“ল্লাহ বলেন, এ সরাটই হ’ল কুরআন শর'ফের প্রথম 
সরা যা আল্লাহ তা'আলা হযরত জ্রবরল আলাইহিস, সালামের যবানে হযরত মৃহাশ্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহ ওয়া সাল্লামের প্রত নাযিল করেছেন এবং তাঁকে সংষ্টজ'াবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করে 


আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। 


₹ু2 5৭২21 ক ০4! এর ব্যাখ্য! 

ইমাম আব: জাফর তাবারণ (র) বলেন. মহান ও পবন সত্তা আল্লাহ রব্ববল আলামীন তাঁর নব হযরত 
মুৃহশমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে সকল কাজের পূর্বে তাঁর সংন্দরতম নামসমুহকে 
উল্লেখ করা এবং গুরত্বপূর্ণ ]বষয়াদির প্রারস্তে এ সব সুন্দরতম নামের দ্বারা তাঁর গুণাবলী প্রথমে 
ধরবাশ করার তা'লাঁম দিয়ে এক অনুপম আদশ* শিক্ষা দিগেছেন। সমগ্র স:্টি জগতকে লক্ষ্য করে 
আল্লাহ তাআলা না কর'ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে আদব এবং যে ইলম শিক্ষা 
দয়েছেন তা হ’ল এমন একটি পথ ও এমন একট তরকা যার অনুসরণ করবে মানুষ তার বলা. পড়া, 
লিখা এবং প্রয়োজন'য় প্রতি কাজ আরম্ভ করার প্‌বেং। ভাই এ ! ৬ পাঠকার' ব্যাঁক্তর এ পাঠের 
জাহির দিকাঁটর, এর বাতন' দিকের উপর যে দালালাত ও নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে তাতে এর উহা 
উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করতে আর কোন কিছ; বাক থাকে না! তা হচ্ছে এই যে. এ} +4! শব্দের 
|, একট ১ বা হ্য়াকে চায় যার সাথে এই অক্ষরাট যুক্ত হবে৷ কিন্তু বাহত এস্থানে 
কোন ৯৪ বা ক্রিয়া নেই৷ সুতরাং এঠা ৮4 তিলাওয়াতকার' ব্যাক্তর উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রোতাকে 
অবাঁহত করার দন্য--কথার মাধ্যমে শ্রোতার নিকট তার নিজের উণ্দেশ্যকে তুলে ধরায় ফোন প্রয়োজন 
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নেই৷ কারণ | ২! পাঠকার'া প্রত্যেকটি মানুষই ম্‌লড কাজ্ব আরম্ভ করার সময়ই এ! ৮ 
"গা করে থাকে--চাই তা কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে হোক অথবা কাজ আরম্ভ করার কিছুক্ষণ 
পূর্বে হোক। তা শ্রোতাকে বোধগম্য করে দিবে, পাঠক কেন ন! 4+ পাঠ করল! 


অতএব 4! "এর পূবে ০১১০+ বা উহ্য বন্তুটি প্রকাশ করা থেকে শ্রোতার এ বোধণ্বম্যতা ও 
L-এর মতই বিনি ॥১-1! A591 ০ (আঙ্গ তুম কি খেয়েছ ?) জিজ্ঞাসিত ব্যাক্তকে ৮ ৮ 
(খানা) বলে উত্তর দিতে শুনেছেন, যা তাকে ৮ ৮১-এর সাথে =51 {ক্রয়াটকে উল্লেখ করার 
প্রয়োজন পড়ে না! কেননা ভক্ষণ করা বন্তু সম্পর্কে প্রশ্নকারার প্রশ্নটি প্‌র্বে উল্লেখ থাকার কারণে এ 
-বাকোর অর্থ শ্রোতার নিকট সঃস্পণ্ট ভাবে প্রমাণিত! কারণ ॥:৪>2)} ০২22!) ঞ! 1 বলে পাঠক 
যখন নতুন কোন সুরা তিলাওয়াত করেন তখন (২2! ০৯১০০১! এ ৮! ি-টা-এর | শো বলার 
প্রম্নোজন হয় না। 
অন;র্‌পে ভাবে উঠ্ঠা-বসা ও অন্যান্য কাজের শুরুতে কা ₹=! বললে এ! ৮+ ৪9-7! এবং 
এ] (=! 4৭-৪! ইত্যাদি জ্গচ্ট ভাবে বুঝায় ৷ 
এ যাবং (=!) শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা যা বললাম তা হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর মতেরই 
অনববাদ ঘাত! ' 
হযরত আবদুল্াহ ইব্‌ন আব্বাস (র!) থেকে বাঁণ'ত তান বলেন, হখরত মুহৃম্মাদ সাল্লাল্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়া সাল্লানের কট ফৈরিশতা জিবরীল (আ) সব“প্রথম এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (স), 
A পান বল ন ঃ ES) ols tse paca) | Cee PEE 2 (আম বিতাড়িত এবং আঅঁভণশপ্ত 
“শয়তান থেকে সর্বশোতা ও নব'জ্ঞানৌ আল্লাহ'র মায় প্রার্থনা করাছ} ! এরপর িবরাঈল ( আ) আরও 
বললেন, আপাঁন বলুন ১5০]! ০৭২০!! এ! ৮--} (করুণাময় এবং পরম দয়াল; অল্প'হ্‌র বামে আরম্ভ 
করহি)। বর্ণনাকারী আব্দুলাহ বলেন, জিবরাঈল রসুল:প্রাহ (স)-কে অবায় বল! লেন, হে অহাম্মাদ 
(স), আপনি বিসমিল্লাহ’ বলংন, আপনার প্রাতপালক আল্লাহর নানে পড়নে এবং তাঁর নাম নিয়ে 
উঠাবসা করুন৷ 
- ইমাম আব, জাক্কর তাব্যরা (র)} বলেন, কেট আমাকে এ প্রশ্ন করলে এ! =এাএর ব্যাথ্যা যদি তা 
হয়-বা_আপানি-বণ‘ন।-করে ছেন এবং যদি এ ॥=!-এর লাঁ-:-এর সম্পর্কে তাং হয় যা আগনৈ উল্লেখ 
করেছেন তাহলে কিভাবে বলা যাবে যে, এ! ০ শব্দটি এ ৮ ৩ অথবা ও জ নলা sা ns 
এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? নিশ্চয়ই আপন জানেন যে, কুরআন শরঁক্ষের প্রত্যেক পাঠকই: 
আল্লাহ্‌র সাহাযয এবং : ie য়া তোফাঁকের উপর ভরসা করেই কুরআন শরাক পাঠ করে থাকে 
অনংর্‌পভাবে উঠা-বসা ও প্রতিটি কাজ মানুষে তাঁর সাহায্যোই সম্পাদন করে। তাই কেম এ ই 
না বলে ॥৪১১'| ১০২১! এ বলা হবে না? কারণ বক্তার কথা reo geজsd Bl aa Bl ol gn 
এবং. এ/ |, বাক্যগুলো শ্রোতার নিকট এ =; থেকে অধিকতর সুদ্পষ্ট ॥ কেননা কথকের কথা 
এ ০ 4৭-চী31 ১১-3| শ্রোতার মনে এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, তার উঠা, বসা প্রভৃতি কাজ 
এ) ১5৪ অথ আল্লাহ্‌র সহযোগিতায় না হয়ে ॥-!-এর সহযোগিতায় সম্পন্ন হচ্ছে। 


:- উত্তর £ প্রশ্নকর্তা যা ধারণা করেছেন মুলতঃ 4 ॥--এর অর্থ তা নয়, বরং এ! ॥4"এর অর্থ" হ'ল 
i ¢ a La * “ oe ন ৬; 
ued JS Ji 8255 3B) Roe? tng ps3 31 - Bf Aoowtg Lo8 s0 B) Aceett Af 
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আমি আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখসহ শুরু করাছ, বা দ'ড়াস্ব বা বসাঁহ অযংি প্রতেটি বিষয়ের. পুবে 
আল্লাহ্‌র উল্লেখ করে শ;রু করাঁছ, +4'-এর সহযোগিতায় শুর; করাহি-এর অর্ব তা নয়। যদি তাই 
হ’ত তবে ৯; হা এবং এ& ৯৪১ 095 বলা এ ॥=! থেকে উত্তম হ’ত। 
' মাঁদ কেউ বলে, ব্যাপারটি যাদ তাই হয় ষা আপান বলেছেন--তবে আম বলব যে, এখানে 
এ! = শব্দের প্রয়োগ ঠিক হয়নি। কেননা ৬4১! শব্দটি ছ’'ল একাট বিশেষ্য এবং ইএ 
“শয্দ এর-মাছদায়'ম.ল.) ৷: সুতয়াং নাম P| দ্বারা নামকরণ (2:---5) বুঝানো সমাঁচীন হবে না। 
এর উত্তরে বলা যার, আয়বগণ কৰনো ফখনো (বাভিন্ন নামের অদ্পণ্ট উৎস () 44) ব্যবহার 
করে থাকে! যেমন তারা বলে থাকে, ২41-5 1 ১ ৩০,51 (অমুককে আমি সম্মান 
করেছি) এবং 1! += U ১3.৯! (অমুককে আমি অপমান করেছ)? উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ে 41,5 
ও U1» যেহেতু ১৮৩) ৮U-এর িয়ার পর বাণত হয়েছে তাই এরা হ'ল Jd তেট-এর ১৭ 
(মুল )৷ এমাঁনভাবে আরবদের কথা ৮১১৪ ॥:১০5 (আম তার সাথে কথা বলোঁছ) বাকে] বা্ণ‘ত 
U১ শব্দটি এর মল উৎস! স:তরাং ॥-4! বলে 3.॥:৬43 মুরাদ নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই! 


যেমন কোন এক কব বলেছেন, 
- els, 334) cle Uacig — C341 3) dal LAS 
“তামার থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেওহবার পর এবং সুজলা-সুফলা চাযণভুমিতে উট চরানোর জন্য 
একশত রাখাল দান করার পর আমি কি তোমার অকৃতজ্ঞ হতে পার ;” আনলেচ্য পংক্ততে কব 
él£l৮০ শব্দাটকে এর মল উংসের ওন্দেশ্যে ব্যবহাফ্ণ করেহেন। 
অপর এক কাঁব বলেছেন, 
~ ad dil) sls df AAT AF) gga dla Jl UA ON Oi 
(এই কৃপণতা যদি তোমার স্বভাবগত অভ্যাস হয় তাহলে তোমার কাছে আমার সুদ'ঁ্ঘ আশা 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত) ৷ এই কাঁবতার দ্বিতাঁয় পংক্তিতে শব্দটিফে এর মল উৎস ১!ৈ শব্দটির 
অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 
অনুরূপভাবে অন্য এন কাঁব বলেছেন, 
rib im ri Sisal ১১>) n-ne ul ceil 
(যান অভিবাদন স্বরপ সালাম পাঠিয়েছেন তাঁর প্রাত অসদাচরণ করা কি জলম নয়) ? এখানেও 
ক্ঁব +৪4: ০+ বলে শর-:4৮ | যহঝয়েছেন। এ বিষয়ে আরে বহ; প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, যা 
আমাদের দাবা সমর্থন করে। তবে আম বা আলোচনা করেছি তা বহদ্ধমান মানের জন্য যথেগ্ট 
হবে বলে মনে কাঁর ৷ 
এ যাবত আম যা বৰ্ণনা করেছ বিষয়টি যেহেতু এমনিই, অথ আরবগণ কখনো কখনো ১-5 
সম্‌হের ১4+5' গরলোকে এ--এর ওঙ্গনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার না করে ॥-!-এর ওজনের 
সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহায় করেন-_তাই কোন কাজ আরম্ভ করা এবং কোন কথা শুরু. করার 
পুবে এ ৮ পাঠকারণী ব্যক্তির কি উদ্দেশ্য -এ ীবযয়ের বর্ণনায় 24 এ 2২০ a! 
19-3 4791 ৬} (আমার কান ও কথার পরবে, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুর: করাছ) আম যে 
হল, প্‌বেদিল্লাখত আলোচনায় এ বিধয়টি অতীব সুন্দরভাবে প্রাতভাত হচ্ছে। ব্যাখ্যা পেশ হয়। 
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তাফসীরে তাবারণী ৬৯> 


"এমনিভাবে কুরআন শরাঁড়ের তিলাওয়াত শুর; করার প্রান্ধালে ষে ব্যাক্তি ৪22)! ১২১/1 এ! 
পাঠ করেন, তার এভাবে পাঠ করার অর্ধ হ'ল ৮৯২2০ 1241 9) 1 Lane fl 5 ন! 
4% 2৬-৪৭ (অধ আল্লাহ্‌র নামে পাঠ আরস্ত করাঁছ)। এ ক্ষেত্রে ₹4! শব্দাটকে ॥এ---১-এর স্থলে 
ব্যবহার করা হয়েছে যেমানভাবে Sf শব্দটিকে ॥:--এর স্থলে এবং :৬ শব্দটিকে =4৮।-এর 
ছলে ব্যবহার করা হয়েছে৷ গ্রন্থকার বলেন, ॥-॥-4-এর বিশ্লেষণে আমি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি 
এ মর্মে“ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে একাঁট হাদ'সও বার্ণ“ত রয়েছে। 
তিন বলেছেন, হযয়ত জরবরাঈল আলাইাহস সালান প্রথমে রসুলঃল্লাহ সালাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট এসে বলেছেন, হে মৃহ ম্মাদ, আপনি বলবুন, s2/)! Obed on pala)! aad daa 
(আম বতারিত ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে সব‘শ্রোতা ও স্বজ্ঞান আল্লাহর নিকট আশ্রর প্রার্থনা 
কররাছ)। অতপর তান বললেন, বল;ন ৪:০} ১-০০)! এ! ০-১ (দয়াময়' ও পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র, 
নামে আরম্ভ করাঁছ)। বর্ণনাকারী ইধ্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিন সালাম 
রল:ল-ল্লাহ (স)-কে ৷ 4 পড়তে বলে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, ৷ 53-4 31 4১4 
Al I A=, ris 449) (হে মুহাল্মাদ (স), আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে পাঠ 


করুন এবং উঠা বসায় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করুন) । 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা আমাদের আলোচনার বশৃদ্ধতার প্রাতই জোর সমথন* 


করছে। অযতৎ্_কিরাআত আরন্ত করার সনয় ষে ব্যক্ত প্রথমে ৪2২১531 ৩৭২০) কা ॥ পড়ে নেয় তার 
ক্টন্দেশ্য হ’ল এই কথা বলা ঃ 


“yglall 5d gill alata dB) Ramet sell cs #53 3 BF hcaoedl fi 
(আল্লাহর নাম স্মরণে পাঠ করুন, আল্লাহ পাকের সংন্দর নামসমূহ ও উচ্চতম গরুণাবল! দ্বারা পাঠ 
আরম্ত করন) ৷ এই ব্যাখ্যা দ্বারা এ সমস্ত লোকদের ভ্রান্ত সৃংস্পণ্টভাবে প্রধাণিত হচ্ছে যাঁরা বলেন = 
গ49]1 5+=901 5 পাঠ্ঠ করে তিলাওয়াত আরন্তকারী ব্যাক্তর এ পাঠের উদ্দেশ্য হ'ল 4 5 ০ 
৮2৯2) ৬৭2)! 416 বলা কারণ বান্দাগণ এ! 35--43-এর সাথে নিজ নজ- কাজ আরস্ত করার 
‘য্যাপারে আল্লাহ, কতৃক নর্দোঁশত হয়েছে। তাঁর মহতৃ, তাঁর গ্ুণাহল' সৃদ্বন্ধে খবর দেয়ার ব্যাপারে 
ভার! ননিদেঁশত..হয়ান.. যেমানভাবে বান্দাগণ কুরবান*র জ্বানোয়ার, শিকার জন্তু, পানাহার, 
কুরমান তললাওয়াত, বই পস্তক পাঠ এবং অন্যান্য সকল কার আরম্ভ করার নময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার 
জন্য নির্দেশিত হয়েছে। 

সবেপির মনদাঁলম উদ্মাহ্‌র বিদন্ধ আলিমগণর মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই যে, কেউ 
যদি গৃহপালিত চনু্পন অন্তু যবেং করার সময় একা +=! না বলে শুধু কং বলে তবে পে. 
অবশ্যই বর্জন করল রসুলংস্লাহ সাল্রাসলাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লানের যবেহ করার সময়ের সংনাতকে। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, এর =44-এর অর্থ এ নয় যেমন প্রশ্নকার! ব্যাক্ত মনে করেন। আল্লাহ্‌র বাণ 
দিশ2]1 5৩০১)1 51 ন০-এর মাঝে উল্লিখিত এ ৮! বলে ঞা-ই হ’ল উদ্দেশ্য । কেননা ব্যাপার যাঁদ 
তাই হ'ত যেমন প্রস্মকার! ব্যাক্ত মনে করেন তাহলে যবেহ করার সময় 4 উচ্চারণকার* 
ব্যাঁক্তর অবশ্যই রসুল;ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যেত । অযচ 
সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি যবেহ ফরার সময় এ! = না বলে এ'ঃ বলল অবশ্যই 
সে র্লসল সান ল্লাহ ঃ আলাইহি ওয়া সাম্নামের গ্রদাশ‘ত পদ্ধাত বর্ন করল । এ কথা এঁ সমস্ত লোকদের 
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qo তাফস'রে তাবার" 


ভ্রান্তর উপর স:স্প্ট দলীল যারা বলেন ষে, ঞা == বলে এট; এবং এ 4! বলে এই হ'ল 
উদ্দেশ্য। 4১! বলে ৩৭-৭ অধ নামকরনকৃত বন্ধুকে বুঝানো হয়েছে না অন্য কিহ:কে এবং এ 
শবব্দদট আল্লাহ্‌র গ্রহণবাচক শব্দ কিনা-- এ য়ে দ'্ঘঘ আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়! বরং ক্ষেত্রাট হল 
51! 5৮১৯ ৮! অথাৎ আল্লাহ, পাকের প্রতি ইস:ম শব্দাট সম্বন্ধকৃত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা- 
ক্ষেত্র অন্যভাবে বলা যায়, এ শব্দটি কি ১! (বিশেষ্য) না ১৭৭-৭ (শব্দম্‌ল) যা £5১-এর অর্থে“ 
ব্যবহৃত হয়েছে--তা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্র ৷ 

যদ কেট প্রশ্ন করেন যে, বিখ্যাত কাঁব লাবাীদ ইবন রবাঁয়ার নিম্নের কাঁবতাট সম্পর্কে 
আপনাদের সমত ঁক ? 

3 32-F! ALAS bE K J, di) LI — LS cA! | 2) Jam! us 

(এক বছর পর্যন্ত তোমরা মতের অন্য কাঁদ, এরপর তোমাদের উপর বদায়ী সালাম । যে ব্যক্ত এক্‌ 

বছর পর্যন্ত মৃত ব্যাক্তর জন্য চন্দন করে সে ক্ষমাহ‘)। এ কবিতার মাঝে বার্ণত fe rl el 


সম্পর্কে আরব অ্ভধানে পারদশ' এবং এ বিষয়ে অগ্রগামী লোকেরা বলেছেন যে, এর অর্থ হল 


LEle (X-1 -F আর £১১! ==! বলে (১.)! বুঝানো হল কাঁবর একমাত্র উদ্দেশ্য 
উত্তর £ ইমাম তাবার'ঁ বলেন যে যাঁদ ব্যাখ্যাতার এ ব্যাখ্যা সহাঁহ্‌ হয় তাহলে 4২) ০! 24) 


plait sl 251 এবং ৮১১-!| 4! ৩১/4 বলাও শ:দ্ধ হওয়া উচিত। অথচ আরব 
ভাষায় এরুপ বলার অবকাশ নেই! উাল্লিখৈত বাক্য সম্‌হ অশ; দ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরব ভাষাবিদদের 
একমত্য এ সমস্ত মানুষের দ্রান্তর কথাই প্‌ণা্গি ভাবে প্রকাণ করছে যারা কাব লাবগীদের কথা 
LSle All pul 0-}-এর অর্থ ০5১৭ £১৮!। ,-} বলেছেন, আর দাধাঁী: করছেন যে, ॥১! 
-এর পরবে (*শ! শব্দটির ব্যবহার এবং পরে তাকে (স)-এর দিকে ৮1৮! (সম্পর্ক যুক্ত) করা শুধু 


ti) সময়ই শৃদ্ধ হবে যখন ~~! ষ্ (বহুর নাম) ও ৬৭" (বন্ধ) হৃল্হু একই জিনস হয়। 


অধিকন্তু ইমাম তাবার' (র) প্রশ্নকারী লোকদেরকে উল্টো প্রশ্ন করে বলেন যে, যেমনি ভাবে 
তোমরা 6 ০১৮০! ০৭! বলে 413৭ ০১-1 বংুঝান শন্ধ মনে কর তেমনিভাবে তোমরা 


J “| ৩১1 বলে J-!! ৩ বুৰান শবদ্ধ মনে কর কি? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি তারা 


বলে ঃ হাঁ, তাহলে তো তারা আরব’ ভাষারণত বজ‘ন করে এমন 'বষয়ের অন:মত.দিল যা আরবদের 
মতে ভুল । আর যদ তারা বলেঃ না, তাহলে তাদেরকে এ দ:'য়ের মাঝে পার্থ‘'ক্যকরণের কারণ 
জিন্তেস করা হবে।, এ প্রশ্নের জবাবে কিংকত“ব্যবিমুঢ় হওয়া ব্যতীত তারা কোন কথা বলতে সক্ষম 
হবেনা। 
প্রশ্নকার' যঁদ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আপনার নিকট কাঁব লাবণদের এঁ কথার অর্থ কি? 
উত্তর £ঃ এ কথার মাঝে দঃ”টি অর্থের সম্ভাবনা রগ্লেছে। তবে উভয় অথ’ই হ'ল উল্লিখিতঅর্থেরর 
পরপ"হণী। 


এক :ঃ i শব্দটি আল্লাহ'র নামসমুহের একটি নাম। এই টিসারে লাব'*দের কথা ' 


ble p১০!) =! দ-5-এর অর্য হ'ল অতঃপর তোমরা আল্লাহর নামকে স:দড়ভাবে ধারণ কর ও তাঁর 
কথা স্মরণ কর এবং উত্তোজত হয়ে আমার আলোচনা ও আমার জন্য ক্রন্দন করা বর্ন কর। এ সময় 
4“! শব্দটি €9-4,+ (পেশ বিশিত্ট) হবে এবং স।মনে আগত আখেরী হরফটি ॥1১£! (উত্তেজনা 
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সৃণ্টি)-এর অর্থে বাবহৃত হবে। ॥!/£! পরে এবং 4-ঃ 5৯+ পর্বে ব্যবহৃত হলে আরবগণ এমনাট 
 থাকেন। আর যদ *-: ৩/০ পরে ব্যবহৃত হয় তাহলে আরবগণ তাকে =3*:০ (যবর বিলিচ্ট) 

পড়ে থাকেন। যেমন কাঁব বলছেন, 

I gion pl aly gL ys S33 CH sl 


এ: গ্হে অঞ্জল! দিয়ে পানি উত্তোলনকারণী ! আমার বালাত তোমার সামনে । আমি লোকদেরকে 
তোমার প্রশংসা করতে দেখেছি ।” 
এ কাঁবতার মধ্যে এ4!.5,১-এর দ্বারা ॥!1,81 করা হয়েছে এবং শব্দাট বাবহৃত হয়েছে পঙাতর 
“শেষ পযয়ে। আর এ-!1)১.$3-'১-এর অর্থ হ'ল ৫5-1১ 4Li১১।1. এমনিভাবে লাব'াঁদের কবিতা 
Lib All owl 0 d3m1 901 এর অর্থ হ’ল (১-১1 ৮4! ০1০1 অথং তোমরা আল্লাহ্‌র 
ক্মরণ করাকে মযবনত ভাবে আকড়য়ে ধর এবং আমার আলোচনা এবং আমার বিষয়ে দংঃখত হওয়া 
মর্ডান কর। কেননা যে ব্যাক্ত মত ব্যাক্তর প্রীত এক বছর নন্দন করে সে ক্ষমাহ। ক'বতার দু'টি 
অর্থের একটি অর্থ ছিল এই 
দুই ঃ le ১৭ দল! =-এর অর্থ হ'ল ১৪৪ 1 ১২:৯১ ৮-3 অথতি অতঃপর আল্লাহ্‌র 
নাম নেয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য“, যেমাঁনভাবে বিস্ময়কর বন্তু দেখে “45-৮ এ! 4! বলে 
মানয় এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তেমনিভাবে লাব'ঁদের কথিত 
5 AKL Cl | ৮ঠ-এর অথ” হল £31 ১+ ০০ 51:০! ০-১ অথ “অতঃপর এর অকল্যাণ 
“থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের কতব্য হ’ল আল্লাহ্‌র নাম নেয়া এ দুটি অর্থের মধ্যে প্রথমাট 
লাব'ঁদের কথার সাথে আঁধক সামঞ্জস্যপূ্ণ। 
'_ মারা লাবাঁদের কথিত ৮9:০ rl ছশ £-}-এর অর্থ 1১:১০ ১০-১! ৮-} করেন, তাদের 
নিকট ঁজ্রদ্তাস্য, এ দুটি অর্থই বক [ঠক না যে কোন এক?, নাকি কোনাটই ঠিক নয় ? যাঁদ বলেন, 
না, তাহলে তো সে আরব’ ভাষার বিভিন্ন রপোস্তর সম্পর্কে নিজের ইলমের গ্রভীরতা কতটুকু তাই 
আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিল এবং ববিত‘ক থেকে 'ঁববাদ! পক্ষকে বাঁচৈয়ে দিল। আর যদ 
বললেন, হাঁ, তাহলে তাদেরকে বলা হবে যে, আপনাদের এ দাব'ঁর যথার্থ তার পক্ষে কোন দল’ল-প্রমাণ 
_আছে কি--যা এ কথা প্রমাণ করবে যে, আপনাদের কথাই ঠিক, আমরা যা বলেছ ভা ঠিক নয? বস্তুত 
"এ ধরনের প্রমাণ পেশ করতেও তার্য অক্ষম ৷ 
হযরত আব: সাঈদ খুদরী (রা) রসলংল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা ক্করেছেন, 
“তানি বলেছেন, মারয়াম তনয় ঈসা আলাইহিস, সালামকে ইলম হাসল করার জন্য একদিন তাঁর আম্মা 
‘মক্তবে পাঠালেন। উতদ্তাদ তাঁকে =; {লিখার জন্য আদেশ দলেন।: তিনি উদ্ভা্ধকে বললেন ৮ কি? 
উস্তাদ বললেন, আম জান না! তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, = স্বারা এ৷ ১৪-1 ৪91 
(আল্লাহর সোঁন্দর্য), ৮ দ্বারা ॥$1:4 ০-4!! আল্লাহর উচ্চমযদো এবং £ দ্বারা 4১4 5-৯! 
জআোল্লাহর রাজত্ব) বুঝান হয়েছে। 
"ইমাম আবু জাফর তাবার' (র) বলেন, এ-রওয়ায়েত সম্পকে“ হাদ'ঁস ব্যাখ্যাতার পক্ষ হতে 
আম চয়ম হাস্ভির আশংকাবোধ করছি। সম্ভবত তান আরবী বর্ণমালা ॥- ৮-৬ যা কতা- 
বেয় মাঝে প্রাথমিক পায়ের ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়, এ সম্পর্কে ভ্রান্ততে পাঁতত হয়ে 
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অক্করগংলোকে একত্র কয়ে (= বলে ফেলেছেন! কেননা ১১) ৬৯২০)! ঠা! ১ পড়ে কারা 
সাহেব যখন কুরআন পাঠ আরম্ভ ফরবেন তখন এ ধয়নের মর্ম এবং ব্যাখ্যার কোন অর্থই হয় না। 
কারণ আরব ভাষাভাষণ লোকদের নিকট উল্লিখিত বর্ণনার মল মাফহ:ম থেকে এ অর্থঁট গ্রহণ করা 
কোনক্রমেই সম্ভব নয়। 

5 মাব্দের বাধ্য] ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারণী (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আব্বাস (র!)-এর বর্ণনা অন:যায়ী আল্লাহ হলেন এমন সত্তা--সমগ্র সৃষ্টি যার ইবাদত করে। অথাৎ 
সার শবশ্রের সাবূদ হলেন আল্লাহ্‌ । 

হযরত আবদংল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাণত, তান বলেন, আল্লাহ হলেন এঁ সৃত্তা যাঁর 
উল:ুাহয়্যাত ও মা‘ব্‌াদয়্যাত সমস্ত সমষ্ট জগতের ইবাদাতের অধিকারী একমাত্র অল্লাহ পাক।, 

যাঁদ কেউ প্রশ্ন করেন যে, ৭5৯ 0 থেকে এ শব্া টির কোন মল আছে কি-যার থেকে এ ॥! 
“টিকে গঠন করা হয়েছে? | 

উত্তরঃ আয়বদের কাছ থেকে সামাঈর (শোনার) ভিত্তিতে এরুপ পাওয়া না গেলেণ্ড বাস্তবে তা 
প্রমাণিত ৷ 

প্রশ্ন £ উল্‌াঁহয়্যাতের অর্থ ইবাদত, ইলাহ অর্থ" মা'ব্‌দ এবং = +5১ থেকে এ শব্দের 
একাঁট মল রয়েছে, এ কথাটি আপনারা কিভাবে বুঝতে পারছেন? 

উত্তর £ যে ব্যক্ত কোন ব্যাঁক্তর ইযাদতের প্রশংসা করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাণ্ডা করতে (গয়ে 
বলে যে, অমুক আল্লাহওয়ালা হয়েছে এ কথার ৩০>, ও বশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আরবদের মাঝে কোন 
প্রাতবন্ধকতা নেট এ?ং কোন মতাঁবরোধ ও নেই। যেমন র; বা ইবন ল আগ্ঞাজ বলেছেন, 

SEILT 04 G-atnly Ome = odall olstlll sd 

(প্রশংসাক্গারণ! গায়কাদের সোঁকয্য একমাত্র আল্লাহ্‌র জনা যারা ইবাদতের জন্য আমার নিজ‘নে 
চলে যাওয়া এবং আগলের দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট যাজ্তা করার কারণে প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ 
পড়েছে) 

all) Lal al! খেকে [=-এ-]-এর প্রথমে থাঁটত এবং ১৭২+ শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় 
এর দ্বায়া &! ॥;-= (আল্লাহকে মা'বুদ-এর অর্থ বুঝায়! 4} !|-এর অর্থ হ'ল এ =3+ এযং এর থেকে : Ee 
এমন )4+4 ওব বহত হয় যাদ্বারা বুঝা যায় যে, আরবগণ কোন বাহ-ুলা ব্যাঁতারকেই উহাকে: 
লই J=} ০১ হতেও ব্যবহার করেন। 

হযরশ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাণত, তান-এ!2৯)1১ ৬) 3-1১ (যে তোমাকে এবং | 
তোযার ইবাদত করাকে বজ‘ন করে) পাঠ করে বলেছেন, এই অর্থ হলে এ?) । অর্থ L539; 
কারণ ফযরআওনের ইবাদত করা হত, সে নিজে কারো ইবাদত করত না, তাই ৩॥:৪১।-এর অর্থ 
41.9১ হওয়া উঁিত! f 

যেহেতু ফির আওনেয় ইবাদত কয়া হ'ত, সে জে কারো ইবাদত করত না, তাই হযরত ইব্‌ন আব্যাস: i 
(রা) ৩.3৯১19 4133-193 পড়তেন! আবদ:ল্লাহ এবং মুজাহিদের $করাতও অনুর্‌প হহিল। : 

মুজাহদ থেকে আল্লাহ্‌র বাণী এL:)১।, ০5)১-19 বাক্যে এর ৬:৯১, এর অর্থ ates 
বাৰ্ণ ত আছে। 
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- ইমাম আব: জাফর তাবারণী (র) বলেন, ইব্‌ন আবাস (রা) এবং মুজাহিদের ব্যাখ্যা অন:যায়! 
Sapa 6০/ ঠল3 পী পলণ 


D5 শৰ্দটি)। 0) 14! বাক্য থেকে.নেওয়া একটি ১৭,২০ বিশেষ । যেমন বলা হয় 


Ee I dest rAd 0 AY PAE. Td 


বৈ, 52০ 8 044 1 4:৭ এবং $ )122 ৬3১} ১-9 সৃতরাং হযরত ইবন আব্বাস এবং মুন্াহিদের 
) Fad 


কথার দ্বারা পা্যরৎকার বুঝা যাচ্ছে যে, 4-}! অর্থ এ:-৪ এবং ২.59)। হ’ল এর ১4৯+ (শব্দমৃল)। 


১ মাঁদ কেউ প্রশ্ন করে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদের ব্যাখা অনুসারে যদি এ! ১১-৪ ০4 

"তথা আল্লাহ্‌র ইবাদতকার' ব্যাক্তকে ১$-!}| বলা জ্রাইধ হয়, তাহলে আল্লাহ যে বান্দার উপর 
ইবাদতের অধিকার রাখেন এ সহ্পকে* যখন কোন সংবাদদাতা সংবাদ দেয়ার ইচ্ছা করে, তখন তা 
এ শব্দের দ্বারা কিভাবে প্রকাশ করতে হবে? উত্তরে বনা যায়, এ সম্পকে আমানের লিকট কোন 
শরওয়ায়েত নেই! তবে রল্‌ল্‌ল্লাহ সালাল্লাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আব: সাঈদ খুদর (রা) 
কর্তৃক বা্ণ'ত একটি হাদীস আছে ঃ 


314 Aad3A Jedd Ir wear (70-23 G3 a dC ES IAAT [a 5 
Bl was rind ad JU sodas) SUKI gl aed Azalel est ON 


a” EE ad ad Lad ad 


“la Sr 37 ETM AAC ea (eet 


LN all 4) FAL GSIAI| est A) UGS 


::. (হযরত ঈসা আলাহহিস সালামের আম্মা তাঁকে ইলম হাসল করার জন্য মন্বে পাঠালেন। 

L “শিক্ষক তাঁকে বললেন, তুমি ঠা লিখ? হযরত ঈসা তাকে বললেন, আপনি কি জানেন আল্লাহ ক ? 

: অতঃপর তিনি নিজৰেই বললেন, আল্লাহ হলেন সকল মা’ব:দের মাব্‌দ) ৷ এর উপর কিয়াস করে 
একথা বলা যায় যে, 4] ১:-এ!!9 49.২] এ! 5! অ্ৰবি আল্লাহ হলেন বান্দার ইলাহ: এবং 
বান্দা হল ওঁ ব্যাক্ত যে তাঁর ইবাদত করে। আরব’ ভাষায় &! শব্দটির মল হল *4-!১। । 


=. যাঁদ কেউ বলে, এ! এবং *4-})! শব্দদ্বয়ের মাঝে পাথক্য থাকা সত্তেও এ-])! থেকে কি কয়ে এ! 


শব্দটি গঠন করা বৈধ হতে পারে ? উত্তরে বলা যায়, যেমান ভাবে 9!) ঠা টা এিতকে Jনl= 
করে $1) | +৯ 4-8 বানানো হয়েছে তেমন ভাবে এ.) )। ও =.) করে এ! বানানো হুঁয়েছে। 


নিশ্নেবর্গ'ত কাঁবতার মাঝেও এর উদাহরণ 'বদ্যমান রয়েছে £ { a 
AMA D/A A ate 8S 3 ane Ar AD AAAS 
a | s-) Te Ha $s — iia cil 2d ২০-53 


2 Cad Pd Ed 


(আমার প্রত দৃষ্টি নিক্ষেপ কর হে পাপ’, তুমি আমাকে ঘৃণা কর, কল্তু আম তোমাকে ঘ্‌ণ 
করব না)। কৈননা এ LIN SU 5] মলতঃ yy US চু ছিল৷ ১ !-এর হামষাকে 
যাদ দেয়ার পর ut -এর 03-} এবং ৬রএ-এর 09 ৬১5৬ একাঁত্রত ' হওয়ার ফলে একটিকে 
অপরটির মাঝে ৫1421. করার পর 54] (১১৪০ ০9--এর সাথে ) হয়েছে। এ! শব্দের ক্ষে্রও 
তাই হয়েছে। কেননা 5! শব্দটি মূলতঃ 4}! ছিল। শব্দের **4-5 ৬-তে অবস্থিত হামযাটি ফেলে 
দৈল্লায় পর এর পাঁরবতে* শব্দের প্রথমে 3 » 4-1 যোগ করা হয়েছে! ফলে দুই ॥১-এর মাঝে 
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দুটি ৬5৮ একঘ হয়েছে। তাই প্রথম (১-কে ্বিতাঁয় :১-এর মাঝে £৬১! করে এ বানানো হয়েছে 
যেমনি ভাবে 3:9 পর 28 ৩১-)-এর মধ্যে বানান হয়েছে 


দংট2'1 ১০০2! শব্ধদ্বয়ের বযাখ্য]?£ ইমাম আবূ জাফর তাবার' (র) বলেন, ১৭>2! শব্দটি ৯) 
[রিয়া থেকে ০১=-৪-এর ওজ্রনে গাঁঠত একটি বদ এবং /এ=>০!! শব্দটিও 22) ক্রিয়া থেকে ১==-1-এরু 
ওজনে গাঁঠত একটি শব্দ। কেননা আরবগণ অনেক সময় (=£এ J=-; থেকে ৬১৮-৪-এর ওজনে ॥*! 
সম্‌হ গঠন করে থাকে। যেমন তারা লঞঞ থেকে ০% - ১4 থেকে ৩! 8০-০৮% থেকে ula 
বলে থাকে তেমনি ডাবে তারা ৮২ ১ থেকে ০৯>) ও ব্যবহার করে থাকে, কেননা ॥==১ ধাতু থেকে 
এও (কৰিয়া) ॥=>, 4 =১"এর ওজনেই ব্াযবহত হয়ে থাকে। 


কেউ কেউ বলেছেন, *৪>) শব্দটি যেহেতু প্রশংসাম্‌লক শব্দ তাই এর }=-!-এর 445" ৩-*£ যদিও 
£5 (যের) বিশিষ্ট তথাপি শব্দটি এই ওজনৈই ব্যবহৃত হয়। কেননা আরবদের অভ্যাস যে, 
তারা তিরস্কারমুলক 1:4! গুলোকে সাধারণত }==-}-এর ওজনেই ব্যবহার করে থাকে, চাই এর 
J=-এর 4-5 5-এ= - ০১-5 (যের) দিশিৎ্ট হোক অথবা 23-5 (যবর) ঁবাশষ্ট হোক! যেমন তারা 
দল থেকে £1৮ ও ২-1০ এবং ১4-5 থেকে ১১ ও ১-444} ব্যবহার করে থাকে । তবে এই দুটি ওজনের 
কোন ওজনই এই $এ-}-এর £১ +*:-এর ওসনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ J $= 
এবং তা থেকে ৬ 4! সাধারণত (৮ এর ওজ্রনেই আসে? সংত্রাং ৬:২১ এবং 12, 
শবব্দদুটো যদ তাদের নিজ J=-}-এর ১}? =-|-এর ওজনে হত, তাহলে অবশ্যই তারা *!১)!-এর 
ওজ্রনেই ব্যবহৃত হ’ত। 

যদ কেউ প্রশ্ন করে যে, ৬৭২2!! এবং ॥==>2!! শব্দ দুটো 44>) ধাতুম'ল থেকে নির্গত হয়ে 
থাকলে তা ১4 পেননঃ পুনঃ) উল্লেখ করার কারণ কি? অথচ একটি শব্দ অপর শব্দের অর্থ 
প্রকাশ করতে প্‌ণাঁ্গ ভাৱে সক্ষম৷ উত্তরে বলা যায়, ব্যাপারাট মূলত তা নয়! বরং শব্দদ্বয়ের প্রতেটির 
এমন একটি স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে যা অন্যাট আদায় করতে সক্ষম নয়। 


পুনরায় যাদ কেউ প্রশ্ন করে যে, শব্দদ:টোর এমন কি অর্থ রয়েছে যা অপরটি আদায় করতে 
সক্ষম নন্ন? দই দিক থেকে এর জবাব দেয়া যেতে পারে। 

(এক) আরব ভাযার দিক থেকে তা হচ্ছে এই যে, ভাষাবিদ মাধ্রই জানেন যে, $*4-3 ৭3 
হতে যে সমস্ত ওন্গনে %4! ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে ১*=2!! শব্দটি ॥:এ=০)!-এর তুলনায় অধিক পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়? আ'ঁধকস্তু ভাষাবিদগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, }=-॥ }*-ট-এর মাঝে যে সমস্ত 
+শাঁ-এর $৮! আছে এবং তা এ }৮! থেকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এ ধরনের গ্রণ প্রকাশক 
শব্দের দ্বারা গ্রণাদ্বিত সত্তা সাধারণত শ্রেণ্ঠ হল এঁ সত্তা থেকে যান গুণান্বিত এমন 1:4! দ্বার! 
যাকে বানান হয়েছে ++} থেকে তার নিজ }*!"এর উপর! তবে তা এ $৮! থেকে ব্যাপক 
ভাবে ব্যবহৃত হয় না৷ এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ০৭২১!! এবং 2২১)! শব্দ দুটো এক নয় এবং একটি 
অন্যটির অথ প্রকাশ করতে ও সক্ষম নয়৷ এ ব্যাখ্যানসারে আমাদের কণ্ঠ ওঁ বক্তার কণ্ঠের সাথেই 
মিলে যাচ্ছে, যান, বলেছেন যে, আভিধানিক ভাবে =>১!!-এর তুলনায় ১৯>2]} এর অর্থের মাঝে 
আধিক্য রয়েছে 

(দুই) হাদীস এবং 'রওয়ায়েতের দক থেকে, তা হচ্ছে এই যে, হযরত উসগান ইব্‌ন যুফার (র) 
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কে বার্ণ 5, তিনি৷ বলেছেন, আম ‘জাযরাম (র) কে একথা বলতে শুনোঁছ যে, ১:2}! সকল 
স্ণ্টি জগতের জন্য এবং (==>! শুধুমাঘ মু'মিন ব্যক্তদের জন্য। 


“4 কহষরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রসলনল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হকে বণনা 
“করেছেন, £তন বলেছেন, মাররাম তনয় হযরত ঈসা আলাইহিস: সালাম বলেছেন, ৬৯22}! অর্থ হ'ল 

: ইহ ও পরকালের দয়াময় এবং ॥৫১১)|-এর অর্য হ’ল পরকালের দয়াময়! 

= উাল্লাখত হাদাস দু'টো আল্লাহ তাআলাকে রহমান ও রাহীম বলে নামকরণ করার পার্থক্য এবং 


ট্টভগ্ন শব্দের অর্থের ভিন্নতার প্রত সুদ্প্ট ইংগিত করছে। একটি ইহকালে দয়াল: হওয়ার কথা 
“ব্যুঝাচ্ছে এবং অপরটি পরকালে দয়াল: হওয়ার কথা ব:ঝাচ্ছে। 


কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে, এ দঃ’ ব্যাখ্যার কোনটিকে আপান সঠিক মনে করছেন ? উত্তরে বলা 

যায়, এর প্রত্যেকাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারেই আমার নিকট এক একটি যথার্থ কারণ রয়েছে। সতরাং 

এর মাঝে কোনটি বিশ:দ্ধ এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন কারণ নেই! কেননা আল্লাহ্‌র রহমান 
নামর মাঝে এমন অর্থ রয়েছে যা রহীম নামের মাঝে নেই। 


অধথৎ তন ৬৭>) নামের সাথে সকল স:চ্টি জগতের প্রতি ব্যাপক রহমাতের গ্রহণের দ্বারা গুণান্বিত 
এবং +২) নামের সাথে তন কাঁতপয় সৃণ্টির প্রতি বিশেষ রহমাতের গুণের দ্বারা গুণাণ্বিত, চাই 
“তাসকল অবহ্হার জন্য পাঁরব্যাপ্ত হোক অথবা কোন কোন অব্চ্হার সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। 


"ইমাম আবং জ্বাফর তাবারণঁ (র) বলেন, রাহাম নামের মাঝে আল্লাহ্‌র যে বিশেষ রহমাত রয়েছে 
ৰ ধা'ফাঁতপয় মান:যের ভাগ্যেই নস'ব হয় তা দুনিয়াতেও হতে পারে, আঁখরাতেও হতে পারে অথবা 
- উভয় জগতেও হতে পারে। কারণ এ পাঁথ‘ব জগতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ম:ঃ’সিন বান্দাদেরকে বিশেয 
অনুগ্রহ তথা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, ইবাদত করা, তার নির্দেশ 
পালন করা এবং পাপ কাজ থেকে বে'চে থাকার তওফ'ণঁক দান করে বিশেষ ভাবে অনুগ্‌হ'ীত করেছেন। 
দকস্তু যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে কুফর'তে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁর নিদেশের খেলাফ করে 
গনাহর কাজে জ'ড়য়ে পড়েছে তারা এ রহমাত থেকে বণ্ডিত হয়েছে! 


৩ ছাড়াও যে সমস্ত মমিন বান্দা আল্লাহ ও তাঁর রস্‌লের প্রতি ঈমান আনয়ন করে ইখলাসের 
প্রাথে আমল করেছে আল্লাহ: তাআলা বৈহেস্তের মাঝে তাদের জনা রেখে দিয়েছেন চরস্থায়ণ শাস্তি 
এবং প্রকাশ্য সফলতা! কিন্তু যারা শিরক করে কুফরতে লিপ্ত হয়েছে তাদের জন্য নয়। এতে সুস্পষ্ট 
ভাবে এ কথাই প্রবতিভাত হচ্ছে যে, দুঁনয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানে আল্লাহ তাজাালা তাঁর মু'মিন 
বান্দাদের প্রত বিশেষ রহমাত দান করেছেন 
- তবে দ:নিয়াব' নিয়ামত তথা রাষক সম্প্রসারণ করা, বংণ্টির জন্য মেঘকে অনুগত করা. যমীন 
থেকে গাছ গাছাঁল উৎপাদন করা, বংদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক সুস্থতা দান করা ইত্যাকার অংসখ্য ও 
অগণিত নিয়ামতের ক্ষেতে মুমিন এবং কাফির সকলেই সমান। অতএব দ্যর্থহ'ণন কণ্ঠে আমরা এ কথা 
যুলতে পাঁর যে, ইহ এবং পরকালে আল্লাহু তাআলা সকল সংণ্টির জ্রন্য হলেন রহমান এবং দুনিয়া ও 
আখিরাতে শুধুমাত্র সু'মিনদের জন্য তান হলেন রাহীম । 


"আল্লাহ তাআলার যে রহমাত দ:ানয়ার মাঝে সকল মানুষের প্রত ব্যাপক. যার ফলে তন হলেন 
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৭৬ তাফস্বাঁরে তাবারী 


সকল মানুষের জন্য রহমান! এ সম্পর্কেযে উদাহরণসমুহ আমি পূবে“ পেশ করেছি, পক্ষান্তরে এর 
পূণ" পাঁরসংখ্যান দেয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্তব নয়৷ তাই আল্লাহু তাআলা বলেছেন ঃ 


“AaJad- ‘44 ARI Ar 


- te sam-5Y ু! OE 1 lyda3 ols 


“্যাদ তাসরা আল্লাহর িয়ামতসম:হে গুণতে চাও তা কখনোও গণে শেষ করতে পারবে না” 
(সরা ইবরাহ'ঁম £ ৩৪, সরা নাহল £ ১৮)! 

আখরাতে সকল মান:যমের প্রতি যে ব্যাপক রহমাতের ফলে আল্লাহ হলেন সকল মানুষের জন্য 
রহমান-_তা হল ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে সফল মান ুযেক্স মাঝে সাম্য প্রাতষ্ঠা করা এবং কারো প্রতি 


কোন জুলুম না করা৷ এ দিকে ইংগিত করেই কুরআন ঘোষণা করছে ঃ 


YR 37 AA Ld dA Ss aed 21 [ 


FAG A ass A পি 
4&3 A) Ut D}43 lg Arla Akax of} 4) 28 JjU-te l-laY al ul 
dA far 
- takin Lol 


“আল্লাহ অণু পাঁরমাণও জুলুম করেন না এবং অণ:; পরিমাণ নেক আমদ্দ হলেও আল্লাহ তাকে 

দ্বিগুণ করে দেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর নিজের তরফ থেকে দান করেন মহান পুরস্কার” (সরা নিসা ঃ 

80)। অথং্যে যা অজ‘ন করেছে তা তাকে পরোপ:রি দেওয়া হবে. আখিরাতে সকলের জন্য 
আল্লাহ্‌র রহ'মাত ব্যাপক হওয়ার অর্থ এটাই এবং এ কারণেই আল্লাহ হলেন আখরাতে-রহমান। 


এই পাঁ্থ‘ব জগতে যে রহমতকে মঃ’মনদের জন্য খাস করে দেয়ার ফলে আল্লাহ তাদের জন্য হলেন 


OA SA JAA a3 A Are 


"৪১1 এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেনঃ ১-২) ৬৪-১১*-!১ 0১ “তানি মঃমনদের প্রতি পরম 


দয়াল২”=-সংরা আহযাব £ঃ ৪৩)। 

এ গুলো হচ্ছে এ সমস্ত ধর্মাঁয় বিষয়াদি যা আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য নিধারিত করে 
দিয়েছেন। লাগ্ছিত কাঁফরদের এ বিষরে কোন অধিকার নেই। 

পরকালে আল্লাহ তাআলা মঃ’মনদেরকে যে খাস রহমাত দান করবেন তা হ'ল খু সমস্ত নিয়ামত 
যা তান জান্নাতে তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন, যার সঠিক ধারণা করাও মান;ষের পৃক্ষে সম্ভব 
নয়! এর ফলেই আল্লাহ হলেন মু’গিনদের জন্য (=) 

ঢ*=2০}| এবং ॥ৎ২2!|-এর অপর একটি ব্যাখ্যা দাহ্‌ হাক হযরত আবদ:ল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তিন্‌ বলেছেন, আর-রহমান' শব্দাট রহমাত শব্দ থেকে নির্গত ০১%-।-এর ওজনে 
বাবহৃত একটি আরব শব্দ 

০:=3-1 এবং ৮:৯১! শব্দদ্বয়ের অর্থ হ’ল +৬০১ 01 2] 54! Jedd 3b 
A-a-le ita3 Of mnt 07 le Aasill 9-a-0)!9 অথাৎ ‘এমন করুণাসয় সত্তা তিনি, যার 
প্রতি দয়া করতে চান, তার জন্য অতাঁব দয়ালু এবং যার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতে চান তার 
অন্য অতীব কঠোর”? হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র!)-র এ য্যাথ্যা পরিকার ভাবে এ কথাই প্রকাশ 
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তাফস'রে তাবার্! ৭৭ 


করতে চাচ্ছে যে, যে গুণের ফলে আমাদের প্রতিপালক ০*২) সে গণের দ্বারা তান ৮২] গু বটে। 
যদিও ০**১ নামের মাকে এমন অর্থ‘ রয়েছে ষা 2২) নামের মাঝে নেই কেননা তার নিকট ০৭=০!! 
এর অর্থ হ'ল ১২-০ 5) ৩৭ ৪ 5৪-১9]1 এবং =ু>১}"এর অর্থ হ'ল 44 5-১) ০৯-7 ১/7! | 
ইমাম আব জাফর বলেন, ০*২29!]!| এবং ছ*০!"এর ব্যাখ্যায় ‘আযরামী এবং র স্‌লংল্লাহ 
সাল্লাল্লাহৰ আলাইহি ওয়া সাপ্লাম থেকে আম যে 'রিওয়ায়েত পূর্বে উল্লেখ করেছ তা হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস (রা)-র এ ব্যাখ্যার সাথে সামন্স্যপুর্ণ। যদিও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ ব্যাখ্যা এ তথ্যের 
অধিক অনকুলে তবুও ০*-) শব্দের মাঝে এমন অর্থ‘ রয়েছে যা =:>) শব্দের মাঝে নেই! 


‘আতা আল খ:রাসান' (র) থেকে ৬+! ও ॥:২3}! শব্দদ্বয়ের তৃতীয় একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। 
তানি বলেছেন, আল্লাহ্‌র নাম দিল ৩৯-১ কিন্তু এ নাম যখন পারবর্ত“ন্‌ করা হ’ল তখন তাঁর নাম 
হল 20! uel 

" ইমাম আবূ জাফর তাবার' বলেন, ‘আতা যে কথা ব্যক্ত করার ইরাদা করেছেন তার মর্ম হ'ল এই 
যে, ৬৯৯) আল্লাহ্‌র নামসম্‌হের একটি নাম ছিল কোন মান:ষ এ নামে নিজেদের নাম রাখত না। 'কম্ভু 
নবুওয়াতের মিথ্যা দাব'ঁদার মুসায়লামা যখন এ নামে নিজের নাম রাখল (ওঁটাই হ’ল আল্লাহ্‌র নামের 
অশোভন'য় পাঁরবর্ত‘ন) তখন আল্লাহ তাআলা জাল্লা শানহ: এ মর্মে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর নাম 
হল ০**2!! - ০০]! এ সংবাদের মল উদ্দেশ্য হ’ল মান:যের নিকট স্বাঁয় নামকে, এ নামের দ্বারা 
‘নামকরণ কৃত ব্যক্তর নামের থেকে পার্থক্য করে দেয়া ৷ যাতে মান;যষ এ নামের দ্বারা দিঞ্জেদের 

"নামকরণ না করে। অতএব এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ দু”টি নাম একত্রিত ভাবে কেবল তাঁর জন্যই 
_ব্যবহত হতে পারে। অন্য কারো জন্য নয় 


"কোন মামনুষ যদি তার নাম =) অথবা এস) রাখে তবে তা জাইয আছে! তবে ৯২১) ও ৯৪৯) 
একান্ত করে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা জাইয নেই। এ হিসাবে ‘আতা আল- 
খৃরাসানাঁর বক্তব্যের অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ০*২১"এর সাথে ==>) শব্দটিকে 
যোগ করে তাঁর নিজের নামকে অন্যের নাম থেকে আলাদা করে দিয়েছেন বরং সম্ভাবনা আছে 
যে, আল্লাহ তাঁর নিজের: নামকে মাখলকের নাম থেকে আলাদা করার জন্য উল্লিখিত শব্দদয়ের 
লাথে নিজের নামকে খাস করে নিয়েছেন, যাতে মান; শব্দ দ্‌টোকে একত্রিত ভাবে প্রয়োগ করার 
ফলে বুঝতে পারে যে, এ শ্রন্দ দু,টোর দ্বারা আল্লাহ্‌ তামালাকেই বুঝানো হয়েছে, কোন মানুষকে 


নয়। যাঁদও উভয় শব্দের মাঝে অর্থগত আ'ধিক্যের দিক থেকে 'বরাট পার্থক্য বিদামান রয়েছে! 


ইমাম আবু জাফর ভাবার বলেন, কাঁতপয় স্থলবৃদ্ধ সম্পন্ন লোক মনে করে যে, আরবের 
লোকেরা ০৯-১ শব্দের সাথে পারাচিত ছিল না এবং এ শব্দাঁট তাদের আঁভধানেও বিদ্যমান ছিল না। 
এ কারণেই আরব মুশরিকরা নবী কর'য সাল্লাল্লাহব আলাইহ ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে ৯2/1 9 
(যহমান কে)? ৬১+ ১) ১%! (আমরা ক সিত্রদা করব তাঁকে যার সৃম্বন্ধে আপন আমাদেরকে 
হুক্‌ম করছেন)? যেন তারা শব্দটিকে £চিনছেই না, এ খেন তাদের নিকট একেবারে দ:বেধিয। ইমাম 
আব ন্বাফর তাবার'ঁ (রা) এ-সব ববেকহ'ন লোকদের লক্ষ্য করে বলেন যে, মৃশারকগণ তো 
সনাঁঠক বিষয় সম্পকে অবগত ছিল না! সুতরাং ০৯-2}! ৮১ বলে প্রদ্ন করাতে এ কথা ক ফরে বুঝা 
যেতে পারে যে, শব্দটি তাদের নিকট অপরিচিত ছিল ? অধিকন্তু আপনারা কি নিম্নবার্ণ'ত আয়াত- 
খানা কখনো তলাওয়াত করেন নি? তাতে আল্লাহ তাআলা বনেছেনঃ 
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av তাফস'রে তাবারী 


AS wr Aa Ar roe road ar eH A JI AA eae 


- [8 lial Cyt 5 Ad n-5 8-8 ol) 2 be-3! w-td-3l 


(আম যাদেরকে কিতাব দিয়েছ তারা তাকে [মুহাম্মদ (স)-কে] এমন ভাবে চনে ষমেমন নিজেদের 
সম্তান দেরকে চনে ৷) এতদ্‌সত্বেও তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং তাঁর নবুওয়াতকে অ'দ্বাকার 
করেছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা তাদের নিকট প্রমাণিত এবং স:পারিচচিত বাস্তব বিষয়কে দ্বিধায় 
অগ্বাঁকার করত এবং এটাই ছল তাদের সাধারণ অভ্যাস তাই তাদের এ অদ্বগীকৃতি উল্লিখিত 
শব্দটি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দ:বেধ্যতার দলীল হতে পারে না। কাঁতপয্ন অজ্ঞ ব্যক্ত এক অজ্ঞ 
ব্যাক্তকে লক্ষ্য করে যে, কাঁবতাটি পাঠ করোঁছল তাতেও ৩) শব্দটি যে তাদের নিকট পারাচিত 
ছিল এ কথারই জৰলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় 8 


eA aad IFAS A Aree AeA Fra A A 


- rac 3 Or AY gions GUIN ALLS ctrY| 


মালা পল 


. (কেন এই যুবত! মাঁহলা এ অসভ্যকে প্রহার করল না, আমার প্রহ্ণ রহমান কেন তার ডান হাতাঁটকে 
টুকরা টুকরা করে দিলেন না ?) 
অনুর পভাবে সালামা ই বন জানদাল আত-তাহুবঁী বলেছেন, 


J are Jad AlASG ERE Md Aare HA ABA Ait AS AGS 


- S13 Moni G9!) FU ly — nal tests bile na-lzs 


(তাঁড়ঘাড় করেছ তোমরা আমাদের ব্যাপারে যেমন তাঁড়ঘাঁড় করঁহ আমরা তোমাদের ব্যাপারে। 
মূলতঃ গ্রশ্হিবন্ধন করা ও খোলা (দয়াময়) রহমানের ইচ্ছাতেই হয়। 

ইমাম আবু জাফর তাবার! (রা) বলেন, “তাফস'রকারদের তাফস'র সম্পর্কে স্বুংপ জ্ঞানের আঁধ- 
কারী এবং পঢ্‌ব'স্নার তাফস'রকারদের থেকে যাদের রওয়ায়েত খুব কম এ ধরনের কাঁতপয় লোক 
মনে করেন যে, ৬৯=০!! শব্দের রূপক অর্থ হল ২১-১)! $১ এবং ॥এ=১!! শব্দের র্‌পক অর্থ” হ’ল 
=!2!11 1 তাদের ধারণা হ’ল আরবাঁ ভাষায় যেহেতু যথেচ্ট ব্যাপকতা বিদ্যমান তাই আরবগ্ণ কখনো 
কখনো এক শব্দ থেকে একার্থ'বোধক দঃনট শব্দ গঠন করে থাকেন এবং এ নিয়মের অনুসরণ করেই 
তারা বলেন, "244-41 ০144-3 এ দাবাঁর সমর্থনে তারা বারাঞ্জ ইব্‌ন মুস্‌:হির আত-তায়ী-এর নিম্ন 
বার্ণ‘ত পংতাটি উল্লেখ. করেনঃ 


3 a3d SE Arr Bard Cad AMA JA Lrearr 


oo) rz! SJ34-3 4-3 alee — l-a- AE 4-437 Ula} 


(এমন অনেক বন্ধধ আছে যারা পানপাতকে মধুময় করে তোলে।। আমি তাদের মদ পান কর্বালাম 
তারাগুলো যখন ডুবে গেছে)। এ ক্ষেত্রে তারা ৪44! ও ০৮44 স্বালিত পংতির মত আরো কতিপয় 
পংত প্রমাণ স্বরৃপ পেশ করেছেন? ৩*=১}! এবং (===১}! এর অর্থের. ব্যাখ্যান পার্থক্য বর্ণনা করে- 
তারা বলেছেন যে, ৬*=2)!|-এর অর্থ’ হ’ল ১১)! ১3 এবং =৮০)!-এর অর্থ’ হ'ল ॥=4!১!!1 শব্দ দৃটোর 
ব্যাখ্যা্ন মূলতঃ তারা সহীহ অর্থ বলা ত্যাগ করেছেন। তারা উদাহরণ হসাবে পেশ করতে চেয়েছেন 
এমন দ:টো শব্দের--য৷ ব্যবহৃত হয্ন একই অরথে'র জ্রন্য। কিন্তু তারা এমন শব্দের উল্লেখ করেছেন সা 
{নধরিণ করা হয়েছে দুই অর্থের জন্য। অথচ এটিকে তারা উদাহরণ পেশ করেছেন এমন বিষয়ের যা 
একাধিক শব্দ হওয়া সব্বেও একই অর্থে“ ব্যবহত। 
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তাফস'রে তাবারণী ৭৯ 


‘এ কথা সন্দেহাতঁঁত ভাবে সত্য যে, ৮৯১}| ১ মলেত রহমাত ও করুণার অধিকারী সত্তাকেই 
এলা হয়! বস্তুত এই রহমাত ও করুণা হল তাঁর একটি বিশেষ গুণ, 1**!,]| শ্রব্দাটি হল ৩১3৮3" 
(গৃণাশ্বিত সত্তা)--এই হিসাবে যে, তানি ভাঁবষ্যতেও রহমাত বর্ষণ করবেন, অতীতেও করেছেন 
“এবং বর্তমানেও তা অধাহত রয়েছে! তবে ৮=১]| ॥১-এর মাঝে “রহমাত আল্লাহ্‌র একট বিশেষ 
গুণ” এ কথার প্রতি যেমাঁন ভাবে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে (-!1১}! শব্দের মাঝে এমনটি নেই। 


ঢ**) এবং দস) এসন দুটো শব্দ যা বানানো হয়েছ্বে একটি শ্রব্দ থেকে, মাঝে শব্দগত পার্থক্য 
থাকা সত্তেও অর্থগত দক থেকে প্‌ণঙ্গি মিল রয়েছে” এ কথা আর বলা যেতে পারে ক? 


‘ইমাম আবং জাফর তাবার' বলেন, তাদের উাঁল্ল'খত মতামত যেহেতু কোন নিভরষোগ্য: ভিঁত্তর 
উপর প্রতিণ্ঠত নয় তাই তাদের অজ্ঞতাই এতে ধরা পড়েছে অবশেষে 

যদ কেউ প্রশ্ন করে, নর শ্রব্দটটিকে কেন ০=-১)|-এর পরবে এবং 5৭৯১]! শব্দটিকে কেন 
॥এ*2]|-এর পূর্বে উল্লেখ করা হ’ল ?- এর উত্তরে ল্লা যায় আয়ব্দের অজাস হ’ল যখন তারা কারো 
সম্পকে কোন খবর 'দতে ইচ্ছা করেন, তখন তারা প্রথমে তাঁর ম"ল নামকে প্রয়োগ করেন এবং পরে 
এর গ:ণাবল'কে প্রকাশ করেন! কারু সম্পর্কে খবর দেয়া হচ্ছে শ্রোতা যাতে একথাটি পরিচ্কার 
ভাবে বৃঝতঠে পারে এ উদ্দেশো গুণাবলীর পূর্বে নাম উল্লেখ করা আরবদের নিকট একট অপরিহার্ষ 
{বষয়। তাই আলাহার নাম সমহের ক্ষেত্রে এ নগীতর অনুসরণ করেই এ! শব্দটিকে ০*=০}'-এর 
পূর্বে এবং ০৭২০)|-কে :ু>/!|-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 


অধিকম্তু আল্লাহ তাঅ'লার নামগুলো সাধারণত দ:ইে প্রকার! এক ? এমন কাঁতপয় নাম যা আল্লাহর 
জন্য খাস। এ নায়ে কোন মাখল কের (স’:চ্টর) নামকরণ সম্পূ্ণ* নিষিদ্ধ । যেমন, আল্লাহ রহমান 
খালেক ইত্যাদি। দুই £ এমন কঁতপয় নাম যন্বারা কোন মাখলকের নামকরণ করা অবৈধ নয়. বরং 
ম্‌বাহ | যেমন রহম. সাম'ঁ, বাসর ও কারাঁম ইত্যাদি! সুতরাং যে নাম আল্লাহ্‌র জন্য খাস এবং 
মাখলকের জন্য হারাম এ নামকেই প্রথমে উল্লেখ কয়া উঁচিত। যাতে শ্রোতা প্রথম দ্‌চ্টিতেই বুঝতে 
পারে যে. এটা হামদ ও মহত্ব বর্ণনা করার জন্য । অতঃপর উল্লেখ করা হবে এঁ সমস্ত নাম যার দ্বারা 
মাখলকের নামকরণ করা হল ম:বাহ বা বৈধ 


_আল্লাহ তাআলাও তাঁর সত্তাগত নাম তথা আল্লাহ শব্দের দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। কারণ 
'উল্‌হয়্যাত’ অর্থের দক থেকে এবং নামকরণ করার দিক থেকে তা কোন ভাবেই আল্লাহ বাতীত 
অনোর জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং হতে পারে না! কেননা আমরা পর্বেই আলোচনা করেছ যে, আল্লাহ 
শব্দের অর্থ হল মা!'ব:দ, আর আল্লাহ ব্যতীত যেহেতৃ অন্য কোন মা’ব:দ নেই, তাই এ নাম তাঁর জনাই 
নি্দ‘্ট। এ নামের দ্বারা কোন মাখলকের নামকরণ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম! যদিও এ নামের 
দ্বারা নামকরণ কার! ব্যক্ত এমন অর্থের ইচ্ছা করে-যে অর্থে'র ইচ্ছা করে কোন দুষ্ট লোক J২ 
বলে নন্দের নামকরণ করে এবং কোন খারাপ আকৃতি সম্পন্ন ব্যক্ত ০ (সৃন্দর) বলে নিজের 
নামকরণ করে। 

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তাআলা একাধিক আয়াতে ইলাহ্‌তে বিশ্বাসী ও স্বাঁকৃতি 


| 2G) 7 


গানকার' ব্যাক্তর নিকট নিজের শ্রেন্ঠত্ব প্রকাশ করে বলেছেন, এ! ৫-4-1! (আল্লাহ্‌র সাথে শরাঁক 
কিকোন ইলাহ্‌ রয়েছে)? 


Wwww.almodina.com 


V০ তাফস'রে তাবারী 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ! এবং ৩৯১ নামের সাথে নজ্তের বৈশিণ্ট্যের কথ! ঘোষণা 
করেছেন $ | 


laa 37a dor airs Gr olan 3a" 34 2 
= gid] # wl aL# yea Sl! oa=21 2213) Sl lye) $3 
> 2 
"বল, তোমরা আল্লাহ্‌ নামে ডাক বা রহমান নামে ডাক তোমরা যে নামেই ডাক সকল সংদ্দর 
নামই তো তাঁর”। (সরা বন! ইসরাঈল £ঃ ১:০) 
উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর সত্তাগত নামের পরেই '(দ্বত'ীয় স্থানে রহমান শব্দাট উল্লেখ 
করেছেন৷ কেননা এ নামের সাথেও মাখলকের নামকরণ করা নিদ্ধ। যষাদও অর্থের দিক থেকে 
আংশিকভাবে হলেও কোন মান:ষে এ নামে নিছের নামকরণ করার প্রবণতা দ্েখায়। কারণ 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মানুযের জন্য উপাসনার উপযোগ! হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না--তবে রৃহমাত 
গুণের অধিক সমাবেশ কোন মানুযের মাঝে ঘটতে পারে এবং এর যথেশ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে। এ 
কারণেই আল্লাহ নামের পর রহমান নাম্যঁটকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে! 
ইমাম আব: জাফর (র) বলেন, আল্লাহ'র রহম নামাট সম্পকে আমরা পর্বে উল্লেখ করেছি 
যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর লোকও এ গুণে গুণান্বিত হতে পারে। তবে রহমত হল আল্লাহরই এক 
বিশেষ গুণ। 
সুতরাং আমাদের পূর্ব আলোচনা অন:পাতে একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, রহাঁম নামটি এ সমস্ত 
গুণবাচক নামের অনস্তভূ‘ক্ত যা সত্তাগত নামের পর ব্যবহত হয়। এ জন্যই রব্বুল আলামীন এ 
শব্দটিকে ০৭-)-এর পূর্বে এবং ৬৯২১ শব্দটিকে ॥২১-এর পর্বে উল্লেখ করেছেন। 
প্রখ্যাত তাবঈ 'হযরত হাসান বসর' (র) ০৯২১ শব্দের ব্যাখ্যায় আমাদের অন:ুরপ মত প্রকাশ 
করেছেন। তানি বলতেন, ০*=) নামটি আল্লাহ্‌র এঁ সমস্ত নামের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা কোন মানুষের 


নামকরণ করা সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ । এ বিষয়ে উম্মাতের ইন্রয়াও রয়েছে। হাসান বসরা এবং 
অন্যান্যদ্বের বাণী আমাদের পুবেোিখিত আলোচনার সত্যতা প্রমাণ করে। 
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\ সূরা ফ্যাতিহা 
৭ আয়াত, ১ রুকু', মঙ্ধী 
॥ দয়াময়, পৱম্ৰ দয়ালু আল্লাহ্‌ৱ নামে ৷ 


প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য, 
যিনি দয়াময়, পর্ম দয়ালু, 


. কর্মফল দিবসের মালিক । 


আমর! শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থন! করি, 
আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, 

তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, 

যার! ক্রোধ নিপতিত নয়, পথভ্টও লয়! 
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.আমরা যা কিছ পুর্বে আলোচনা করেছি, 


সৃরা ফাতিহা ৮৫ 


সূরা ফাতিহার ব্যাখা! 
7a THA ed | Ir 
cored! ৰ) DB asx dl 


dl Etat 


“প্রশংসা জগং সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।” 


ইমাম আবূ জাফর তাবারাী (র) বলেন, এচ 4০*'!--এর অর্থ হল সকল কৃতন্দ্রতা শুধ আল্লাহ 


র জন্য, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাসোর জন্য নয় এবং সংণ্টি জগতের অন্য কোন 
বনহুর জনাও নয়--যাদেরকে ইলাহ' বলে ধারণা করা হয়? এই প্রশংসা তাঁর এঁ সমস্ত অসংখ্য ও অগণিত 
অনংগ্রহের বিলিযয়ে যার দ্বারা তিনি তাঁর বাদ্দাদেরকে অনুগ্‌হাঁত করেছেন, যার সংখ্যা তি ব্যতীত 
অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভর নয়। যেমন ইবাদতের জন্য উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা, ফরয 
কাজগুলো বথ্যযথ ভাবে আল্যাগ দেরার জ্রন্য বাল্দার অস্-প্রতাঙ্গগুলো যথাস্থানে কায়েম রাখা, সাথে 
পাঁখ‘ব জগতে তাদেয় জ'ীবকার সম্প্রসারণ করা ও জ'ঁবন ধারণ করায় জন্য উপযুক্ত 


সাথে এ কত 

খাদ্য সরযরাহ' করা, আল্লাহ্‌র উপ্র তাদের কোন হক বা অধিকার না থাকা সত্বেও এগাঁনভাবে জ'ণবিকা 

অজ্‘নের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সতক“করণ এবং স্থায়ী আবাস ভূমি জান্নাতের মাকে সখ-সাচ্ছন্দের 
LS 


সাথে থাকার জন্য বিশ্ববাসীর প্রত তাঁর উদাত্ত আহবান জানান প্রভাত তাঁর মহান দানের অস্তভুক্ত! 
তাই এ সন্ত অন,ুগ্বতহের কারণেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। 

ল্লাহ্‌ রব্বল আলামাঁনের বাণী এ এ!! সম্পকে 
মর্মে হযয়ত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং অপরাপর সাহাবা 


দলা শান নহ, 


ইগাগস তার জাফ্ষর ভাবার (বল) বলেন, অ 


থেকেও কতপর {রওয়ায়েত বাঁণ'ত আছে। 


হযরত ইব্‌ন আলাস (রা) ধেকে বাণত 


Hang আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে ব 
প্রশংসা আল্লাহরই) ৷ অতঃপর হযরত হঁব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, & এ4)!-এর অর্থ হল সকল কৃতন্তরুতা 


গু তাবেদারাী আল্লাহ্‌রই প্রাপয। এ কথা বলার পাশাণাা শতার নিয়ামত, হ্দ দায়াত এব ং উৎপাত্তকরণ 
প্রভৃতি বযয়ের স্বাঁকৃতে প্রদান করা। 


, {তনি বলৈছেন, হযরত জিবরাঈল (আআ) রসংল:ল্লাহ্‌ 
লেছেন, হে ম্মাদ, আপনি বলুন এ এ,='| (সকল 


রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওরা সাল্লাদের সাহাবী হযরত হাকাম ইব্‌ন উনমায়র (রা) 


রস:লুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিন বলেছেনঃ যখন তুমি বললে, ০৪-০!৯-]) ০) 9 4-০! 
তখন তুমি আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে! সৃতরাং তান তোমার প্রতি তাঁর 
িয়ামতকে বাড়িয়ে দেবেন। 

ইমাম আবু জাফর তাবারণ বলেন, কেট কেউ বলেন যে, 
সুন্দর গুণাবলীর দ্বারা তাঁর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করা হয় এবং এ 8441 বলে আল্লাহ্‌র নিয়ামত 
এবং তাঁর অনুগ্রহের জ্রন্য তাঁর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করা হয়! 

কা'ব আল-আহবার (র) থেকে বাণত, তান বলেছেন, এ এ! হল আল্লাহ্‌ পাকের প্রশংসা- 
সচক শব্দ । তবে তা কি ধরনের প্রশংসা এ সম্পর্কে তিনি কোন্‌ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেন বনি। 
সালল! হযরত কা’ব (র) থেকে .য্ণ“না করেছেন, তান বলেছেন, কারো & ১&=:*!! বলাই আল্লাহ্‌র 


প্রশংসা করা 


এ ০%! বলে আল্লাহ্‌র নাম ও তাঁর 
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৮৬ তাফসীরে তাবারী 


আমওয়াদ ইব্‌ন সার!’ রর) থেকে বাণত ষে, নব করম সাল্লাল্রাহ বং আলাইহি ওয়া আলিহ' 
য়া সাল্লাম বলেছেন: কোন 'দানিসই আল্লাহ্‌র িকট এ এ)! থেকে অধিক প্রির ময়! এ কারণেই 


co তাঁর নিজের প্রশংসায় 4১ ==! বলেছেন। 


ইমাম আব: জাফর তাবার* (র) বলেন মে, আরব ভাবা সম্পকে পারদশর্ণ লোকদের নিকট শোকর 


বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উচ্দেশ্যে & 45%]! বলার যথার্থ'তার ব্যাপারে কোন প্রতেন্ধকতা নেই । এতে 


প্রতাঁয়মান হচ্ছে যে, ১১> শব্দটিকে চএ-এর স্থলে এবং £4 শব্দটিকে এ৯>"এর স্থলে প্রয়োগ করা 
ব্যাপারটি এরুপ না হ’ত তাহলে 1,52 ৯ ১০%*!! বলা জায়েষ হত না। 
এ এ৭%| হল £4] ্ৰিয়ার ১১৭ বা শব্দমল। কারণ 4 যাদি ১৯> 
ব্যবহার 


যেতে পারে। কেনন! যাঁদ 
অতএব বলা যেতে পারে বে, 
“এর অর্থে“ বাবহৃত না হত, তাহলে ডন্ন অর্থ এবং ভিন্ন শব্দের দ্বারা এ৯= ক্রিয়ার gant 
করা অবশ্যই ঠিক হত না। 


ইমাম আবু জাফর তাবারঁ বলেন, যদি কেট আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, ৬৪-4৮] ০) এ! a৯ 


না বলে 4-9)! শব্দের সাথে যে! ও ১3 কেন যুক্ত করা হয়েছে এবং এর মূল কারণ কি? 

উত্তর £ ॥৯)!-এর সাথে 5)। ও £) যুক্ত করার ফলে এর এমন একটি অর্থ স্‌শ্টি হয়েছে বা 
শে ও ॥) ব্যতাঁত ১১> শব্দ প্ৰকাশ রি সক্ষম নর়। কেননা এ৯!-এর সাথে ঠা! ও (১ যোগ 
করার যলে এর অথ“ হয়েছে সকল প্রশংসা এবং সাঁব‘ক কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্য । যদ এর থেকে 
il ও £১ কে ফৈলে নেয়া হর, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে, বক্তার এ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য । সকল 
প্রশংসা বুঝাবে না। কেননা | ও ৪১ Wea এ১=এর অর্ধ হ’ল নক অথবা এঠা = বা 
এ} ১০}! তৰে সংরা ফাতহা পাঠ করার সময় যে ব্যক্ত ০:০! ০১ এ এু=)| পাঠ করে, তার এ 
পাঠের অর্থ না এন=! নয় বরং এর অথ তাই যা আমরা a উল্লেখ করোঁছ। অথ সকল প্রশৃংসা 
আল্লাহরই জন্য, তাঁর উলাহয়্যাতের কারণে এবং খে সমস্ত নিয়ামত ভন তাঁর বান্দাদের দান 
করেছেন তার জন্য, যাত্র দণ্টাস্ত দাঁন দুনিয়া ইহকাল ও পরকালে কোথাও নেই। এ কারণেই 
উম্মাতের উলামায়ে কেরাম ও কিরাজাত বিশেয প্রগণের বকিরাআত ধারাবাহিক ভাষে ০) এ এ০=!! 
চেহ -এর এু-এর ১ অক্ষরে £-5) (গেশ)-এর সাথেই চলে আসছে, ৮১ তথা যহরের সাথে 
নয়। ফলে উল্লিখিত বাক্যের অর্থ হবে 13+= এ! এ*!! 

ইমাম আবূ জাফর তাবার*ণী রে) বলেন, যাঁদ কোন কার! সাহেব জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে 
এ৬=]] শব্দটিকে যবরের সাথে পড়ে, তবে সে হবে আমার নিকট অর্থ বিকৃতকারাী পাঠক এবং 
এসঈন্য শাস্তর উপযোগী৷ যাঁদ কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, এ ক্ষেত্রে এঃ ॥..=-!) কি 
হিসাবে বলা হয়েছে? এতে ক আল্লাহ্‌ তাজালা প্রথমে নিজের প্রশংসা করে আমাদেরকে এ ভাবে 
বলার জন্য তা'ল'ম fদয়েছেন, যেমন হলা হয়েছে এ} 4-7 ০১৪ (আল্লাহ্‌ এর দ্বারা নিজের 
গৃণ বর্ণনা করেছেন) ? যাঁদ ব্যাপারটি তাই হয়, তাহলে (৯:১ ০5র.১!৪ এ:৯-} ০5 L;3!-এর অথ 
কি দাঁড়াবে ? অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা হলেন মা'ব্‌দ, আধেদ নন। নাক এ বাক্যটি হযরত জিবরাঈল 
(অ) অথবা রস্‌লধূললাহ সালন্লাল্লাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ? যদি তাই হয় তবে তো এই বাক্য 
আল্লাহ্‌র কালাম হতে.পারে না। 


উত্তর £ঃ এর কোনাটই নয় বরং এ. হল আল্লাহ্‌র কালাম। তবে এ আয়াতের মাঝে আল্লাহ 
তাআলা তাঁর হাম্‌দ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সেইসব গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন যার তানি 
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সৃরা ফাঁতহা ৮৭ 


দাদেরকে এ বিষয়াট শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরাঁশ্ষা করার জন্য 


ৰোগা! অতঃপর তিনি তাঁর 
বল, তোমরা ৮১ ৯ এ 


“"ব্রর ভিলাওয়াতকে তাদের উপর ফরয করে দরযেছেন, অতঃপর বলেছেন, 
১০]! এবং বল তোমরা 5৪-২২১ ০5!) 4৪২-১} ০5৬! আল্লাহ্‌র বাণী এ:৯-১০5 ০১! (আমর! 
শুধু তোমারই বন্দেগী কার) এ লমন্ত বিষয়সগুহ থেকেই যা আল্লাহ্‌ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন, 
যাতে লোকেরা তা পাঠ করে এবং অর্থ মোতাবিক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে! গূলতঃ এ 
আয়াতটি ৬৪০/৯'] ০১ ৯ এ৯=!]|"এর সাধেই সংশ্লিচ্ট। এই দহন্যবে আয়াতদ্বয়ের অর্থ হবে 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাদালা যেন বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, 1)» 515815154 অ্থতৎি 
তোমরা এই এই কথা বল । এখানে প্রশ্ন হতে পারে ষে, 1!»-3 শব্দটি কোথায়, যার ভাত্ততে আপান 
এ ব্যাখ্যা করছেন ? 
উত্তর £ঃ আমরা পরেই আলোচনা করেছি যে, জারবদের অভ্যাস হল, কোন শব্দের ছ্ছান যদ 
সুপ্রসিদ্ধ হয় এবং যদি শ্রোতা আলোচনার বাহ্যিক শব্দগুলোর দ্বারাই 5॥১** (উহ্য) শব্দটিকে ও বক্সে 
নিতে পারবে বলে কোন সন্দেহ না থাকে, তথন তারা পায়োজন পাঁরসাণ বাঁহ্যক শব্দ য়েখে আলো - 


চনা থেকে কিছু শব্দ 10 রাখে। বিশেষ ভাবে উহ্যককৃত শব্দগুলো ষযাঁদ ১;-: (কথা) অথযা 
J ২50 (কথার ব্যাখ্যা) হয় তাহলে তারা এগ্‌লোকে অধশ্যই উহ্য রাখে! যেমন কোল এক কাঁব 


বলেছেন, 
- nd EIN] be BU bay CHL gS phy 


- ১৭4১9 পে usr-xil JE es r-ii-i- ~~! Oss bel JUS 


(আমি জানি যে, আমি অচিরেই দাফন হয়ে যাবো-যখন ভ্রশণে অনভ্যস্ত : গোঁরবর্ণা মহলাগণ 
ভ্রমণ করবে। প্রণ্নকার'ঁবা (জিঙ্গেস ক্ল, কার জন্য তোগরা কবর খনন করেছ ? তখন সংবাদদাতাগণ 
তাদেরকে বলল, উয'ীর)। ইমাম আব: জাফর তাবারী (র) বলেন, শেষ পংক্তির মূল বাক্য হল 
2-333 2৪০-}) 28-] 097-=ু-]1 U5 (সংবাদদাতাগণ যলল, মৃত ব্যাঁক্ত হল উষ'ীর)। এখান 
থেকে ৩২০!! শব্দটিকে লোপ করে দেয়া হয়েছে? কেননা! বাক্যের মাঝে এমন শব্দ রয়েছে যা হর লং 
শব্দটির প্রতি ইাঁদ্দতবহ ৷ অগুরপে আরেকটি কাঁবতা নিশ্নে দেয়া হল 

-ayg aya MLE 3d) S$ els) oly 
-_ "(তোসার গ্বামীকে আম রণাংগনে দেখোঁছ গলায় বশ ও তলোয়ার ঝংলন্ত অবস্থায়) । এ ব্যয়ে 
আমরা সকলেই অবগত যে, বর্শা ঝুলানো থাকে 'না! তবে বা ঝুলাোনোর বাথা বলে কাঁবর উদ্দেশ্য হ'ল 
৮৮০) ১/১১ বুঝানো। 'কন্তু কবিতার অর্থ ষেহেতু অত্যন্ত সুস্পণ্ট--তাই কাঁব বিলোপক্বৃত 
শব্দটিকে উল্লেখ না করে বক্তব্য দ্বারা যা গ্রকাশ পেয়েছে, তাকেই যথেণ্ট মনে করেছেন। এমাঁন ভাবে 
আরবের লোকেরা মৃসাঁফর ব্যাক্তকে বিদায় সম্ভাযণ দানানোর সময় >« (ভ্রমণ কর) এবং t=! 
(বের হও) শব্দগুলোকে বিলোপ করে বলে, ৯+ ১৭+ | কেননা এর অর্থ সকলেরই জানা। 
যদিও শব্দগুলোকে দ্‌শ্যতঃ উল্লেখ করা হয়নি! এমনিভাবে ৩:*!!। ০) 5 =]! থেকেও | 0) 
্িয্াটকে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে৷ কারণ এ স-} ০5 ০॥|-এয় দ্বারাই ll ০ HB ace] 
"এর মুল উদ্দেশ্য তথা বাল্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের 'নদে“শ পারচকারভাবে বুঝা বাচ্ছে, যার ফলে 
বিলোপক্ৃত শব্দটিকে প্রকাশ করার আর কোন প্ররোজন নেই। 


হয্রত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাণত, তিন বলেন, একদিন হযরত ঁজবরাঈল (আ) 
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> 


by তাফস'রে তানার! 


রসুল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ: আলাইহি ওয়া সান্লামকে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপন পড়ুন এ 4) 
০২-৭'5}। ০১ (সমন্ত প্রশংসা বিশ্বণালক আল্লাহ্‌র জন্য)। অতঃপর তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) 
রসুলুল্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বযয়ট শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে আ'দৎ্ট হয়েছেন, 
তানি তাই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ্‌র বাণী ০5-৯৮} ০১% 45=)| সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন 
আব্যাস (রা)-র এ বর্ণনা ম'লতঃ আমাদের পেশকৃত আলোচনার যথার্থতা প্রণাণের জন্য যথেল্ট। 


১ শব্দের বযাঁখ।৷। 
ইমান আব: জ্রাকর তাবার! (র) বলেন, &! +!"এর ব্যাখ্যায় &! শব্দটি সম্পকেওি পুর্বে আলোচনা 


করা হয়েছে। তাই এখানে প্‌নরোল্লেখ নিচ্প্রয়োদ্ন। 
৩০১ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, শন্দাট আরবী ভাষায় বহু অর্থে“ ব্যবহৃত হয়। 
(১) অ্নসরণযোগ্য নেভাকেও আরব ভাযায় ১ বলা হয়! যেমন কব লাযগদ ইনন রাবজাহ: 
বলেছেন, 
- BBL) [ESN () Ans 19 PE? 4A} UE 2 AS >) lag. F-le ls 
({কন্দার সদর ও তার ছেলেকে এবং মা'আদ্দের সদরিকে তারা প্রশন্ত নীচু ভ:াঁম ও সাইপ্রাস 
বক্ষের মাঝে হালাক্ক করেছে)! এ কাঁবতায় 54.85 ০১ বলে 54-85 4-:4 অর্থত কিন্দার সদরিকে 
বুঝান হয়েছে। যবুবয়ান গোত্রের কবি নাবিগাহ অনুরুপ বলেছেনঃ 
(1) SAILS seh oj 2d SAI alls = baal sl 
(নু'মানকে না পাওয়া পর্যন্ত তার দিকে অগ্রসর হতে থাক, আমার নতুন ও পুরাতন মালের দার 
ভোমার জন্য উৎসর্গ হোক)। 
(২) 54১ হল তথা সংশ্যেধনকারণ ব্যঁক্জকেও আরবী ভাষার =) হলা হয়, যেমন 
ফারায্‌দাক ইব্‌ন গালিব বলেছেন £ 
~ git all 8 lee ow dn A Alia KEJLeS U3 
[তারা কাঁবতায় প্‌বেল্লি'খত ব্যাক্তগণ) পানিজ্র উদ্ভিদ থেকে প্রন্তুত এসন তেলের মত যা অপরি- 
শোঁধত চামড়ায় আটকে রাখা হয়েছে] ৷ এই পংতিতে ০3-224 2:5 2! ৮েঁ বলে কব বুঝিয়েছেন 
হেল+ 2৪8 ৬-22] 5 (অপারশোখিত)। এমনিস্তাবে যখন কেউ তার তৈরণ করা বন্তুকে ঠিকঠাক করার 
এবং তা টিকসই বানানোর ইচ্ছা করে তখন বলে, 0১5 ৪ ass ০১3 GAS Ul 
আলকামা ইব্‌ন আবদা-এর কাঁবতাটিও অনুরুপ, তান বলেছেন, 
3-1) LAS ২-2) ll 5 3 — 3h) lad | sil {- ELAN 
কাঁধতায় বাণত ৩গ)। ৩৪ । অর্থ হল এ!]। ০০৮১} অথ আম আমার দায়িত্ব তোমার নিকট 


পেয়ে দিয়েছ? অতঃপর তুমি আমার কাজের প্রতপালন করতে লাগলে এবং তা সঠিক 
ভাবে সম্পাদন করতে লাগলে। কেননা আম বোরয়ে পড়োছ তু ছাড়া অপরাপর ক্তুপক্ষের দায়িত্ব 


(¢ Rl bl Pe টি . 
sist E) S152? ৪ Sl A Psd ss (;) 


Slog $ S55! int (+) 
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স্‌রা ফাতিহা ৮১ 


- থেকে যারা তোমার পুবে আমার উপর নিযুক্ত হিল। তারা আমার কাজকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং তার 
খোঁজখবর নেয়াও পরিত্যাগ করেছে। অথচ তারা হিল সংশোধনকারাী। ০3-১ শব্দটির এক 


বচন হল ৬১! 

[", (৩) আরব ভাষায় কোন বন্ধুর অধিকারাকেও ০১ বলা হয়। ০) শব্দটির যদিও আরও 
অনেক অর্থ হয়, তবে তা $তনাট অর্থে“ ব্যবহৃত হয়। 

যাহোক আমাদের 4১ প্রেহু' হচ্ছেন এমন মহান পাঁরগালক যিনি অতুলনীয় এবং যার কোন 
উপমা নাই৷ {তানি এমন মহান সংশোধনক্কারী খিনি তাঁর সাণ্ট জগতের প্রাত নিয়ামত পাঁরপুর্ণ‘ 

"করার মাধ্যমে তাদের সংশোধন করেছেন। আর তিনি এমন পরাক্রমশালী মালিক যে, সমগ্র স:ণ্টি 
তাঁরই এবং সকল আদেশও তাঁরই! এ যাবৎ গ:শ০ ০১ এর ব্যাখ্যার আমরা যা ‘না করেছি, 
অনুরূপ ব্যাখ্যা হযরত ইব্‌ন ' আব্বাস ॥রা) থেকে বর্ণি'ত আছে। তিনি বলেছেন, হযরত 
জিবরাঈল (অ!) রসংল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ: আলইহি ওয়া সাল্লাযকে সন্ণোধন করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ 
(স), পাঠ করুন ৫০১৮] ০৩ এ ২১০%! হযরত ইবন আব্বাস (রা) হলেন যে, হযরত ঞ্রবরাঈল 
(আ) হললেন, হে মুহাম্নাদ (স)! বলুন, সমন্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যাঁর এই 
তামাম মাখল;ক (স্‌াচ্ট জ্রগং), সমস্ত আসমান এবং তাতে যা কিছু রয়েছে, আর সমন্ত যমীন এবং 
তাতে যা কিছু রয়েছে-জানা. অঙ্গানা। জিবরাঈল (অ) বলেন, হে মহাল্মাদ (ন)! জেনে রাখুন 
নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তাঁর কোন দ্‌ষ্টান্ত নাই -তিনি অতুলনীয় ৷ 


a! শব্দের ব্যাখা! 
ইমাম আব: জাফর তাবার! বলেন, ০51৯)) শব্দাট =!1>-এর বহুবচন ॥-:!! শব্দটি ও অর্থের 
হহুবচন ! দিজ্ত এই শব্দটির কোন একধচন নেই। যেগন আরবী ভাবায় অনুরপে 


দিক থেকে বহর 
আরও শব্দ রয়েছে, যথা ৮৪> il- ৯) হলাাদ। এগুলোকে হহবচন হিসাবেই তৈরি 


করা হয়েছে। এ শব্দগংলোরও কোন একবচন নেই৷ সং:চষ্টির বিভত্ব শ্রেণীর সমণ্টিকে ১ 
বলা হয়। ক্ষেত্র বশেযে এর কোন একাট শ্রেণঁকেও +! বলা হয় । অন ুরৃপভ্যত্রে প্রতোক যুগের 
প্রত্যেক শ্রৈণীকেও এ যুগের এবং এ সময়ের জন্য ৮৮ বলা হয়! সুতরাং মমগ্র মানব জাত 
একটি: »)1৮ এবং প্রত্যেক যুগের মানুযই হল এ যুগ্রর জন্য ৮(০৷ রন সম্প্রদায়ও একটি 
স্বতন্ত্র [)}!12, অন:র্‌পভাবে সর্ব প্রকার স্‌ম্টই এক একটি ॥১৮, এ কারণেই শং্দটিকে বহংবচন 
ব্যবহার করে ৬+=৮ বলা হং্েছে। এর একবচনও প্রকৃ পক্ষে বহুবচন। কেননা প্রত্যেক যুগের 
প্রত্যেক প্রকারের স:ষ্টই এক একটি স্বতন্ত ০ (আলাম'। যেগন কাঁব আজ্জ্রাজ্ত বলেছেন, 

wil 138 ile ০54.:5৯5 অধ খিনদাফ এ আলগের কাট পতঙ্গ 

ইমাম আব: জাফর তাবার'ী (র) বলেন, ৬:-/৮ সম্পর্কে আমরা পর্খে যে রতযমত ব্যক্ত করেছ, 


এ সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আযষ্বাস, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র: এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারদের মত৷মতও 


অন;র্‌প! - 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাণত, তান বলেছেন, 5:45) ৮১ টু ১৯*া!-এর অথ’ 
হল সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌ পাকের জন্যে যান সমগ্র সৃষ্ট জগতের মালিক। আসমান-জম'নে 
যা কছু আছে এবং এ দুয়ের মাঝে জানা অজানা যা আছে সব কিহুই: আল্লাহ্‌ পাকের জন্য! 


Wwww.almodina.com 


a০ তাফসীরে তাবারণ 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) য়েকে ঝাঁণ“'ত, তান বলেছেন, €*!=)! বলে সকল স্বানৰ ৰ 
জন জাতিকেই বৃঝান Lb তিনি আরও বলেছেন ০৪/৮! ৮)"এর অর্থ হল সন্কল মানব 
ও ঞ্রন জাতির প্রভু! হযরত সাঈদ ইব্‌ন জতুবায়র (র) থেকে আন্রাহ'র বাণ unsilaJl o)-এর 
ব্যাখ্যায় ব্ণ'ত আছে বে, তান বলেছেন. এর অর্থ" হল মানব ও জিন জ্ঞাতি । তাঁর থেকে oil oy 
সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন. আদম সন্তান, সকল মানব ও জিন জাতির প্রাতাঁটি 
দলই হল পৃথক পথক ভাবে একটি +১৪ মুজ্জাহিৰ: থেকে 5২৯১4]! =) এ 4০2 !|-এর ব্যাখায় 
বাঁণ‘ত আছে যে তানি বলেছেন, ৩:!='!-এর অর্থ হল সকল মানব ও জিন জাতি৷ সংফয়ান থেকে 
জনৈক ব্যক্ত মুজ্জাহিদের সৃত্রে অন;য়্‌প বর্ণনা করেছেন। প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত কাতাদা (র) 
৬2-১1 ০)-এর ব্যাখা বলেছেন বে, প্রত্যেকটি জাতিই হল এক একাঁট +০ 

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে আল্লাহ্‌র বাণণী ৬২-২)! ০,)"এর বাখ্যার বাণত আছে, তিন 
বলেছেন. ইনসান একটি (০ এমনি ভাবে জিনও একটি আলগ। এ ছাড়াও (চিনি সংশয় গ্রকাশ 
করে বলেছেন) যম'নে বিচরণকারণ ফারশতাদের রয়েছে, আঠার বা চোদ্দ হ'যার ‘আলম! যমীন 
চতুকেণি বশত, এর প্রতিটি কোণেই রয়েছে সাড়ে তন হাযার ৮ যেগুলোকে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর 
ইবাদতের জন্য সৃ্‌চ্টি করেছেন। হযরত ইব'ন অরোয়ন্র (রর) থেকে ৩:৭১! ০2;-এর ব্যাখ্যায় বাণত 
আছে যে, তিনি বলেছেন. এর অর্থ মানব ও জন জাাঁত। 


1৭-১} ০৭=০)'-এর ব্যাখ্য! 

ইমাম আ্রাবু জাফর তাব্বারী (র ) বলেন, 27)! ক o3! 4 দ! “এর ব্যাখ্যায় =, 
৩০৯০১! সম্পককেোও জানি {বন্তারিত আলোচনা করেছি। তাই দ্বিতীয়বার এ দ্থানে এর পৃনরুক্তি 
করা 'নচপ্রয়োদ্গন মনে কাঁর না এবং এ ক্ষেতে কেন শব্দ দু টেকে প;নয়ায় উল্লেখ করা হল 
সে আলোচনাও প্রয়োজন । কেননা আমরা ॥2>))}1 ০*২/!!| এ! লোকে সরা ফাতিহার অংশ বলে 
গনে কার না। যাঁদ করতাগ ভাহলে অবশ্য আমান্রে উপর প্রশ্ন হত যে. কেন ॥:=/!! 
১এ>)'-কে এ ক্ষেতে পঢনরায় উল্লেখ করা হয়েছে? অথচ 1৪২০]! ৬:=2!! ক শ!-এর 
সধ্যে +29]! 0৭=০)| শব্বদ্বয়ের দ্বারঃই আল্লাহ তাআলা তাঁর দিজের পাবৰ সত্তার প্রশংসা করেছেন এবং 
স্থানগত দক থেকেও আয্নাত দুটো একটি অপরটির আঁত সাম্নচটে অবাস্থত। এ কথাটি আমাদের 
জনা একটি বিরাট দলীল ওঁ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে যারা দাবা করেন যে, 2০]! ১০2০]! 5) ৮২ - 
হল সরা ফ!াতহার অংশ। কেননা শবষরটি যাঁদ এমনই হত তবে কোন ফাঁসলা বা দুরত্ব 
ব্যতগঁযই একটি আয়াত একই অর্থ এবং একই শব্দের সাথে দ্বিতীয় বার উল্লিখবত হওয়া অশারহার্য 
হয়ে দাঁড়ার। অথচ বিপরীতমুখী অর্থসম্পন দনিকটব্তর্ণ এক শব্দ বারবার উল্লেখিত দুটি আয়াত, 
কুরআন শরীফে কোথাও নেই৷ তবে পঢরবপির সংপক্‘হীন কোন বাক্য.থাকা অহস্থায় একই 
সূরায় একই আয়াত বারবার উল্লেখিত হতে পারে প্রয়োঙ্গন'য় বাবধান রেখে 1কস্তু 
P22) 4-71 41 +-১-এর মধাকার 2২21! ১০০/1| এবং eenIU e223 nilall oy 8 dom 
এর মধোকার 222}! ৩-=০}'-এর মাঝে তেমন কোম ব্যবধান নেই। সুতরাং ॥%* sy) gel Bl ই 
সরা ফাতিহার আয়াত--এ'.কথা, দাবা করা ঠিক নয়। 

যাদ কেউ হলেন, দুই ০:2০}! ০৯=০]-এয় মাঝে cea ০১ 8 y su)) আয়াতই তো ব্যবধান, 
তবে এর উত্তরে বলা য'য়, ৮৩৯১)! ৬*=১!! যাঁদও শব্দগত দিক থেকে পরে এসেছে কিন্তু অর্থগত দক 


খেকে তার অবস্থান আগে! অর্থগত দক থেকে মল বাক্য হল, 
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সূ্‌রা ফাতহা ৯১ 


gail py Sil penylh yo oil 3 SB aml 
5 এ দাব'ঁর যথার্থতার উপর তারা আল্লাহ্‌র বাণী ০৪4-1 ০3-1 4১. দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেছেন 
এয়ে, আল্লাহ্‌র বাণী ০১4! ০94 41-১৮ হল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বান্দার ভ্রম্য এই মর্মে একটি 
“এ খশক্ষা যে, বান্দা আল্লাহ: তাআলাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের বিচার দিনের মালিকরপে বিশ্বাস করবে। 
: এটা এ সমস্ত লোকদের পঠন র'ীত অন:ুসারে ষাঁরা পড়েন 4!) (মালাকা)! অথবা প্রকাশ করবে সে 
১ আল্লাহ, তাআলাকে মালক হওয়ায় গুণে গুণাদ্বিত সত্বা হিসাবে । এট! এওঁ সমস্ত লোকের কিরাআত 
| অনংপাতে যারা পড়েন <!.:4। তারা আরও বলেন যে, এ! 5 ' মুলক) অথবা 44. (মালাকা)-এর 
সাথে আল্লাহ্‌র এঁ গুণটি ।মলিত হয়ে ব্যবহৃত হওয়াই উত্তম যা এর সাথে যথাযথ ভাবে সামঞ্জস্যপু্ণ। 
"2 =] ০১ এমন একাট শব্দ যা বিশ্বসণ্টির উপর আল্লাহ্‌ পাকের একমাত্র মাল কামার সংবাদ 


বহন করে! 

আল্লাহ পাকের গুণাবল' যথা তাঁর মহত, শ্রেজ্ঠত্ব এবং মাব্‌দ হওয়ার গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূণ“। 
আর তা হল আল্লাহ্‌র বাণী £5251! ০-2/5! ভাই তারা মনে করে যে, ২০"! অবস্থানের 
দিক থেকে এন) ০১-এর পরবে, যদিও বাহাত তা পরে এসেছে! সতরাং উপরোক্ত বাক্য 
দ্বটোর মাঝে কোন প্রকার ব্যবধান আছে হলে মনে করা. সমঁচাঁন নয়। আর তাঁরা বলেছেন যে, 
আরব ভাবায় শব্দকে অর্থের দিক থেকে পরবে আনা এবং ব্যবহারের দক থেকে পরে আনার বা 
এর বিপরীত করার দ.ষ্টান্ত অগাণত ৷ যেমন কৰি জারীর ইবন আডিয়্যা বলেছেন, 


মূলঃ বাক্যাট হিল এ!:০ 32 0-৪3 ৮] J৯]।৷ 51 অথ ‘কল্পনা বিচরণ করে পাগলপারা 
হঁয়ে অথচ তুম কোথায় এবং সে কোথায়? অতএব তোমার সাক্ষাতকারীর জন্য সালামের উত্তরে 
সালাম দিও 1" যেমন আল্লাহ হাঅ!লা তাঁর পবিত্র (কিতাবে ইরশাদ করেছেনঃ 
lez LAA A NH LE Fd Sd 
le dl S331 BD aol 


Cad পাপা 


AON CD ada add A A Ad 


EE PI lis A} Ul s2-2 AE) Ww Jl PRES 


Cand Cand Cad Ea ud 


----মুলতঃ- আয়াতটি ০৪-3 ইস)! sd Ae U3 5১-1 & 451] ছিল৷ অথত্ি “সকল 
প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলারই 'ঁযনি তাঁর বান্দার উসর এই কতাব নাযিল করেছেন এবং“ঁ্যনি এতে 
কোন অসংগাঁত রাখেননি, বরং একে ত নি করেছেন সুপ্রঁতাভ্ঠিত” (সরা ক’হ্‌ফ £ ১) 

AS Aw ad 


কর্মফল বসের দিমালিক (5-4 ৪9-2 LIL) 


ইমাম আবূ জাফর তাবারণ (র) বলেন, এ} শব্দের পাঠ নিয়ে বকিরাআত বিশেষজ্ঞদের 
মতবিরোধ আছদে। কেউ শব্দাটকে এ!» (আলিফ ব্যতাীঁত), কেউ এ .!4 (যের বিশিচ্ট কাফ-এর 
সাথে) এবং কেউ 41.] (যবর বাশল্ট কাফ-এর সাথে) ও পড়ে থাকেন৷. এসব কিরাআতবাঁদের থেকে 
বর্ণিত আছে তাঁদের: রিওয়ায়েতগুলো “বস্তারিত :ভাবে আমি কিরাআতের কিতাবে উল্লেখ করোঁছ। 
সেখানে আমার মনোনীত কিরাঅতের উপর আলোকপাত করার সাথে সাথে এর বশ:ুদ্ধতার কারণাটও 
সংস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছ সুতরাং এখানে তার পঢুনরাবৃত্তি করার: কোন প্রয়োজ্জন ননে করছি না: 
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৯১২ ভাফস'রে তাবারণী 


কারণ এখানে ক:রআন শর'ফেব পাঠ পদ্ধাত নিয়ে আলোচনা করা আমায় উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য 
হল আল-কুরআংননর আ ম়াতসম্হের সহজ ও ; সরল ব্যাখ্যা পেশ কঁরা। 


আরব! ভাষায় পারদ শ্ণ সকল জ্ঞান! ব্যাঁ্তই এ বিষয়ে একমত যে. এ!.॥> (গালিব) শব্দটি এ, 
(মুলক) থেকে এবং €}.J০ শ্রব্দটি 1-1, (মলক) থেকে উত্তত হয়েছে। অতএব আয়াতাঁটকে যারা 
ull 3-1 4.$.০ পড়েন তাদের কিরাজাত অন:ুসারে আয়াতাটর ব্যাখ্যা হল, “প্রত্দান দিবসের 
নিরঙ্কুশ আধিপত্য একমাঘ আল্লাহ্‌ তাআলার এতে সচ্টি জগতের কারো বিন্দ:মাত্র দখল নেই । এই 
বেটকিিডেটদের টগ্বৈরশাসনকে প্রতিষ্ঠা করে রেখোঁছল, যারা ক্ষমতার ব্যাপারে 


প্‌খথিবাঁর বুকে যারা ইডি 
আল্লাহ্‌র গ্রতদ্বন্ৰতার দুঃসাহস করত এবং যারা শ্রেচ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, ক্ষমতা এবং একচ্ছর আধিপত্যের 
ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে মোকাবলা করার ধণ্টতা প্রদর্শন করত-অতঃপর কর্মফল দিবসে আল্লাহ্‌র 
সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর ৭শচিতভাযে তারা উপলক্ক করবে যে, তারা নিতান্তই হীন-তুদ্ছ এবং ক্ষমতা, 
শাক্ত, শ্ৰেণ্ঠত্ব ও সম্মান একমাত্ৰ আল্লাহ্‌র জন্য. তাদের জন্য বিংবা অন্য কারো জন্য আনে নয়৷ যেমন 


আল্লাহ্‌ পাক ক;রআনুল: কর'মে ইরশাদ করেছেনঃ 


0/ aA a [] ala 3 aga ce Bad AJA 1 14 Lad / Aad 7 AJ rnd 


° 88 jt A> 2-}) Al prs! dl ia}) L*-) te) -ণ Pr) si Ee y sj! ad EL 


Ee) লা Pada পা Ed 


“যেদিন মান-য (কবর থেকে) বের হয়ে পড়ৱে, সোন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কোন কিছুই গোপন 
থাকবে না। আঙ্গকের দিনের কর্তৃ'ত্বকার? আল্লাহ্‌ পাকেরই যান এক, পরাহ্রযশালী”--(সরা 
মগন £ ২৬} | উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে এই মরেই সংবাদ দিয়েছেন যে, বিচার 
দদনে তানই হবেন একক ক্ষমতার অধিকারী, দুনিয়ার বাদশাহগণ নয়, যারা কর্মফল দবসে দুানয়া- 


ছাড়া এবং ক্ষমতাহারা হয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং ক্ষাতগ্রস্ত হবে চরম ভাবে। 


যারা আয়াতাঁটকে ০-২4-1০94 4১-1৯ পড়েন, তাদের পঠনর'ঁীতি অনুসারে আয়াতাটর ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাঁণ‘ত আছে যে, তান বলেন, ০ ২4-১! EE) 1) ক্ম- 
ফল দিবসের মাঁলক” বলে এমন এক দিনকে বঝান হয়েছে--যে দিনের বৈচারকার্যে' আল্লাহ্‌র সাথে 
আর কেউ শরীক থাকবে না- যেমনটি দুনিয়ার বাদশাহদের বেলায় হয়ে থাকে । অতঃপর তান পরপর 
নিম্নোক্ত আয়াত f=নাঁট তলাওয়াত করেনঃ 


ee Fla Joe UH LAI BAe 


51 ১1 ৩3--:-2 ) সেদিন) দয়াময় যাকে অন:মাঁত 


Yr MEd 


(52) Lge J ordi «dN 


দদবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলতে পারবে না এবং যথার্থ বলবে--(স্‌রা আন্‌-নাবা £ ৩৮) । 
taz FJ adh Lad dad 


(২) wD -!2")1 ৩=৯১--দয়াময়ের সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে--( স:রা 


তহাঃ ১০৮) 


Ia Fad GG Aad ru rr 
(৩) 3১! ৬-১} )। Uni Y-তারা স পাঁরশ করে কেবল এ সগস্ত লোকের জন্য যাদের 


EE A et 


প্রত তান সন্ভুল্ট (সরা আল-আ'দ্বয়া 8 ২৮)। 
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সরা ফাতিহা ৯৩ 


ইমাম আব: জাফর তাবার? (র) বলেন, আয়াতের উল্লিখিত দৃটো পঠন পদ্ধতি এবং দুটো 
ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমা্টকেই আমি সঠিক এবং উত্তম বলে মনে করছি। আর তা হচ্ছে, এ সমস্ত লোকদের 
কিরাআত যারা শব্দাটকে এ!-1- পড়ে থাকেন যা ব্যবহৃত হয় “!-{-=-এর অরথে'। উক্ত কিরাআতকে প্রাধান্য 
দেয়ার যোঁক্তিকতা হচ্ছে এই যে, এ করাআতে আল্লাহ্‌র একক কতৃত্বের স্বীকৃতি দেয়ার মাকে আল্লাহ্‌র 
একচ্ছত সার্নভোঁমতের স্বাঁকৃতিও বিদ্যমান আছে। আঁধকতু <! -|4 শব্দাট 4১-/.০-এর তুলনায় অধিক 
শ্ৰেণ্ঠত্বের আঁধকারণী। কেননা আমরা সকলেই জানি যে, যিনি এ!-}৯ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
তন <£.১৯ স্বত্বাধিকারী ও বটে ৷ তবে সব এ!-}(+ (স্বত্বাধকারণী) cL 14 সাৰ্বভোঁম ক্ষমতার অধিকারী 
‘নন, বরং কেউ সাব‘ভোঁন ক্ষমতারটঅধিকার* না হয়েও স্বত্বাধিকার হতে পারেন। 


অতঃপর ইমাম তাবার! বলেন, আল্লাহ তামালা 5১-২4১! pal “এর প্‌্ব“বতাঁ আয়াত--তথা 
ra2)l 2d bl 3 8 4০=)| এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের জ্যনিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিই, 
জ্রগং সমৃহের মালিক বশ্বজগতের সদরি, হিতাকাশক্ষী, পর্যবেক্ষক এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের 
প্রাত বিশেষ দয়াময় ও পরম দয়াল: 


যেহেতু আল্লাহ তাআলা :--১=}! ০১-এর দ্বারা তাঁর কতৃত্ব আধিপত্য এবং ক্ষমতার কথা 
বান্দাদের জালিয়ে দিয়েছেন প:বে'ই, তাই এখন আল্লাহ্‌র গণবাচক নামসম্‌হের থেকে এমন 
নামই উল্লেখ করা উচিৎ যা ৮=২2:! ত%স০! ৬৯-০১ ৯} 1 ০০-এর কাছাকাছি সংযংক্ত থাকা সত্তেও এদের 
ম্যঝে অন্তভূক্ত হয়ে যাবে না! কারণ আল্লাহ্‌র হিকমতই প্রকৃত {হিকমত যার কোন নযাঁর নেই। 


চেল!) 295'এর পর আল্লাহ্‌র গণবাচক নানটিকে যাঁদ ৩২৩। ১5-২ এ) ৮এর দ্বারা প্রকাশ করা 
হয় তাহলে (আয়াত দুটো অঁত সন্নিকটে অবদ্থিত হওয়া সত্বেও) এতে হ:-*!=)। ০9১-এর মাঝে 
বর্ণিত পঢ্বববং গ্‌ণেরই পঢুনরাবৃত্তি ঘটবে বৈ আর কিছ নয়। পক্ষান্তরে (241 ৪9-2 dl )এএর 
পঢব“বত্ণ আল্লাহ্‌র গ্রুণবাচক্‌ নামগুলো যে অর্থ'টিকে নিজেদের অস্তভ:ক্ত করে না তা হচ্ছে এ অর্থ” 
যা ে4-!) 19-২ 4০১০-এর মধ্যে আছে। আল্লাহ! তাআলাই সকল রাজার রাজা, আধিপত্য একমান্র 
তাঁরই এবং সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই হাতে, এ গুণবাচক নামের দ্বারা এ কথাগ;লোই প্রকাশ করা 
হয়েছেঃ এতে সংস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, উভর ব্যাখ্যা এবং উভয় পঠন পদ্ধদতর মাঝে 
সবেত্তিম পদ্ধত হল এ সমস্ত কিরাআত বশেষন্ঞগ্রণের পদ্ধতি যাঁরা পড়েন 5-২4১| ০9-8 এ এ-যার 
অর্থংহল . কর্মফল. দিবসের নিয়ংকুশ কতৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই! ০-24-০924 
করাআত 'ঁবশেজ্ঞদের £ক্রআত নয়--বার অর্থ হচ্ছে, কর্মফল দিবসের বিচারের মালিক আল্লাহ; 
তাআলাই, অন্য কোন মাখলুকানয় । 

যদ কেউ সন্দেহ ক্ররে যে, এখানে তো ৬5-!!=}1 ০১ বলে আল্লাহ্‌র ইহকাল!ন প্রভূত্বকেই বুঝান 
হয়েছে, পরকালীন প্রভুত্ব নয়--তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে একথা বলে দেয়ার যে যেগনিভাবে " 
তান ইহকালে জগংসমূহের মাঁলক তেমনিভাবে পরকালেও তান জগংসমুহের মাঁলক? আর এ 
কথাটিই প্রকাশ করেছেন তান 5:4! 5-2 41.14 বলে! কারণ কুরআন, হাদীস এবং বযাঁদ্ধ ভিত্তিক 
প্রমাণাদি ব্যতীত এহেন সন্দেহ পোষণকারঁ ব্যক্তির সন্দেহ যাঁদ সাঁঠক হয় যে, ০-৪-১} ০০"এর 
অর্থণ্ট ইহ জগতে আল্লাহ্‌র প্রভূত্বের সংবাদ দেয়ার মাঝেই সীমিত পর জগতের প্রভুত্বের সংবাদ দয়া 
এ বাক্যাংশের মল উদ্দেশ্য . নয় -তাহলে অন্যদের জন্য একথা বলাও ঠক হবে যে, ০-০৭-০৭) ৮)-এর 
অথ হল, আল্লাহ, তৎকালিন লগৎসমুহের রব যখন উক্ত বাক্যাংশটি নাযল হয়েছে! তবে. এ 
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৯৪ তাফসীরে তাবার' 
বাক্যাংশটি নাযিল হশয়ার পর যে সব আলগের সঃচ্টি হয়েছে তান এগ্‌লোর রব নন! এ কথা 
অত্যন্ত দনিভল এবং সর্বজন স্বীকৃত যে. প্রত্যেক যুগের স্‌শ্টি তার পরবতী যুগের স্‌াত্ট থেকে 
সম্পু্ণ র্‌পে আলাদা থাকে, এতদসত্বেও কোন দনবেধি ব্যক্ত যদ আমার প্‌র‘বত'ঁ লক্তব্যকে 
বংঝতে না পারে তবে তার মনের র;দ্ধ দরজা উম্মোঁচিত করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতখানা পেশ করাছ। 


আল্লাহ, পাক করেছেনঃ 
a El ‘Aa Ad 


2.5 |! 41-8.) 


“ড় Au AI ra ABI or ABA TT LH OA ন 


. + 5 “ ye = ‘ ট 
lg as!) nd ab} J19 04 5-9 (* = 3 ES) hal | cs? 
be Ee a Pd Pad Cad Fad 


AA ALA I ASA Lr 


0 calla le polile5 


“আম তো বন! ইসরাঈলকে কতাব, কর্তৃত্ব ও নব্‌ওয়াত দান করেছলাম, তাদেরকে উত্তম 


জণীবনোপকরন দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেশ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর--” (সরা আল-জাসিয়াহ 


১৬)! 
এতে Ee বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক বগ্রের সৃ্‌ণ্টি তার পরবতী যুগের সংচ্টি থেকে সহ্পুর্ণ“- 
ভন্ত দ্বক'ঁয্নতা নিয়ে বিদ্যমান থাকে। কেননা আল্লাহ্‌ রব্ৰ:ল আলামীন উদ্মাতে 


3 AL AJ SDI ar AIAG 


রূপে আলাদা এবং স 


মুহাম্সাদণকে পরবতী সকল উম্মাত্েরে উপর শ্রেণ্ঠত্ব দাম করে বলেছেন, 0) এ! el ল্য 


পা Cad 4 


"তোগরাই শেত্ঠ উম্যাত, মালব জাতির জন্য তোগাদের আবিভবি (সরা আল-ইমরান £ ১১০)। 
তে 'পাঁরস্কার ভাবে বুক্কা যাচ্ছে যে, বন] ইসরাঈল যেহেতু আমাদের নবাঁকে তৎকালে অস্বীকার 
করেছে এবং মথ্যাবাদ! বলেছে, তাই তারা শ্রেজ্ড উচ্মাত কাঁস্মনকালেও হতে পারে না! তবে বর্তমানে 
ও ভাঁবযাতে কিয়ামত পযণ্ত শ্ৰেণ্ঠ উল্মাত তারাই যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এবং হযরত ম্‌হাম্নাদ 
পথের অন:সার'!, তারা নয় যারা তাকে মথ্যাবাদধ 


এ 


সাল্লান্নাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লামের প্রদার্শত 
বলেছে এবং 'বচ্যুত হয়েছে তার প্রদার্শ‘ত পথ হতে! 
অতএব আল্লাহ তাআলা কেবল আমাদের নব হখরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের 


সমসামাঁয়ক -বশ্বের: রব, সর্বকাল এবং সকল বিশ্বের জন্য তাল য়ব নন -5-:=৭)। ০১ এরুপ 
ব্যাখ্যার ভ্রান্ত যেমন ভাবে দ্প্ট, তেমন ভাবে স্পষ্ট হল ওঁ সমন্ত লোকদের শ্রান্তও যারা বলে, 


5-::-৭!। ০১"এর অর্থ হল £.১=)! ॥-1৮ 2) (পরজগতের রব) ,-}এ}] ৮115 ০) নয়৷ এই ভ্রান্তি দয় 
করার জনাই ০! ০৯7 ৫U০কে এর সাথে যোগ করা হয়েছে। যাতে জানা যায় যে, তিনি যেমান ভাবে 
ইহজগতে জগতসম্‌হের মালিক এবং রব এমন ভাবে তলিই থাকবেন পরকালে জগতসমুহের রব ও 
গালিক ৷ ০৭!) ০9"এঁয় ব্যাখ্যায় যারা বলে যে, আল্লাহ্‌র রব্‌বয়্যাত কেবল হযরত মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্তই সীমিত, প্‌ব“বতাঁ এবং পরবর্তী যুগের সাথে এর 
কোন'সম্পর্ক নেই, যেমন কেউ কেউ মনে করে যে, ৬২৯-১৮]! ০)'এর ব্যাখ্যা হল -!4-}1 1৪ 2) 
পো'্থব জগতের রব), £25) 1.0]1= ০) নয় । তাদের যদি [জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের এ ধরনের ভ্রান্ত 
ধারণার 'সপক্ষে - A od প্রমাণ আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে {কিংকত “ব্যাবমুঢ় হওয়া ছাড়া 


তাদের কোণ উপায় নেই 
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সরা ফাতিহা ৯৫ 


কৈউ যাদ মনে করে ষে, (:4-। ts l-]।(4 -এর অর্থ হল 554-1 pst lst dllect S9-d a.3l 
{চার দিবস অন:ষ্ঠানের মালিক একঘাত্র তিনিই), তলে ৮৯-1৮১১! ০)"এর উল্লিখিত ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মত 
এই ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত । কারণ +৬5 5.৮ ৷.এর অর্থ হল স্‌ণ্টিসমহকে তাদের ধ্বংস পূর্ব আকৃতিতে 
এমন স্থানে পুনরথান করা যে স্থান আল্লাহ্‌ তাদের জন্য, তৈরণ করে রেখেছেন! এ স্থানও (০54১4)! 
এর অন্তর্ভুক্ত, যে আলমমমহের রববিয়্যাত সংপরককে* আল্লাহ পাক আমাদেরকে অবাহত করেছেন 


ue ৯} ০) "এর মাঝে! 
যারা আয়াতাটিকে ৩-১৭-)৷ ১৯-২ 44.15 পড়েন, তারা ডাকা (=!3) এবং দয'আার (৪15১) উদ্দেশ্যেই 
পড়ে থাকেন। তাদের পঠনরণীত অন:সারে মূল আয়াতটি হবে ০14-! £3-২ এU, 1১ (হে কম‘“ফল দিব 
সের মালিক) ৷ যেমন }১-৪ ০৪ ০22৭1 ০১-কে ব্যাখ্যা করা হয় 1১৯ ৬2 ০৯০৭! ১০3-৪ 1৪ -এ ভাবে। 
আরব কবিদের কবিতায় এর অনেক্ক উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন বন! আসাদের জনৈক 


কাব বলেছেনঃ 


পলা লা পা Aad dA Burd EAA Arar Ar AAS aA 
Deze tg La os-3 NN pj 7 LIS 14) s-5)! 5 jl 
ad ad Pad Pd _ লা 


এখানে ৪১-৮ বলে ॥;-> 19 উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমনিভাবে অপর এক কাঁব বলেছেনঃ 


ICAI TL EF পপ লাল AV Lad ad [| ar aS add 
ins a3 tals Ee ul 2 = gi 3xs.5 Ya! 2-18 ANE 
E _ el লো | 


এখানে ৮-3 লৱ ে--এর পর্বে একট ৬? সম্বোধন স্‌চক শব্দ উহ্য আাছে। ইমাম আব: জ্রাফর 
তাবারা (র' যলেম, পক্ষান্তরে লোকাঁট 5-২4)! ১৯ ২ এ 3ল-এর এ!-এ যবর দরে এক দারুন জাঁটল হায় 
নিপা তত হয়েছেন । তিনি মনে করেছেন, 4.0] ১৯-৪ 4.১০-এর <) যবর না দিয়ে যদি যের দিয়ে 
পড়া হয় তাহলে পরবে ০-০-১ এট! 45২-3 এ! |-এর এ-এর যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে এ ব্যাখ্যার 
সাথে ১১4-1 ০3-5 ৬!-১০-এর কোন সাগঞ্জস্যই অবাযশণ্ট থাকছে না? তাই উপায় খ:জে না পেয়ে 
তিনি ২4! A353 dla ৩]-এ যবর দিয়েছেন--যাতে 4৪-5. ৩১.০৪! সন্বোধন স্‌চঢক্ক বাক্য হিসাবে 
স্রিগাণিত  হয়। তার. বারণান্তে পুরণ বাক্যটি হ'ল <9 এ SIL coxa pa LILA 
৪-২-১ (হে কম‘ফল ‘দিবসের মালিক, আমরা শধ নব তোমারই ইবাদত কার, শুধ তোমারই 
সাহায্য ঢাই)। 

তবে ত্রনি যাঁদ স্‌রার প্রথনোক্ত বাাখ্যাটি অনংধাবন, করতে পারতেন এবং জানতেন যে, 
oll) ১০%]} (থেকে পণ সৃরাটি) তিলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বান্দার 
প্রতে নিদেশ রয়েছে, যা আনি পৃর্বে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর স:ঘে উল্লেখ করোঁছ যে, হযরত 
জিবরাঈল আলায়াহ স্‌ সালাম আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নব করম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বললেন ঃ A 
Lgl Js oAAl eacz Elle pery'h god Called oy) BD dom)l ome Lge 


— ২২-১ lls hax dll Asma t-3 
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৯৬ তাফসীরে তাবারণী 


(হে গুহাম্মাদ ! বল্‌ুন, প্রশংসা সাভ্ই আলাহূর জন্য ন বিশ্বজগতের প্রতপানক, খিন পরম 
দন্ালং ও দাতা, কগফল দিবসের মালিক! হে মুহাম্মাদ ! a বলুন, আগ্ররা শুধু তোমারই 
ইবাদত কার এবং শুধু তোমারই সাহাধ্য চাই) । 

অধিকন্তু আরবদের একাট প্রচালত নিয়ম হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোন কছ: বণনা করেন 
বা যাক্রে সংগ্রল্ট কেন ঘটনা বর্ণনা করার নিদেশ দেন ভগন তারা বণনার ধারা পাঁরব্তন করেন। 
যথা ০৮ৈ= (ময্যম পংরুব) থেকে ০3 (নাম পতুরুযে)-এয় দিকে কিংবা ০৮3৫ (নাম পুরুষে) থেকে 
b= (গধ্যগ পর ব)=-এর বদল :সুকবাবতলি করেন! যেমন তারা কোন ব্যাক্তকে উদ্দেশ্য করে বলে 
থাকেন ৩০৯-৪} ০-১ 31] এবং ৩৯%-!] rs ইত্যাদি । তাহলে উক্ত ব্যক্তি ০২4!। £92 élLil-এর 
€৩]-এ যের দিয়ে পড়াতে কোন প্রকার জটিলতাই অনভব করত্নে না। 


oil pst clta-এর “}=এ যের দিয়ে পড়ে প্‌নরায় এ45=-7 4/9} বলে /ট৮=-এর কে ধাবিত 
হওয়ার দ.ণ্টান্ত ও বরল নয়। আরব বাক্যে আবু কাব'’র হ:-যাল'র কাবতায়ও এর দ্‌ষ্টান্ত রয়েছে ঃ 


ATA পে AAA IF al 37a Ar AL Aa oH 


_ 4-2] wn Ll ls le — ATL 5 al> ur EE 3-) l; 


Ed Ed bad Ea লাল 


কবিতার প্রথমাংশে এ.) নাম পঢুরুব উল্লেখ থাকা সত্বেও কাঁবতার শেষাংশে 3-79 ০৫-9 
বলে কাঁব ৮৮5 বা মধ্যম পুরুযের দিকেই প্রত্যাবত“ন করেছেন৷ অনুরুপ ভাবে লাবাঁদ ইবন রাবাঁআা 


dr AJ OOOCaD ঢল ঢ ল3 ॥aণপ 
st Ee) cl 


Pd Pd 


“A ad ea Gad AALS ad 
- kaa Joa) lncgte dlls Ay AT - 
এখানেও ৮১12 বা নাম পুুরংৰ সম্পৰ্কে সংবাদ দেওয়ার পর কাঁব ৮4-শ1 19 ৮. বা মধ্যম পুরুযের 
প্রত ধাবিত হরে কাব্য রীতিতে মতনত্বের সংযোজন করেছেন! 
অন;ুর্‌প পাঠ প্রক্রিয়া সব্গিধক সত্য ও নিখঃতভাবে প্রমাণত আল্লাহ পাকের কালামে রয়েছে ঃ 
aed a « ARMAS aJa aJag দন 


1-4} 8-1 ০-১৭১ es ot e131 = 


Ed 
পা লালা Cd 


চ 5-2৮ হেঃ 
2 
“এবং তোমরা যখন নোঁকারোহ' হও এবং অন:কল বাতাসে এগুলো যখন তাদের য়ে বয়ে চলে-..”” 
(স্‌রো ইউন;স £ ২২)! 
উল্লেখত আয়্যতে প্রথমে «:-*5 131 বলে সম্বোধন সুচক রিয়া ব্যবহার করার পর 18-১ ০০2৫" 
এর দুলে 8-1 ০১১১ বলে ৮6 বা নাম পুরুষের দিকে প্রত্যাবতন করা হয়েছে৷ আরব কাঁবতা 
এবং আরব বাক্যের মাঝে এ ধরনের পাঠ প্রা্য়া পারবর্তনের অসংখ্য ও অগণৈত উদাহরণ বিদ্যমান 
রয়েছে। সবগুলো এখানে সাম্নযোশত করা সম্ভব নর়। তবে বঢন্ধমান জ্ঞানী জনের জন্য_এ কটি 
উদাহরণই যথে্ট বলে গনে করছি 
উল্লোখত আলোচনার প্রেক্ষতে সুগ্পন্টভাবে একথাই প্রাতডাত হক্ছে যে, ০-241 ০3-4 lL 


এর €]-এ যবর দিয়ে পড়া শুদ্ধ নয়। এ বিষয়ে ককিরাআাত বিশেযজ্রগণ ও বদদ্ধ আলেমগণ সকলেই 


একমত। 
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সুরা ফ।তহা “৭ 


54-। £৮ *-৩র ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, 5-২4! শব্দটি এখানে হিসাব-নিকাশ এবং কর্মফল প্রদানের 
অর্থে“ ব্যবহৃত হয়েছে । এ অর্থে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত বিধায় আরবের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকও 
তা ক্ষেত্র বিশেযে এ অর্থেই প্র য়াগ করেছেন! যেমন কবি কা'ব ইবন জুআয়ল বলেছেন, 
aj ad re CA a3 Hr AG aude Aas ad 
Liss i-2 bb Ata pL ১s rs") Liab 131 
(যখন তারা আমাদের প্রত বশ নিক্ষেপ করে তখন আমরাও তানের প্রত বশা নিক্ষেপ ক্র তার! 
যেমন আমাদের খণ দেয়, আমরাও তেমন তাদের প্রাতদান দেই)। অপর এক কাঁব বলেছেনঃ 


AF Horde EAS AAA BH oor ral Gd A Ar aa 


UlA-3 54 3b el il rs =< 3 Eas al u-2ts ie ty 


(জেনে রাখ এবং 'ঁবদ্বাস কর, তোমার ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় এবং এও দেনে নাও. যেমন কর্ম 
তেমন ফল)! আল-কর আনে ও 5-১ শব্দটি এ অর্থে ব্যাবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, 


A A পল Ala পপ পণ AAT An “ada ad Bল 
o-h-#m-) ale ul ( sly 5 -=-23 ) EAI) s- I ch NAC 
লাল ) Pd Ed _ ro ad ad 


( Jl U2 Usha} Lb Ug b ) 


“না, কখনো নয়. তোমরা তো কর্মফল বসকে অ’শাীঁকাত্ কর। অ'শ্যইঃ আছে তোমাদের উপর 
দৃত্বাবধায়কগণ (সরা ইনকিতার £৯) (অথহি অবশ্যই তোমাদের কর্মের প্‌্খান;ুপত্খে পাঁরসংখ্যান 
নেয়া হবে)। 


2a A Aud AJ. 3 A Ed Cael 


আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেছেন, 0-2-534০ 8 ৮5-435 0) 515 “অতঃপর যদ তোমাদের 


Fad Cal acl 
হিসাব-নিকাশ না হবারই হয্ন'--(মে রা ওয়া চয্া £ ৮৬ )। 
প্রতিদান এবং হসাব-নিকাশ ব্যতীত ১২4-]! শব্্ল্রে আরো বহু অর্থ আছে. যথাস্থানে তা বিস্তারিত 
ভাবে লেখ করব ইনশাআলাহ । 
0-২০)! 65-2 -এর ব্যাখ্যার আম যা কু বলোঁর পূবত ভাফসীরকারদের থেকেও অন:রুপ 
ব্যাখা বাণত আহে। উদাহরণ স্বরুপ কয়েকটি আহার হোদণীস) নিশ্নে পেশ করলাম ৪ 
3 SIDE ole pI UB (dl rz" ) che of Al aie cf BAY of 
i) || Nb Ac li.p td সি 8 tL uly PE la (5) r& ler l [hs Hee Ta! tg jj 2-2 
- (12 19 St al ND JU ps 
ইমাম দাহ্‌হাক হযরত ইল্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বণনা করেন ষে. তিনি ০-২৭! ০9 ₹-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, .-২4!1 ১৪-4 হল সৃষ্ট জগতের হিসাব-বনিকাশের দন। অথতংি কিয়ামতের দদন-_যে দিন 
প্রত্যেক ব্যাক্তিকে তার কর্ম অন:পাতে ফল দেয়া হবে। যদি তাদের কাজ কলণণক্ষর হয় তাহলে প্রাতি- 
দানও হবে কল্যাণকর। আর যাঁদ তাদের কান অকল্যাণকর হয় তাহলে প্রতিদানও অকল্যাণকর হবে। 
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৯৮ তাফস'রে তাবার' 


তবে আল্লাহ' যদ কাউকে ক্ষমা করে দেন-তা স্বতন্ত্য কথা, তাঁর আদেশ চুড়ান্ত আদেশ ৷. অতঃপর 
তিন প্রাঠ করলেন, ‘স্রেনে রাখ, সৎ্টও তাঁর, আদেশও চলবে তাঁর ৷” 
oe! st ijl ri EE) aol “bl si ৬-3! wtimsl (2 NS) ead) D sane fe) uF 

eel whanril 2 32 


“হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং রস ল:ল্লাহ সাল্লাললাহড আলাইহ ওয়া সালামেয় কাঁতপয় সাহাব’ 
থেকে বাঁ্ণ'ত আছে যে, ৬৪4: ০9২ ৩1-৮ বলে বিচার দিবসকেই বুঝানো হয়েছে” 
rll Sh all 042 9! J8 ( could! 2 i) als us 535.825 or 
“হযরত কাতাদা (রী ০২4৷ ০3-4 ৩১ সম্পরকে বলেছেন, ৫৯4!! (9-: হল এঁ দিন-যোঁদন 
আল্লাহ্‌ তারি বান্দাদ্র কাজের 'বাঁনময় দান করবেন।” 
> ler il wl 2 2-2 Jt { o-23! Pa dil) হৈ 0! uf 
“হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র)-&এ! ০2 ১ 4-৮ সম্পর্কে” বলেছেন, যেদিন ঁহসাব অনুপাতে 
মানুষের প্রতেদান দেয়া হবে--এঁ দিমকেই ৯৭! ॥+-3 বলে অ'ভঁহত করা হয়েছে।” 


Sa eAT FG IIa eG 
02-2} 3) Lat 5 Acin..3 4) ly || 
ad Ee a) 


আমর! শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহাবা চাই 


ইমাম আব: জাফর তাবারণ (র) বলেন, 45-=-} 5 $'-এর ব্যাখ্যা হল - n-4-৯3 pel lJ 
Ela) VY Regard bay Geld 117-3 0-:-:=১ 3 }-1, “হে অমাদের প্রতিপালক! 
তুমি ব্যতীত অন্য কারো অন্য নয়, বরং তোমার প্রভুত্ের স্বীকৃতি দেয়ার জ. যই আমরা কেবল 
তোলারই কাছে বনত হই এবং তোমারই কাছে আমাদের দ'নতা-হঁনতা আর অসহায়তার কথা 
প্রকাশ কাঁর ৷”? 

উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার সমর্থনে ইমাম তাবারণ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর স্‌ত্রে বর্ণিত 
একাট হাদীস পেশ করেছেনঃ | ৷ 


dad Slat Jomo b-' ol 3 A-sle si Jama) fT: JU J ule ul uf 
~ dla ES, bos ls 32553 5g 423-3 dllyl 


“হযরত ইব ন জাব্বাস (রা) থেকে বাঁণ‘ত, তিন বলেন, হযরত জিব্রাটল আলাইহিস, সালাম 
হযরত ম;হাম্মাদ লাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হহ মুহাম্মাদ ! বলুন এ/=-3 এ! 
আমনর্বা শুধু তোমারই ইবাদত কার । হে অ'মাদের প্রভ্‌ { আমরা একান্ত ভাবে তোমার একত্ব বর্ণনা 
কার, তোমাকে ভয্ন করি এবং তোমার (সাহায্য পাওয়ার) আশা রাখি. এবং তুম ছাড়া আর কাউকে 
ভয় কাঁর না এবং কারো উসর ভরসাও রাখি না।'” হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা'-এর এই বক্তব্য আমার 
ব্যাখ্যারই প্‌ণঙ্গি সমর্থন জ্ঞাপক। তবে আর বদের নিকট ইবাদতের মল মগধ যেহেতু দ'নতা, হানতা 
এবং যিলতাী-তাই আমি এ:৭-১-এর ব্যাখ্যায় ০৮৭-1; 1577-9 উল্লেখ না করে ৬৪-২০১১ ১-১3 এন 
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স্‌রা ফাঁতহা ৯৯ 


টটল্লেখ করেছি অথচ ॥20৮)৪ ০5-ভয় ও আশা, দাঁনতা, হীনতা ও 'যল্লতাঁর লাথে অঙ্গাঙ্গঁভাবে 
জড়িত, এ কারণেই অধিক দ'লত পথকে হল্গা হয় $5১! 3৯/1 
অন;র্‌পভাবে আরবের স:প্রসিদ্ধ কাব 4:*-:1 ৬-1 44/১! বলেছেন, 
=~ di-AS 33° 33-5 lial ys ls, bs i দেলহ -ট 15 uls-2t-3 sls n S)-8 


এখানে )$* অর্থ হল রাস্তা এবং 4-:-=-* অর্থ হল :2' 2-11 J} ১৯১! মাঁথত, পদদলিত, এ কারণেই 
প্রয়োজনে বাহন কাযে“ ব্যধন্ধত }}3+ ১-5=া-কে এ ;.=* ‘লা হয়। এমান ভাবে ক্রীতদাসও যেহেতু মনিব 
কর্তৃক লা'ঞ্বত হয়, লাই ক্ৰণন্দাসকেও বলা হয় এ.:-॥৪ ৷ মোটকথা হল এ ব্যাপারে আরব সাহিত্যেও 
অসংখা প্রমাণ রশেছে যা গণনা করে শেয করা যাবে না। নম্‌নাদ্বরূপ আমি যা উল্লেখ করেছি তা 


ইনশাআল্লাহ্‌ বু*ন্ধমানদের জন্য যথেচ্ট হবে। 


০-৭-১০০১ এ5 U2} 9" এর ব্যাখ্যায় ইগাম আবূ জাফর তাবার' (র) বলেন, আয়াত্াংশের শ্যাখ্যা হল ঃ 


dal YT WLS Gyspat ss SU Laaelb , dh bs gh creed ka) Sit, 
L3H u°! -:-=-2 SI) oSgs-a+ 0 jal ys U-*--% ls 4.N-3 52 UHH SF 


5 El PE 20) | lS tan G,sal (Rte st এ) sls et 3 Sh, 


“হে আমাদের প্রতিপালক! আগাদের সকল কাজে আমাদের ইবাদত ও আনুগতোর মাধ্যমে 


আমরা শুধু তোমারই সাহায্য চাই। তোরাকে যারা অস্বীকার করে তারা যেহেতু তাদের আরাধা 
প্রাতমাগুলে’র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাই একনিষ্ঠভাবে তোমার ইবানত কর্মতঃ আমরা 
তোগঘারই নিকট সাহায্য চাই! উপরোক্র ব্যাখ্যার সপক্ষে ইমাম তাবার' (র) নিদ্ন বাগত হাদ'ীসখানা 
পেশ করেনঃ 


dreltb ste u-a-heed bl Ju (CIEE En lll ») rir U২ Dl A-g-2 ur 
LES Us hls 


হযরত. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাঁ্ণ“ত, তানি বলেছেন, (-২২-১০১ এ} 
-তত্ররবঅর্থ হচ্ছে, আমরা আপনার আন:গত্য--করার ক্ষে্রে এবং আমাদের সকল কাজে একমাত্র 
আপনারই সাহায্য চাই!” যদ কেউ প্রদ্ন করে - আল্লাহ্‌র আন:গহ্য করার জন্য তরি নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করার ব্যাপারে বাচ্দাদেরকে নির্দেশ দেয়ার অর্থ ক? ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তাঁর 
বান্দাদেরকে {নদে‘শ দেয়া সত্তেও তাদেরকে সহায়তা না করা ক ঠক হবে? নাক বক্তা তার 
গ্রীতিপালককে সম্বোধন করে বলবে, ৬৪.৪0! ৪ ০০৪-=-:-১ ৫3,1 (আমরা বিশেষভাবে আপনার 
.আন.,গতা প্রকাশে সাহাযা চাই)? তবে স্মরণ রাখতে হবে যে. এ কথা আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাক্তর 
পক্ষেই বলা সম্ভব এবং এটাই হল ইবাদত! সুতরাং প্রাপ্ত বিষয় চাওয়ার অর্থ ক ? 


উত্তরঃ ইমাম তাবাঃঁ র) বলেন, প্রশ্নকারী আয়াতের ব্যাখ্যায় যে অর্থ গ্রহণ করেছেন ম্‌লত 
আয়াতের অর্থ তা নয়। কারণ আল্লাহ্‌র যথাযথ আন:গত্য করার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনাকারণী 
মুমিন দা ঈ ম্‌লতঃ ভবিষ্যত জ'বনে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সনগ্ঠু ভাবে আঞ্জাম দেয়ার জনাই 
আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চায়, বিগত জীবনের কাযা্্দ এবং কৃত নেক আমলের জন্য নয়! প্রতিপালকের 


Wwww.almodina.com 


১০০ তাফস'রে তাবারণী 


নিকট এ ধরনের সাহায্য চাওয়! বান্দার জন্য হৈ, কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দার উপর যে সমস্ত ফারা- 
যনে দনিধরিণ করেছেন এবং যে সমস্ত ইবাদতের দায়ত্বভার ভপ“ণ করেছেন এগুলো আদায় করার জন্য 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যোগ্যতা সংচ্ট করার পাশাপাশি বান্দাদেরকে প্রার্থত বস্তুসমুহ প্রদান করা নিঃসন্দেহে 
আল্াহ্‌র বিশেষ অনংগ্রহ এবং অন্বরসম দয়া । আল্লাহ যদি তাঁর কোন বান্দাকে তাঁর অবাধ্যতা এবং 
ইলাহ’র প্রেম থেকে বসুখতার ফলে স্বীয় অনতুগুহ হতে বাঁণ্ডভ করে দেন অথবা তান যদি কারো 
প্রত তার আনুগত্য এবং প্রেমের চরম পরাকান্ঠা প্রদর্শনের ফালে গ্বাীয় অন্‌গ্রহের দ্বার উম্মোচন করে 
দেল'ভাহহে ততে তাঁর ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকায় শ্রুটি এরং নিদেশনামার বন্দ: মার অবিচার হওয়ার ও 
সম্ভাবনা নেই । এসব সত্ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য 
আল্লাহ্‌ কতক বাণ্দাদেরকে আদেশ করা এবং আল্লাহ্‌র হ:ক;:মের যথার্থতা অন:ুধাবনে মখ ব্যক্তিরা 
অসমর্থও হতে পারে! এতে অগ্বাডাবিকত৷র কছু নেই৷ আঁধকস্তু উদ্ধত আয়াতে আল্লাহ্‌ তাঁর 
বান্দাদেরকে 0-3-১ ৫৪ ১৪৯-5১ 46! বলে ইবনদতের ক্ষেত্রে তাঁর লিকট সাহায্য চাওয়ার যে 
নির্দেশ দিয়েছেন এতে প্রদ্নকার! বাযাঁক্তদের উথাপিত অ“ভযোগের ভ্রস্তর সুগ্প্ট প্রমণণাদি বিদ্যমান 
রনছে এরং শবনামান রয়েছে তাফস'রের প্রবক্তা কাদা!রয়াদের ভ্রান্ত আক'দার জবলস্ত নিদর্শন 
যারা. কাজ করা বা না করার ব্যাপারে যোগ্যতা এবং সহযোগিতা প্রদান করার পূর্বে আল্লাহ্‌ কতৃক 
বান্দাদের প্রতি কোন নিদেংশ দেয়া কিংবা কোন দায়িত্ব অপ“ণ করাকে অসম্ভব এবং অযোক্তিক বলে 
মনে করে। 


পক্ষান্তরে বিষয়টি: যাঁর তাই হয়, যেণন তারা বলেছেন, তাহলে ইবাদতের ক্ষেরে আল্লাহ্‌র 'নকট 
হতে সাহায্য লাডের আক্ম'ণ এবং অন:প্রেরণাট সম্পু্ণ'ভাবে বিনভ্ট হয়ে যাবে! কারণ তাদের 
মতানুসারে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আদেশ, নিষেধ এবং দায়িত্ব অর্পণ করার পর--বাল্দাকে সাহায্য কয়া 
আল্লাহ্‌র জনা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, চাই বান্দা সাহায্য প্রার্থনা করুক অথবা না করুক, এমনকি 
তাদের দ্‌:ম্টিভগ্রণী হিসাবে সাহায্য না করা জলমেরই নামাস্তর। তাদের কথান:পাতে যে বাযাঁক্ত 
ied 4! 5-৯-5 &াU! পাঠ করে, তার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাওয়া যেন 
তন তার প্রত জলম না করেন। অথচ পর্বব“স:র' মুসালম বিশেষজ্ঞগ্ণ ৩.5০৯১১ 51 31! 
বাকযটিকে বিশুদ্ধ এবং (5০ +3) ৮3-31 বাকাটিকে অশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন! 
বিশেযজ্ঞগণের এ দ্বার্থ'হীন অঁভব্যাক্ত a মতবাদের ভ্রান্তর জন্য সৃগ্পচ্ট প্রমাণ । কারণ তাদের 
বক্তব্যান:সারে দ্বার্থহীন বক্তার কথা lঃ--=.25. U5 ₹$-1-}'-এর অর্থ” হবে E5G2.3 J gl! 
es 32 185 7-3 241 ৮.:১১=---( হে আল্লাহ্‌! আমাদের প্রত সাহায্য বন্ধ করো না, যা বন্ধ 
করা তোমার পক্ষে জুলমেরই শাগল )। 

যদ প্রশ্ন করা হয় যে, ‘ইবাদত’ আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং $1৮ ও }৯* 
25১৭-এর উপর ৫:-৯--এসব সত্বেও ৩:-২-:-১ ০4513-কে পূর্বে উল্লেখ না করে এ-$ ald 5h 
কৈ কেন (-**-£ 3 এ50৷.এর পর্বে সংযোজন করা হয়েছে ? 

উত্তরঃ এ কথা সব‘জনাবাদত যে. বান্দা ইবাদতের স:যোগ তখনই পায় যখন সে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, এবং বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আবেদের পযায়ে উন্নত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 
সৈ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্ত না হয়। আর এ কথাও সত্য যে. ই ব্রাদত সংঘটিত হওয়াকালান 
সময়েই সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় আল্লাহর পক্ষ হতে! সৃতরাং পৃ্‌বপির সকল অবস্থাই এখানে একই 
পষয়িভুক্ত, "॥ 47-7 -- ১৭-:=-এর ফলে এখানে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না। যেমন কোন জাঁটলতা 
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সরা ফাতিহা ১০১ 


নৈই নিম্নবর্ণিত আরবদের কাঁথত বাক্যসমহৈ, যেমনিভাবে ৫8-৪] ত eC > A Hl 
3৮3 5} (যখন সে তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিল, তখন সে তোমার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা 
করল) এবং ৬! জলজ হোটেল ৩:৪ (তুমি আমার প্রয়োহন মিটিয়ে আমার প্রাত এহসান 
কংণ্ছে) বলা জায়েয ৷ অন;ুরপভাবে ০! -এর কথা পূর্বে উল্লেখ করে বর্ণনা প্রক্রিয়া পরিবর্তন 
করে ৮? ০-2৯-১১ 5]! ৩:০! (তুমি আমার প্রতি ইহসান করে আমার প্রয়োজন 
গমাটয়ে দিয়েছে) বলাও জ্রায়েয ৷ কেননা কেউ তোগার জন্য ৩!> 5% প্রয়োদ্রন প্‌রণে সহায়ক) 
হতে পারবে না যদি সে তোমার প্রাত ১=** (উপকারী) না হয় এবং ভোমার প্রতি কেউ "০ 
ও হতে পারবেনা-যাদ সে তদা> এপ নাহয়। 


সুতরাং 6১; le bel anc 5501010601 (হে আল্লাহ! ননিশ্চতই আমরা তোমার 
ইবাদত কার, অতএব তোমার ইবাদতে আমাদেরকে সাহায্য কর) এবং 5315.2 2 bel psd 
4955 4573) UU (হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোগঘার ইবাদতে সাহাৰ্য কর, আমরা তোমারই 
ইবাদতকার')--উভয়ভানেই বাক্য ব্যবহার করা ভাষা বশেষস্রদের নিকট বৈধ! 
ইমাম আব: জাফর তাবার! (র) বলেন, কঁতপয় অন্ঞ ব্যক্ত ননে করেছে যে, শব্দপত দিক থেকে 
যদিও 4.4-*-3 45111 _ ১43-০ (প্ৰথমে) কিন্তু অর্থগত দিক থেকে তা হল ১=3' পেরে) যেমন 
কাঁব ইমরুউল কায়স বলেছেন 
cA Ae Jar ASAT alr Ar AAA far Pad eo ad 
- Jbl ot dB All ols BA and GST galladl 5) 
) _ oe) ) Pl Pd _ 
কবিতার দ্বতীয় চরণে মল ৩০)!% হল ১-85 als Jail 2 Jd ত 
বাঁহ্যক দিক থেকে যাঁদও ৮১+! ১3 - £4০ প্ৰথন) কিন্তু অৰ্থগত দৃক্য হেকে-_ Ub 9 dale 
হল ॥4-* প্রথম} ৷ অথহি ১২-০3 5 ৮-:4১-)-এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত চরণে যেধনাঁট ঘটেছে এ;-=- 


we 
(i 
[el 


&:-*-১১ এ 9"এর ক্ষেত্রেও এমনাঁটই ঘচেছে। 


এ অহেতুক ধারণা নিরসন কল্পে ইমাম তাবারী(র) বলেন, আয়াতটি একাদকে যেমন ral} SG 25S 
“এর ব্োষ থেকে মুক্ত, এমানভাবে কব ইমরুউল কায়সের কাঁবতার সাখেও এর কোন স্বন্ধ নেই। 
কারণ, স্বল্প সমপদ মানবের জন্য যথেষ্ট হওয়া সত্তেও কখনো কখনো সে আঁধক সম্পদের অনেবষার 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন পারমাণ মাল বিদ্যমান থাকার ফলে অধক উপাজ'নে 
আত্মনিয়োগ করা বর্জ“নাঁয় নয়। যদি এগন হত তাহলে উহাকে এঁ ইবাদতের নজর এবং সদ্‌শ বলে 
ধরে নেয়া যেত, যার. অঁন্তত্বের সাথে ২-১3=--এর অস্তিত্ব এবং 4-}9%4-এর অদিত্বের সাথে যার 
আঁস্তত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত? অধিকন্তু শব্দ দুটো যেহেতু একটি অপরটির জন্য 1১ বা নিদে'শক 
নয়, তাই শদ্দ দ:টো থেকে প্রথমোক্ত শব্দাট যথাস্থানে বাঁণ'ত আছে-এ কথা মেনে নেয়ার 
মাঝেই নিহত আছে বাক্যের বিশুদ্ধতা । সুতরাং ধারণাকারণীর এ ধারণা অহেতুক, অবাস্তব এবং 
অমূলক ॥ 


যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ১৪-=-}-এর সাথে এ৷ উল্লেখ আছে এতদদত্বেও ৩এ-২-১-এর সাথে উক্ত 
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$০২ তাফস'রে' তাবারাী 


শব্দটিকে পুনরুল্লেখ করার কারণ কি? ১55-৯4 (উপাস্য) এবং =:-৯ (সাহায্যকারী) যেহেতু একই 


০ ও EE din-3 él ? 


সত্তা তাই বাক্যাটতে এ 3! শব্দটকে পনর ল্লেখ না করে কেন বলা হল না ৬৪ 


উত্তর-ইগ্নাম আবু জাফর তাবার(র) বলেন, !-2'-এর সাথে উল্লেখিত 5 অব্যয়াট ও চে যা রিয়া 


পদের শেষে ব্যবহৃত হলে ন্বিয়া পদের সাথে (এখানে এ4:৭-১-এর সাথে) সংযুক্ত থাকে। এবং এ শব্দটি 
এ লে-৮০১| ॥-!-এর হ্ুলাভাঁযক্ত যা ক্লয়াপদ কতৃক ০৮১১” হয়েছে। ১১৪.4০ =! একক অক্ষর 


= বিলি হঃ" স্সারলী ভাষায় য় হওয়ার ফলে অনেক সময় 'এ ৮ধ অবায়টি (>31-এর সাথে 
“!-এর দল ভ- 


ত হয়, এ-এর 55 অব্যয়াঁট যেহেতু = দৈ]! ০ 


সংযুক্ত হয়ে শব্দের প্রথমে ব্যবহ 
িক্ত এবং এককভাবে হলে তা ক্রিয়াপদে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাই 5” অবধ্যয়টি বখন ক্রিয়াপদের 
(J=-5) পরে ব্যবহৃত হবে তখন তার জন্য সম'!ঁচীন হ’ল সংশ্লিজ্ট ক্রিয়ার শেষে পুনরুলিখিত 
হওয়া, তাই 845 yp dldemj g Clieacactnig Ellas! 31-1 বাক্যাট 4-১০3! | 


4} $ 1৬:=২ 2১ 9 বাক্য হতে অধিকতর বিশু্ধ, তদবপ তলেটা=) লা-এর স্থলাভিষিক্ত 1 


অন্যয়ট !|-ঃ!-এর সাথে সংবুক্ত হয়ে যখন ক্রিরাপদের পুর্বে ব্যবহৃত হবে, তখনও তাকে ন্রিয়াপদের 
সাথে প;নর;ল্লেখ করা অধিকতর সমীচীন, যাঁদও পনর লেখ না করা জ্ারেয আছে। 


কোন কোমন স্বচপ জ্ঞাস সম্পন্ন ব্যক্তি ১৪৯-১ এ -এর পর এএ-:১-এর এচ; শব্দটি 


পনর লেখ কর!কে ‘আদ! ইব্‌ল যায়দ আল ‘আবাদ এবং আলা হানদানীর কাঁবভাদ্বয়ের সাথে তুলনা 
করেছেন এবং বলেছেন বে, 
Aad ada Ada Fad AS Aad 


EES হন?! ত? - bed EE yl ESE) se) 


EAE EL পন ড a a EME ad 


C2" ho ALE las el I ysis 
AS MAT to / / Ad 


2 23-2 anne 6 El ye 


উক্ত কাঁবতাদ্বয়ে যেমানভাবে ০:4! শব্দটিকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এমন ভাবেই প: নরুলেখ 
করা হয়েছে এ!-১)। শব্দাটকে। 


তাবার!ঁ (রর) উক্ত মতকে উপেক্ষা করে বলেন যে, শ॥। শব্দকে (:-:"এর 


ইগাগ আব: জাফর 
কারণ এঃ! এনন একটি শব্দ যা 


সাথে তুলনা করা চরম বোকাম' ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
সং্িচ্ট ক্রিয়াপদের সাথে পুুনরয়াক্তর দাবী রাখে -যার আলোচন! পূরণে বিদ্ধতে হয়েছে। তবে ০: 
শবব্দেয্ন ব্যবহার'বধি হল স্বতন্্র। কেননা ০5! শব্দটি কোথাও এক =! -এর সাথে সংযুক্ত 
হয়ে ব্যবহৃত হয় না; বরং সর্বদাই তা দুই (+=! "এর মাঝে ব্যবহৃত হয়। অগত্যা যদি উহা দুই 4! 
থেকে কোন এক প্!-এর স'থে ব্যবহৃত হয় তাহলে (:॥-? ব্যবহৃত বাক্যটি চক ও ৪ এর ক্ষেত্রে 
দারুণ দুবেধিয হয়ে পড়ে। যেমন কেউ যাদ বলে, ১1৫-2! ৬:২ 2০১ এ ৮৯১) তাহলে ৩হ? 
যে "4! টির দাব' করে তার অভাবে বাক্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কেট এ! এ ০৪1-3] 
“5-*-} বলে তাহলে বাক্যাঁট পণ হবে। অতএব বা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত শব্দ 4-1-3 ১! 
সদশ তা এ;=-১'এর মতই এ!.॥-এর ম্‌খাপেক্ষণ "সুতরাং = 1 শব্দটি তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া পদের সাথে 
পুনর:ল্লেখ হওয়াই উচিত৷ উপরোক্ত আলোচনায় আম এ!॥! এবং লন শবব্দদ্বয়ের মাঝে বিদ্যমান 
পার্থক্য সম্পর্কে সাধ্যানুসারে আলোচনা করোঁছ। : 
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সরা ফাতিহা So 
# AAJA tid A 
sizasd Lal Us! 
ু “ পা 


আমাদেরকে সরল পথ দেখাও । 

ইগাম আব জ্রা'ফর তাবারণী (র) বলেন, ৪ -3-:০!! |}! ৬ .॥:| এর অর্থ হল ৩-4. ৮55, 
এ---I6 (হে আল্লাহ: { আমাদেরকে সরল পথের উপর আঁবিচল থাকার তওকফ'ঁক দিন)! এ মর্মে 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস রা)-এর সরে একট হাদাগও বর্ণিত আছে। 

তিন বলেছেন, “একদা হযরত 'ঁজবর়াঈল (আ) রসংল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, হে: মুহাম্মাদ (স) ! বল ন, 5-3০০)! 11,2]! ১৯! হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস রা) বলেন, এর অর্থ হল ও১1$'1 5১/১১! ৮৯৫]| অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে হায়াতের 
পথ বাতালয়ে দিন । ইল্‌হাগ-এর অর্য'ই হল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সামথ্য' দান করা! যেগন আম এ 
সম্পকে পর্বে উল্লেখ করোঁছ। আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত আয়াত 5:৯: ৪১ U1 -এর মতই। 
অথাৎ এ আয়াতে বিশেষভাবে এ কথাই বলা হঙ্ছে যে, বান্দা যেন ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহ র 
আমন:গত্য করা এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নষেধের উপর ‘আমল করার বাপারে আঁবচল থাকার জন্য 
আল্লাহ্‌র নিকট তওফাীক কামনা করে। যেগানভাবে ০-৭-৪] ৫:৮-এর মাকে বান্দাকে ভাঁবয্যত 
জ'ঁবনে আল্লাহ্‌র বেওয়া দারিত্ব যয্যথভাবে পালন করার জনা আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়ার প্রত ইঙ্গিত 
করা হয়েছে৷ উল্লিখিত আলোচনার প্রোক্ষতে - =! Lat Gat saan} BUN yp ags3 dll 
rsale Son3l 033)1 1১০ -এর অর্য হল ঃ 
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4g) ot Elpule gD stot AD Una tl) dbo J jue 3 4-3-3 dH rl 
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' t 
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“হে আল্লাহ্‌ ! একানষ্ঠভাবে আমরা একমাত্র ভোমারই ইবাদত কার? তোমার কোন শরণীক নেই। 
আমাদের ইবাদত বশেষ করে তোমার জন্য! ভূমি ব্যতীত অন্য কোন প্রাতম্া এবং কল্পিত মা'বদের 
জন্য নয়। সৃতরাং তোমার ইবাদতের জনা সামাদেরকে লাহাধ। কর এবং আমাদেরকে তঙক্ষীক দাও, 
এঁ কাজ্জের জন্য যে কাগজের তওফ'ণঁক দিয়েছ তুম তোমার অন:গ্‌হাঁত ব্রান্দা নয্ীগণকে এবং তাঁদের 
পথ ও মতের অনঃসার!ঁ প;ুণ্যবান লোকদেরকে’ 

_ ইমাম তাবারী (র) বলেন. যদ কেট প্রশ্ন করে যে, আরবী ভাষায় £ঃ4৯ লৃব্দাট এ=ঠ১-এয় অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে এ কথাটি আসানি কোথায় পেয়েছেন ? 

উত্তর £৪ এ সহ্পর্কে আরব ভাষার অসংখ্য প্রমাণ বদামান রয়েছে। যেমন কোন এক্‌ কাঁব বলেছেন, 
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১০৪ তাফস'রে তাবার'ঁ 


hd + 


কবিতার প্রথম পং!ক্ত t-te এ! ৬:॥॥৯-এর অর্থ হল ১ Flat: Al el5 এখানে ১2!4৪ শব্দাট 
:১9১-এর. অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? অন্য এক কব বলেছেন, 


Ad পণ জই ঢপ EPA eA do 


- Yu b lj, J PEE 5 - dll REY sl Ys 
এ কখা স্বজন জ্ঞাত যে, এখানে কাঁব 43! এাএ৯ বলে ০ gf el hilo YN ll 
অর্থে ব্যবহায্ন ধল্হেন । 
অন:রুপ অর্থে শব্দাট কুরআনুল কার'মেও বন্ধত হয়েছে বহুবার! যেমন ইরশাদ হয়েছে, 
AA Ant A PEASE FE 
oniisl cs! 5৯-9 Y 4১।, (আল্লাহ তা'আলা অত্যাচার! সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না)। 
এতে প্রতাীঁরমান হয যে, আল্লাহ্‌ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সাহাৰ্য করেন না--অ্থাঁং তিন ভাদের 
উপর আরোপিত ৮১-} সমূহ তাদের বিকট বয়ান করেন না! 
ইমাম আব: জাফর তাবারী (র) বলেন, বিধি-নিধেধ স্বালভ আল্লাহ্‌র খোষণা সকল মানযের 
জন্যই সমান! তাই আয়াতের উক্ত অর্থ যথাযথ নয়। বরং আয়াতের যথাযথ অর্থ হল ৯:3 ১! 
wae abel, 5= C44) 3 সভাকে বয় করা এবং ঈগান গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্‌ 
অত্যাচার সম্প্রদায়ের বক্ষকে উন্মুক্ত করেন ন্য এবং তাদেরকে এ কাজের জন্য তওফ'কও দান 
করেন না। কোন কোন তাফস'রকার মনে করেন যে, U4৯!-এর অর্থ ১১'এ৯ ॥:১১ (আমাদের জন্য 
হিদায়েতকে বাড়িয়ে ন) তাবারণ (র)-এর গতে এরুপ ব্যাখ্যার পেছনে দুটি কারণের যে কোন একাঁট 
অপারিহার্য। এক ঃ হয়তো ব্যাখ্যাকার সনে করেছেন যে, নব! করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
হ্বীর প্রাতপালকের নিকট ০:1 5৯ 52531 ( বর্ণ'নাশক্তি ব্‌ন্ধির জন্য ) প্রার্যনা করতে আঁদম্ট 
হয়েছেন ; দুই £ অথবা তিনি আদিষ্ট হয়েহেন Gist! ss Maa} 3} 52১-}| (সাহায্য 
এবং সামহ্য) কামনা করার জন্য৷ ব্যাখ্যাকার বাদ ধারণা করেন যে, লবণ কর! সাল্লান্নাহ:ঃ আলাইহ 
ওয়া সাল্লাম স্বাঁয় প্রাতপালকের নিকট চাঃ! 53 5:৬১!৷-এর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন--এহেন 
ব্যাখ্যা একান্তই অমলক এবং য্‌ক্তহীন!। কেননা আল্লাহ্‌ পাক বান্দার নিকট ১4১!) -এর 
সুগ্পষ্ট বর্ণনা এবং উপব্বক্ত প্রমাণাদি পেশ করা ব্যতীত কখনো বান্দার উপর তোন দায়িত্বভার 
অর্পণ করেন না। সৃতরাং U০৪৷-এর অর্থ যাঁদ ০:1 5} 5১5)৷-ই হয়ে থাকে, তাহলে 
আয়াতের অ দাঁড়াবে এই যে, নবী করাঁম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওরা সালল:ম স্যায় প্রতিপালকের 
নিকট তাঁর উপর অপিত দারিত্বসগূহ' প্রকাশ করে নেয়ার প্রার্থন! করার জন্য দেশত 
হয়েছেন? অথচ এর্‌পে দু'আ শর্ণীআত 'বরোধণী বলে বিবোচিত। এজন্য যে, আল্লাহ্‌: পাক 
দায়ত্ব সদ্বন্ধে অবগ না করে কখনো কোন ব্যাক্তর উপর কোন দায়িত্বভার অর্পণ করেন না! 
অথবা এ ব্যাখ্যা অনুপাতে যেহেতু আয়াতের অর্থ এই হয় যে. যে সমস্ত বিধান এখনো তাঁর উপর 
আরোপ করা হয়'ন, তা আরোপ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করার জন্য {তান আদিষ্ট 
হয়েছেন। তাই উক্ত ব্যাখ্যা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাখ্যার অসাড়তা সম্পকে" এ টুকু 
বলে দেয়াই যথেণ্ট যে, anos | lll) baal-এর অর্থ 4]১)১> lll LU) un (অ্লংঘৰনা'য় 
আদেশ ও অপাঁরহা্য বিধানসমৃহ। নয় 
আর তাফস'রকার যাঁদ Uএ৯!-এর অর্থ ২১! ৬১১ এ কারণে বলেন যে, নব করম সাল্লাল্লাহয 


আলাইহ ওয়া সাল্লাম স্ব'য় প্রাতপালকের নিকট 5৭58.) » ১3৯৭!) 53 52,511 কামনা করার জন্য 
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সুরা ফাঁতহা ৯০৫ 


নিদে‘শিত হয়েছেন তাহলে এ কথাটিও দ.ই অ'স্থা হতে খাল নয়। হয়তো তার এ প্রার্থনা অতীত 
দিষয়াবলণীর সাথে সম্প্‌ক্ত থাকবে অথবা সম্পক্ত থাকবে তা ভাবব্যত কায কলাপের সাথে। 
বস্তুতঃ অতীত কাৰ্যকলাপের কার্য আদায় কয়ার সময় ১১৭4 “এর প্রত বান্দার প্রয়োজনের কথা তুলে 
ধরার প্রাক্কালে যাঁদ প্রার্থণাকারী জামে যে, এ আঁধিকোর প্রার্থনা মংলতঃ ভাঁবষ্যত জাঁবনের জন্যই 
নির্ধারত-ঁতাহলে আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা পুর্বে উল্লেখ করোঁছ তাই সঠিক এবং নির্ভুল। অথ 
আয়াতের অর্থ হল ভাষযষ্যত জ'বনে আল্লাহ্‌র দেয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার জন্য বান্দার 
পক্ষ হতে দ্বাঁয় প্রতিপালকের নক প্রার্থনা করা এবং তওফঁক কামনা কর!। উক্ত ভাধ্যের 
শনিভুলতার মধ্য দিয়ে কাদারয়া সম্প্রদায়ের বিল্রান্তর কথাটিও সুগ্ণভ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তারা মনে 
করে, প্রাতটি দাযায়ত্বপ্রাপ্ত এবং আ'দণ্ট ব্যক্ত দায়িত্ব প্রাপ্তির প্‌বেই আলাহ্‌র পক্ষ হতে সাহায্য- 
প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ফলে তাদের ধারণা মতে কোন ৮ কাদ্র আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজল বাকা থাকে না বান্দার জন্য। ইমাম আব: জাকর তাবার'া (র) 
বলেন, কাদারয়াদের উক্তিকে গেনে নিলে ৬৯২১ এট! $ 4:4] E31 এহং at)! . all Guat 
আয়াত দুটো অর্থহীন হয়ে পড়ে৷ অযচ আয়াতত্বয়ের যে ধাখ্যা আম পর্বে উল্লেখ করো এর 
{বশুদ্ধতার ভিতর দিয়ে কাদারয়।দের অহেতুক উাঁক্তাটও সুস্পস্টভাবে প্রতীয়গান হয়ে যায়। 


কোন কোন ব্যাখ্যাক্কারের মতে কাঁ! ১1,৯২]! Uনদ-এর অর্থ হল ১5৯ Jl Gt SL 


*2(৯9!! (অথাঁৎ আমাদেরকে নিয়ে চলন পরকালীন জামাতের পণ্ে এবং সে পথেই আমাদেরকে 


ALA পল t Ad 253A 
পরিচালিত করুন)। যেমন আল্লাহ ভা'অলা ইরশাদ করেছেন, =:22)! ! টু us nisl 
Cad Fad 


ভাদেরকে পাঁরচালৈত কর জাহারযনের পথে)। *1০১.এর এ অর্থণট বহুল প্রচাল = । যেমন আরবগণ 
বলে থাকেন যে, ৪?:3 ৬1 81১) 6৭33 (মহিলা তার স্বামীর স্বাঁহ ধ্যে গমন করেছে) 1148) 5০৫১3 
dro sl “(লোকা নিকট উপঢোকন ঙসেছে) এবং a 1 ue ৩-ওঃ (পদপজে ঘাটে অবতরণ 


করেছে)। 
আরয কাঁব তারফাঠা ইবনুল আবদের কবতায়ও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছেঃ 
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- 4A dle SIF Lat fn $E AD 
Ladd Lad ee Ed 


424% 4০ 5১৪} এর অর্থ হল পদত্রঞ্জে ঘাটে অবতরণ করা। ইমাম আবু জাফর তাবার' (র) বলেন, 
প্‌বেোক্ত আয়াত ৩৪দলা এয ) 4:৭১ cI এবং সমস্ত ॥;ফাস:সিরের আঁভমত হিসাবে আলে।চ্য 
আয়াতের উক্ত ব্যাখ্যা ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। কারণ সাহাবা এবং তাবিঈ ম:ুফাস্‌সরগণ সকলেই 
একমত যে, আলে৷চ্য আয়াতে -!১৮-এর অর্থ তা নয় যা প্‌র্ববতাঁ ব্যক্ত বলেছেন। পক্ষান্তরে <!৬! 
ও৭-=২১ -এর শিক্ষা হল ইবাদতের জন্য বান্দা কতৃক আল্লাহ্‌র নিকউ সাহাব; চাওয়া । এমনিভাবে 
U১৯৷-এর শিক্ষা হল ভাঁবয্যং জ'বনে fহদায়েতের উপর অটল থাকার জন্য স্বায্ন মা’'ব:দ আল্লাহ্‌র নিকট 
প্রার্থনা কর!। আরব’ ভাষায় £-॥4* শব্দটি কোথাও নিজেই +২১ বা সকম'ক ক্রিয়ারপে ব্যবহৃত 
হয়েছে! যেমন & ১১]| ৬55.৩১১৯ কোথাও শব্দটি ঢঁ-এর সঙ্গে ৭২:৯ বা সকম'ক হরিয়ারপে 
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১০৬ তাফদ'রে তাবারী 


ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 51,/৮!' 9}! 4:4 4-৯ আবার কোথাও শব্দটি ॥)-এর দ্বারা ৫4২-০ হয়ে 
বাবহৃত হণেছে। যেমন ১৯০ 4. = 4৯ এরপ ব্যবহার বিধি কুরআনেও 'বদ্যমান রয়েছে, ইরশাদ 


el dea | Ira Jr 


হয়েছে, 1১%) Ula 53] 5 ১55!) 19:07 8 (এবং তারা বলবে, প্রশংসা মাতই আল্লাহ্‌র)--িনি 


পা 
Pd lt Jer JFrora 


আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন)! তানি অন্যত্র ইরণাদ করেছেন, ২12 3! las 3 -fol 


© = Pad Pl 


a “ay 


9-১-৯ (আল্লাহ্‌ তাকে মনোনীত করোঁছলেন এবং তাকে পাঁরচালত করেছিলেন সরল পথের 
Cd 
AA AAR dd r/n + A 


দিকে) তিন আরো ইরশাদ করেছেন, +৪--:--!! 11,41 Uএ:। (আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত 
[= Be) 
a’ পা ow’ Cad 
কর;ন)। অনুর্‌প ব্যবহার রীতি আরব ভাষায় ব্যাপক এবং আরবী ভাষার সর্বত্রই 'ব্যদমান। 
জনৈক কাঁব বলেছেন, 


JAPA  BASA Ar A Ge 37° a3 SIastdlie dA OP oarad 
- ea! 3 ax 3 | alin! ) ok din ilies E Prt) A422 
EA Md ত Ed Ld 


এখানে 3১ ঞা 4 :4-এর অর্থ হল ১১-] এক! ১-£.:4| যেমন আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন, 


LA A ATA 


4L5 5) ১১:০|9 (ভল তোমার গৃণাহ্‌র জন্য ক্ষমা চাও)। অন;ুর:পে যবরান গোৱের নাবিগাহ 


নাদ্ন' মহলা কাঁব বলেছেন 
পটে LALA lea rat AL CG Ia Sana 3dr 
Uiood 


8 yhne3 dal all 
ee a 


Ll) cad) ss ss 


I“ Fah adh 
এথানে !}5,:৯৯:১৷-এর অর্থ হস্হে হ! 1০:৪ মোটকথা আরবী গদো ও পদে; এ ধরনের বাকরণীত 
অসংখ্য ও অগাঁণত? অন:ধাবনের জন্য আমার ণেশকৃত উদাহরণগুলোই যথেচ্ট। 


2.) 1" এর ব্যাখা! 
ইযায আযু জাফব তাবার! (র) বলেন, এই ব্যাপারে সমস্ত তাফস*রকারগণ একমত যে, চা 
দ১১-০!] এর অর্থ হলো, সেই ."রল, সঠিক ও সুস্পচ্ট পথ, যার কোন অংশই বাঁকা নয়। আরবী 
প্রসংগে কাঁব জারীর ইব্‌ন আতিয়্যা আল-খাতফ' বলেছেন, 


আঁভধানেও শব্দ দুটোর অর্থ তাই। এ. 
A a$} J A/a Arad or / 1/7 / a 134 Fr 
ll 10 us Ce" Sul x2 


ী 


a: rode 3)! ce! 15 -— 
ল ed ad eo লা 


এখানে ॥৪+৯ : 1১+ এ এর অথ ঢুল্!। জে2৮ তলেএর দ্বারা সত্য পথ বুঝানো হয়েছে৷ যৃওয়াইবের 


পিতা হযাল' অনুর্‌প বলেছেন, 


Pd Pd 
~ Lia) CEE) ILS 5 EE 


৮ aA AS LAr add 


t= etl gol Lme 


Gor wera or 

1 
) 
[ 


od ad 


এমনভাবে কাব রাজিষ এর কথাও বলা যেতে পারে! কব বলেছেন, 4৮3] ১! ০)! চে of 5 


ইমাম আব: জাফর তাবারাী (র) বলেন, এ. ৬1০ -এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরবে আমি যে 
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স্‌রা ফাতহা ১০৭ 


মতামত উল্লেখ করেছি -এ সম্পকে অসংখ্য ও অগণিত প্রমাণাদি আমার নিকট রয়েছে। তবে 
__ভ্টাল্লাখত প্রমাণাদি ই সুধী ও পাঠকদের জ’য যথেচ্ট। রপেক অর্থে‘ 11, -এর ব্যবহার আরবদের 
-" বাবহার পদ্ধততে কথা এবং কাজের উপরও হয়ে থাকে। আবার ১-৮ -এর বিশেষণ কখনো 
"লোজা’ হয় এবং কখনো ‘বাঁকা’ হয়। তবে আমার নিকট ॥-:5.০১! L1১১! ॥১১৯-এর সঠিক 
ব্যাখা এই যে, হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এমন কাজে স্বাহায্য করুন, তওফাঁক দিন, যা আপনার 
পছন্দাীঁয় এবং যে কাজ ও কথার বাপারে আপনি তওফণক দিয়েছেন আপনার অম;গৃহণীত 
এ ৱ্ান্দাদেরকে। এটাই সরাতে মুসতাকাঁম। .কেন্না নব, সিল্দীক, শহীদ এবং সং প্রকৃতির 
লোকদেরকে যে কাজের জন্য তওফাীক দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাকে তওফ'াঁক দেয়া হল 
"ইদলাম ও রস্‌লগণের সত্যতা সর্বতোভাবে দ্বীকার করার জন্য, আল-কুরআনকে সংদ্‌ঢ়ভাবে ধারণ 
করার জল্য, আল্লাহ্‌র নির্দে'শাবলণ নতশিরে মেনে চলার জন্য, আল্লাহ্‌র নিঁযদ্ধ বিষয় হতে বিরত 
“থাকার জন্য, এবং নবী করম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহ ওয়া! সাল্লাম, তাঁর চার খলফা-আব্‌ বাক্‌র, উমার, 
“উছমান ও ‘আল-এবং আল্লাহ্‌র সমস্ত সং বান্দাদের পথে চলার জন্য! বস্তুত £ঃ এ সবের প্রত্যেকটিই 
হচ্ছে সরাতে মুস্‌তাকাঁম।৷ সরাতে মুস্তাকাম সম্পকে’ পুব বত এবং পরবর্তী মুফাস্‌সিরদের 
বহ: ব্যাখ্যা বাঁ্ণ‘ত হয়ে আসছে! তবে আমার উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি সবগুলোকেই বুঝায় ৷ 


2-4 41০ সম্পর্কে" বাণত হাদ'ীসগুলো নিদ্নরপে ৪ 
হযরত আল’! ।রা) বলেছেন, প্রিয়নবী হযরত মৃহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন 
সম্পকে” আলোচনা করত বলেছেন যে, এটাই সরাতে মুসঙাকণীম 
"4" হযরত আল! (রা) বলেছেন, আল-কুরআনই হ'ল সরাতে মুসভাকাঁম ৷ 
" হযরত আবদুললাহ (রা) বলেছেন, সিরাতে মৃসতাক'ম হ’ল আল্লাহ্‌র কতাব। 
হযরত জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (র!) থেকে বার্ণ'ত আছে যে, ৪-১-4 ৮ )০-এর ভাবার্থ"' হচ্ছে 
ইসলাম যা আকাশ ও প্‌থিবা এবং এ-দ;য়ের মধ্যবত* সমুদয় বন্ধু হতে প্রশস্তুতম ! 
হযন্নত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বার্ণ ত আছে যে, (একদা) হযরত জিবরাঈল (আ) 
রসংলংল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ ! বলুন 
pei} Lim] AAI (আমাদেরকে হেদায়েতের পথে পাঁরচালিত করুন ) এবং তা-হ'ল 
_আল্লাহ্‌র দীন যার মধ্যে কোন বক্তা নেই। 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আল্লাহ্‌র বাণ wind! Lloall baal--এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
তা হচ্ছে ইসলাম! 
ইব্‌নংল হানাফয়্যা (র) আল্লাহ্‌র বাণী ॥১০৯১)! ১}! ১৪! সম্পর্কে” বলেছেন ষে, এর 
ভাবাথ' হচ্ছে আল্লাহর ও দ'ন যা ব্যতীত অন্য কোন দ'ন গ্রহণযোগ্য নয়। 
হযরত ইব্‌ন মাসউন (র!) সহ আরো কাঁতপয় সাহাব'র মতে waist Lad! Gual-এর অর্থ“ 
ইসলাম । 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র!)-এর মতে লই 1,৮ হল (সত্য ও শাশ্বত) পথ৷ 


RA আলিয়ার মতে ৪:১: 11 হ’ল রসংলুলাহ সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লাম ও 
‘বত দুইজন খল'ফা অথৰি হযরত আব: বাক্‌র ও উমার (রা)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই 


হাদাঁস হযরত হাসান (রা)-এর নিকট পেশ করার পর তান বলেছেন, আলিয়া সত্য ও সাঁঠক বলেছে! 
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১০৮ তাফসীরে তাবার' 


হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইবন আসলামের মতে ॥০১-+ ৮1১৮ হচ্ছে ইসলাম। 

নাওয্াস ইব্‌ন সামআন আল আনসারী থেকে বাণত আছে যে, রসলেলোহ সালাল্লাহ্‌ আলাইহ 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ০-১-১২০4 ১1১০ ১২৪০ 51.০০% আল্লাহ: তাআলা 25% ২০৪ 11) 
“এর দণষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, আর সিরাত হচ্ছে ইসলাম। 


নাওয়াস ইব্‌ন সাচআম আনসার! (রা) রসুলুল্লাহ সাল্লাস্লাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে 
অন ুর্‌প আর একাট হাদ'ঁঁসও বণ“না করেছেন। 


ইমাম আব: জাফর তাবারণী (র) বলেন, ॥০4 ] | ৮০ যেহেতু সহজ্ত, সরল ও স্বচ্ছ পথ এবং এ 
পথে যেহেতু কোন প্রান্ত ও বক্তা নেই, তাই আল্লাহ্‌ পাক উহার বিশেষণ হসাবে 15:১৮ শৃব্ব টিকে 
উল্লেখ করেছেন। কোন কোন স্থুলবুদ্ধ সম্পন্ন আববেকণ তাফ্‌স'ঁরকারের মতে এ পথ যেহেতু 
পখিককে জ্াম্নাতেরে দিকে নিয়ে যায়, তাই উহাকে ৮4 }!, বলে অঁভাঁহত করা হয়েছে। 
" তাবারণর মতে এটা অন্যান্য তাফস'’রক!রদের ব্যাখ্যার পাঁরপন্হী। ম:ফাসসিরদের এঁক্যবদ্ধ ব্যাখ্যা 
প্রদান করাই এ ব্যাখ্যার দ্রাস্তি প্রমাণের জন্য ষৃথেণ্ট। 


“gl VY, Isls oye) uk Srl ces! odd ble 


তাঁদের পথ যাদের তুমি জন্গুগ্রহ দান করেছ--যারা ক্রোধ নিপতিত নয় এবং পথজ্রষ্টও নয় 

ইমাম আবু জাফর তাবারণী (বর) বলেন, ১৪২৮ ৩০২! 5২531 ১1,৮ মংলতঃ সরাতে মুস্‌তা- 
কাঁমেরই ব্যাব্যা। কেন্‌না সমস্ত পথই সিরাতে মুস_তাকগমের অশ্ুভক্ত। তাই নব করম সাল্লান্লাহং 
আলাই!হ' ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে £ঃ হে মুহাম্মাদ বলংন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে 
সরল পথ প্রদর্শন কর-তাদের পথ যাদেরকে তুমি ইবাদত ও আন;গত্যের কারণে অনুগ.হিত্ত করেছ। 
অথ ঁফাঁরশ তা, নবা-রসুল, সিদ্দীক, শহাঁদ ও নেক প্রকবতর লোকদের পথ। আলোচ্য আয়াতাট 
নিম্মোক্ত আয়াতেরই সাদশ্য ৪ 


Ada r fA চাপল ads Mar পল Aadras rd adr AB a 


ad 
WaT ISH soit atl sy pe) tas OFT 4} Ogkes la lad pl 33 
_ Cad Le ad 
Lads “rl Gade da nal 8 AT পপ ead Lad FIG A £5) 


Js)! 3 al e-ঃ 013 - | EE EEE bl,» wte-4) EE) - le-ake 1-11 ba) u* re 
লালা পা a রত টে 


a ER পপ oA ata rr eA GB a aur IH Aru MASA 3 
- ostdlajl y Flag) s us f-242)0l 3 0a-2-2-231 04 rscle Al pail 232) -" él) std 
পপ পা CE aad Edi) Cag Pad ad Fad 


“তাদেরকে যা করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েঁছল যাঁদ তারা তা করত তাহলে তাদের ভাল হত। এবং 
চত্তস্থিরতায় তারা দ্‌ঢ =র হত। এবং আম নিশ্চয় তখন তাদেরকে প্রদান করতাম আমার নিকট হতে 
মহাপ;রস্কার ৷ এবং অবশ্যই গরিচালিত করতাম আম তখন তাদেরকে সহজ ও সরল পথে! কেহ 
আল্লাহ্‌ এবং রস.লের আন;গত্য করলে সে নবাঁ, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সংকম“পরায়ন--যাদের প্রতি 
আল্লাহ্‌ অনযুগ্রহ করেছেন --তাদের সঙ্গ] হবে এবং কতই না উত্তম সঙ্গী তারা”--(সেুরা নিসা £ঃ ৬৬)! 


ইমাম আব: জাফর তাবাহা রর) মতে যে পথের হদায়েত কামনা করার জন্য আল্লাহ্‌ পাক নবাঁ 
কর'ম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উল্মাতদের নির্দেশ দিয়েছেন, তা হচ্ছে এ পথ-যার 


Www .almodina.com 
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গ্ণোগুণ আল্লাহ: পাক আল- কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রস্‌লের আন;ুগত্যের 
“ল্পারে অবিচল দ:ঢ় প্রত্যয়ী যে পথের যাত্রীদের সাথে আল্রাহ্‌_ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে 
গান্তব্যদ্হানে গে "হিয়ে দিবেন! আল্লাহ: কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন মা! আমাদের উপরোক্ত বর্ণ'নান=- 


মায়ী এ মর্মে” হযয়ত ইব্‌ন আব্বাস (র।) সহ অনেকের সতে বিভিন্ন রওয়ায়েত বণিতি আছে। 


হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, ৪:৮ ০২]! 5১১) চা,৮"এর অর্থহ'লঃ হে আল্লাহ, 
আপাঁন আমাদেরকে এ সব ফরিশতা. নবাঁ-রস্‌ল, সদ্দগক এবং সং লোকদেয় পথে পরিচালিত 
করবনশ_যাদেরকে আপানি আণনার আন:;গতা ও ইবাদতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন। 

হযরত রব’ (র) বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে নবীগণ! 

হযরত ইবন আব্বাসের (র) মতে ৩৪ ৩=-}! "এর অর্থ হচ্ছে মন্নমনগণ। 

হযরত ওয়াকার (র) মতে ০৩2 ৩৯১! "এর অর্থ' হচ্ছে মুসলমানগণ, হযরত জাবদুর রহমান 
(র) 3: coal 033]1 11)০৮-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে নবী করাঁগ সাল্লাল্লাহ: 
আলাইহ ওয়া সাল্লাম ও তরি সাথগণ ৷ 


ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের আলোকে সুস্প্ট ভাবে প্রাতভাত হচ্ছে 
যে আল্লাহর: তওফ'’ক এবং অনগ্রহ ব্যতদঁত কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করা সস্ভণ নয় এ 


‘কারণেই হিদায়াত, ইবাদত এবং আন:গঠ্য প্রভ্তি বিষয়গুলোকে এ 5 এ! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ )-- 
“এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন, ৪:৪ a) ১] L1১৯ (তোদের পথ 
যাদেরকে তুনি অনুগ্‌হ ত করেছ)। 


যদ কেউ প্রশ্ন করে যে, আলোচ্য বাক্যে ॥&3!= ২:4 “এর বর্ণনা নেই এবং নেই এতে*-ঃ 4২২4 
-এর কথাও. অথচ যদি কেউ কোন ব্যাক্তকে 4১৮ ৩৯৯১! বলেন তাহলে সাথে মথে ভাকে 4-} 4২১ 
ক তাও বলে দতে হয়, এ কথা সর্বজন বিদিত এতদসভ্বেও আল্লাহ্‌ পাক কেন 49৪ ॥২২4 এবং 
Ac} লোইএর কথ! বজ‘ন করে অসম্প্ণ ভাবে বলে দিলেন ole Sexi 0351 ble ধা pei 
ও ৬84-3 -এর ক্ষেত্রে অতাঁব দুবোধা ? 


উত্তর £ এই গ্রন্ছে একটু পূবেই আরবদের পারদ্পারক বাকরণীত সম্পর্কে আঁম . আলোকপাত 
করোঁছ যে, যাঁদ কোন বঞ্ুবে,র কখিত অংশ অকাঁথত অংশকে বোধগ্রম্য করে দেয় এবং অকথিত 
ংশের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, তখন আরংগণ বক্তব্যকে সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে এ অংশটুকুকে 
স্বাভাবিক ভাবে যথেচ্ট মনে করেন। আল্লাহ্‌র বাণী ৮৫:৮ ৩০২}! ১35] 11,০ "এর বেলায়ও তাই 
হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌ তাঁর বাল্দাদেরকে তাঁর নিকট সাহাযা প্রার্থনা করা এবং তাঁর নিকট 
শিরাতে মুপতাকীমের হদায়েত কামনা করার নিদেশের বিবয়টি যেহেতু ng: ০২ 2531 Lhe 
“এর পূবে আলোচিত হয়েছে, যা ৪০:৭ 1!,* “এরই ব্যাখ্যা এবং J+! হয়েছে-_তাই এতে বুঝা 
যাচ্ছে যে, এ নেরামতগুলি (যার দরঃরা তিন তাঁর এঁ সমস্ত বান্দাদেরকে অন:ুগ্রাহত করেছেন যাদেরকে 
তানি তার {নিকট সঠিক পথ প্রদর্শন করার প্রার্থনা করার জন্য বিদেশি দিয়েছেন) হচ্ছে lst cle: 
(দ্‌ঢ় পথ) এবং ০৪:০৯]! !!1)%!] (সরল পথ) যার সম্বন্ধে আমি সবেমাত্র আলোচনা করাছ। 
স:তরাং উক্ত আলোচনার সংস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে. যে, বাক্যদ্বয়ের পারস্পারক বিশেষ সম্পর্কের কারণে 
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১১০ তাফস'রে তাবারণী 


উক্ত বিষয়াটব্ল পুনরাব;ত্তি একান্তই নিংপ্রয়োজন। যেমন য:বয়ান গোন্রের নাবিগা নাশ্মা এক মাঁহল! 
কাঁব বলেছেন, 
LR ada ar JF ady a3 AS Ld A Ed Tat ad 
- G4 asl) dla ৭-3 - sel us Jer eli 


CE Ed _ ESE Ed 


উক্ত কবিতার দ্বিতীয় চরণে একাট }=> শব্দ উহয আছে। মূলতঃ ৩) হ'ল নিদ্নর্‌প। ৪ 


Ed ALA LAA Jay Jer ATI ar Ed A Eta 


- G2 Alby Aa ainis Jo — fl st ces + SUH 


- 
শপ ০০ ল ¢ = Ed 


কিন্তু প্রথম চরণে উদ্ধত ৮% শব্দটি যেহেতু দ্বিতীয় চরণে উহ্য ঠ- শব্দটিকে বুঝায়, তাই কব 
উক্ত শব্দটির উল্লেখ অনাবশাক মনে করে তা বঙ্গ'ন করেছেন। 
অন, র;পভাবে ফারায্‌দাক ইব্‌ন গালিব বলেন, 


LIA Lr Jara rd G3 Or aA adds aAJrr ar | Ead 


- 5S.) le add Saw HE tge Ar etl S23 
এখা’ন কবিতার প্রথম চরণে $১ ৭১ 5.2-4এর পর * স্বনামটি উহ্য আছে, কিন্তু ৫-1)! 
"এর ৮৯ সবনামটি যেহেতু পরবর্তী সব“নামটির নিদে শন করছে, তাই উহাকে (91 এl.3.3 ০ 
"এর থেকে লোপ করে দেয়া হয়েছে। আরব গদ্যে ও পদ্যে এর অসংখ্য প্রমাণ বদামান রয়েছে। 
$a এল] 545111!) -এর মাঝে এ রগাতরই প্রকাশ ঘটেছে, সুতরাং প্রদ্নকারীর এহেন প্রশ্ন 
কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়! 


nate wg) 2২শ -৩র ব্যাখ্য| 
ইমাম আবূ জাফর ভাবার? বলেন, ১5 (গায়র) শব্দাটকে ‘যের' দিয়ে পড়ার ব্যাপারে করাআত 
বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একমত! 'ইমায আব: জাৰ্ভর তাবার' (র)-এর মতে এর কারণ দুটো ঃ 
hb) 


এক ঃ£ ১8 শব্দটি ॥১.]]-এর বিশেষণ পদ এবং ০১4! যেহেতু ১১ ৩=তে অবস্থিত 
তাই ১:4 শব্দের মাঝেও “ষের” হওয়াই সমাঁচান ! যাতে ৩৯০ ও ০১5৮5৭'এর মাঝে সামঞ্জস্য বাকা 
থাকে। তবে ১১] - ৩৪১৭+ এবং ১৭৪ - ৪/3 হওয়া সত্বেও ১-৪ শব্দটি ০২5)1"এর বিশেষণ হতে 
পারে। এতে কোন অস;বধা নেই। কেননা ২3-]1-এর 4০ সহ যায়দ, আমর প্রভৃতি নামসমুহের 
মত 5:.8}৯ এ১১১৭+ নয়, বরং এ হক্ছে 5.}+৫%:4 ৭/8-5 তথা $25}1_ >==4]} প্রভৃতি শব্দসমৃহের 
নায়। অধিকন্তু :2.5$ ১:5 ॥-৪,২০ হওয়ার ব্যাপারে 5.)3$% 24-০!" এর দিকে ৮$:4 - 25 শব্দও 
যেহেতু ২১):-এর নাায়-তাই ১: -কে 5৪১)}"এর ৩5০ বা বিশেষণ বল! যায়। যেমানভাবে 
Jatnll 22 J 1 1) /A৮১।আল-আলিম ব্যতীত কোন জাহিলের সাথে বসবেন না) জায়েয হল 
বলা, যার অর্থ’ হচ্ছে }9% ০৭4 রা! ১ p= ৩৫ ১) 3০১) ১1 পক্ষাস্তরে ৩153 বাদ এ-3-334 £০১১৭৭ 
হ’ত তাহলে ৫৮ ০3%%J| ১৯৯ কৈ কস্মিনকালেও উহার ৩4৮ বানানো ঠিক হ’ত না। কারণ 
1.239 ॥-)=এর ৩4৮ যদি ০,£; লওয়া হয় তাহলে দনিাশ্চতভাবৈ এ ॥,-]"এর মধ্যেও 143)*4 
“এর ০! pl সংযোজন্‌ করা অপধবিহা্য' হয়ে দাড়ায়, অথচ এ বিষয়টি আরবী ভাষার রীতির সম্প্ণ" 
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প্রারপঃহী! তবে +০ 2,55-এর পদ্ধাততে ০5; তেও 4;,="এর হরকত হতে পারে এতে কোন 
অসুবিধা নেই। যেমন বলা হয় ॥+}'এ]! ১58 1 এ=ঃ ৩০১১৭ এখানে 83 এর Jil 
শব্দে যের দেয়া হয়েছে যা যের দিয়েছে এ! 4৪ -তে। এ-হসারে উসরোক্ত বাকোর মল রূপটি হ'ল 
wll om jy Bl un} 5374-1 এটা হক্ছে p4৭ ০3৭২২-]| ১২৪-এ মের’ শেয়ার দুই 
কারণের একটি কারণ। 


দুই £ ০*£'কে যের দেয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, উপরোক্ত আয়াতে ২১)! শব্দাট &4,= 
5-2-8134 19£ "এর অর্ধে নন, বরং *:.:}:44 :=*-এর মর্থে' ব্যবহৃত হয়েছে এবং |!!! শব্দটি 
বায়বার উল্লেখ করায় ১:-£ শব্দটিতে যের হয়েছে যে ৮,৮ .এর এ৪৩৷ -এর ফলে পবোল্লিখিত 
ol 5: এতে পতিত হয়েছে । এই হিসাবে আয্নাতের মলরুপ হবে ৩০১! ১3১} Ll 
pba yA pi Loe pale 


ইমাম আবং জাফর তাবারাঁ (র) বলেন, $৭৮ ০3%১২১)। ১:৪ -এর উপরোক্ত ব্যাকরণ্গত ব্যাখ্যাদ্বয়ে 
হয়কত ব্াবহারেয় ক্ষেত্রে যাদও বাভন্নতা রয়েছে কিন্তু অর্থের দিক থেকে এ দুয়ের মাঝে যথেষ্ট গিল 
রয়েছে! কেননা যাকে আল্লাহ্‌ পাক রহমত করেহেন তাকে নিশ্চয় তান দীনে হকের টহিদায়েত দান 
করেছেন! ফলে সে আপন প্রাত পালকের গযব হতে নিরাপত্তা লাভ করেহে এবং মুক্তি লাভ করেছে: 
ধর্মায় ব্যাপারে গোমরাহী থেকে । সুতরাং যখন কোন শ্রবণকা রী তেলাওয়াতকারণীর মুখে |)! ০৪! 
a ceil oad Loe ০! শুনতে পায় তখন শ্রবণকার্লীর জন্য এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার 
বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না যে, সিরাতে ম্‌স্‌তাক'ঁমের হদায়েত প্রদান করতঃ আল্লাহ্‌ পাক যাদেরকে 
শনআমত দান করেছেন তাঁন তাদের প্রাত অসম্তণট নন। এবং মহান রব্ববল আলামীনের তরফ 
থেকে তাঁরা যেহেতু দগনে হকের সন্ধান পেয়েছেন তাই তাঁরা পথদ্রৎ্টও লন। কেননা একই মুহতে 
একই ব্যাক্তর মাঝে হদায়েত এবং গোমরাহী, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট এবং অসমভূচ্টির সমন্বয় ঘটা 
একেবারেই অসম্ভব এবং অবাস্তর₹ চাই আল্লাহ্‌র বর্ণত গ্‌ণাবলী তথা আল্লাহ পাকের দেওয়া 
তওফণক হিদায়েত এবং ০৪৮৯)! 3, ১৫০ ০2%৯5-]। *=£ বলে দ'নের ব্যাপারে তান যে অনুগ্রহ 
প্রদান করেছেন এর বিবরণ থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা যেসব বা’হ্যক গুণাবলীর দ্বারা তাদেরকে 
শাণান্বিত.করা হয়েছে, যাঁদ তা উল্লেখ নাও করা হ'ত, তাহলেও তাদের মতে দ'শ্যমান গ:ণাবলীই 
আংগ্পচ্টভাবে এ কথা প্রকাশ করে নিত যে, তারা মংলত এমনই! ইমাম আব: জাফর তাবার' (র) 
ধলেন, ১:£ শব্দ ১৪০% হওয়া সমপকে' প্রদপ্ত ব্যাখ্যা মল ত L|১-4!!1 ১২,১-এর ভাঁত্ততেই প্রদান করা 
হয়েছে; যা ১%! (11, ) -কেও ১* দিয়েছে। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ১>:-5.কে ০১১%! -এর 
দবশেষণ বানানো আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, বরং এ সময় ॥-৫৪১৭ ০9-৯২৯]! ১১6-এর দ্বারা 
pte ৩০=}) ১১: এর বপর'ণীত অর্থ বুঝানোই আমার উদ্দেশ্য । যাঁদও উভয় সম্প্রদায় বিজ নিজ 
ধর্মে প্রতাণ্ঠিত থাকার ফলে প:ুরগ্কৃত হবেন আল্লাহ:রই পক্ষ হতে। প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা ১:8 
শবৰ্দাটকে ৩॥১)।এর বিশেষণ ধারণ করব, তখন (4!{--এর নিকট এ ব্যয়ে প্রমাণাদি পেশ 
‘কয়া একান্ত ভাবে অপারহার্যয ৷ যাঁদও আয়াতের বাহ্যিক অথ’ 4 কে এ বিষয়টি থেকে সম্পূণ‘ভাবে 
মুক্ত করে দেয়। ইনাম আবু জাফর তাবার' (র) বলেন, $3০ ০৮.৯০ 58 -এর ১:-কে যবরের সঙ্গে 
“পড়াও জ্ঞায়েয--যাদও কিরাআত বশেষজ্ঞদের প্রচালত পঠনর*তি হতে ব্যাতক্রণ্ধ্ম হওয়ার ফলে 
তোমাদেয় নিকট উক্ত রা আত পছন্দনণুয় নয়! 
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১১২ তাফসীরে তাবারণী 
246 শব্দাটতে যবর ব্যবহার করার মুল কারণ হচ্ছে এই যে, শব্দাট যবর বিশিষ্ট হওয়ার অবস্থায় 


দ$৪14-এরস (৯ সংণামের ৩২৮ হবে যার 9৪০]!-এর সাথে সম্পা্ক'ত। উল্লেখ্য, ১* শব্দটি প্রকাশে 


যদিও (914 ১৮৮ ০১=-এর ১১০-৯ কিন্তু পক্ষান্তরে তা ৩ৎ=!-এর ১94৯ এই হিসাবে আয়াতের 
মুল ৩১৮ হবে নিদ্নরুপ, 
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অথ যাদেযকে অন:গ্রহ করে তুমি পথ প্রদর্শন করেছ তাদের পথ, যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রল্টও 
নয়। উপরোক্ত আয়াতে >এ£ কে যবর দিয়ে পড়ার দবধয়াট 488] oR 8 BL don D308 
বাক্যের ন্যায় । এখানে 42:1 ৯ শব্দাঁট এ। এ:= থেকে বিচ্ছিন্ন । ফ্েননা এট 4:৪ হচ্ছে 4} ১৭৭ 
এ+ এবং 12-1 ১৯-৪ হচ্ছে ১-}3-৫%4 ৭24-5} বসরাপ:হ' ব্যাকরণাবিদগণ বলেছেন যে, যায়না 
nae 23%! 2:£-এর >০£"কে যব্র দিয়ে পাঠ করেন তারা মুলত £ উহাকে ৪৮%! 5০> ঘনে 
্রেই এ ধরনের তিলাওয়াত করেন৷ তাঁদের মতে 4.2» 4 হচ্ছে ৪৪2 ৩০৯ 033%) দ্বারা 
যাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে তাঁরা । এমতান সারে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 
820 ead po) GIDE pssle og Jog coail cals pmo-ienll La’! Uast 

- wht Glan DN Gnd EN stb asl 


অথাৎ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করন। তাঁদের পথ বাঁদের প্রাত আপাঁন অনুগ্রহ করেছেন। 


কিন্তু যারা আঁভশপ্ত এবং যারা পথহরল্ট, যারা আপনার অন:গ্রহ হতে বাঁণ্ডত--অন:গ্রহ পৃব'ক 
আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করবেন না। যেমন যুবয়ান গোত্রের কাঁব নাবগা বলেছেন, 
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এখানে ৩,১19! )!| শব্দটি এএ|-এর সমতুলা নয়, এতদ সত্বেও উহাকে যেমাঁন ভাবে এল! থেকে ৪0%! 
করা হয়েছে তেমন ভাবেই ৪:২4 করা হয়েছে ০৫২০ ০৯০৯৯] 2+-কে ০৪:৮ ৩*৭। ১১) থেকে ' 
যাঁদও ধর্মে'র ক্ষেত্রে এক আদশের অন:ুসার! নয় তারা৷ 

কুফাবাস'-আরবণ ব্যাকরণবিদ্গণ উক্ত ব্যাখ্যাকে অদ্বীকার করে উহাকে ভুল বলে মতামত প্রকাশ 
করেছেন এবং মনে করেছেন যে. যাদ বসরার ব্যাকরণবিদগণের মতামত সঠিক হয়, তাহলে ০!!! i) 
বলা অবশ্যই ভুল হবে, কারণ ) অব্যয়টি হচ্ছে না বাচক। আর আরব’ ভাষার নিয়মানুসারে না বাচক 
বন্ধুকে না বাচক বনদ্তুর উপরই 4৮০ করতে হর! এ পায়ে তারা আরন্ণ ভাষার প্রয়োগ বধির কথা 
উল্লেখ করে বলেন্‌ যে, অদ্যাবধি আরবী ভাষায় এমন =৮:%!]-এর সন্ধান আমরা পাইনি যাকে না 
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সরা ফাঁতহা ১১৩ 


বাচক বস্তুর উপর 4৮2 করা হয়েছে। আমরা তো শবে গল!-কে 20:3 :4-এর উপর এবং ৪.;-কে 
ওর উপর ৩১৪ করার বধানই পেয়েছি তাদের নিকট! তাই তো তারা £=৮:.5/"এর ক্ষেত্রে 
বলেন, 41৮} ১1 9 এজ Ys) ol: এবং এ£--এর অবস্থায় বলেন, ej YN sujal (৮ কিন্তু 
Sk! Ys alll] 0 -এর ব্যবহার আরবাঁ ভাষায় কোথাও নেই এবং এ ধরনের ব্যবহার বিধি 
কোথাও আমাদের পাঁরলক্ষিত হরি । কুফার ব্যাকরণবদগণ বা’লন, এরুপ ব্যবহার রণীত যেহেতু আরব 
ভাষায় কোথাও নেই এবং কুরআন যেহেতু বিশুন্ধতম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, তাই বুঝা যাচ্ছে 
যে, ৬ Lal Ysa ade dyhas — cgsle oahisll "এর )=£ শব্দাঁট সূলতঃ ৪:24! ০১= 
নয়. বরং এটা হচ্ছে ৫-১ ০১৯ এতদসত্তেও উহাকে 1}: '5১= বলা চরম হ্দ্রাপ্তি ব্যতীত আর 
শকছুই লয়| ৫5৮ ০০3%১২৩]। ১5=£-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা এর ৮!>£'"এর বাভিন্নতার প্রেক্ষিতে 
গা্‌হণত হয়েছে। 


ইমাম আবু জাফর তভাবারী (র) বলেন. =!"-এর ঁবাভন্নতার উপর আরাতের ঁবাঁভর ব্যাখ্যা 
দনর্ভ'রশগল হওয়ার দরুন আলোচ্য গ্রন্হে আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মল প্রতপাদ্য 
দবষয় হওয়া সত্তেও আমি 2!)=1-এর বাভিন্ন প্রেক্ষিত দিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারনা করেছি। যাতে 
তাফদ'র পাঠকের নিকট কিরাআাত ও 2'১£!-এর বিভিন্নতার প্রে'ক্ষতে আয়াতের সবৃষ্প্ট ব্যাখাও 
সুগ্দরভাবে ববিকযশত হয়ে যার। ইগ্রাম আবূ জাফর তাধারাী (র বলেন, আমার মতে আলোচ্য 
আয়াতের সাঁঠক 1করাআত এবং িিশ:দ্ধতম ব্যাখ্যা হচ্ছে প্রথমাঁট : অথ ০৩ ০2-২০]। 2১: এর 
১৭ এর #!)-এ যের দরে উহাকে ০,৫5৮ ০৭১! তেও :l-এর ৩৯৮ বা ববিশেবণ সাব্যস্ত করা, তবে 
1},৯"এর পূণঃপোঁণিকতার প্রক্রিয়ায় :এ£'এর *!)"এ যের দেওয়াও সঠিক। যদি কেট প্রশ্ন করে 
যে, এ সমস্ত লোক কার্য যাদের দলভ্‌ক্ত না করার প্রার্থনা করার জনা-_আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে 
দনর্দে‘শ দিয়েছেন? 


উত্তরঃ তারা এঁ সমস্ত লোক যানের পাঁরচর তুলে ধরে কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন, 
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= a-all dy uf J! E) G IS. EE) 4 Al). st wile iH ee ii. MS 2 2)! iE) bl ন 
Cand a’ Fadl Fadl 


“বল, আঁম কৈ তোমাদেরকে এর চেয়েও কৃষ্ট পাঁরণামের সংবাদ দিব যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? 
যাকে আল্লাহ্‌ লা'নত করেছেন, যার উপর তানি ক্লোধান্বিত, যাদের কতককে তান বানর ও ক ককে 
শুকরে রৃপ,।ত্তর করেছেন এবং যারা তাগ্‌তের (আল্ল'হ- বিরোধ! শাঁক্তর) ইবাদত করে--ময্দোয় তারাই 
ধনক এবং সরল পথ হতে সব্যাধক বিচন্যত--'' (সরা মায়দা, আরত নং ৬০১)। 


i "উক্ত আয়াতে অল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে তাদের প্রতি আপতিত শান্তর কথা জানিয়ে দেওয়ার 
ধাপ্যণ অনুগ্রহ করে এই ননিম'ম পরিণতি থেকে ম্াক্তর পয কি তাও স:স্পচ্টভাবে বলে 
দিয়েছেন। 
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১১৪ তাফসীরে তাবারণী 


যদ কেউ জিজ্ঞেস করেন যে.--কুরআন:ল করদমে আল্লাহ: পাক যাদের পাঁরচাতি এবং সংবাদকে 
এভাবে চাত্রত করে তুলে ঘঃেছেন, তারাই যে এওঁ সমস্ত লোক এ কথার প্রমাণ কি? 


উত্তর £ ইমাম জাবু জাফর তাহাত (র) বলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে নিন্নের হাদানণুলো সাবশেষ 
প্রাণধানযোগ্য £ | 

হযরত আদ' ইন্যন হাতিম রা) বলের, রসল'ল্লাহ সাল্প'ললাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেনঃ 3০৮ ৮5+! বলে শ্নাহ:দণ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। 


হযরত আদ! ইব্‌ন হামি (রা) বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম আমাকে 
বলেছেন, ॥*$এ.2 ৮.3%%*!}|-এর্র ভাবার্থ হচ্ছে রাহ :দ' সম্প্রদর। 

হযরত আদ ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন, আমি রসূল: ল্লাহ সাল্লাল্লাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
শক লক! ১:৪-এর ব্যাখ্যা িন্ড্রেপ করলে তানি বললেন £ এরা হচ্ছে য়াহদ' সম্প্রনা্ন ৷ 


হষয়ত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাক'ঁক (রা) বলেন, ওয্াদীটল কুরা অদরেধন্ালে এক বাক্তি রস:ল:ল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু অ'লাইাহ ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রস্‌ল ! এবা কার" যাদেরকে 
আপাঁন অন্বরোধ করছেন? রস্‌ল:সাহ সাল্লাল্লাহয আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ?ঃ এরা হচ্ছে 
অভিশপ্ত য্নাহুদঁ সম্প্রদায় ৷ 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকাীঁক্য থেকে বাঁণ'ত আছে যে, এক ব্যক্ত রস্‌লংল্লাহ সল্রাল্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি প্রশ্ন করার পর তানি অন;র্‌প আলোচনা করেছেন। 


Ee ন 


আবদ;ল্রাহ ইব্‌ন শাক'ক থেকে বাঁণ‘ত আছে যে, বনু কাইনের এক ব্যক্তি ওয়াদৎউল কু'রায় অা- 
রে'হণ অসস্থায় য়স্‌লুলাহ সাল্লাল্লাহু অ'লাইহি ওয়া সান্লামকে প্রচ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! 
এরা কারা? উত্তরে রস্‌ল্‌ক্রাহ সালাল্লাহ: আলাইহি: ওয়া সাল্লাম ॥:35৮ 23% বলে য়াহুদ' 


দহগ্রদায়ের প্রাত 


আবদুল্লাহ ইবন শাক থেকে 


আলাইহি ওয়া সাম্ৰামকে 1অন্েস ফৃরলে 


“5 i 
Pe) 


ণ‘ত আছে যে এক ব্য তা এ শবষযয়ে রস. লৰ! নাহ ঢ [লৰ নাহ, 
এ" 


1-১৭০ ১:৪ সন্বন্ধে হযত্নত ইব্‌ন জাব্বাস (রা) বলেন, তারা হচ্ছে যাহ, সম্প্রদায় 


" ক্ৰোধান্নিত! 


b 
i: 


হযরত ইব্‌ল মাসউদ (রা) সহ কাঁতপয় সাহাবা $০ ০১১-০২০:] 255 সম্পর্কে বলেন, তারা হচ্ছে 
য়াহুদ স-্প্রদার | 

মংৃজাঁহদ বলেন £ 42৮ ০}! ১৭ তথা ক্রোধ নিপতিত অঁভশপ্ত দলটি হল য়াহ্‌দ'ঁ 
সম্প্রদায় 

রবী বলেন, ॥$:৫ ০2১%)! :*6 হল য়াহদী সম্প্রদায় । 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন, $5৫ 23৭১='| :=-এর দ্রামাত হল য্াহ:দঁ সম্প্রদায় 


ইব্‌ন ষায়দ (রা) বলেন, 4:2৮ ০%১%১| ১২৪"এর দলটি হল য়াহদঁ জামাত ! 
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সুরা ফাতিহা ১১৫ 
ইবন মায়দ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বগ“না করেন যে, 3:2 ০934১২০]! হচ্ছে য়াহংদণী গোষ্ঠী 
মাম আবূ জাফর তাবার! (র) বলেন, আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের ক্রোধের ধরন কি? এ 'ববয়ে 
“ A 


ধবশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আহে । কেউ কেট বলেন, আল্লাহ্‌ কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হল, 
এ বাত্রি প্রতি তার শান্তককে অস্ধারিত করে দেওয়া। চাই তা দুনিয়াতে হোক বা আঁখরাতে হোক, 


যেমন আল-কুরআনে বিধ নিয়ন্তা অল্লাহ্‌ পাফ ইরশাদ করেছেনঃ 


oA LL AS Cad AS A LATTA (AIL TBS 
«< 3 28 . . =? £৫ $ 
হ--শতী! * LBs [ত land] Gia | Ll 
ad Cad 


“খন ভারা আমাকে সন্তুৎ্ট করতে পারলো না তখল আমি তাদেরকে শান্ত দিলাম এবং নিগাঁজ্নত 
করলাম ভাদ্র সকলকে "(সরা যৃখ্‌রফ, আয়াত নং ৫%) 


কেউ কেউ বলেন, মানযষের প্রাত আল্লাহ'র ক্লোধাণ্বিত হওয়ার অথথ 
তাদের কর্মের প্রাত ভংস'’না করা এবং ভাদের' তিরস্কার করা! 


আবার কারো কারো মতে অ'ল্লাহ্‌র ক্রোধান্বিত হওয়া এমন একটি দবধ্য় যা গঞ্জব হতে ধোধগন্য 
হয়। তবে এ গুণ'ট আয্াহ্‌র জন্য একাট ০১ ৮%। (স্থায়ী) গুণ। ফলে অ ল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং মানুবের 


ক্রোধের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কাঃণ ক্রোধাণ্বিত হয়ে মানুয় চণ্টলমাঁত ও আঁস্থর হয়ে যায় 


এবং এতে সে অন;ভব্ব করে বহ; কণ্ট ও বহ: ব্যঞ্া।। কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক এসব অবস্থার উর্ধে কোন 
দিবপয'য়ই তাঁকে দপশ* করতে পারে না। তবে এ হল আঙ্লাহ্‌র একটি বিশেষ ৬১৮ ( গুণে )- 


যেমন দ ও 54; আল্লাহ্‌র ৩১০ 53৮%! (দ্বায়ণ প্রবণ )। যাদও এসব গুণাবলতে আল্লাহ্‌ ও 
বান্দার মাঝে বিরাট পার্থ“ক্য বিদ্যমান ররেছে। ফ্ারণ বাদ্দার জ্ঞান তার অন্তরের অনুভতি ও 
শক্তির অন্তভুক্ত যা দরিয়া সংগঠত হলে পাওয়া যায় এবং ্রিরা সংগঠিত লা হলে পাওয়া যায় না। 


ull Yলএর ব্যাখ্য। 
“ইমাম আব জাকর তাবারণ (র) বলেন, কাঁতপয় বসরাপন্হ' ব্যাকরগবিদের মতে ৩৭৮২!৷-এর 


সাথে সংযুক্ত '] শব্দটি বাক্যের পাযরসুরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অর্থগত দিক থেকে ১ 
শব্দটি হল আঁতরিক্র?ঃ আরব কব আচড্জাজের কাঁবতায়ও এর সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। তিন বলেছেন, 


2 by Se 3) 4 ৬ ম্‌লত ঃ কবিতার অর্থ হচ্ছেও + )১$= +44 5 অথ - ১১ 
iss এখানে ' শব্বটি অতোঁরিক্ত, অন; র্‌পভাবে আরব কব আবু, নাজ_ম বলেছেন, 
Sd Ar TA LB add Er CLAS GAL LAA SAI rr 


- dA Rall hadi only bl — Imi YS ol ENA 


es = e 1 - + A 
£খএ্খানে |.=49 Y-ৰর ১ শব্দটি হ'ল অঁতারক্ত। মল ঃ wile হবে ৯৯০3 Uo! pan esl lai 
কব আহ্‌ওয়াস বলেছেন, 


eR 
id A Ed de a JI Gu “ডে ATA AST 
~ hile 3-2 32 £2 364 4— a>! bl (8) 334! st sre KE) 

ad bad PAE A PAE >) Pl পলা 
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১১৬ তাফসীরে তাবার! 


এখানেও =! } ঢোঁ-ওর ) শব্দাট হচ্ছে অ্তারক্ত অন:রপভাবে মহাগ্রন্হ আল-কুরআনে 
“ববৃত হয়েছে, ১4! } 01 ৩১৯২৪ ০ আয়াতে বাঁণ‘ত এ: $ )-এর ' শব্দাট হল অ'্তিরিক্ত। 


প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত মত পোষণকারণ ব্যক্ত হতে বাণত আছে যে, তিনি ॥৫:৪2 ০9১%!। 
-এর সাথে সমপ্‌ক্ত = সম্পর্কে বলেন যে, উক্ত শব্দটি হচ্ছে ৪+ শব্দের সমার্থবোধক ৷ এ হসাবে 
আয়াতের অর্থ“ হবে, 


A ALS AS A/A [| AJ C/A Gr a Ad AA AAT AD od CAA AnSA dru + A 


e- 3) | G3 pr oxi "$৪ le cans! oz! Ll, ne 32a 11 all Uust 


ad ্ ডং Fad Ed 


“AQ Ld 
- veal YJ, 


Cad 


কৃফার কঁতপয় আরবী ব্যাকরণবিদ ৫:৪ ০4%4০-এর সাথে সংযক্ত ১ শব্দটিকে 5৯ 
“এর সমার্থহ্বোধক বলাকে পছন্দ করেন না। তাদের মতে (বহয়; যদ তাই হয় তাহলে 
C০৮] টিকে এর উপর ০5৮০ করা ঠিক হবেনা! কারণ 5% এর দ্বারা ১৯-এর উপরই ০৮৪ 
করা যায়, আনোর উপর নয়। ঁধ্বয়াট আম পুর্রেও উল্লেখ করোঁছ। সুতরাং যেঘনিভাবে ও; 54২৪ 
11) 1,4! বলা জুল, এগনি ভাবে :'কে এ5*-এর অর্থে ধরে ০৭)৮১)৷ ) , কেও এর উপর 
৪ করা ভল! কেননা ৫» শব্দটি ১ ০5,=-এর থেকে নয । এরপে ব্যবহার বিধি ‘যেহেতু 
আরব’ ভাষার নিরম বিরোধী এবং কুরআন যেহেতৃ সবাধিক বিশুদ্ধ ভাষায় না'যল হয়েছে, তাই 
এতে স:স্পচ্ট ভাধে বুঝা যাচ্ছে যে, ০৫২-৮ ০5৭%০-এর সাথে সম্পক্ত. (2 ০ 15--এর 
অর্থে’ মনে করা নিতান্তই ভুল । কুফণী ব্যাকরণাবিদ্দের মতে শব্দটি এখানে 5৯-এর অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং এ শব্দাট 5'-এর অর্থে আরব ভাষায় বহুল প্রচলিত ৷ তাই আরব লোকেরা বলেন, 
ক Ye 1 419 এর অর্থাহ’ল ১%) তল 4135} 1 কুফদের মতে লা১ঃ-॥ 
(পরবে ৩৯ ৩52--এর উল্লেখ নেই এগসন স্থানে) ) শব্দটি $১= (উহ্য)-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া 
শিক নর । কারণ বাক্যের মাঝে 81:১৮ ০1১ (নেতিবাচকের প্রত নির্দেশক) পূর্বে উল্লেখ থাকা 
ব্যতীত ষঁদ ) শব্দটি ০;= (উহ্য) অৰ্থে ব্যবহ্ুত হত তাহলে এ}! ১51) 01 ৩১)৷-এর 
অর্থে বাবহৃত এ ৪25101523)! বাক্যটি সঠিক হত! অথচ 5১> =14: 1) এর অর্থে 
ব্যবহৃত না হওয়ার ব্যাপারে--আরব'ণী ভাষা শাদ্বে পাঁণ্ডত ব্যক্তদের অভিমত উক্ত মতামতের ভ্রান্তর 
উপর সংুচ্পণ্ট প্রমাণ হিসাবে বদামান আছে। তবে বসরাপদ্হণী ব্যাকরণবিদদের দলঁল আচ্জাজের 
কাঁবতা সম্পর্কে ক্‌ফাঁগণ বলেন যে, উক্ত কাঁবতাংশে J শব্দাট &-এর অর্থ" যথার্থই ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং কাঁবতাংশের অর্থ হচ্ছে, 


A Bad AA Ce Ida dB Lar Ade Jad 0 A 
~ hef 5-31 Ugeh 4-) 0-9-3 Js lex anche Jom TY ts bi 5+ 
[| Cad + Ed ed Ed 
A ad de =H EE LALA AES Md 
4-3 S300 Jy ell3-3 nds JY es 


[Ed ad Ed 


Wwww.almodina.com 


সরা ফাঁতহা ১১৭ 


কঁবতাংশে বিবৃত ১5= শৰব্দাঁট আরহদের কথিত বাক্য £4} 5! ৮ tal Ls frat} cmb 
J ০৪119] ০০-:-:-+ থেকে উদ.গত। তাদের ভাষ্য মতে আবুন নাজমের কাঁবতা psn p21 3 
লই ১০! -এ ১.০ ০5ল"এর অর্থে ব্যবন্ধত হওয়া বৈধ আছে! কেননা বাক্যের প্রথ মাংশে 
৩% 'এর আলোচনা বিদ্ধধতে আছে। তাই বাক্যের শেষ:ংশ প্লথমাংশের সাথে যুক্ত হবে।- যেমন জনৈক 
কাঁব বলেছেন, 


373 OOH ad AIS Cel adr A Laas Uae পপ 
- s* Y, -1 ES) cwli-2h)! CN esl al Us) us3 ok La 
j PA Ed Ed লা 


বাক্যের প্রথমাংশে যেহেতু ১১-এর উল্লেখ আছে--তাই )*৪ ১-এর ১ শব্দাট ০5='এর অর্থে ব্যবহত 
হওয়া জায়েয আছে। 


ইমাম আব: জাফর তাবার* (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আঁভমত দুটির মধ্যে প্রথমটিই 
আগার {নিকট অঁধকহর গ্রহণযোগ্য । কারণ আরব ভাষার বাকোর প্রথমাংশে এ১-এর উল্লেখ ব্যতীত 
খু শব্দাঁটকে ৩5;=-এর অগে ব্যবহার করার বিধান কোথাও প্রচালত নেই!  অন;র:পভাবে উহাকে 
এক এবং =৮-£:-1 5,--এর উপরও ৮-৮ করা জায়েয নেই! সাধারণতঃ ১৫ শব্দটি আরবী 


ভাষায় তন অর্থে ব্যধহৃত হয় £ 


এক £৮৬2০] দুই £8} তিল £- ৩৫ 

অতএব এহ! যেহেতু ১ _-=2৮৮এর অর্ধে* ব্যবহৃত হয় না এবরং ২₹২২৪:০১৯১০-এরয় সাথে 
সংযুক্ত ১:£'কেও £2৬::.-এর অর্থে ধরে এর উপর অনাকে ৮৯৪ করা যায় না এননাক ,=£"কে 
৩৬% এর অর্থে ধরেও যেহেতু এর উপর পরবর্তাঁ বাক্যাংশের ৪ জায়েয নেই, অথচ 4৮৪ ০, 
31১ "এর মাধ্যমে ১ অক্ষরাঁট ০৮৪ হয়েছে পুর্ব‘বর্তাঁ শব্দের উপর--তাই এতে বুৰা যাচ্ছে যে, 
$3৮ ০9$২4-এর সাথে সংযুক্ত >= শব্দটি এখানে একমাত্র &:-এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং 
velba J,  pesle roi! 2১ "এর উপর ৩৮৪ হয়েই ব্যবহৃত হরেছে। উাল্লীখত তথ্য মতে 
আয়াতের সঠিক-ব্যাখ্যা হচ্ছে এই £ 
ed A 


ADAMA / A A CA ANM AB rd A AASA / m 


লা 


A Aad 


J ogee ghAcedl J ob-alep eon 


LAS B 
- ose} | 
(আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন । তাদের পথ যাদেরকে অন;ুগ্রহ দান করেছেন, যার! ক্রোধে 
নিপাঁতত নয় এবং পথভ্রণ্টও নয়) ৷ LS 
ইমাম আব জাফর ভাবার (র) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এঁ সমস্ত পথভ্ৰচ্ট লোক কারা, 
যাদের পথকে গ্রহণ করে এবং চলে ভ্রণ্ট ও বল্রান্ত হওয়া থেকে বাচার টান জলাহ আমাদেরকে তাঁর 
নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করার জন্য নিদে“শ দিয়েছেন? 
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১১৮ তাফসীরে তাবারাী 


উত্তর £- তারা এ সমস্ত লোক যাদের পাঁরাচাত তুলে ধরে আল-কুরআনে আন্নাহ পাক ইরশাদ 


করেছেন: 
ABA Ar Ad AAT AY Ge e/ mAA AA AY A A Aare LE পাপ 
lpi EY) 2 ssa L523 Jy, =) || EE 22 st lal 45 b wR | el IF 
Cand Lad Cad Ea Ec Ed Pd 
A Ae Ad AJ 5 Cat dd FAT A 
~ Usd || Pls wf RE 9 ls 5: UNE) || KE) u- 2) 
ES ) “ i 


“হে কিতাবাঁগণ ! তোমরা তোমাদের দশন সম্বন্ধে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি কর না এবং যে 
স-প্রদার ইতিপর্বে পথভ্রণ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রল্ট করেছে এবং সরল পথ হতে 'বচ্যুত হয়েছে, 
তাদের খেয়াল খ্‌শাঁর অনুসরণ কর ন!”- সেরো মাঁয়দা £ ৭৭)! 


প্রশ্ন $--এরাই যে পথল্রল্ট এ বযয়ে,তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে ক ? 
উত্তর £ঃ-এ বিযয়ে নিন্নের বরিওয়ায়েত্রগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় : 


আদ! ইয্‌ন হাতিম (রা) বলেন, হসল:লাহ সাল্লাল্লাহয আলাইহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 
০শ১.। 3, হ’ল খস্টান সম্প্রদায় ! 


আদ'ঁ ইবন Un (রা) বলেন, রস:ল-ল্লাহ সালাল্লাহং আলাইহ ওয়া সাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে 


বলেছেনঃ নিশ্চয়ই ০৪}! (পথ্রৎ্ট মানবষ গুলে!) হচ্ছে খ্‌স্টান সম্প্রদার ! 


আদ! ইবন হাতম (রা) বলেন, আম নবী করম সাল্লাল্লাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্‌র 
বাণ ০০৮১। ), সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল পর তান বলেনঃ ০5-৮১! 1৯. ৪)1৮:]] খনণ্টান সং্প্রদায়ই 
হচ্ছে পৃথত্রজ্ট । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকাক (রা) বলেন, রস-ল-ল্লাহ সাল্লাল্রাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয্নাদিউল 
কুরা অবরোধকালে এক ব্যক্ত তাঁর নিকট এসে বললেন, কারা এ গুমেরাহ দলটি ? উত্তরে তিনি 
বললেন ঃ এরা হচ্ছে খ্‌ণ্টানদের দ্রামাত ! 


আবদ:ল্লাহ' ইব্‌ন শাকাক (রা) রস্‌ল;ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাগ হতে অনুরূপ আর 


একট হাদ'স বর্ণনা করেছেন! 
আবদ:ল্লাহ ইব্‌ন শাকাঁক (রা) হতে বাণত আছে যে, ওয়াদউল কুরায়, অশ্বারোহী অবস্থায় 
রসংল:ল্লাহ সাল্লাস্নাহং আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বন! কাইনের এক ব্যক্ত জিজ্ঞেন ক্রলেন, হে 


আল্লাহ্‌র রস্‌ল ! এরা কারা? নবাঁজি বললেন £ এ পথভ্রণ্ট দলটি হচ্ছে খৃগ্টান সম্প্রদায় । 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাঁণ‘ত আহে যে, তান ০:(&]। Y৪.এর ব্যাখ্যায় বলতেন, 
ale peta BF polsl 235 Sj:ll ১০৮ ১2% 9 (এ সমস্ত খ্‌স্টানদের পথ নয় যাদেরকে 


পথভ্রচ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌ পাক তাদের িথ্যাচারের ফলে)। অধিকন্তু হযরত ইব্‌ন্‌ আব্বাস 


রা) আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করে বলতেন, 
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(হে আল্লাহ্‌! অ'মাদের প্রতি দানে হকের ইলহাম করুন! অগ্ংি আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, 
তন এক, তাঁর কোন শরাঁক নেং-এই পথে আমাদেরকে পারা ‘লত করুন! হে আল্লাহ্‌! 
আমাদের প্রতি হ্রোব্বান্বিত হয়ো না, যেমন ক্ষোধান্বিত হয়েছ তুমি য়াহদেঁ সম্প্রদায়ের প্রত এবং 
আমাদেরকে পথদ্রগ্ট করো না. যেমন পথত্রগ্ট করেছ তুমি খ্‌ট্টান সম্প্রদারকে। ফলে তানের ন্যায় 
আমাদের প্রতিও তোমার শান্তি ত্াসীতত হবে)! ঁঠাঁন আরো বলতেন, U5 ১ 2113 cm atal 
48,459 ৩০:১=) 9 (হে আল্লাহ্‌! তোসার ল্লেহ, করুণা ও ক্ষমতার দ্বারা অ'মাদেরকে পথ ন্ট তা 
থেকে বিরত রাখুন) । 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 5-৮!| তথা পথভ্রষ্ট দলাটি খ:ষ্টান সম্প্রদায় বলে অভিহিত 
‘ করেছেন। 

হযরত উব্‌ন মাসউদ রো) সহ আরো কাঁতগয় সাহাবা থেকে বর্নিত আছে যেঁ, ‘পথভ্রচ্ট দল 
হচ্ছে খ্‌স্টান দন্প্রাদায়! 


হযরত রব থেকে বার্ণত আছে যে, ০:!৯!!-এর অর্থ হচ্ছে খ্‌স্টান সদ্প্রদায় ৷ 


হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন যায় (রা) বলেন, ৩5৮৮! (পথ্রচ্ট)-এর অর্থ হচ্ছে খ্‌চ্টান 
সম্প্রদায় 


হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ (রা) তাঁর পিতার সৃ্‌ঘে বর্ণনা করেল যে, £৮'৮)|-এর 
দ্বারা ব্‌ঝানো হয়েছে খ্‌চ্টান সম্প্রদায়কে । 


ইমাম আব্‌ জাফর তাবারণ (র) বলেন, সরশ পথ বঙ্র'ম করে ভ্রান্ত পথ অবলম্বনকারণ প্রতাট 
ব্যঁক্তকেই আরবী ভাষায় J৮ বা পথভ্রল্ট বলা হয়। কারণ, সে পথদ্রণ্ট হধেই এ কাজ করেছে। 
যেহেতু খ্‌ষ্টান সম্প্রদায়ও পথভ্রল্ট হয়ে পড়েছে এবং অবলম্বন করেছে ভ্রান্ত পথ-তাই আল্লাহ্‌ 
পাক তাদেরকে পথত্রচ্ট সম্প্রদায় বলে অবাঁহত করেছেন। 


যাঁদ কেউ প্রশ্ন করেন যে, ন্নাহ্‌দ' সম ্প্রায়ও ক পথভ্রণ্ট নয় ? 


উত্তরঃ হাঁ। 
এখানে আরেক্াট প্রশ্ন হতে পারে যে, খস্টানদেরকে বিশেষ করে পথভ্রচ্ট এবং যাহ দঁদেরকে 
কোগপগ্রস্ত বলা হ'ল কেন ? 
পাক মানষের নিকট প্রতোক সম্প্রদায়ের এমন a অৱস্থাকেই তাদের বিশেষ নিদর্শন স্বর: প 
বণনা করেন, যার দ্বারা লোকেরা তাদের যথাযথ পারচিতি লাভ করতে সক্ষম হবে--যখনই তাদের 
আলোচনা হবে কিংবা তাদের সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হবে। যাঁদও এর চেয়ে অধিক মন্দ স্বভাব তাদের 
মাঝে বিদ্যমান আছে। 
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১২০ তাফস'ঁরে তাবারাী 


ইমাম আব: জাফর তাবাব্ণী (র) বলেন, কাদা!রিয়া সম্গ্ুদায়ের বিবেক বাজত কাঁতপয় লোক মনে 

করে যে, আয়াতাংশ ০:৯1! )১-এর মাঝে আল্লাহ্‌ পাক খ্‌ষ্টান সম্প্রদায়কে পৎভ্রল্ট বলে আখ্যায়িত 

করেছেন এবং তাদের পংভ্রল্টতার কারণ তারা নিজেরাই । তদ্‌পাঁর এতে যাহ:দীদেরকে যেম'নভাবে 

তিন কোপগ্রস্ত বলে’ছন, তেমনভাবে খ্‌দ্টানদের +৮৯ ৷ বিপথগামী) বলে অরঁভাঁহত না করে তাদেরকে 
তান বলেছে: ৩৪ /। (পথভ্রল্ট)। এতে সুগ্পষ্টভাবে ওঁ কথাই বুঝা ষাচ্ছে যা বলেছে তাদের মুর্খ 

স্রাতা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা! অথ তারা বলে, বান্দা নিজ ইচ্ছাধীন এবং মুক্ত ও স্বাধীন! 

সে নিজেই পহল্দ করে এবং নিজেং নিজের কাজ স-পাদন করে। ম'লতঃ আরব ভাবার ব্যযপকতা এবং 

এতে বিভন্ন প্রকারের বাগধারা সম্পকে তাদের অবগত না থাকার কারণে! যদি তাই হয় তার 

প্রত্যেক গুণ] ব্যক্তির জন্য এমন একটি গুণ এবং প্রত্যেক সন্বন্ধ পদের জন্য এমন একটি [ক্রয় পদ 

অপরিহায)ঃ“ হয়ে পড়ে, যাতে ও সব গণ বা শরিয়া প্রকাশের জন্য কোন কারণ থাকবে না। এ প্রেক্ষিতে 

সঠিক নয়ন হল প্রটতাটি বন্তু তার মলের সাথে সহ্বন্ধযুক্ত হওয়া। এ অপারিহার্যয'তা হ্বগকার 

করে নেয়ার ফলে আরবী ভাষায় 5১24.1 ৩5১স্ট (বাতাসে গাছ নাড়া দেয়া) এবং >)! =k, 

( ভ্‌মিকম্পে যমন নাড়া দেয়া } বলে বক্তা ঘে বাক্য দুটো প্রয়োগ করে থাকে তা এবং অনুরুপ 

অন্যান্য বাক্য জুল হিসাবে ির:পেত হবে। অথচ উল্লিখিত বাক্যগুলোর শ:দ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরব 

Arar als A ada3 wr 

ভাযাবদগণ সকলেই একমত। তদুপরি আল্লাহ্‌ পাকের বাণ 9 3 LE SG RS 15 > 

(এবং তোমরা যখন নোঁকারোহ' হও এবং এগুলো আরোহ' নিয়ে বয়ে চলে।) নোঁকা অনোর দ্বারা 

চালত হওয়া সত্বেও উল্লেখিত আয়াতে এই চলার সম্পর্ক নে'কার দিকে করা হয়েছে। অনংর্‌প ভাবে 
চশ4]] } , দ্বারা খ.ণ্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে৷ যাঁদ ও ১৮ (পথভ্রচ্ট)-এর সম্পর্ক আল্লাহ্‌র 

সাথে জড়িত? কাদরিয়া সম্প্রদায় কতৃক ১:৯: ), স.্বন্ধে প্রদত্ব ব্যাখ্যার ভ্রাত্তির প্রতেই বিদেশ 

করছে এবং “বান্দার কাঙ্রের মূল ৮: হচ্ছেন আল্লাহ্‌ পাক এবং এর দ্বারাই ভাদের কাযাী্দ সম্পাদিত 

হয়” এ কথার প্রতি অগ্বক্কীত জ্ঞাপনক্ারী সম্প্রদায়ের দাবার বশুব্ধতার সমর্থনেই আল্লাহ পাক 
৩)১৮ কে খ্‌ল্টানদের প্রবত সম্বন্ধযুক্ত করেছেন বলে তারা যে দাবী আওড়াচ্ছে. এর অদারতার 
প্রীতও উক্ত আয়াতে সুগ্পচ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে! সবেপির অসংখ্য এবং অগণিত আয়াতে মহান 
আল্লাহ্‌ রব্বুল আলাম!ন দ্বার্থ'হঁন ভাযায় বশ্ববাসণীকে জ্যানয়ে দিয়েছেন যে, পক্ষান্তরে হিদায়াত 
এবং গ;মরাহণর চাবিকাঠি তাঁরই হাতে এবং তনিই হচ্ছেন স:পথ প্রদর্শক ও পথভ্রচ্টকারী। 

যেমন তান ইরশাদ করেছেন 8 


Ac Ad Le লপলপ পন A [Ed 21 Ide Cre Cr ললানে AL Aad Arr 
44-l-5s ALAS ui La EE) ele se al Alp || 50 EL 4-g-| se || CA 2 Ls || 
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(তুঁম [ক লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশণকে নিজ ইলাহ বানিয়ে ঁনয়েছে ? আল্লাহ্‌ 
জেনে শুনেই তাকে 'বদ্রান্ত করে দিয়েছেন এবং তার কর্ম* ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার 
চক্ষুর উপর রেখে দিয়েছেন আবরণ ৷ অতএব আল্লাহ্‌র পর তাকে ক্ষে পথনিদেশ করবে? তবুও কি 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ? 
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সূরা ফাতিহা! ১২১ 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই মূলত হেদায়াত ও গোমরাহীর মালিক! এ 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেনঃ 2 58 32 ke Sl Li Sa < 3551 on Sl 


(NY - Bln eas): ESE Si dl as 2 Gag rd Ue on) oe 2৩ 5 9৬০০০ "ভূমি 
কি লক্ষ্য করেছে৷ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজ মাবৃদ বানিয়েছে, আল্লাহ্‌ জেনেশুনেই তাকে 
বিজ্রান্ত করেছেন এবং তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখে দিয়েছেন 
আবরণ, কাজেই আল্লাহ্র পথে কে তাকে পথনির্দেশ করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে 
না?” (সূরা জাছিয়া ৪ ২৩)। 

তবে মনে রাখতে হবে, কুরআন আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ, যেমন এ ধহ্ের প্রথম দিকে আলোচনা 
করেছি। তাদের বাকপদ্ধতিতে অনেক সময় ক্রিয়াকে সেই ব্যক্তির সাথে সন্বন্ধখুক্ত করা হয়, যার থেকে 
তা প্রকাশ পেয়েছে। আবার কখনও মূল কারণের সাথেও সঙ্ষ্ধযুক্ত করা হয়, যদিও তার প্রকাশ ঘটে ভিনু 
কারোর থেকে । এমতাবস্থায় বলুন তো, যে ক্রিয়া বান্দা স্বেচ্ছায় ও স্ব-ক্ষমতায় অজ্জন করে এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলা হন সে ক্রিয়ার অস্তিত্ব্দাতা ও সৃষ্টিকর্তা সে ক্ষেত্রে আপনার কি ধারণা ? বলাই বাহুল্য, সেথায় 
ক্রিয়াটিকে তার অর্জনকারীর সাথে সংন্ধযুক্ত করা অধিক যুক্তিসংগত ৷ আবার আক্লাহ্র সাথেও সম্বন্ধযুক্ত 
করা বিধেয়, যেহেতু তিনিই সে ক্রিয়ার অস্তিত্বদাতা এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন তাঁর সৃষ্টি । 

কুরআন মজীদ সম্পর্কে ধর্মছ্বোহী সমালোচকদের একটি প্রশ্ন ? কেউ আমালেরকে জিজ্ঞেস করতে 
পারে যে, আপনি তে এ ঘ্রন্থের শুরুতে বলেছেন যে, বর্ণনার মধ্যে সবোচ্চ স্তরের ও সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাই, 
যা বিষয়বন্ডুকে সবাধিক বিকশিত কলে, লরক্তার উদ্দেশ্যকে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে এবং তা হয় 
শ্রোতার কাছে সহজবোধ্য । আরও বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীই এরূপ স্তরের বর্ণনা হওয়ার 
অধিকারী, যেহেতু তা অন্যসব বাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণনার সর্বোচ্চ স্তরে তার অধিষ্ঠান । তাই যদি হয়, 
তাহলে (দৃষ্টান্তস্বরূপ) সূর! উশ্মুল- কুরআন সাত আয়াতে প্রলঙ্কিত হওয়ার কারণ কি, যেখানে এর দু'টে। 


-আয়াতই-সবগুলো- আফয়াতের-অর্থ. বহন করে ? আয়াত দু'টো হচ্ছে ০ 1 এ এবং as I 


কেননা যে আল্লাহ্‌ তাআালাকে বিচার দিবসের অধিকর্তা বলে জানে, সে তো তাঁকে সমুদয় উত্তম নাম ও 
মহৎ গুণাবলী সহকারেই জানে। অন্রূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগত দে নিঃসন্দেহে তাঁর অনুগ্রহধন্য 
বান্দাদের পথাবলম্বী এবং অভিশপ্ত ও ভ্র্টদের পথ পরিহারকারী। তাহলে অবশিষ্ট পাঁচ আয়াতের সে কি মস 
ও রহস্য, যা এ দুই আয়াত আদায় করতে পারেনি ? 

..' জওয়াবে বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর অবতীর্ণ ঘন্বে প্রিয়নবী ও তাঁর উন্ম তের জন্য এত 
বিপুল অর্থবোধক বর্ণনা দিয়েছেন, যা আর কোন নবী ও উন্ম তের জন্য কোন ধ্রন্থে ঘটাননি। বেননা 
ইতোঃপূর্বে যে নবীর প্রতি যে.ধন্থ অবতীর্ণ করেছেন, তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ. -এর প্রতি 
অবতীর্ণ কিতাবে বর্ণিত অংশমাত্রই বিদ্যমান ছিল। যথা তাওরাত গ্রন্থ, তা উপদেশবাণী ও বিধি-বিধানের 
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১২২ তাবারী শরীফ 


বিবরণ, যাবূর গ্রন্থ আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মর্যাদা এবং ইন্জীল শুধু উপদেশবাণী ও নীতিবাক্য । এর 
কোনটাতেই মুজিয়া নাই,য়া প্রেরিত নবীর সত্যতা প্রমাণ করবে।পক্ষাপ্তরে যে কিতাব প্রিয় নবী মুহাম্মাদ 

-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়, তাতে উপরোক্ত সমূদয় বিষয়বজুর সমাহার তো রয়েছেই, অধিকন্তু তাতে 
এমন বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা অপরাপর ধ্রন্থসমূহে নেই । পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
হয়েছে। তনাধ্যে সর্বাধিক প্রণীধানযোগ্য যে বিষয়ের কারণে অন্যান্য ধৃহ্থের উপর এ কিতাব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করেছে, তা এলো এর বিশ্বঃকর ভাষাশৈলী, অলংকারময় শব্দযোজনা ও বাক্যবিন্যাস। যে কারণে এর 
ক্ষুুতম একটা সূরার সমতূল্য বচন তৈরী করতে সক্ষম হয়নি দুনিয়ার পণ্ডিতগণ। হার মেনেছে সব 
জাঁদরেল কবি-সাহিত্যিক অনুরূপ রচনাশৈলীর দৃষ্টান্ত পেশ করতে। সমঝদার ও বুদ্ধিমান লোকদের 
বিবেক-বুদ্ধি এর নজীর দেখাতে হয়েছে ব্যর্থ। অবশেষে তাদের একথা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর 
থাকেনি যে, এ গ্রন্থ মহ প্রতাপশালী এক আল্লাহ্‌র পক্ষ হতেই অবতী্ণ। এ ধহ্থে সংকর্মে উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে এবং অসৎকর্ম হতে করা হয়েছে সতর্ক । এমনিভাবে আদেশ-নিষেধ, কাহিনী, বিতর্ক ইত্যাকার 
বহু বিষয়বত্তু এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে, যা আর কোন অবতীর্ণ গ্রন্থে নেই । 


কাজেই কুরআন কারীমে উদ্মুল-কুরআন সদৃশ যে দীর্ঘতা মাঝেমধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার কারণ একে 
তো এর গুণাবলী অপূর্ব, ভাষাশৈলী বিশ্বয়কর, যা কবিতার মাত্রা, অতীন্দিয়বাদী সুলভ ছন্দবদ্ধতা, 
বাগ্মীদের বক্তৃতা ও সাহিত্যিকদের রচনাধারা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সমগ্র সৃষ্টি যার সমতুল গুণ উদ্ভাবন 
এবং সমস্ত মানুয যার সমকক্ষ ভাষা বিরচনে নিতান্তই অক্ষম । এভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা এ গ্রন্থকে প্রিয় নবী 
হযরত মুহাম্মাদ -এর নবুওয়াতের পক্ষে সমূজ্ববল প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। তাছাড়া এতে যে 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসা ও জত্তৃতি সন্বুবেশিত হয়েছে, তদ্বারা বান্দাদেরকে তাঁর মহিমা ও শক্তি এবং 
নিখিল বিশ্বব্যাী সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে, যাতে তারা তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্বরণ 
করে এবং ড'ম প্রশংসায় লিপ্ত হয়। ফলে তারা৷ আরও বেশী অনুগ্রহের উপযুক্ত হবে এবং আখিরাতে হবে 
মহা পুরস্কারের অধিকারী । অনুরূপ স্বীয় .পরিচয়দান ও আনুগত্যের তাওফীক দিয়ে তিনি যাদেরকে ' 
অনুগ্রহীত করেছেন, এ ধন্থে তাদের যে প্রশংসা কর! হয়েছে, তার দ্বারা বান্দাদেরকে এ কথাই জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে যে, দীন-দুনিয়ার যত নিয়ামত তারা লাভ করে, সবই তাঁর অনুধহ, কাজেই তাদের 
উচিত মনগড়া সব মাবুদ ও তাঁর শরীক হতে মুখ ফিরিয়ে এক বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং 
তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়া । এমনিভাবে এতে যে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদের পরিণাম ও শাস্তি 
বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা বান্দাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন তাঁর অবাধ্যতা এবং অনিবার্য 
শান্তির কারণ হয় এমন কাজে জড়িত না হয়, অন্যথায় তাদেরকেও পূর্ববতীদের ন্যায় ভাগ্য বরণ করতে 
হবে। বস্তুত এই হলো সূরা উন্মুল-কুরআন এবং অনূরূপ অন্যান্য সূরাগুলির দীর্ঘ হওয়ার কারণ। এই 
হলো দীর্ঘতার গূঢ় রহস্য ও প্রকৃত তাৎপর্য । 
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সূর! ফাতিহা ১২৩ 


হযরত আবু হরায়রা ( (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ বলেন, বান্দা যখন বলে dui 
ill ০ তখন আল্লাহ্‌ তাআল| বলেন, GI SA আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন 
সে বলে ॥২৯১)৷ ১৯০৩) আল্লাহ্‌ পাক বলেন 6৯ ১% ০5 আমার বান্দা আমার তারীফ করেছে। যখন 
সে বলে ০1০9; এ মহান আল্লাহ্‌ বলেন, lid sr আমার বান্দা আমার মহিমা 
ঘোষণা করেছে। আমি এর অধিকারী। যখন সে ১০১ ৩61 ১ ১৯% 401 হতে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ 


করে তখন আল্লাহ্‌ পাক বলেন, খুঁ এ% বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল! 
হয়রত আবু হুরায়রা (রা) হতে ত আরও দুই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এক সূত্রে তিনি হযরত 


রাসুলুল্লাহ -এর উদ্ধৃতি দেননি, ELL 

হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্‌ আন্‌সারী (রা) হতে বর্মিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ বলেন, ৬০০5 
cA i> UI Goal 25 dl sal sat BUI C3 hss G52 089 3 bolall 
de I cose ns I Syl pos MC Isls sue le LI ae Las Jl IU sls 
ADL ‘আমার ও বান্দার মাঝে নামাযকে আধাআধি ভাগ করেছি। সে যা প্রার্থনা করে তা তার জন্য 
মনযূর হয়। যখন সে বলে, এ! 2১ ১২] তখন আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা 
করেছে।, যখন সে বলে, ml ০ আল্লাহ্‌ বলেন, বান্দা আমার তারীফ করেছে। যখন সে বলে, 


cal ps এ আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে। 
এ আয়াত পৰ্যন্ত (প্রথম তিনখানা আয়াত) শুধু আপনার প্রশংসার জন্য। পরবর্তী আয়াতগুলোতে 


বান্দার আবেদন-নিবেদন। 
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২. সূরা বাকারা 
২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকৃ, মাদানী 


১. আলিফ-লাম-মীম। 

২. এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ, 

৩. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দান 
করেছি তা থেকে ব্যয় করে, 

৪. আর তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা 
ঈমান রাখে এবং আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, 

৫. তারাই তাদের প্রতিপালক নিদেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম। 


Wwww.almodina.com 


সূরা বাকারা ১২৭ 


'-আলিফ-লাম-মীম-এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবু জাফর তাবায়ী (র) বলেন, এ! -এর ব্যাখ্যায় তাফ্‌সীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ 
ক্ররেছেন। কেউ বলেন, তা কুরআন কারীমের নামসমূহের মধ্যে একটা নাম। হযরত কাতাদা (র) হতে 
বর্মিত। তিনি ॥_//- এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা কুরআন মজীদের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। হযরত 
মুজাহিদ (র) বলেন, এ! কুরআন মজীদের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। হযরত ইব্ন জুবায়র (র) 
হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

কারো কারো মতে এ হরফ ক’টি উপক্রমণিকা। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন কারীমের সূচনা 
করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত! তিনি বলেন, এ/ কুরআন মজীদের সূচনা । এর দ্বারা 
আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন মজীদ শুরু করেছেন। অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে! হযরত 
মুজাহিদ (র) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ! _॥= -৬৭॥! ও ৬০ হলো সৃচনাবাক্য, যার দ্বারা 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিভিন্ন সূরার সূচনা করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র) হতে আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা 
রয়েছে। 

অন্যান্য তাফসীরকারগণ্রে মতে তা সূরার নাম। আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমরা আবৃদুর রাহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আস্লাম (র) -এর কাছে 35 1 S01 5 A Al 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার পিতা (যায়দ ইব্‌ন আসলাম) বলেছেন, aL 

কারো কারো মতে তা আল্লাহ্‌ তাআলার একটি নাম। মুহাম্ম দদ ইব্নূল মুছান্ন (র)-এর সূত্রে ইমাম 
শাবী {(র) হতে বর্মিত,। তিনি বলেন, আমি ইমাম সুদ্দী (র)-কে > - {৮ ও এ সম্পৰ্কে জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি বলেন যে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার নাম। হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে. অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুছান্না (র)-এর সূত্রে ইমাম শাবী (র) 
হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, সূরাসমূহের সূচনায় উল্লেখিত শব্দগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার 'নাম। 
-___কেউ কেউ বলেন, এটা-আন্লাহ্‌ তাআলার এক নাম এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা শপথ করেছেন। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা শপথ করেছেন এবং 
এগুলো তাঁর নামসমূহের অন্তর্ভূক্ত । হযরত ইকরিমা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন |. হলো শপথ। 

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এগুলো হলো বিভিন্ন নাম ও ক্রিয়া হতে গৃহীত ১৮৮০৪, 5০ 
(কর্তিত অক্ষর) । এর প্রত্যেক'টর আলাদা আলাদা অর্থ আছে। হযরত ইব্ন আন্বাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি 
বলেন, এ অর্থ এ এ] 61 অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। হযরত সায়ীদ ইব্ন জুবায়র হতেও 
অনুর্ূপ বর্ণিত আছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং অপর 
এক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ! হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার নামসমূহের বর্ণযালা হতে উৎপন্ন শব্দ। 
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১২৮ তাবারী শরীফ 
হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা) হতে বািত। তিনি শ!-6= ও ১ সম্পর্কে বলেন, এগুলো! বিচ্ছিন্ন নাম। 
কেউ কেউ বলেন, এগুলো অর্থবোধক হরফ । 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাসমূহের ধারস্তে উল্লেখিত _ ০-৪২-2১ - স। 


এগুলো অর্থবোধক অক্ষর। 
কারও মতে এগুলো এমন হরফ, যার প্রত্যেকটির মধ্যে বহু অর্থ নিহিত রয়েছে। যাঁরা এ মত পোষণ 


- 


8 


করেনঃ 

হযরত রবী ইব্‌ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, এগুলো ২৯টি বর্ণমালার 
অন্তর্ভুক্ত, যে বর্ণমালার উপর সমস্ত ভাষা নির্ভরশীল। এর প্রত্যেকটি হরফ দ্বারা মহান আল্লাহ্র কোন না 
কোন নাম শুরু হয়। এ হরফসমূহের প্রত্যেকটির মধ্যেই তাঁর রহমত বা গযবের ইঙ্গিত রয়েছে। এমন 
কোন হরফ নেই যা কোন জাতির আয়ুঙ্কাল ও মেয়াদের ইঙ্গিত বহন করে ন!। হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম 
(আ) বলেন, আশ্চয বটে, মানুষ আল্লাহ্‌ পাকের পবিত্র নামসমূহ দ্বারা কথা বলে এবং তাঁরই দেওয়া 
জীবিকা! দ্বারা জীবন নিবাহ করে, তারপরও কিভাবে তারা কুফ্রী করে? তিনি বলেন, আলিফ হলো তাঁর 


আল্লাহ নামের কুঞ্জী । এমনিভাবে ‘লাম’ ৷ (লাতীফ, অর্থ সৃক্মদর্শী, দয়ালু) এবং মীম ১,০ (মাজীদ অর 
মর্য্যদাশীল) নামের কৃঞ্জী। আব্বার আলিফ মানে ২1 :,২। (আল্লাহর অনুধহাবলী), লাম মানে &/ (আ. হ 
দয়া} এবং মীম মানে «! ১ (আল্লাহর মহত্ব) ৷ অন্রূপ আলিফ হচ্ছে এক বছর, লাম ত্রিশ বছর এবং 
মীম চল্লিশ বছর । ইবন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে হযরত রবী (র) হতেও অনূরূপ বর্ণিত আছে! 

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেরই কিছু রহস্য আছে, কুরআন মজীদের সে অজানা 
রহস্য হলো হুরফে মুকাত্তায়াত (কর্তিত অক্ষরসমূহ) ৷ 

এর অর্থ সম্পর্কেও ভাষাবিদদের মাঝে মতভেদ আছে। তাদের কতকে বলেন, এগুলো আরবী 
বর্ণমালার এমন ক’টি হরফ যেগুলো উল্লেখ করার পর অবশিষ্টগুলো উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা বাকি থাকে 
না। অবশিষ্টগুলো আটাশটি বর্ণমালার পরিশিষ্ট বিশেষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কারও সম্পর্কে যদি সংবাদ দেওয়া 
হয় যে, সে আটাশটি বর্ণমালার মধ্যে আছে, তখন ৬- =- ৩! উল্লেখ করলে বাকিগুলো উল্লেখ করার 
প্রয়োজন থাকে না, যেগুলো আটশটিরই পরিশিষ্ট । এজন্যই এ! এও -এর অবস্থান এ, -এর স্থানে। 
কেননা আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আলিফ, লাম ও মীম কর্তিত হরফসমূহের অন্তর্ভূক্ত । এই কিতাব যা আপনার 
প্রতি সমষ্টিগতভাবে (বিন্যস্ত আকারে ?) অবতীর্ণ করেছি, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ বলতে পারে, 
আলিফ, বা, তা, ছা তো বর্ণমালার মধ্যে নামের মৃত হয়ে গেছে ঠিক যেমন আলহামদু (১২!) সূরা 
ফাতিহার নাম হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হবে, কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমার ছেলে তোয়া ও জোয়া বর্ণের 


মধ্যে আছে তাহলে তা যেমন জায়েয তেমনি এটিও জায়েয । 
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সরা বাকারা ১২৯ 


তোয়া ও জোয়া বর্ণে'র মধ্যেই আছে--তাহলে তা যেমন জারেয তেমান এটিও জায়েয। সে যদ 
বলে, এ কথা দ্বারা দে অথাঁহত করতে চেয়েছে যে, বিচ্ছন বৰ্ণ গ্‌লোর মধ্যেই তার ছেলের নাম 
আছে-এ থেকে জ্রানা যায় যে, ৯-৩৯-৩০ -! তার নাম নয়! যদিও তা বর্ণমালার অন্য বণ'গুলোর 
উল্লেখ না করার কারণে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। ইগঘ্াম আবু জাফর মংহাশ্মাদ ইব্‌ন জ্রারণর 
আত-তাবার' ব্লেন £ঃ স্‌রাসম্‌হে'র প্রারস্তে আরবী বর্ণমালায় অক্ষরসম্‌হ এলোমেলে উল্লেখ করা 
এবং বর্ণমালার প্রারম্ভিক অক্ষরগুলো থেকে ৯৮-৩০-৩০ - ! ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করার শ্যাপারে 
মতানৈক্য আছ্বে। কারণ এতে অর্থের ক্ষেত্রে পার্থক্য স:চ্টি হয়। অ'মার ছেলে তোয়া ও জোয়ার 
মধ্যে আছে বলে আরবী বর্ণমালা বুঝানো হয়েছে এইটি এবং অন;রপে বাক্যে আমার পৃত্র 
আলিফ. যা, তা, সা-র মধ্যে আছ্ছে কথাটি সমার্থক। এ ক্ষেত্রে তারা আসাদ গোত্রের একজন কাঁবর 
রাজায ছন্দের কঁবতাংশকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন! কাঁবতাট লিদ্নরপঃ 
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এ কাঁবতা দ্বারা সে গ্রীলোকাঁট সম্পর্কের বলতে চেয়েছে যে, সে ১১> | "এর মধ্যে আছে। তাই 
সে প্রকারান্তরে তার বাক্য > $$ ৮০] ৩) ০১ “টিকে স্তর গুলাকাট সম্পর্কে অবাঁহত করার 
জ্রন্যই উল্লেখ করেছে। অথ দ্রীলোকাটি ১৮ কো-এর মধ্যে আছে। তাই এ ক্ষেরে (৯,০! sl) Ll 
১৮ ৮৫শ 4৯ এই পুরো কথাটা দ্বারা শ্রোতা মা বুঝাতে পারছে কথার এ বশেষ অংশটুক অথৎ 
আ'ঁিজাদ দ্বারাও তাই বুঝাতে পারছে। বর্ণ শোনার পর তারা পরবর্তী কথাগুলো শুনতে মনোযোগণী 
হলে এ সবের সম্বন্ধে গ’্ঠত কথাগুলো তাদের স:মনে পেশ করা হবে! আবাপ্ন কেউ কেউ বলেছেন, 
স্‌রাসমূহের সৃচনংতে যেসব বর্ণ আছে সেগুলো দারা মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বাণ শুর ্‌ করেন। 
এ্‌তে যাঁদ কেউ এ প্রশ্ন উত্খালন করে যে, ধার কোন অৰ্থ নেই ত! ক কুরজ!নের অংশ হতে পারে? 
তাহলে অ্রবাবে বলা হবে যে, এর অর্থ এতটুকুই খে- এগুলো দ্বারা সহন আল্লাহ্‌ তাঁর বাণ! শঢরছর 
করেছেন! এর দ্বারা ব্‌ঝা যাবে যে, পরের সরাটি এখানেই শেষ হযে গিয়েছে এবং এখন অন্য 
একটি স্‌রা শুরু হয়েছে। এই 'বহের বর্ণ“গুলো এ উদ্দেশোই বাবহৃত হয়েছে। আরবদের 
লেখায় ও কথায় এর বহ; প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন বাক্ত কাঁবতা আবৃত্তি করতে করতে মাঝখানে 
যাঁদ 3 (বরং) শব্দাঁট ব্যবহার করে তাহলে বুঝতে হবে যে, প্‌র্বে‘র কথা শেষ হয়ে নতুন কথা 
শুরু হয়েছে! যেমন, 


ed a5 zd gs Lily cle le dal dss -lglel oil islys 


এখানে $ঃ শব্দাট কবিতার অংশ নর। কবিতার ছন্দের মল রাখার ক্ষেত্রেও এর কোন ভূণমক৷ 
নেই । বরং এর দ্বারা একটা বাক্য শেষে আরেকটি শুর; করা হয়েছে। 


আল্লামা তাবারণ বলেন, যাদের বর্ণনা আমরা পরনে উল্লেখ করেছি তাদের পহ্যেকের মতের একটি 
উল্লেখযোগ্য কারণ আছে । যাঁরা আঁলফ-লাম-ম'গকে কুরআনের একট নাম হসেবে উল্লেখ করেছেন 
তাঁদের এ বক্তব্যের পেছনে দুটি কারণ আছে £ প্রথম কারণটি হলো তাঁরা ধরে নিয়েছেন--আল-কুরআন 
যেমন কুরআনের একটি নাম তেমন আলিফ-লাম-ম'ম একটি নাম৷ এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে 
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ০৮৮৪৷ 4.13. =)1-এর অর্থ হবে কসম । এ ক্ষেত্রে অর্থ হবে, ‘কুরআনের 
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১৩০ তাফসীরে তাবারা 


শপথ’ { এ কিতাবের মধ্যে আদোঁ কোন সন্দেহ নেই! দ্বিতাীর কারণ হলো -তাঁরা মনে করেছেন, 
এটি স্‌রাটির একাধিক নামের মধ্যে এমন একট নাম যা দিযে তা চেমা য্ারে। যেন সর বসুকে 
তাদের নামেই চেনা যায়। এ ভাবে কেউ যাঁদ কা্টকে বলে আমি আসজ সরা আ*লফ-লাযস মম 
ছোয়াদ তাথবা স্‌রা ‘নন’ পড়েছি তাহলে শ্রোতা বুঝবে যে, সে অস্ুক গূরা পড়েছে। যেগন কেউ 
যাঁদ বলে, আঙ্গ আমি উমার অথৱা যায়েদের. সাথে সাক্ষাত করেছি-কোন লোকের পক্ষে এ কথাটি 
বুঝা কষ্টকর হলেও যায়েদ এবং উমার ভাল করেই জানে যে. কোন লোকটি তাদের সাথে সাক্ষাত 
করেছে। নামসম্‌হ' তখনই আলামত হয় যখন তা বাভন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃ-চনা করে যদি তা 
'সাথ“ক্য সৃচক না হয় তাহলে তা আলামত নয় ৷ 


এ শ্্ৰে এফাটি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে. আনেকের একই নাম হওয়ার কারণে তা পার্থকা 
সুচক হয় না বলে এ উদ্দেশ্যে আরো কিছু শব্দ, পাঁরচিগ্মি'লফ কথা না গৃণাোহলণী কংবা কোন 
কিছুর সাথে সম্পক্ততা দেখাতে হয় এতে নামকরণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। 


এর জবাবে বলা যায়, যে কোন জনিমের নামকরণ করা হয সূলনঃ পাকা ধৃক্যালোর জনা । পরে 
একই নামের এল্াধিক বাক্তির বা বস্তুর নাগকরণ করার কারণে এসব নাগের ব্যাক্দের পাঁরযচনর 
সুগি্ধার জনা তার সাথে পার্থক্যসচক দলছত শব্দ বা গ্রণাবল' উল্লেখ্য প্রযোহ্ছন হযে পড়ে। সবরা- 
গৃলর নামকরণের লাপাবরও তাই | প্রানোক্ষীট সূরার লামক্রশ সেই গ্‌ূরাটকে নিদি‘ত্ট কর বুলাতে 
তার আলাস ত বা চিহ্ন হাসেসে লাদ্হার কলা হয়েছ্ছে। কিন্তু কুরআলের আরো স;রার নায় অন _র্‌পে 
হাওয়ার কারণে বুঝার সুবদার জনা স-রার নামের সাথে এমন কহ; গুণ রা প্রশংসা উল্লেখ কর'র 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা পার্থকাসচক হতে পাবে। তাই যখন কেট এ ভাবে বদলে যে সে সরা 
আ'লফ. লাম মম ( =!! ) পড়েছে তাকে ₹লতে হবে, আম সরা আলফ, লাম, সীম আল-"াকারা 
(5575.1) =|} সরাটি পড়োছি। আর আলিফ, লাম, ময় (+! ) বলে সরা আলে-ইয়র'ন বুঝাতে 
চাইলে বলতে হবে--আমি আলিফ, লাগ, মীম -আলে-ইয্রান (1, 41 =!) আলিন, লাম, মীর = 
য'লকাল কিতাব (০৮01 403.1) এংং আলিফ, লাম, গ্ণয়-আৱ্াযচু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল 
কাইউম (০39-1 এশ} 55 921 Y | =]! ) পড়েছি বেমন ক্ষেউ উত্রার নাগে তামম এসং আয'দ 
গোলের দুই ব্যক্তর পরডয় দিতে চাইলে তাকে অধশ্যই বলতে হবে--উসার আত-তাঘণীমণী বা উগার 
অ'ল-আয্‌দণঁ ! কেননা উমার নামের এ দুই ব্যাক্তর মাঝে এছাড়া অ'র কোনভাবেই পার্থকো করা খাচ্ছে 
না। যারা বাহ্ছর্ব বল“সমহকে সুরাসম-"হর নাম বলে ব্যাখা করেন তাদের ব্যাগারটিও অনুরূপ ৷ আর : 
যারা এগ;লোফে সরাসমুহের প্রারাস্তকা বলেছেন অয এসব বণ'দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর 
বাণ শর: করেছেন তারা যে য্ক্ত প্রদর্শন করেছেন তা আমরা ইঁতিপুর্বেই আরবদের বাকরণীত 
থেকে উদ্ধত করেছি! অথহি তারা এ'ক একটি স্‌রার শেষ ও আরেক্ষ সরার শব-বু বলে ধরে 
নিয়েছেন আর এ বর্ণ‘গ্বলোকে দুটি সুরার মধ্যে পার্থ“ক্যসচক বর্ণ* বহল উল্লেখ করেছেন। যেমন 
পর্বে বাঁণ‘ত কাস'ঁদাতে (৪ শব্দটি একটি কথার শেষ এবং আরেকাটর শৃরৃ বুঝাতে বাবহৃত 
হয়েছে। এখানে }১ শব্দটি কালীদার কোন অংশও নয়, আনার এর ছন্দ িম্ণেও শব্দটির কোন 
ভ্‌ঁ্মকা নেই । বরং এখানে একাঁট বাক্যের সগাপ্তর পর আরেক বাক্যের আরম্ভ বুঝাতে শব্দটির 


ব্যবহার হয়েছে৷ 
আর যারা এগৃলোকে বদ্ধ বর্ণ ( ১-১-০ 52") বলে মত প্রকাশ করে বলেন, এর কোন 
কোন অক্ষর মহান আল্লাহ্‌র নাম আর কোন কোন'ট তাঁর গ:ণাবল'! বা গ্ুণাবল! প্রকাশক এবং 
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সরা বাকারা ১৩১ 


প্রতেযক ১= বা বর্ণের একচা স্বতন্ত্র অর্থ আছে, তারা এ ব্যাখ্যা দ্বারা কাঁবর নিম্নোক্ত কবতাংশে 
ফুটে উঠা প্রকাশভংগ্ণীই গ্রহণ করেনঃ 
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অথ কাফ (5) বণ'ঢি৷ বলে সে ৩5৪৪ বঝালো। অথ 5 বৰ্ণি পণ একটি শব্দ 


54চ "এর প্র'তানধিত্ব করছে এবং তার অর্থ বহন করছে । তাই 4! এবং অনুর্‌প আরো যে 
সব বাহৰ বর্ণ কুরআন মজীদে আছে তাও একইভাবে অর্থ প্রকাশ ফরে থাকে? অর্থাৎ একেকটি 
বিদচ্ছিন বর্ণ একেকটি পূণ“ শব্দের অর্থ প্রকাশ করে। তাই কেউ কেউ বলেছেনঃ আলফ--'আন! 
শব্দের, লাম ‘অ ল্লাহ্‌’ শব্দের এবং ময় 'আ'লামতু' শব্দের প্রতাঁনধিত্ব করছে। এর সাল্মালত রুপ 
দাঁড়ায় piel a Ul (স্রানাপ্লাহ  আ'লামু৷ যার অর্থ ‘আঁ আল্লাহই সবাধিক জ্রান।’ তারা বলেন 
এভাবে কুরঅ'নের যত সৃরার প্রথমে বিঁচ্ছন্ন বর্ণ আছে সেগ.লোর ব্যাথ্যা এভ্যবেই করতে হবে! 
এট আরংদের পূসদ্ধ রীতি যে, বহতা কোন কোন সময় তার কথার শুধ একাট মাত্র বর্ণ ছাড়া আর 
সবগুলোই উহ্য রাখেন কিংবা অথে'র পাঁরবর্তনন না ঘটলে কোন কোন বাড়তি বর্ণ যোগ করেন। 
যেমন ৩৬১৮ হারিস শব্দটিকে উচ্চারণের স;ৎ্ধার জন্য ৬ বিবুক্ত করে 'হারু? ১= ব্যবহার করেন, 
এবং (০১১৮) শব্োোর ক্াফ বণ“টকে কাঁয়রে ১ উচ্চারণ করেন। যেমন $ 


N 
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অথ যখনই }-=43 শব্দটি ব্যবহার করার দরকার হবে তখনই তার প্রথম অক্ষর =৬-র ব্যবহারই 
যথেত্ট সনে ফরবে। আরো একটি উদাহরণ ঃ 
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এখানে প্রথম অংশের 4 দ্বারা 1,44 বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতদীর্ অংশে (501)! দ্বারা 
জুট -বুঝানো হয়েছে ।- এ ধরনের-আয়ো অনেক উদাহরণ পেশ করা যার যা কিতাবের কলেবর 
বৃদ্ধি করবে সাঘ্র। মৃহাম্মাদ (ইব্‌ন মাসলামা ) থেকে বাঁণ্ত, তানি বলেন, ইয়াযীদ ইবন: 
মুআবয়া মারা গেলে আবাদা আমাকে বললেন, এখন 'ফতন! স্‌ণ্টি হওয়া ছাড়া আমি আর কছুই 
দেখছি না । তাই নিজের ক্ষতি সম্পর্কে সাবধান হও এবং পরিবার-পাঁরজ্রনের কাছে চলে বাও। 


আমি জিপ্তেস করলাম, আমাকে কি করতে আদেশ করছেন? তান বললেন, তোমার জন্য আমার 
কাছে সবচেয়ে বেণী পছ্ন্দনাঁয ব্যাপার হলো £42৮ )। অথতি তুমি শুয়ে থাকো। আইয়ুব 
ও ইব্‌ন 'আওন হলেন, তানি তাঁর ডান গালের. নঁচে হাত দিয়ে ইংগৈতে শোয়ার িবয়টি বৃনিয়ে 
দিলেন। তানি বললেন, এভাবে তুমি এখন কিছু দেখতে পাবে যা তোমার কাছে পাঁরাঁচত। 
অন্য একজন কাঁব বাড়তি বর্ণ যোগ করে বলেছেনঃ 
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১৩২ তাফস'রে তাবারণী 


এখানেও 6 প্রকৃত পক্ষে ছিল ররর । আলিফ যোগ করে ৫ করা হয়েছে। আরো একট 
দাহরণ ঃ 
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এখানেও ১-5 :-3 শব্দের মধ্যে একাঁট ১৮ অতিরিক্ত যুক্ত করা হয়েছে। . অথচ মূল শব্দে 
সেটি নেই। এভাবে উপরোক্ত প্রতোকটি শব্দের যে সব বর্ণ উহ্য বা অনলেখিত রাখা হয়েছে তা 
“স্খই আরবী বর্ণমালার অস্তভঞ্জ । এর নজ'র হিসেবে আমরা এখানে আরবদের কবিতা ও কথাবতা 
থেকে উদ্ধত করলাম। আর যারা বলেন যে, পা! ও অন ুর্‌প বিচ্ছিন্ন বর্ণসমহের প্রত্যেকাট অক্ষর 
বিভন্ন অথবোধক। এ মর্মে আমরা রব ইবনে আনাদ থেকে হাদ'স বর্ণনা করেছ! যার! 
পাঁএর অর্থ ৪1 51 | বলে উল্লেখ করেছেন এ ক্ষেতে এসব ব্যাখ্যাকারগণও অনুর্‌প অথাই 
করতে চান! প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি স্বচন্দ্র শব্দের প্রতিনিধিত্ব করছে৷ সুতরাং পুরো শব্দটা 
উল্লেখের কোন প্রয়োজন হয়নি৷ 


[| “এর আলিফ অনেক কয়েকাট অর্থের ধারক ও প্রকাশক তার মধ্যে মহান রব আল্লাহ্‌র 
নাম এবং তাঁর নিরামতসমুহের পুর্ণ নাম প্রকাশও অস্তভুক্ত। আর সব বর্ণ্রে মধ্যে মানের 
দহিসেবে আলিফ যেহেতু এক মানের ধারক তাই তা কোন কওমের জন্য নিদল্ট 'আজাল’ বা 
সময় এক বছর িদে শব করছে। আর (১3 আল্লাহ্‌র 5:১! নামটির প্যুরোটার প্রকাশক, অর এ 
নামটি আল্লাহ্‌র ‘ফজল’ বা মেহেরবালী তথা ‘'লতফের’ প্রকাশক! লামের মান দিশ হওয়ার কারণে 
তা কোন কনণ্তমের জন্য নি্ি‘গ্ট মেয়াদ বা সময়কাল 'ঁত্রশ বছর দেশ করে। মাম বণ আল্লাহ্‌র 
পুরো মঙ্জীদ নামটির প্রকাশক এবং তার ‘মাজদ’ অথ সহত্বের বা তাঁর ময্দা প্রকাশক এবং কোন 
কওমের অবকাশকাল চাঁল্লশ বছর দেশক ! এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মহান আল্লাহ্‌ নিজের 
প্রশংসা ও গুণাবল! প্রকাশ করে তাঁর বাণ শুর; করেছেন। এভাবে বান্দা তার বন্তব্য শুরু .করতে 
গয়ে, চিঠিপত্র ব|। বই-পুস্তক লিখতে গিয়ে এবং গুরত্বপুণ কাজকর্ম“ করতে গিয়ে শুরুতেই যে পথ 
ও পন্ছা অনুসরণ করে মহাজ্ঞান] আল্লাহ্‌ তা শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে কয়ামতে তিনি বান্দাদেরকে 
পুরস্কৃত করতে পারেন? তিনি ‘আল;্‌হামদ; লিল্লাঁহ র!ব্বল আলামীন; আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযা 
খালাকাস্‌-সাযাওয়াত ওয়াল-আরদ এবং অন;র্‌প যেসব সুরার প্রথমে নি.জর প্রশংসা দিয়ে কথা 
শুরু করেছেন তা দ্বারাও তন বান্দাকে তার কাঞ্জ শুরু করার নিয়ম-পদ্ধত নির্দেশ বারেছেন। 
এসব স্‌রার কোনটি তাঁর মহত্ব প্রকাশের মাধ্যমে, কোনাটি সম্মান প্রকাশের মাধ্যমে আবার কোনটি 
পাঁবত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করেছেন! যেমন সরা বান ইসরাঈলের প্রথমে S53 0 n-g-w 
5১} ০4.:-=-। 5১-! ধলে শুর করেছেন। সমগ্র কুরআনে এরুপ আরো যেদব সবনরা আছে তা প্রশংস! 
বর্ণনা, সম্মান প্রকাশ অথবা পবতো বণ'নার দ্বারা শুর হয়েছে। অন;ুর্‌প অন্যান্য সৃরাগুলোর 
প্রান্তে কখনো আরব বর্ণমালার কোন বর্ণ" য়ে নিজের ‘ইলম’ ও জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে 
শুরৃ করেছেন। কখনো ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কথা বলে শর; করেছেন, আবার কথনো 

ংক্ষপ্তভাবে তাঁর ফযল ও ইহসানের কথা বলে শত করেছেন এবং তারপর অন্যান্য বষয় 


বর্ণনা করেছেন। 
এই ব্যাখ্যা অনুসারে ॥!!-এর প্রত্যেকটি হরফ বা বণ* মারফু হওয়া জরুরণী। এক্ষেৱে লাস) এ)-}১ 
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কথাটি */|-এর অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন ১:= 1 দ্বিতীয় মতাঁট পোষণকার'র বক্তব্য অনুসারে ৩}১ শব্দটি 
মারফু-_যদিও তা প্রথম মত পোষযণকার'র বক্তবোর বিপরীত অর্থ বহন করে। আর যারা এগুলোকে 
স্থানীয় মান (শে লা) এ1.]3 যে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে তা দ্বাঁকার না করে যারা বলেন যে, 
এগুলো মান নণয়িক বর্ণ তার৷ আরো বলেন, আমরা £=৮%৯)) ৪9০%]! বা বিচ্ছিগ্ন বণগুলোর মান 
শনণায়ক বর্ণ ও ঢওই 3১> হওয়া ছাড়া আর কোন অর্থ আছে বলে জ্যনি না। তারা বলেছেন, 
মহান আল্রাহ্‌ তাঁর বান্দাকে এমন ভাষায় কখনো সম্বোধন বর়েন না যা সে বুঝতে বা উপলান্ধ করতে 
পারে! আমরা ॥)'-এর অথের যে দুটি দিক বা কারণ বর্ণনা করেছি তা ছাড়া অন্য কোন অর্থ 
যাঁদ না হন সার 51:3-এর অবস্থাও যদ তাই হয় তাহলে দযন্ট কারণ বা দিকের একট বাতিল 
হয়ে যায়৷ অথ আলিফ, লাম, ঘামের কেওট ০32০-এর অস্তগত হওয়া এ ক্ষেরে দ্বিতার্ন 
অর্থ' অং মান নণায়ক বর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোন অর্থ গ্রহণ করার সংযোগ অবশিণ্ট থকে 
না এবং সেটি সাঁঠক এবং প্রমাণও বটে? এ ক্রেত্রে শর! ফথাটির সাথে ০ত৪!1 এ!43 কথাটি 
সণ্প:ক্ত হয়ে আসতে পারে না। কারণ এম টাবস্থায় এর বোধগম্য ও বঢদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে! 


যারা 1৬4! $১০]! ধরে অর্থ করেন তারা বলেন, আমরা বাঁছ্ছন্ন বব‘সমূহের স্থান'য় মান 
প্রকাশক বা বর্ণমালার অস্তভ:“ক্র বণ“ হওয়া ছাড়া আর ফোন অর্থ বয়াঁঝ না! তারা আরো বলেনঃ বুঝা 
যায় বা বোধগযা হয় এমন ভাবে কথা বলা ছাড়া মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাকে সন্যোধনই করতে পারেন 
না। =!-এর্ন অর্থ যে তায় আক্ষারক মান হবে সে দলল নাঁচে উল্লেখ করা গেল । 


জাবের ইবনে আবাদদ্রাহ' ইননে রাধার থেকে বাঁণ‘ভ! তান বলেছেনঃ আবু ইয়াসার ইংনে 
আছতাবৰ রসমল:ল্লাহ (স)-এর নিকট দিরে য’ওয়ার সময় দেখলেন বে, রসুল:ুলাহ্‌ (লস) উপনক্রমালকা 
সূরা বাকারা অথহি 4.15 ০২) 3 ০1 ৩ 5:51 শতলাওয়াত কল্ছেল। সে তার ভাই হয়যাই ইবনে 
আখতাবের কাছে গিয়ে বসলো! . তখন হয়ই ইবনে আখতাৰ একদল য্াহ:দর সাথে বসা ছিল। 
সেতানেরকে লক্ষ্য করে বললো, দ্রানো সৃহাদ্নাদ (স)-এর প্রত মহান আল্লাহ্‌ যা নাঁষল করেছেন তা 
থেকে আমি ভাঁকে ত ১ ba তলাঙয্নাত করতে শুনেছি । তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি 
নিজে শুনেছো? সে বললোঃ হাঁ। জ্রাবের ইবনে আবাদিল্লাহ ইবনে রাবাৰ বলেন, তখন হ:য়াই ইবনে 
আখতাব এ সব লোককে সাথে নিয়ে রনুল:ংল্লাহ (স)-এর কাছে গ্রিয়ে বললো, হে মুহাম্মাদ (স)! আপনার 
প্রত-যা-নামল করা.হয়েছে তা থেকে আপানি Ul AUS “তভলাওয্নাত করছিলেন, তা ক আমাদের 
কাছে বলা হয়নি ? তান বললেন, হাঁ। তারা বললো, এগুলো কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জবরাঈল 
(আ) আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন? তিমি বললেন £ হাঁ। তারা বললো, মহান আল্লাহ্‌ আপনার পরবে 
বহং নব পাঠিয়েছেন! তবে শংধু আপনাকে ছাড়া তাঁদের কাউকেই আল্লাহ্‌ ভাআলা তাঁর রাজত্বের 
্থিতিকাল ও উল্মাতের জন্য নিদণ্ট সময় অবগত করেছেন বলে আমার জানা নেই। অতঃপর হযয়াই 
ইবনে আখতাব তার  সাথ'দের: দিকে ঘুরে বললো, ‘আলিফ’ অর্থ এক, ‘লাম’ অর্থ ন্রিশ এবং ‘মম’! 
অর্থ চল্লিশ ৷ এ ভাবে এর অর্থ হচ্ছে একাত্তর.বছর। এরপর সে রসুলুল্লাহ (স)-এর দিকে ফিরে বললো, 
হে মুহাম্মাদ (স) ! এর সাথে কি আরো কিছু আছে ? তন বললেনঃ. হাঁ । সে বললো, ক আছে ? তন 
বললেন £ ১৭*!! আছে। সে বললো, এতো আরো অধিক ভারা ও দ'ঁখরতর ৷ ‘আলিফ’ অর্থ এক, ‘লাম’ 
অর্থ ব্ৰণ, ‘মীম’ অর্থ চল্লিশ এবং ছোয়াদ অর্থ নব্বই। এ ভাবে সব মিলিয়ে একশ একযাটু বছর ৷ 
হে মৃহা্মাদ, এর সাথে ক আরো আছে ? রসল'ল্লাহ (স) বললেনঃ হাঁ। সে বললো, কি আছে ? 
তানি বললেনঃ ১!}|। সে বললো, এটাও অঁধক ভার! ও দাঁর্ঘতর। ‘আলিফ’ অর্থ এক, ‘লাম’ অর্থ ত্ৰিশ 
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এবং ‘র!’ অর্থ দ:ইশত। আর এ ভাবে দ:ইশ এ াত্রশত বহর। এর পর সে বললো হে মৃহাষ্মদ, এর পর 
{ক আরো 'ঁকছ আছে? তন বললেন ৪ হাঁ ১১}! আছে! সে বললো, এটাও অধকতর ভ'রী ও দ'র্ঘ- 
তর। ‘জালিফ’ অর্খ এক, ‘লাম’ অর্থ ত্রিশ, ‘মাম’ অর্থ চল্লিশ এবং রা’ অর্থ দুইশো এবং এ ভাবে 
দুইশো একাতুর বহুর। এরপর সে বললো, হে ম্‌হাশ্মাদ, আপনার এ বিযয়টি অ'মাদের বাছে 
গোলহমেলে মনে হচ্ছে। এমনাঁক আমরা বুঝতেই পারছি না যে, আপনাকে কণ দেয়া হয়েছে না বেশী। 
এরপর তারা উঠে চলে গেল। আদা; ইযামার তার ভাই হ:গাই ইবনে আখতাব ও ভার সাথ! ধম" 
যাহ্দকদের উদ্দেশ্য-কুরে:বললো £ঃ হতে পারে এসব অশ্ষরের পর্ণ‘ ঘান সম'ন সত্রয় মুহাম্মাদকে দেয়া 
হয়েছে অথাৎ একাত্তর, একশত একষ্ট্রি, দুইশত একত্ডিশ্ এবং দুইশত একার সব মলিয়ে মোট 
সাত্শত চোৌশ বহুর। তারা বললো, তার ব্যাপারটা আমাদের কাহে গোলমেলে মনে হচ্ছে । এ ব্যাখ্যার 
উপর ভক্ত করে একদল ম;ুফাসসির বলেন, কুরআনের নিদ্ন বাণত আয়াতটি এ সব য়াহ:দার 


সম্পক্ষে'ই নাযিল হয়েছে ঃ 
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“তাঁরই সেই যহান সত্তা যিলি আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এতে দ:'ধ্নের আয়াত 
কৃত বঢনিয়াদ। আর 


আছে। এক ধরনের আয়াত হলো ‘মৃহকামাত’। আর এগুলোই কিতাবের প্রক্ 
আরেক ধরনের আয়াত হলো ‘মংতাশাবিহাত’।১ (সূরা আলে ইমরান £৭) 


তারা বলেন_আআমরা !ঁ-এর যে ব্যাখ্যা করেছি এ হাদাঁস দ্বার তা সত্য ও সঠিক প্রতিপহ্ন 
হয় এবং বিরুদ্ধ মত পোবণকারীদের মত বাতিল সব্যন্ত হয়। আমার কাছে বে ব্যাখ্যা সাঁঠক 
বলে মনে হয় তা হলো-স্‌রাসম্‌হের প্রথমেই যেসব বর্ণ" ব্যবহৃত হয়েছে তা আরবী বর্ণমালার 
অন্তর্ভূক্ত । মহান আল্লাহ্‌ এসব বর্ণ'কে শব্দের সাঁ-ম'লত বণগুলোর মত না মিলিয়ে পরচ্পর 
{বাচছ্ছর রেখেছেন। কারণ তান এর প্রাতাটি বর্ণকে একট মাত্র অর্থে প্রায়োগ না করে বরং 
একাধিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। রব ইব্‌ন আনাস তাঁর বর্ণনার এ কথাটই বলেছেন। যাঁদও 
তান এর অধিক. অর্থ বর্ণনা না করে মাত তিনাঁটর মধ্যে সমমিত রেখেছেন। আমায় মতে এর 
সাঁঠক ধ্যাখ্যা হলো--রবাঁ এবং অন্য সব মুফাস্‌সির এর ব্যাখায় যা বলেছেন প্রাতাট বর্ণ 
ভার সবটা অথ'ই বহন করছে। তবে এতে উল্লেখত আরবী ভাবাভাষাঁদের এ ব্যাখ্যা শামিল 
নয়, যাতে এসব অক্ষরকে আরব্ণী বর্ণবালার অক্ষর বলা হয়েছে। স্‌য্লাসম্‌হের প্রথমে উল্লেোখত এসব 
অক্ষর উল্লেখ করেই মোট আটাশাঁট বর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ ভাবে যে, এই শব্দ 
সম্চ্টি দ্বারাই এ ক ত্াাব গঠত যাতে কোন সন্দেহ নেই৷ তার এ মতাঁট সম্প্‌ণ" ভ্‌ল। কারন” তা সমস্ত 
সাহাবা, তাবঈন ও তাঁদের পরবর্তী মুফাস্‌সির ও ব্যাখ্যাকারদের মতামতের বিপরত। আর এটিই 
তার ভুল প্রাতপন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট । মোটকথা €)_]ট-এর ব্যাখ্যা হলো এ সব বর্ণ সমচ্টিই 


801 41.}) বা এ কতাব। 


৯- ঘমুহকাম ও মুতাশাীবহ শব্দদ্বয়ের ব্যাখা সরা অ’লে ইয়রানের উপরেত্ত আয়াতের অধীনে দেখুন 
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এ ক্ষেরে কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে. একটি মাত্র অঙড্র ক করে অণেকগ:লো ভিন্ন চিন্ত অথে'র ধারক 
হতে পারে? এর সাধ হলো-_একাটি মাত শঙ্ক যখন ভব ভি অনেকচ্গ লো অর্থের ধারক হতে 
পারে এখন একট গরক্ষরও ভির ভিব্ব অনেক লো অর্থ বহণ করতে পারে। যেমন একদল ম’ন. অল্প 
দকছু সমর, আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ইবাদত গ্‌যার বাক্ত এবং দীন ও শিল্লাতকে উম্মাহ (44!) শব্দ 
দিয়ে প্রকাণ করা হয়। যেমন প্রওলাম ও কিস।সকে ‘নান’ বলে, বাদশাহ ও আন;গতাকে দন বলে, 
‘নত হওয়া ও নয্যতা প্ৰকাশকে দান বলে. কিয়ামতের হিসাব বনিকাশকেও দন বলে! এ ধরনের আরো 
অনেক শব্দ আছে যা অনেকগ্রবলো ভন ভন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তবে এক্ষেত্রে নে সবের উল্লেখ 
শুধু গ্রন্ছের কলেবধর বৃদ্ধি করবে। 

অন রসে ভাববে বাভিন্ন সরার প্রারন্ত আরবী বর্ণমালার যে সব দবভির্ব অক্র আছে তার 
প্রতোকট শিভিত্ব অর্থের ধারক । এ মর্মে বিভব মুফাসসিৱের মতামত আমরা প-বে‘ই উস্েেখ 
করেছি তাঁদের গমঠে এসব বর্ণের সবগুলোই মহান আল্লাহ্‌র নাম ও গ.ণাবল' প্রকাশক! যেমন 
- ৬৭+}! ৮21- ১-| এবং অন;র্‌প অনান্য সত্রার প্রারান্তক বাভত্ন বর্ণসগ্‌হও এগঃলর 
উপচ্রমানকা। আর €1.}5 শব্দাট মহান আল্লাহ'র নাম ও গ:ণারলীর অংশ হওবার কারণে তা 
স্‌রাগৃলোর অবতরণিকা হওশার ক্ষেত্রে প্রতেবদ্ধক লয় কারণ মহান আল্লাহ্‌ কৃরআনের অনেক 
স্‌রাই নিদ্রের প্রশংসামলক্ক কথা দ্বারা শর; করেছেন এবং অনেকযুলো সরা নিজের তা'জীম 
ও ময্দোর কথা বর্ণনা করে শর; করে:হন । এটা অনস্তব নয় যে. এ সঙ সরয়ার কোন কোনাট তন 
কসম বা শ'থ বারা শর; করবেন! তাই যেদত সরা আরবী বর্ণসালার কছু অক্ষর দরে শুরু 
করা হয়েছে সেগ্‌লো দ্বাবা কসম করা হায়েছে। কারণ এগ্‌লো আল্লাহ" তা'আলার মহান নাম ও 
গুণাললনর প্রকাশক শব্দের বণ‘। এ শলষয়াট প্‌রেই আলোচিত হেছে । আর আল্লাহ্‌, তাঁর 
নাগ ও তাঁর গণাবলণীর শশগ্র করা নিঃসন্দেহে জাতেযে। এসর বর্ন বিয়ে যেসব সরা শুরু 
করা হয়েছে সেগুলো এ সূরার প্রভাক ও নাম । আমরা ইঁতিপ্‌র্বে যেসব কারণ বর্ণনা করোঁছ তার 
ভাত্ততে উল্লেখিত সগ:লো অর্থই <0!3 শৰ্দাট ধারণ করে। এ! ১ শব্দটি যে অর্থ বহন করেনা 
মহান আল্লাহ্‌ যদ সেটিই বুঝাতে চাইতেন তাহলে রসুল:ল্লাহ (স) অত্যন্ত সহজভাবে তা প্রকাশ 
করতেন! কেননা আল্লাহ্‌ কর্তৃক তরি রসুলের উপর কিতা নাঁয'লর উদ্দেশ্যই হলো-যে সব ব্যাপারে 
মানুয ভিন্ন ভিন্ন মতে বভ স্ন হযে পঢেছে তা তাদের সামনে স্পচ্ট করে ছলে ধরা। আর যেহেতু 
_রস্‌ল্‌লাহ সে) তা বর্ণনা না করে এমনিই রেখে দিয়েছেন তাই এক যুাক্ততে এাটই ভার অর্থ। তবে 
অনা যহত তে আধার এটি তার আর্থ নয় । এতে ল্পগ্ট প্রমাণ হর যে, শব্দটি যতগুলো অর্থে‘র বাহক 
হতে পারে এখানে তার সবকণ্টই উদ্দেশ্যা--যাঁদ' সেই ব্যাখ্যা ও অর্থ বিবেক-ব্‌দ্ধির কাহে ভাসন্তব ও 
অগ্রহণযোগা না হয়। যেঁগন একই বাকোর একই শব্দের অনেকগুলো অর্থ হওয়া অসম্ভব নয্ন। আমরা 
এথানে €!১ শব্দটি সংপর্কে যা কিছু বললাঘ তা যদ কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকে অন্যান্য 
অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত একাধিক ডভর্থবৱোধক শব্দ ও €!'5.র মধ্যে পার্থক্য দোঁখয়ে দিতে বলবো 
যেমন $ ২১, ॥-=] এবং এরপ আরো অন্যান্য বিশেষ্য ৪ ক্রিয়াবাচক শব্দসম্‌হ যার একাধিক অর্থ হয়ে 
থাকে! এ ক্ষেপ্লে সে যাই বলবে তা অন্য শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্া হবে। এমনি ভাবে যারা অন্যসব 
কারণ ও যুক্ত প্রমাণ বাদ দিয়ে বিশেয একাঁট কারণ বা য:ক্তি দেখিয়ে এর ব্যাখ্যা করবে যা মেনে 
লেয়া তাদের কাছে অপারহায' - আমরা এর, বিরুক্ধেও য.াক্ত-প্রমাণ পেশ করোছ। সে এমন একট 
ব্যাখ্যা পেশ করে যা ৩১-এর ক্ষেত্রে পেশ কৃত বাখাযার পাঁরপ'হ। তাহলে তাকে এ দুয়ের মধ্যে 
অথ মলগত ও মল দ্বারা প্রতিপন্ন অর্থের মধ্যে পার্থক্য িরপণ করতে বলা হবে। এ 
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১৩৬ তাফস'রে তারার 


ক্ষেত্রে সে একটির ব্যাপারে যা বলবে অন্যাটর ব্যাপারেও তা অপ'রিহা্য‘ভাবে প্রযোজ্য হবে। 
আর ব্যাক্করণখিদৰের মধ্যে যন এ অভিমত ব্যঙ্গ করেছেন যে, ৬১১ শব্দটি কাবতার মধ্যে (১ শব্দটি 
ব্যবহারের অন:রুপ--এর গ্বশন্বর কোন অর্ধ নেই ।. বরং অর্থহীন ভাবে বাক্যের মধ্যে আতারিক্ত একাট 
ম্বদ বহ সেতে ব্যবন্রত হয়েছে। যেমনঃ 

- 44.5 los G5 cel E b+ 


উক্ত ব্যাকপ্নণাবদ বিভিন কারণে ভূল করেছেন। প্রথম কারণ হলো, তিনি মহান অল্লাহ-র 
প্রতি এই বিশেষণ আয়ো করেছেন যে, তিনি আারবদেরকে এমন এক ভাষায় সম্বোধন করেছেন যা 
তাদের এমন কি কোন মান যেরই ভাবা নয়। কারণ আরবরা যদিও উপরে বাণত ক’বতায় মত /}॥ 
শব্দ দ্বারা তাদের কাব্য শুর করতো তথাপি এটা সবারই জানা যে, তারা তাদের বন্তু ব্য al --3! 
বা ১৭! দ্বারা শুর; করতো না। অথ এ ধরনের বাঁচ্ছন্ন বণ শব্দের সমার্থক হয়ে তাদের বক্তব্যের 
প্রারাস্তকা হতো না। 41} ১ শব্দাটও যখন বক্তব্যের প্রারান্তকা নয়, আর মহান আল্লাহ্‌: কর আন মঞ্জীদে 
তাদেরকে যে ভায়ায় সম্বোধন করেছেন তা তাদের জানা, পাঁরাচিতে ও পরস্পরের ব্যবহারের ভাষা। 
আরব! বর্ণমালার যে সব অক্ষর স্‌রা সম্‌হে'ব প্রারন্তে ব্যবহার করা হয়েছে আর এঁ সব অক্ষরকে আমরা 
যেভাবে £বিশোষত করেছি নিঃসন্দেহে গোটা কৃরআন মজ!দের জন্য তা প্রযোজ্য। এনেই প্রগাণিত 
হয় যে, আ্বারবরা যে ভাবা জানতো এবং নিজের কথাবাতয়ি ভাষা ব্যবহার করতো মহান আল্লাহ্‌ সে 
ভাষা রাঁতিকে লংঘন করেন নি কারণ তাহলে সপণ্ট বর্ণনাকারী বলে করআনকে বিশেষত করা 
অর্থ'হ’ন হয়ে পড়তো! অথচ আল্লাহ্‌ ভালো জেই বলেছেনঃ 


A tel ন La ABA ra Aad Te 34 aA Sat পল 
- Bait IF ull = jal u- as: J SLL ste = 52" স। cs>'! Eo J5-t 
L el dd PAE AE Pd “ Pd a) Ped লা 


“আমানতদার রহ তা নিয়ে তোমার কলনের উপর নাযিল হয়েছে! যাতে ভুমি একজন সত‘ক- 
কারণ হতে পার স্পশ্ট আরব ভাষায়”-! আশ-শুআরা £ ১৯৩) 
যা বিশ্ব জাহানের কেউ বোঝে না এবং যা কোন মাখল:কের ভাযা বলে পাঁরাচিত নয় তা ক করে 
স্পশ্ট হতে পারে? আর তা স্পষ্ট আর স্ব ভাষা আলাহ্‌ তাআলার একথাও 'মথ্যা হতে পারে না। 
আরবরা যে এ কথা জানতো তাও তানি জাঁনয়েছেন। আর তা ছিল তাদের জন্য স্পচ্ট। ওটা 
তার (নাহব'*র) ভুলের একটা কারণ! দ্বিতীয় কারণ হলো, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে” 
বে-কায়েদা বা অর্থহ'ন কথায় সম্বোধন করেছেন -এ কথাটি সে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্প্‌ক্ত করেছে। 
এটা একটা অর্থ‘হ্‌ গন বিষয়কে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করা। সমস্ত একত্ববাদীগণ মহান আল্লাহ্‌র 
ব্যাপ্যারে এটা মেনে তে অড্বণীকার করেছেন৷ তৃতীয় কারণ হলো, আরবদের ভাষা ও কথাবর্তায় 
ব্যবহৃত }? শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা বোধগম্য! তাদের বাকরীতিতে কোন কোন সময় পৃবেক্তি 
বক্তব্য পাঁরত্যাগ করার ক্ষেত্রে এ শব্দাট ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ ৬33! dle bh 
“আমার কাছে তোমার ভাই আসোন বরং বাপ এসেছে।” এ! ১৪৪1১4৯ ৩২৪]) ৮, “আমি উমারকে 
দৈখি নাই, বরং আবদ:ৃললাহকে দেখেছি! এ ধরনের আরো যে সব বাক্য আছে তাতেও এর উদাহরণ 
িলবে। যেমন সা'লাবা গোত্রের আ'শা বলেছেনঃ 5248 53 - ৯3 9 Ils 4) 3 
lay) 9 ESE) 
এ ভাবে বলতে বলতে এ কথা পৃ্যন্ত পে'ঁছেছেন ঃ 
lage Nt SS oo os) 84-5l3)) cab 3 Olly) 
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সরা বাকারা ১৩৭ 


ভারপর বলেছেন, 
lz, 19.5") [ole si ESN us’ si lie AE 
এ ভাবে তন যেন বলেছেন £ এ সব কথা বাদ দিয়ে পরের কথা!ট গ্রহণ করো । তাই দেখা যাচ্ছে 


আরবদের ভাযায় এ ধরনের কথোপকথনে 4! শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। 


1 U১ এর ব্যাখ্যা 

‘যাঁলক ল ‘কতাব’-এর ব্যাখ্যায় আধকাংশ মুফাসসর বলেছেন যে এর অর্থ হলো ‘হাযাল কিতাব’ 
বা এই কিতাব! এ মতের স্বপক্ষে দলীল £ মুজাহিদ, ইকারম', সংদ্দী, ইবনে জুরাইজ ও ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেছেন, ‘যালিকাল ক তাব’ অর্থ হাযাল ক হাব বা ‘এই কিতাব'। এক্ষেতে কেউ যদ 
বলে যে <i:১ (2) শব্দের অর্থ ৷১৯ (এই । কি করে হতে পারে? কেননা ‘হাযা’ বা ‘এই’ শব্দ দ্বারা 
চোখের সামনের কোন দ্‌শাগ্রান বন্ধু বুঝানো হয়ে থাকে। আর ‘যালক্া' বা ‘এর’ শব্দ দ্বারা দরের কোন 
জ্দ্‌শ্বা বা দৃষ্টির বাইরের বস্তুকে বুঝানো হয়ে থাকে কারণ যা দ্বারা কোন খবর জানা যায় বরা প্রায় 
জানা যায় তা নাম পরুষ হলেও বক্তার ক'ছে তা মধাম পুর য হিসাবে গণ্য হয়। ০৮৫৬ ১ 
কথাটির মধ্যে 41'১-এর অবস্থাও অন.র্‌প ৷ কেননা মহান আল্লাহ্‌ যখন যালিকা শব্দের পূর্বে +}! 
উল্লেখ করেছেন তখন তার অর্থ দাঁড়াচ্থে, {তান তাঁর নবী (স'-কে যেন বলেছেন ঃ হে মুৃহাদ্মাদ এটাই 
সৈই কিতাব যা আম তোমার কাছে বর্ণনা করেছি । আর এ কারণেই |১৯-এর স্থানে ৩)১-এর ব্যবহার 
উত্তম ও যথাযথ হয়েছে। কেননা. এ ভাবে ॥)! যে অ‘ বহন করছে সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। 
এ ভাবে মহান আল্লাহ: যেন তাঁর নবী /স)-ক্ে বলহেন ঃ হে মুহাম্মাদ (স), আগে তোমার প্রত যে 
কিহাব নাযিল করোহছ আর সে কতাবের স্‌রাসমূহে য! আছে তার সবটা মিলে সেই কিতাব য'র 
মধ্যে কোন সণ্দ্েহ নেই অ:ঃপর ম;ফাসসিরগণ এর ব্যাখ্য। করেছেন যে, 41}3 (ওঁ) অর্থ SL: 152 
(এই কিতাব) । কেননা আম ঢের নবণী হযরত মংহাহ্যাদ (স)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্‌ যে কিতাব 
নাৰযল করেছেন সেই সমগ্য কিতাবের সব সরা বাকারার পূর্বে না'যল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 
ম্‌ফাস'সরগণের প্রংম ব্যাখাই বেশী যুক্তিযুক্ত । কারণ এর দ্বারাই 4}'4_এর অর্থ ভাল ভাবে প্রকাশ 
পায়। খিফাফ ইবনে নাদবা আস-সুলাম'র িন্ন বাণত কাঁবতায় ৩U১ শব্দ যে অর্থে ব্যবহার 
করা হয়েছে তাকে এখানে দ-চ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 
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ফাঁব যেন এখানে 183 ঢা তে যা ১১০ } 3 বলে ৩3 ৷ ০০); বলতে চেয়েছেন! তাই সৃফাসলসর- 
গণ মনে করেছেন ৮014১১১ -এর €৮3 অর্থ '3৯ । 'খফাফ এখানে তার নামকে নাম প;:রষ 
বুঝানো অর্থে ব্যবহার করেননি । বরং তিন নিজের সম্পকে‘ই বলতে চেয়েছেন। এ ভাবে <১ শব্দটি 
এথানে নাম প;্‌রু্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে আয্রা যেসব কারণ উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে ০ 1 
-এর প্রথম ব্যাখ্যাটিই বেশ! গ্রহণযোগ্য । কেউ কেউ বলেছেন ঃ ‘যা'লকাল কিতাব’ কথা দ্বারা তাওরাত 
ও ইনজ্ঞৎল কতাবকে বুঝানো হয়েছে। ‘যালিকা’-র বাখ্যা এ ভাবে করা হলে বাযাখ্যাক।য়াীঞ্চে কোন 
ভাবে অঁভযুক্ত করা যায় না৷ কারণ এ ক্ষেত্রে যালিকাকে সাঁঠক ভাবেই নাম পুরুনের মথে ব্যবহার 
করা হবে। 
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১৩৮ তাফস'রে তাবারণী 


4-6-5 ০২2) স-এর ব্যাখা! 
মহান আল্লাহ-র বাণী 4-৭ ৮১) } -এর অর্থ হলো *= 414 3 অথহহি “এর মধ্যে কোন সন্দেহ 
নেই" রব ইবনে আনাস, মুক্গাহিদ, সুদ্দী আতা, কাতাদা, ইব্‌নে আব্বাস ও নব! (স)-এর একদল 
সাহাবা থেকে বর্ণ‘ত। তাঁরা বলেছেন *} =) ) -এর অর্যয এ? 443 YY অথাৎ এর মধ্যে কোন 
সন্দেহ নেই। ০) শব্দমূল ১4৯+ বা উৎস। এ থেকে (-:৩29 :-:২০১-১ ০4/ ৩:০?)) হলা হয়ে 

থাকে। যেমন সা’এদা ইবনে জুওয়া আল-হাযাল' বলেছেনঃ 
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- 
1৪, শব্দটি দুইবার উল্লেখ করেও বাণত আছে। এখানে যের ও যবর দহাঁট হরকতভই বৈধ। তবে 
যনরের ব্যবহার অধিক! কাঁব তার কথা * 9) দ্বাবা 3158 অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই এখানে 
4-4 $ ০১১) -এর অর্থ 4-2-} ৫1 Y। আর med UK asl কথা; দ্বারা ১4 *- বা বিহ ত অর্থ 
গ্রহণ করেছেন। কাউকে যখন হত্যা করা হয়, তখন eo) এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। 4:! এ৩২9"এর 4.$ শব্দের 
মধ্যে যে = সর্বনাম আছে তা দ্বারা কতাবকে বুঝ্সানো হয়েছে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, 
এই কিতাবের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক্কে নাযিল হয়েছে এবং এ কতাব 
মৃুত্তাকদের জন্য হিদারাত। | 

মহান আল্লাহ্‌র বাণী এ-॥-এর ব্যাধ্যা 

শাবা থেকে বার্ণ'ত। তান বলেছেন £ঃ 54*-এর অর্থ হলো 3! ১২]! ১+ $১৯ গোমরাহ থেকে 
হদায়।ত করা। 'আবন:ল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) রসুল:ল্লাহ্‌ (স)-এর একদল সাহাবা থেকে ০৭:4} 64 
শবে'র ব্যাখ্যা বণ না করেছেন ০৭১১] )33 বা মুত্তাক'দের জন্য নর বা আলো এ স্থলে ৩4৯ শব্দটি 
১4৭. বা শব্দম্‌ল ৷ যেমন কেউ কাউকে পথ দে খয়ে দিলে বা পথের দিকে ইশারা করলে বা 
বণ‘না করে বলে দিলে সে বলতে পারে আম অমুক ব্যক্তিকে হদায়াত করেছ বা পথ দেঁখয়েছি। 

এক্ষেত্ে কেই যদ বলে যে, আল্লাহ্‌র কিতাব কি ‘ঘৃত্রাকা’ ছাড়া আর কারো অন্য নুর নয় এবং 
মুগিন ছাড়া অ'র কাৰো গগনা হদায়াত নয়? এর জবাবে বলা যেতে পারে, গহান আল্লাহ্‌ এ ভাবেই 
তাঁর কিতাবের বৈশত্টা ও গুণাবল' বর্ণনা করেহেন। যাযঁদ কিতাব মুমিন ও মৃত্তাক! ছাড়া আর. কারো 
জন্য নর এবং হিদায়াত হতে! তাহলে তিনি মতত্তাকদের উল্লেখ বিশেবভাবে নি্দি্ট করে দিতেন 
না 'য, এ কিছাব শৃধুমাত্র তাদের জন্যই হিদায়াত; বরং বলতেন যে এ কিতাব সাধ।রণ ভাবে তাদের 
সবার অন্যই হদায়াত যাদেরকে সত করা হযরেছে। কিন্তু তা না বলে এ টিতাবকে মৃত্তাকাদের 
জন্য হিদায়াত, মঃমিনদের হৃদয়ের জন্য চাকংসা, মিথ্যা প্রাতপশ্রকারণীদের কানের পদ, অস্বীকৃতি 
জ্ঞাসনকায়’দের গোৌখের অন্ধত্ব এবং কাফেরদের বরুন্ধে স্পশ্ট-দলঁীল বলা হযেছে। তাই এ কিতাবের 
প্রতি ঈমান পোষ১কারণী হদায়াতপ্রাপ্ত এবং একে অনবাঁকারকারী পথত্রণ্ট। 

54৯ শব্দটি একাধিক অর্থের ধারক্ক হতে পারে। প্রথমতঃ কিতাব শব্দটি থেকে আল।-1 কর নসব 
(০৮%) পড়া। কেননা শব্দটি 550 কিন্তু ৮৮৪! শব্দাট ৪,-এএ--এ ক্ষেত্ৰে অর্থ -ব! খাাখ্যা হবে 
Uta) ule SUSI SUI | অথ .“সালিফ-লাম মম এঁ কিতাব মতত্তাকগদের জন্য হিদায়াত 
দানকারী" এ ক্কেৰে ৬4১ 0! দ্বারা মারফ্‌ £1১") হয়েছে এবং *! - 4!) দ্বারা মারফ (63) 
হয়েছে। আর! এ) এর == | এ ছড়া 5 শব্দের ॥ সর্বনাম যা কতাব শব্দের পাঁরবর্তে 
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সরা বাকারা ১৩৯ 


ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে আলাদা করে নসব (৮%!) পড়া যেতে পারে! এ ক্ষেতে অর্থ হবে ৪১) a) 
১৯ ২০ ২) ১ অথ ““আলিফ-লাম-ম’ঁম যার হিদায়াত প্রদানকার' হওয়ার ব্যাপ্যারে কোন সন্দেহ 
নেই।” আবার যহগপং এ দুটি কারণেই নসব হতে পারে। অথ ২০৪ শব্দের সর্বনাম (:৮) থেকে যা 
আলাদা করে পড়ে এবং £5)! থেকে আলাদা করে পড়ে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে *J1 হবে একটি প্‌ণহিগ 
বাক্য! আবদ-প্লাহ ইব্‌ন আব্বাস 'রা) এ কথাটিই বলেছেন। তান বলেছেন. *)!-এর পু রপে 
হলে৷ ৮৪1 5 া-আঁম আল্লাহ্‌ তাআলাই সবধিক জ্ঞাত। এ ক্ষেত্ৰে হৰ! 4১3 হবে নতুন +৯ 
আর ৩০%০। যালিকা (403) দ্বারা মারফ: /€$},*) হবে, এবং যালিফ। (4:5) আল কতা (০) 
দ্বারা মারফ্‌ হবে| 5:5 শব্দ হবে শিতাবেযর অংশ । ॥.$ শব্দের মধ্যে হা (+) সর্বনাম যালিকা 
(4L!3)-র স!থে সম্প্ক্ত হওয়ার কারণে els মাফ (6,84) হবে। আর _োহ্ন:! হবে তার ==; ! 
আর = শব্দের হা (£1৯)-এর সাথে সম্প্‌ক্ত হবে 5৭৯ শব্দটি । 5০ শব্দ'টকে মারফ্‌ করলে 
LAI 4]১ নতুন ১% ছাড়া আর কিছ: হতে পারে না।, এ ক্ষেত্রে 1 হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বাক্য। তবে শতুধুমারর একটি কারণেই তা বাহত হতে পারে। অথ 54৪-কে মাদহের অর্থে মারফ্‌ 
পড়লে! যেনন মহান আল্লাহ্‌ অন্য স্থানে বলেছেন 5৯>) 3 548 EAN chil dls 
৩৪১-14. কুরআনের কুররা যা কারীদের একটি ঠকরাআতে 54) শব্দটি £>,* পড়া হয়েছে 
৩! শব্দের [44 হিসেবে। এ ক্ষেত্র 54৯ শব্দটির উপরে তিনটি করণে 3) জায়েয হবে। 
প্রথম কারণ যা আমরা উল্লেখ করেঁছ। অথ এটি নতুন ০4+! দ্বিতাঁয় কারণ হলো এটি 
যাঁলকা 41:১ শব্দের &৷১* হবে? আর ০:81 হবে যালিকার ৩৭১! তৃতীয় কারণ হলো 
4 4) এর স্থানে ৪} হবে! আর 4 এদের সব'নামের কারণে ০11 4১৷১ মারফু' হবে। 
তাহলে তা আল্লাহ্‌র ৫')!৯ ০:!53) ০21152 9 বাণশীটির অনুর্‌প হবে। আরব! ভাষায় বিশেষজ্ঞ 
প্লাচান কুফাবাসবদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, 1 - শট} এ) 5-এর নোঁ,4 1 এ ক্ষেত্রে বাক্যাট 
দাঁড়াবে ৩৪1 41> 31 01 ellie SSI SAIL LHS o-maad ST I= 5:21! ০১5, অথধি আরবী 
বর্ণমালার এই বর্ণগুৃলোই সেই {কঠাব যা আপনার কাছে ওহ'র মাধামে পাঠানোর ওয়াদা আমি 
আপনার সাথে করেছিলাম ৷ তারপর তারা অত দ্রত তাদের একথাটি বাতিল করে য়েছে এবং বলতে 
শুর; করেছে যে, 54৯ শব্দও দুটি কারণে মারফ: (€3১-) ও দু'টি কারণে মানস (০১২২৭) 
হরে।.মারফ হওয়ার দুটি কারণের-একাট-হলো ০:28 শব্দটি 443 শব্দটির ৩.» হবে €»57* স্থানে 
বসে 4U)১-এর খবর হবে৷ এভ।বে বাক্যের যে রুপ দাঁড়ায় তাহলো 55.444) 40 3! যদ এ ২১ ১ 
আয়াতাংশের খবর ধরে নেয়া হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও 54৯ শব্দাট মারফৃ’ হবে। কারণ তখন তা 
45 ৮2) ) আয়াতাংশর স্থানে &-॥! হবে এবং তা আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী এ!) $0] 331 PLS ley 
"এর অন;রর প হবে। একথা দ্বারা যেন এটাই বলা হলো যে, এট একট হিদায়াতের গ্রহ এবং এর 
বৈশিশ্ট্য ও গুণাবলী এর্‌প এবং এর্‌প। আর ৫১৯ শব্দটির মানস: হওয়ার দুটি কারণের একট 
হলো, যাঁদ ০৮৮১)৷-কে এ1!১-র 2% হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে ৬4৪-কে ফ্বতনল্ত্রভাবে un 
দেয়া যাবে। কারণ ৭৯ হলো 5,55 যা একটি 2 -1>=র সাথে সংশ্লি্ট হয়েছে। এমংাবস্থায় তার 
এসাও থাকবে। এভাবে এতে ৮১ দেয়া হবে। কারণ 5,83 কখনো 5 র বর্তমানে দলীল 
হতে পারে না। আর কেউ ইঙ্থা করলে ৬৪-কে ॥-এর ৪৯ থেকে আলাদা করে ০*! দিতে 
যেতে পারে। এক্ষেত্রে যেন বলা হলোঃ ১৮৯ এ: €.5 ) ৷ ইমাম আব: জাফর তাবারশ 
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বলেছেন £ঃ এখানে ম্‌লকে পরিত্যাগ করা হয়েছে যার মূল নিহিত আছে শ-এর মধ্যে । আর 
URIS দ্বারা সারফ্‌ হয়েছে। এ বিষয়টিকে তারা পরিত্যাগ করেছে। এক্ষেত্রে মলের মলকে 
গ্রহণ করা আহশা/ক ছল। অথ একট ক্ষেত্র ছাড়া কোন অবস্থায় (৪০৯ শব্দটিকে মারফ:’ না করা। 
উক্ত কারণাট হলো 4৯ -এর নতুনভাবে [১4 হয়। অন্যথায় ৪4৯ শব্দাট <)১ শব্দটির খবর হওয়া 
অথবা 43 ৪) }-এর স্থলে /4!3 হওয়ার হ্মে তে তার বথা ভুল হয়! অবশ্যস্ভাবী [ছল। অথ ॥! 
যদি ০! এU১-কে (5) দেয় তাহলে সে ক্ষেতে ৪4৪ শব্দটি ৬U১-এর = হতে পারে না। 
অথ 54৯ শব্দটি 4.১ শব্দাটকে মারফ;’ করতে অথবা 4.3 ১ }-এর স্থলে (5 করতে পারে না। 
কারণ ,>-কে পণল্লি করার নিমিত্ত ৪৭৯ তখন মানসুস হবে। 


৬--৭-:-১/-এর বাধ্য! 

হাসান বলর' (র) ‘মত্াকান' কথাটর ব্যাখ্যা প্রলঙ্গে বলেছেনঃ যারা হারাম বন্ধু থেকে সাবধান 
থাকে এবং ফরযসম্‌হ আদায় করে তারাই ‘মতাকা'। আবদ:লাহ ইব্‌ন আন্বাস (রা) থেকে 
‘মুত্ত.কী' শব্দটর ব্যাখা বাণত হয়েছে এরপ ₹ যারা হদায়াতকে বঙ্জ'ন করায় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র 
শান্তকে ভয় করে এবং তাঁর নিদেশকে সত্য প্রতিপন্ন করার কারণে রহমতের অশা করে! 
আধদ.ল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রো) রস:ল:ল্লাহ (স)-এর কয়েকঞ্জন সাহাবা থেকে ১:৯:4১) 54৪ বাণীর 
ব্যাখ্যা উদ্ধত করে বলেছেন যে, ‘মুত্তাকণন* শব্দের অর্থ হলো মু'মিনীন বা মু্নগমনগণ। আবহ 
বকক্‌র ইব্‌ন আইঁয়াশ বলেনঃ আমাশ আমাকে মুত্রাকাীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আম তাকে 
জবাব দিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কালবাঁকে এ সনপর্কে জচ্ছেস করো। আমি তাঁকে 
জিজ্ঞেস করলে তান বললেন £ যারা কব'রা গ্রবনাহ থেকে দরে থাকে। তানি বলেন £ঃ এরগর 
আম আগাশের কাছে ফিরে এসে তাকে তা জানালাম। তানি বললেন, হাঁ, তাই। তিন ক্কালবাী 
কতৃক বাৰ্ণণত অর্থ অগ্বাঁকার করলেন না৷ সাঈদ ইব্‌ন আকী আরুবা বলেনঃ আমি কাতাদাকে 
জল্তরেস করলাম, মুত্তাকী কারা? তাঁ'দর পাঁরচয় ও গুণাবলী কি? 'ঁতাঁন কুরআনের এই আয়াত 
পঢ়ে তাঁদের পাঁরচয় ও গুণ্যবল' তুলে ধরলেন ঃ 
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ধ্যাব্রা গায়েবে বিশ্বাস করে. নামায কায়েম করে এবং আমার দেওয়া র্িয্‌.ক থেকে খরচ করে।॥' 
আবদ:ল্লাহ ইব্‌ন আবহ্ব্াস (রা) (5৪-24!) কথাটির অর্থ করেছেন, যেসব ঈমানদার {শিরক থেকে 
দৃরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র আন:গত্যমলক কাজ করে। তবে মহান আল্লাহ্‌র বান! ১-2৯! ৪42- 
এর সবেত্তিম ব্যাখ্যা হলো মহান আল্লাহ্‌ যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন যারা তা থেকে বিরত 
থাকে, তাঁর আদেশ-নষেধ মেনে চলে এবং এভাবে তাঁর নাফরমান' থেকে দরে থাক্গো। আর তাঁর 
আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তাঁকে ভয় করে এবং ফরষসমূহ আদায় করে! মহান আল্লাহ: তাঁদের 
বৈশশ্ট্য বণনা করেছেন যে, তাঁরা তাকওয়ার অনুসারী! আর তাঁদের তাকওয়াকে তাঁদের কোন ৩ 5 
ব্যাক্তর সাথে সম্পক্ত করেনান। তাই এ ক্ষেত্রে আবাশাকভাবে গ্রহণযোগ্য কোন দলল ছাড়া কোন 
নিদি‘ল্ট অর্থের মধে। তাকৎয়াকে গাঁণ্ডবন্ধ করা যায় না। কেননা এটা একদল লোকের বৈশিশ্ট্য 
বা গুণাবলী তাক্‌ওয়ার সাধ'রণ অর্থ পরিত্যাগ করে যদ তাকে নিান“ত্ট কোন বিশেষ অর্থে 
গ্রণ্ডবন্ধ করা হয় তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলা ভাঁর কিতাবের মাধমে অথবা তাঁর রসলের জবানাঁতে 
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বর্ণ‘না করে দিতেন! তবে তাও একমাত্র তখনই সম্ভব ছিল যদ কোন কারণে তাকওয়ার সাধারণ অর্থ 
গ্রহণ অসম্ভব হতো! তাহলে যাদের মতে 'মৃত্তাকান’ শব্দের অর্থ হলো যারা শিরক থেকে দরে থাকে 
এবং মোনাফেক! থেকে পাঁবত্র থাকে-তাদের এমডি বাতিল হয়ে যায়। কারণ কখনো কখনো এর:প 
হয়ে থ'কে। তাই সে ফাসেক, তার মতুত্ত'কা হওয়ার যোগ্যতা নেই । তবে এর অর্থ যাঁদ মোনাফেকা, 
হারাম ও ফহেশা কাঙ্গে লিপ্ত হওয়া এবং অল্লাহ্‌র ফরযকে নস্যাত করা হয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। যারা 
এ ধরনের কাজে লিম্ত হয় একদল আলেম তাদেরকে মোণ্াফেক বলে অঁজাহত করেন! 

তা'হলে এ সংজ্ঞা অন:সারে মডুত্তাকা-তাকওয়ার অন:সারণ হবে। যাঁদও তা নামকরণ শ্ষেত্রে 
বাস্তবের বিপরত হয়, তথাপি যে ব্যক্ত এ নামের সহিত এরপ হবে, সে ব্যক্তিকে মুনাফিকের গরণ্ড- 
ভূক্ত করা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ০৫:৪4U) ‘ মুতাকাগণের দন্য”-এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার 
সাঁঠক ব্যাখ্যাদ!তা হবেন। 
U3" 3 ₹০-৮১--এর ব্যাখ্য| 

একাধিক স্‌শ্লে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস' রাদিয়াল্লাহু আনহ:মা হতে বর্ণ‘ত আছে যে, তন 
03:4} ০২০]| (যারা ঈমান আনয়ন করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ৬৯} 4 (যারা সত/রুপে বিশ্বাস 
করে) । 

রব! হতে বর্ণিত আহে যে, তিনি ৬+:১}১ (তারা ঈমান আনয়ন করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
তেল “তাঁরা ভয় পোহণ করে।? ইমাম জ্রহরী (র) ৬৮৪!-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ঈমান হলো 
আমল করা। আই আবদ ল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, ঈমান হলো সত্যর:ণে বিশ্বাস করা। 
আর আরবদের পাঁরভাষায় ঈমান হলো তাসদীক--সত্যরুপে বিশ্বাস করা । সুতরাং যখন কেউ কোন 
বন্টু সংপর্কে কোন কথ্য বিশ্বাস করে, তখন তাকে তাঁদ্বযয়ে ম:”মন-(বিশ্বাস) বলা হয়। আর যে 
ব্যাক্ত তার কাজের মাধাণে তার কথার সত্যত! প্রমাণকার' হয়, তাকে সে ঁবযয়ে মঃ’মিন বলা হয়। 
আর এ অর্থেই আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণ! সরা ইউসুফ, আয়াত নং ১৭; ৬} "3৭2 ৩3) ৮) 
৩:%১৮ ৮5 ১১৪ (যাঁদও আমরা সতাবাদী তথাপি আপন আমাদের “প্রতি বিশ্বাস” নন) ব্যবহৃত 
হয়েছে অথধি অ'পান আমাদের কথায় আমাদেরকে সত্যর,পে স্বাঁকার করেন না। ঈমানের অর্থে’ 
আল্লাহর ভয্ন রয়েছে, যার তাংপর্ঘয' হলো আল্লাহ্‌র অস্তত্বের কথা স্বাঁকার করা এবং কাযে পরিণত 
করা।-আর-ঈমানের-অর্থ-অত্যন্ত-ব্যাপক-। শবব্ব।ট আল্লাহ্‌ তাআলা, তাঁর কিতাবসমৃহ ও তাঁর রসলগণ 
সম্পর্কে গ্বকারোক্ত এবং কার্য’ মাধ্যমে সেই স্বাকারোক্তকে সত্যে প'রণত করা। 

আর যখন তা’ এরপই তখন আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এটাই উত্তম এবং মঃ’মনগ্রণের হিসেবে 
সবাধিক উপযোগ' যে, তারা কথা, কাজ ও বিশ্বাস, সর্বক্ষেত্রে গায়েবের প্রতি ঈমানের গুণে গুণান্বিত 
হবে। যেহেতু আল্ল৷হ_ তা'আলা জাল্লাশানবহু তাদেরকে ঈমানের বাভিন্ন অর্থের গ্রধ্য বিশেয় কোন 
অর্থের মধ্যে সামাহ্দ্ধ করেনানি-এর অর্থ‘সম্‌হের মধ্যে বিশেষ কোন অর্থের মধ্যে সীমিত না 
করে তাদেরকে ঈমানের গণে গুণান্বিত রুপে বণ না করেছেন। 


৮54.৮ (অদ্বশ্া)-এর ব্যাখ্য। 

হযরত আবদ:ল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহ:মা হতে বাঁ্ণ‘ত আছে যে, তানি =] ৮-এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, যা’ তাঁর নিকট হতে নয়ে রসংলুলাহ সাল্লাললাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঁবভত 
ইয়েছেন। অথ আল্লাহ্‌ তা’আলার নিকট হতে! 
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১৪২ তাফস’রে তাবারাী 


হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন “আব্বাস (রা) হতে (দ্বতাীয় সনদে) এবং আবদ-ল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) ও রসুলংল্লাহ' সাল্লাল্লাহং আলাইহ ওরা সাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বাঁণ“ত আছে যে, 
'গায়ব’ হলো যা বেহেশত, দে৷'যথ সম্পকাঁর এবং পর কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক এতদসংচান্ত যা 
কিছু উল্লেখ করেছেন-যে ব্যাপারে আরবের মঃ”মনদের নিজেদের কিতাব এবং ধর্মাঁয় জ্ঞানে 
ইাতপর্বে বিশ্বাস ছিল না৷ যর (১১) হতে বাঁণ‘ত আহে যে, গযব অর্থ আল-কুরআন! হযরত 
কাতাদাহ ৮১১৮ ০3:4২ ৩২১)! (যারা অদশ্যে বিশ্বাস পোষণ করে।-এর ব্যাথ্যায় বলেছেন, যারা 
বেহেশত, দোযখ, ম.;ত্যুর পর পনর ধান ও কিয়ামত দবসে বিশ্বাস পোষণ করেছে। এগ:লো 


সবই (গায়ব) অদ্‌শ্য। 

রবী ইব্‌ন আনাস লেন! ১3:০}35-5)1 -এর ব্যাখা বলেছেন, তারা আল্লাহ্‌ তাআলা, 
তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর প্রেরিত রসংলগণ, পরকালের, বেহেশতের, দোযখের এবং তাঁর সাক্ষাত 
লাভের প্রতি বম্বাস দ্থাপন করেছে এবং তারা মৃত্যু শরবত জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর 


এগ;লো সবই অদশশ্য (গায়ব)। 


যে 'ব বস্তু অদ্‌শ্য ম্‌লতঃ এঁসবকেই গায়েব বলা হয়। আর তা আরবদের বাগধারা > 


(5 12024 (অমুক প;:রাপ্‌নঁরভাবে অদ্‌শ্য হয়েছে) । 


এই সংরাযন প্রথম দুটো আয়াতে যাদের স্বন্ধে বলা হয়েছে, তাদের অন্শ্যে বিশ্বাসসহ যে 
সমস্ত গংণাবল! বর্ণনা করা হয়েছে, তাদেরকে চাঁহত করতে গয়ে ভাষ্যকারগণ মতভেদ করেছেন। 
তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তার! হচ্ছে আহলে কডাব ব্যতীত বিশেষভাবে আরব'ঁয় ম,মিনগণ। 
আর তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের বিশুব্ধতা ও তাঁদের ব্যাখার বাস্তবত,র উপর এ আয়াত দঃ’টর মাধ্যমে 
দল:ল পেশ করেছেন। আর তা’ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার বাণ 43) Jy Ler O35 oth 
০০) ১:৷ ৮ ৪ (আর যারা ঈমান আনে আপনার উপর যা নাযল হয়েছে এবং যা' আপনার 
পর্বে নাযল হয়েছে তার উপর)। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্‌ ত!'আলা মডহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ; 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন, তংপর্বে* আরবদের জন্য এমন কোন 
কিতাব ছিল না, যার প্রাত বিশ্বাস স্থাপন, স্বাঁকারোক্রিকরণ ও যার উপর আমল করার মাধ্যমে 
তারা ধর্ম পালন করতে পারে এবং কিতাব তো ছল, এ কিতাব ছাড়া অন্য দু' কিতাবের 
অন:সারণী ( অনারবদের জন্য )। তাঁরা বলেন, অদ্‌শ্যে বিশ্বাস স্থাপনকার'দের সম্পর্কে বণনা 
করার পর যেহেতু আল্লাহ্‌ তা’'আল্া-যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ: আলাহহি ওয়া সাল্লামের উপর 
অবভাঁর্ণণ কিতাব ও তংপ্বরবতঁ কিতাবের উপর ঈমান অনয়নকারীদের সংবাদ প্রসঙ্গে--আঅলোচনা 
করেছেন, সেহেতু আনরা বুঝতে পার যে, তাদের প্রত্যেক দল অপর দল হতে ঁভন্ন। আর অদ্‌শ্যে 
বিদ্ব'সগণ এবং উভয় কিতাবে বিশ্বাসাঁগণ যার একাট মতহাম্মাদ সাল্লা'ল্লাহ: আলাহঁহ ওয় 
সাল্লামের উপর আর অপরটি তাঁর পুব'বতাঁ আল্লাহ্‌র রসংলগণের উপর অবত'ণৎ, ইহাদের 
উপর বিশ্বাস পোষণকারগণ পথক শ্রেণ। তাঁরা বলেন, যখন ব্যাপারটি এরপই, তবে আমাদের 
এ দাব! সাঁঠক হয়েছে যে, ৮৪১৮ 03:45 ০851) এই আয়াতাংশে গায়েব বিশ্বাসী হিসাবে এ সব 
ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যাঁর! বেহেশত, দে৷যখ, পনন্য, শাস্তি, পুনরথান আল্লাহ্‌কে সত্য জানা 
এবং জাঁহিল!ী যুগে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর যে ধর্মায় ‘আমূল ওয়াঁজব ছল এই সব কছুতে 


[বিশ্বাস রাখেন! 
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সংর্লা বাকারা ১৪৩ 


য’রা এ মত পো!গণ করছেন, তাদের আলোচন! 

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস প্রাদিয়াল্লাহং আনহা এবং হযরত আবদংল্লাহ ইব'ন মাসউদ 
রাদিয়াল্রাহ7 আনহু ও রস্‌ল'পল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহ ওযত্না সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী হতে 
বৰ্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, অ:্‌শ্য বিদ্য়ের উপর ঈনান আনয়নক্চারগগণ হচ্ছেন ঈমানদার 
আরবগণ, আর তাঁরা সালাত কায়েম করেন ও আগি যা’ তাদেরকে উপ ্রণীীবকা দান করোঁছ, তা হতে 
(আমার রাহে) বায করেন। আর অদশায হচ্ছে যা!’ বান্দাদেপ নিকট অদ্‌শ্য। যেমন, বেহেশত ও 
দেযখের প্যিয এবং যা’ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন! এ সকল 'বষয়ে 
তাদের বিশ্বাস ই'তপ:র্বে কে'ন কিতাবের ভিত্তিতে অথবা তাদের কিতা ও ভ্ঞানের ভিত্তিতে ছল না। 
আর যারা ঈমান জানয়ন লর্লে সেই কিতাবের প্রত যা আপনার প্রতি নাখল হযেছে, এবং যা আপনার 
পর্বে নাঁঘল হয়েছে, আর যার! আখেরাতে দ্‌ঢ় বিশ্বাস রাখে এরাই হচ্ছে তখনকার অ:হলে 
কিতাব মুমিন 

আর কেউ কেট বলেছেন, বরং এ চারটি আযাতই বিশেষভাৱে আহলে কিতাবের মধ্য হতে ঈমান 
আনয়নকার'দের সম্পর্কে" নাযল হয়েছে। 


কিতাব'ারা নিজেদের মধো বহ: জিনিস গোপন রাখত । কুরআন করণীমে আলাহ্‌ তাআলা যখন 
সেই সম্বন্ধে জানয়ে দদলেন এবং ওহাঁর মাধামে রসূল (স'-এর কাছে যখন এ সবর বিছ প্রকাশ 
করে দিলেন তখন তারা নাঝেে ফেলল যে. এই {ক ত্রাব অবশ আল্াাহ-র পক্ষ থেকে অবত'র্ণ“। ফলে 
তারা রসূল (স)-এর উপর ঈগ্রান আনে এবং কুরআনকে সহা বলে 'বশ্রাস করে। সাথে সাথে কুরআন 
করাীমে উল্লেখিত এমন সব গ্রায়ব সম্পক্াঁর বিমযেও তারা লিদ্রাস স্থাপন করল যা তারা জানত মনা। 
কেননা তারা নিজেদের £ধ্যে যা গোপন রাখত তা-ও যখন. আল্লাহ: তাআলা দল'ল-প্রম্াণ সহ কুরআনে 
বলে দিলেন তখন অপরাপর গায়েব সংবন্ধীয় বিষয়ও সাঁঠক হবে বলে তাদের প্রত্যন্ব সৃণ্টি হয় এবং 
পুরা কিতাবাটই যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবত'ীরণ* এই বধয্ে তাদের দ্বিমত রইল না! 


তাদের মধ্যে আরো কেউ কেট বলেছেন, এই স্‌রার প্রথম চারটি আরাত আরব, অনারব সন্ত 
মমিনের গণাংলী বণণা করে হযরত নব করম সাল্রালরাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত 
নাযিল হচেছে তবে কিতাব*দের বাতীত! বন্ধত ইহা এক শ্রেণীর লোকের বিশেষণ। আর আল্লাহ্‌ 
-ভাংনআলা -মুুহাম্মাদ -সাল্লাল্লাহ - আলাইাহি-- ওয়। সাল্লামের প্রতি যা’ নাযিল করেছেন তার উপর 
এবং তৎপ্‌ুর্বে যা নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনয়নকারণী হচ্ছে, অদ্‌শেয ঈমান আনয়নকার!। 
তাঁরা বলেন যে আল্লাহ্‌ ত!’ আলা তাদেরকে অদ্‌শে। ঈমান আময়নের সাহ ত বিশেষত করার অব্যবহিত 
পর ম্‌হা'মাদ সাল্লাল্লাহ: আলাটাহ ওয়া সাল্লামের উপর যা’ নাযল হয়েছে এবং য!’ তৎপবে 
নাযিল হয়েছে তদুপাঁর ঈমান আনঃনের কথা৷ এ জন্য $বশোঁযত করেছেন যে, যেহেতু তিন 
তাদেরকে অদ:শ্যে ঈমান আনার সাহত বিশোষত করেছেন, তদ্বারা এ সমর্থ ই উদ্দেশ্য {ছল যে. তারা 
বেহেশ্‌ত, দোযখ, পনরুখান ও অপরাপর যাবতায় বিষয় যার প্রাত ঈমান আনার সহিত আল্লাহ্‌ 
তা'আল৷ তাদের বাধ্য করেছেন, এনং যা’ তারা প্রত্যক্ষ করে নি. তারা এ সবের উপর ঈমান আনয়ন 
করেছে। অতঃপর তিনি তাদের সম্পর্কে যে বিশেষণ প্রয়োগ কর!র ছিল তা' প্রয়োগের পর ভাদের 
সংপকে সংবাদ দান করা ব্যতীত কোন বিশেষণ আনয়ন করেননি । আর সে সংবাদ হচ্ছে এই যে, তারা 
ম্‌হাম্সাদ সাল্াল্লাহ: আলা ইাঁহ ওয়া সাল্লান যা’ আনয়ন করেছেন এবং তাঁর পর্ববত রসুলগণ যা' 
আনয়ন করেছেন ও কতাবসমুহ (যা’' রসলগণ কর্তৃক আনত হয়েছে)-এর উপর ঈমান রাখে। তাঁরা 
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১৪৪ তাফস'রে তাবারাী 


বলেন, সৃতরাং যখন আল্লাহ্‌ ত!’ আলার বাণী ell 2 Jy3U be 3s Slsdt dy les O33433 25d 
(আর যারা আপনার উপর যা নায়ল হয়েছে এবং যা আপনার পরবে অবধতারিত হয়েছে তার উপর 
ঈমান রাখে) -এর অর্থ লঞদ: 03:-3১ 5২5) “(যারা অদ;শ্যে ঈমান আনয্নন করে )” মধ্যে 
িদামান ছল না, তাই বা*্দাগণের নিকট তাদের বিশেষণ সম্পর্কে পারাচাত লাভ করবার 
প্রয়োজন'য়তা দেখা দেয়. যাতে তারা তাদের প্রয়োজনের আলোকে অদ:শ্যে ঈমান আনয়নের সাঁহত 
{বিশেষত হয়। এ বিশেষণ সংপকে‘ও অবগত ও পাঁরচাত লাভ করতে পারে। যাতে তার। বান্দার 
কাজ্সম্‌হের মধ্য হতে যে সকল কাঞ্জের উপর আল্লাহ্‌ তা’আলা সন্তুচ্ট হন এবং তাদের 'বশেষণ মধ্য 
হতে যা’ তিনি ভালবাসেন, তা’ সম্পর্কে পাঁরদ্্রাত হতে পারে এবং তাদের প্রাতপালক আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যাঁদ তাদেরকে তাওাফক দান করেন, তারাও সে সকল বিশেষণে বিশেষত হবে। 


যাঁরা এর্‌প ব্যাখ্যা দান করেন, তাঁদের সংপার্কত আলোচনায় মুঞ্জাঁহদ হতে বার্ণ ত আছে যে, 
{তানি বলেন, সরা বাকারার নধ্যে চার আরাত মমৈনগণের শিশেষণ বর্ণনায়. দুই আয়াত কাঁফর- 
গণের বিশেষণ বর্ণনায় এবং তের আয়াত মুনাফকগণের বিশেষণ বর্ণ‘নায় নাযিল হয়েছে। 


(অন।-সনদে) মংজ্যাঁহদ হতে অনুরপই বাণত হয়েছে। (আবঃ নাজ'হ-এর সনদেও) মুজাহদ 
হতে অন;র্‌শ বর্ণিত হন্নেছে। রব! ইবনে আনাস হতে বর্ণত হয়েছে যে. তিন বলেন, এই 
স্‌রার অথংং স্‌রা বাকারার মুখ বন্ধ অংশে উল্লোখত5 চার মায়াত তাদের উদ্দেশে: নাল হয়েছে, 
যারা ঈমান আনয়ন করেছে। আর দ বু, আয়াত আহজ্ঞাব য;দ্ধে নেতৃত্বদানকার] কাফিদের উদ্দেশ্যে 
নাল হয়েছে। 

আর আমার (ইমাম আব: জাফর তাহার), মতে সাঁঠক ও শুদ্ধ র্‌পে উত্তম এবং কিতাবল্লাহ:র 
ব্যাখ্যার:পে সাঁঠক অ'ধক সঙত্নত বক্তব্য হশ্ছে উল্লেখিত বক্তব্য দৃ'ণর মধ্য হতে প্রহমোক্ত বক্তব্যাট। 
আর তা' হচ্ষছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অদ শো ঈমান আনয়নের সাঁহত বশেষিত করেছেন 
এবং প্রথম দৃঃ'আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের িশেযণ উল্লেখ করেছেন, তারা তাদের ভিন্ন অপর 
লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ: অ৷লাইহি' ওয়া সাল্লামের উপর যা নাহল 
হয়েছে এনং যা তাঁর প্‌ত্বিতাী রদলগণের উপর অবতাঁ্ণ হয়েছে--তদুপাঁর ঈমান আনয়নের সহিত 
পবিশোঁযত করেছেন। যেমন ইঁতপরবে জামি যারা এর্‌প বলেছেন তাদের এর্‌প ব্যাখার কারণ্সম্‌হ 
বর্ণননা করেছি । আর ইহাও এ বক্তব্যের বিশুদ্ধতার প্রতি নিদেশ কারে যে, ইহা মুমিনাদগকে যে 
দু'টি দিশেষণে বশেখষিত করা হয়েছে যে বিশেষণ্রে পর শ্রেণী হিসেবে ব্যবহৃত! আর ইহা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক টভয় পক্ষকে শ্রেণী বিভাগ করার পর শ্রেণাীঁস্বর:প, যেমন আল্লাহ তা'আলা 
কাফরাদিগক দু' শ্রেণঁতে লিভক্ত করেছেন। আর তন তাদের এক শ্রেণকে অন্তরে দ্বাপ লাগানো 
ও মোহরা্কিত, তাদের ঈমান আনয়নে আশাহতরুপে চাহৃত করেছেন। আর অপর শ্রেণীকে 
মুলাফক-কপটাশ্রয়ী র্‌পে ডিক্তিত করেছেন, যারা প্রকাশ্যে ঈমান প্রকাশ মাধামে নিজেদেরকে 
মুগিন রূপে প্রতারিত করে, আর অস্তরে তারা নিফাক--কপটতা লুকিয়ে রাখে! এ ভাবে তিনি 
(আল্লাহ তা’'আলা) কা’ফরদিগক্তে দ:' শ্রেণঁতে বিভক্ত করেছেন। যেমন তন সৃ্‌রার প্রারম্ভে মুমন- 
দিগকে দৃশ্রেণীভে িভ ক্ষ করেছেন । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাদ্দাগণক্ে তাদের প্রত্যেক 
শ্ৰেণীর গুণ ও বিশেষণ সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তন প;ুন্য ও 
শান্ত মধ্য হতে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তদ্বিযয়ে অবগত করেছেন। আর তাদের মধ্য হতে নন্দন'য়দের 
নিন্দাবাদ করেছেন, অর তাদের মধ্য হতে অন:গত শ্রেণ'ার প্রয্নাসের প্রশংসা করেছেন। 
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সরা বাকারা ১৪৫ 


Aah 34 


০9*--৪ 9"৩ঁর ব্যাখা। 


(আর তারা প্রতিষ্ঠা করে), সালাত ফরজ ও ওয়ািবিসম্‌হ সহ উহাকে যথাযথর:পে আদায় করা, 
সে ব্যক্তির বেলায় যার উপর তা’ ফরজ হয়েছে! যেমন আরবদের ভাষায় বলা হয়- ৫১4 f 25 PL 
লোকেরা তাদের বাদ্রার প্রণতাণ্ঠিত করেছে, যখন তারা তাতে ন্রয়“বন্রয় করা হতে উহাকে বেকার 
ফেলে রাখে নাই। আর যেসন কোন কব বলেছেন - 

A OATS adds ন‘ as A fA ad A ade 


3 all Je) Lani 


Ed AME sa Ed 


_ lage 1,5) El) EAE | tll 32" U2 
Cad Cad 


(ইরাকনাসণীদের জন্য আগর ব্যবসায়ের বাজার প্রবতণ্ঠা করেছ, তখন তারা পরদ্পরে লেনদেন ও 
প্রাতযোগগিতা করেছে এবং সকলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বা প্রস্তুত্তি গ্রহণ করেছে)। আর যেমন, হযরত 
আব্দুলাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাদিয়াললাহ্‌ আনহুম!) হতে বাণত আছে ঘে, তিনি $;12 । 03০88-2937 
এর ব্যাখ্যার বলেছেন. যারা সালাভকে উহার ফরযসমূহ সহ যথাযখ ভাবে কায়েস করে। হযরত 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণ'ত আছে যে, তিনি “তারা সালাত কায়েস 
করে'’-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন. সালাত কায়েম করা হচ্ছে --র,কু, সিজদা, তিলাওরাত ও বন্য়-নঘ্রতা 
পূর্ণ করা ও তাতে তংপ্লাত মঘনোষোগ! হওয়া 
JID 
£১০)! (দাোলাত)-এর ব্যাথা! 

দাহ্‌হাক !র)হতে বাণত আছে যে. তান আল্লাহ' তাআলার বাণী 591+5'| ০৪৯:-}.৯ ৪"এর. 
ব্যাখার বলেছেন, যারা সালাত প্রঁতণ্ঠা করে, অথ ফরযকৃত সলাত বা নানায়। আরবদের ভাষায় 
(সালাত) হচ্ছে, দোয়া! যেমন কাঁধ আ'শ্বা বলেছেন, 


Ia LM Pd 


Aud ad Fred ad SF ar AAAS AAD 


bye) s les so md Ol lst AA Cra) mj tg! 
a a” 


__শ্তারজন্য-প্রহরী রক্ষণ রয়েছে, যামানা তার ঘরকে বাঁ স্থল করে না। আর যদ যবেহ'ক্কৃত হয়, 
তবে তার জ্রন্য দোয়া করে এবং গ:প্ররণ করে।” এখানে ১:৮ ১.৮-এর অর্থ হচ্ছে, তার জন্য 
দোয়া করে! আর যেমন্‌ অন্য কেউ বলেছেন 


area Au Lz Le cn’ EL oer s 
Pl 52! {১১ sie she 3 - 18> s’ a) glut EX 
“বাতাস তার ব্‌হদাকার মটকায় মুখোমুখী হয়েছে। আর তার গটকার জন্য দোয়া করে ও 
চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে!” 


ইঘাম আবু জা’'ফর তাধাব' (র)-এর মতে ফরয সালাতকে এজন্য সালাত নামকরণ কর্বা হয়েছে, 
যেহেতু মুসল তার আামলের দ্বারা অ'ল্লাহ তা'আলার প;:রদ্কার বা ছাওয়াব আশা করে। একই 
সাথে সে তার প্রতিপালকের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহান ভ্‌ত প্রার্থনা করে। 
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১৪৬ তাফস'রে তাবারণী 


18 aj aM ar GO 
0sf-4--2 18:-5)) ০ 9"৩এর ব্যাখ্যা! 

ad ad 

“আগ বা ভাদেরকে উপজ'বকা দান করেছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় করে? 
তাফস'রকারগণের মধে' এন্ন ব্যাখ্যায় মতানৈক্য যয়েছে। অনস্তর কেউ বলছেন, যেগন ইবন 
আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তন ৩+৪4-4-২ ॥$:-3532 ৪ 5-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা 
তা থেকে পণ্য লাভের প্রত্যাশায় যাকাত দান কারে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বাণতি হয়েছে বে, তানি 93-44-২3 ৮৪২-১১১ ৯4 $"এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের সম্পদের যাকাত । 


দাহ্‌হাক (র) হতে বর্ণিত হরেছে য়ে, তিলনি ০১১4-২৯ ঞ-ট)) ০ 9-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলে- 
ছেন, কাঁতপয় ব্য্ন নৈকট্য অর্জনে সহায়ক হিল, দদ্বারা তাঁরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে 
তাঁদের সামর্থ ও সাধ্য অনুসাঃর সচেংট হতেন। এমনকি সরা বায়াআতে ফরয সাদকা সৎ্বন্ধে সাতাঁট 
আয়াত নাযিল হয় যাতে ফয়ঘ সাদকাসমুহ উল্লেখ হিল ।. এর দ্বারা ফরষ সাদকাসম-হ' প্রাত্ঠিত 
ও পর্বে প্রচলিত সানকাসমুহ বাতিল হয়৷ 


আর ধেহ বলেছেন, যেমন 
হযরত: ইড্‌ন মাল্উন (রা) ও রস:ল:ল্লাহ (স) এর কয়েকজন শাহাধযাীঁর মতে, 4-3) ৭, 
U9--৯:১.৯-এর অর্থ ব্যাঁক্ত তার পরবার-পাঁরজনের জন্য যা ব্যয় করে। চহা যাকাত সম্পাক'ত বিধান 
নাযিল হওয়ার পুবে'কার, বিষর ! 

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যাবলাীর মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা এবং সং্র্ট লোকদের গুণের অধিক সঙ্গতিপূর্ণ 
ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে ভাঁরা তাঁদের সম্পদের মধ্যে যা কিছ: তাদের উপর অপরিহার্ষয তাঁরা তা 
আদার করেন' চাই তা যাকাত হোক, কিংস্য অন্যাঁবধ ব্যত্ন হোক, যার উপর পাঁরহার-*র জনের 
এবং অন্যান্য যাযরেরে বায়তার বহন করা তার উপর আত্মায়তার বন্ধন, যালিকালা বা অনার 
কারণে ওয়যজিব হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁদের হশেবণক্ে ব্যাপক অর্থে রেখেছেন, 
এবং তিন তাঁদের এ ব্য রর প্রশংসা করেছেন! সুতরাং তা সুবিদিত যে, যেহে ত; আল্লাহ তাআলা 
তাঁদের প্রশংগা ও বিশেষণক্ষে কোন 'বশেষ ধরনের ব্য'য়র সাথে দিদি করেনান, যার উপর 
তার কতা প্রশংসিত হয়েছেন, এবং অন্য ধরনের ব্যয়কে তা হতে বা দেন ন কোন সংবাদ ই যাদি 
মাধ্যগে। তাঁদের দানের প্রশংসা করা হয়েছে এজন্য যে, তারা পবত্র বন্ধু থেকে দান করেছেন, যা 
এমন হালাল. যার সাথে কোন হারাম শ্রিত হয়লি। 


Ed Ad A EAE MAE ar EAE Md (AJ AJ AA HB Or 
él li-3 ed Uys Ilys EE) Jo! a) Us-a13-3 oid! "এর ব্যাখ্যা! 
>) Pad ad a ad Cad Cah Pad 


এ বিখেত্বণে বিশেষিত গুণেয় বণলা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েহে। তবে কোন শ্রেণীর লোক্রো 
তাঁদের হঠে 'ভন্ন, সে সম্পক্ষেস আমি এখানে উল্লেখ করব--যা এ আরাতের ব্যাখ্যার অধীনে 
উল্লেখিত হ য়ছে। 

ইবন আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, cL 55 5৯ 33 Leg Sal JH lay GstF-4 3509 
“আর যারা ঈরমান আনয়ন করে৷ যা আপনার প্রতি নাঁযল হয়েছে এবং যা আপনার পুরে নাযিল 
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সরা বাকারা ১৪৭ 


হয়েছে তার উপর’'-ওঁর ব্যাখাায় বলেন, অথ আপনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হুতে যা সরে 
এসেছেন, তাঁদ্বধয়ে তারা আপনাকে সত্যারোপ করে শ্বাস করে, আর তারা আপনার পঢ্‌্ববতাঁ 
রসলগণের উপর নালকৃত কিতাবসমুহের উপরও ঈমান আনে৷ তারা তাঁদের মযো কোনরূপ 
পার্থক্য কয়ে না এবং তারা সে সম;দয় অস্বীকার করে না, যা’ তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট 
হতে নিয়ে এসেতহৈন। 

অ'র ইন্তল মাসউদ (রা) ও রস্‌ল:ল্লাহ (স)-এর একদল সাহাবী ছতে বাণত আছে যে, 
তাঁরা - 0#'-9-8 ১ 524g elle Bow dy bg ES) Jy bs gt 32 0-33N9—র 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হ'লো আহলে কতাবের গধ্য হতে ঈমান আনয়নকার মুসলিমগণ। 


dag ad aS dla or 
ogo rest চার্শর ব্যাখ্যা! 


আব: জাফর তাবারণ বলেন, £৯)! (অ'খেরাত) ইহা হচ্ছে )!১-এর সিফাত (হশেষণ)। যেমন 


LAI TAT AS ner GJ Lae oe ela 


আল্লাহ ভাঅ'লা ইরশাদ করেছেনঃ (3-০-৯398 33 Og! Ee 55) FES) ls 


“0 ঢেল 


I নিশ্চয় পরকালীন গিবাসই চিরস্থায়ী যাঁদ তার" জানতো"-স্‌রা আনকাব:ত £ঃ ৬৪)! 
JA এঙ্গলা £১=! (পরকাল -<র সাথে বশেবিত করা হয়েছে, যেহেত তংপ্‌র্বে যা ছিল সে 
পব‘বতণীটির পরবর্তণ হিসেবে অবগত হবে৷ যেগন, তুম কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলে থাক, 


ia) Y, 2) ad ES ell sul Ax} 2) l,l! Is cast! 


“আগি তোগার উপর অন এক বারের পর আবার অন:গ্রহ করোঁছ, অথচ তুমি আমার জন্য পর:্ববআাঁ 
অমগগ্রহ হা পরবর্তাঁ অনুগ্রহের কৃতনজ্ঞতা প্রহাশ কর নাই৷” পরবরতণটি পূর্ববত“টির জন্য একারণে 
পরবর্তী হয়েছে, যেহেতু পরে‘বতণীঁটি তার অগে অগ্রব্ত হয়েছে। ডদ্রুপ £4! )!১ বা পরকালীন 
নিবাসকে এজন্য আখেরাত বা পরকাল নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু পুর্ববতী নিবাস (পার্থিব নিবাস) 
তার আ:গ্র অগ্রবর্তী হয়েছে। সৃতর৷ং তার পরে আগত নিবাস আখেরাত বা পরকাল'ীন নিবাস 


হয়েছে !-. 


আর আখেরাঢকে পরকাল নাম রাখা এ জন্যও জায়েয হতে পারেযে, তা সং্ট হতে পরবর্তী । 
যেমন দুনিয়াকে সৃণ্টির নিকট বত'ঁ হওয়ার কারণে দ;নিয়া নাগ পাখা হয়েছে। 


আল্লাহ পাক তাঁর নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর প:ববত নবীদের উপর ঈমান ও আখেরাত 
স্পাঁক“ত যে সব বযয় নাযিল করেছেন এবং ম্‌মিনরাও তাতে 'বশ্বাস স্থাপন করেছেন তা হচ্ছে 
পুনরখাম, হাশরের গাঠে সমাবেশ, পহন্য, শাস্তি, হিসাব-নিকাশ ও ময়ান ইত্যাদি যা আল্লাহ 
তাআল। তাঁর স্‌্টির জন্য কিযামতে প্রস্তুত করে রেখেছেন মুশারকরা এগুলো সবই অদ্যগকার করে। 


যেগন’ ইব্‌ন আব্বাস (স্ন) হতে বাণত আছে যে, তিনি ০3:43 +১ 52৯৮৯ (আর তারা 
পরকালে বিশ্বাস পোষণ করে!-এর ব্যাখায় বলেছেন, অথ তারা পঢুনরুখান, কিয়ামত, বেহেশত, 
দোযখ, হিস্যব-নিকাশ ও মণঁযান বা কম‘ লিপি «যন বকল্পা সম্পর্কে বিশ্বাস পোযণ করে। এর অর্থ" 
হচ্ছে এ'রাই ম:’মিন, যাঁরা এ সবে বিশ্বাস পোষণ করে। কিন্তু এ সকল লোক নহে, যারা ধারণা করে 
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১৪৮ তাফস'রে তাবার'ণী 


যে, তারা আপনার পূর্বে যা ছল বা থান আপনার পর্বে ছিলেন, তারা তার উপর ঈমান রাখে 
এবং এ সব স্বীকার করে যা আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। 


আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বার্ণ'ত এ ব্যাখ্যার একথাই স্পষ্ট হয় যে, স্‌রাট প্রথম হতেই যাঁদও 
তার প্রথমে যে সকল আয়াত রয়েছে, তা মঃ’মিনগণের, পাঁরচয় সম্বলিত, আহ্লাহ' তাআলার পক্ষ হতে 
আহলে কিতাবের মধা হতে কাঁফরদের নিন্দায় পরোক্ষ আলোচনা ৷ এসব আহলে কতাব মনে ₹রে 
যে, তারা মৃহাম্নাদ (স)-এর পর্বে যে সক্ধল নব ছিলেন, তাঁরা যা কিছু আসয়ন করেছেন, তার উপর, 
বিশ্বাস পোযণকারণ এবং তারা গ্‌হাহ্মাদ (গ)-কে গথ্যারোপকারী, আর তানি অবতীর্ণ“ ওহীর মধ্য 
হতে যা কিছু লাভ করেছেন, তারা সে সব অদ্বাঁকার করে। আর ভারা তাদের এ অস্বীকৃগিত সত্তেও 
দাবা করে যে, তারা সংপথগ্রাপ্ত। আর তারা এ'ও দাবী করে যে, ইহ:দণ ও নাসারাগণ ব্যতীত 
অপর কেহ বেহেশতে প্রবেশ করবে না! তাই আল্লাহ তাআলা তাদের এ সকল দাবাকে তাঁর নিম্নোক্ত 
বাণীর মাধ্যমে সিথ্যা প্রাতপন্ন করেনঃ 


AA LAI AJ ua GD eA BIA OF OA Ladd Fc ad | Er 
EAE 2 1 OF Us-- 5-3 -) - Ca-hct-ad J] (S48 d-a-3 Ut JY oS eds. el 
“ ad ad Lad ad Lad ww Lad ad কপ 
A Aw < a3 OO LAF AJ AAD OV a3} ADJ al arrs ee পপ AAI AAI 


ts 3 dla)! Js! Ln UBS 5-2 3! 3 - Ust-d-2-3 REE BE) Lo El) ss) Use-n-83-3 2 


ay AJ al Ala AL A ESS) 

- 0983 3-3 m- 5D 5 ull Es Js-3l 

“আলিফ-লাম-মণীম, এ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য তা পথ-নিদেশ। 

যাঁরা অদশো বিশ্বাস করে, সালাত কারেম করে এবং আন তাদেরকে যা জণীবকা দাল করেছ তা 

হতে বায় করে। আর য'রা এ সব 'ৎ্ষয়ে ঈমান আলয়ন করে যা আপনার প্রত নাবিল হয়েছে 
আর যা আপ: র পুর্বে অবতারিত হয়েছে। আর তারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে।”' 


আর আল্লাহ তাআলা তাঁর বাদ্দাগণকে এ সংবাদ দান করেছেন যে, এ কিতাব হযরত মুহাল্নাদ 
(স)-এর প্রতি এবং তানি যা কহ আনয়ন করেছেন তৎপ্রনতি ঈমান আনয়নকারাীগণের জন্য পথ 
প্রদ্শ'ক যারা তাঁর প্রত যা’ অব্বতার্ণ” হ'য়ছে এবং তার প্‌বে'র রপুলগণের প্রত (স্পষ্ট নিদর্শন্য- 
বল’ যা অব্বতাণ’ হয়েছে হদায়েতের মধা হতে) সে সবে বিশ্বাস পোষণ করে। বিশেষভাবে এ কতাব 
তাদের জনাই পথ প্রদর্শক ! তাদের জনয নহে যারা হ'যরত মুহাম্মাদ (স) ও তি যা’ আময়ন করেছেন, 
সেসব মিথ্যা জ্ঞান করে৷ আর দাবণী করে যে, তারা মুহাল্মাদ (স)-এর পুর্বে যে রসুল ছিলেন এবং 
তান যে কতাব আনয়ন করেছেন’ তাতে ‘বিশ্বাস করে। অতঃপর আল্লাহ তাআল! আরব ও আহলে 
শকিতাবদের মধ্য হতে মুহ দ্মাদ (লস) ও তাঁর উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা পূববতণী রসলগণের 
উপর নান হয়েছে তার উপর 'বশ্বাসণ মুমিনদের ব্যয়ে তাঁর নিন্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে 
নিশ্চয়তা দান করেনঃ | 
ca3adn 33 7 TI 3I/ ans an I MH | 
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সরা বাকারা ১৪৯ 


“তারাই তাদের, প্রতিপালকের নিৰ্দেশত হদায়াতের উপর প্রত্ঠিত এবং তারাই সফলকাম!” 
অনস্তর তাঁন সংবাদ দান করেন যে, তারাই বিশেষ ভাবে ঁহদারাতগপ্রাপ্ত, সফলকাম, অন্যরা নহে। 
আর অন্যরা হলো পথভ্রচ্ট এবং ক্ষাতগ্রস্ত ৷ 


a wife £3 LAA ME) 
r8-l) U° S28 ue “,9|-এর ব্যাখ্য] 


আল্লাহ তাআলার বাণী "এরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে হহদায়াতগ্রাপ্ত”-এর দ্বারা 
কাদের. বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে তাফস'ীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 
আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা প্‌বোললি।খিত গুণের অ্ধিকারাদের ইদ্গিত করেছেন। অর্থ 
যারা গারেবের প্রবত শ্বাস করে এবং যারা হযরত মডহাশ্দাদ (সন) ও প্‌র্বববত রসগুলগণের প্রতি 
যা নাল হয়েছে তা সে সবের প্রতি বশ্বাসকারগণকে বুঝানো হয়েছে, আর তন বিশেষভাবে 
তাদের সকলকে এ গণে গণাশ্বিত করেছেন যে, তারাই তাঁর পক্ষ হতে ঁহদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই 
সফলকাম 


তাঁচ্লীরকারদের মধ্যে যর এ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের আলোচন। 

আলদ:ল্লাহ ইব্‌ন মাগউদ (যা) ও যগুললাহ (স)-এর কিছ সংখফ সাহাবী হতে বর্ণিত 
আছে যে, = 0+:১5-২ ০৭১-1 দ্বারা আরবদেশ'ী মুমিনদৈযকে বুঝানো হয়ছে আর 
zl)! J531 2 09543-7083)! দ্বারা আহলে কভার মুগনদের যুকালো হয়েছে। ০2 ll 
ugxiiall pr dlfi9 3 1) 9° 5 দ্বারা উভয় দলকে ব:ঞঝোনো হয়েছে। (অথাৎ তারাই তাদের 
প্রাতপালকেয় পক্ষ হতে সুপথপ্রাণ্ত এবং তারাই সফলতা প্রাপ্ত) 


আর কেউ কেউ বলেছেন, বরং লেল, ০34 ৩-১54 দ্বারা মতত্তাকণগণকে বুঝানো হয়েছে। 
আর তারাই হচ্ছে সে শগকল লোক যারা সে সবের প্রত ঈয়ান আনয়ন করে ঘা ম;ুহাম্মাদ 
(স)-এর প্রতি নাঁযল হরেছে এবং যা তাঁর প্্‌বর্বতণ রসুলগণের উপর নাযিল হয়েছিল। 
আর অন্যরা বলেছেন, না বরং আল্লাহ ভাআালা এর দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন 
যারা মতহাম্মাদ (স)-এর প্রত যা অবতাীণ হয়েছে, এবং যা তাঁর, পুর্বববত্ণী রসলগণের প্রতি 
অবতাীণ হয়েছে এসবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। আর তারাই হচ্ছে এ সব বিশ্বাসী আহলে 
fকতাব যারা মংহাম্মাদ (স) ও তাঁর পর্বববত'ঁ নব'াৰের উপর বশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারাই 
তাঁর প্রতি সত্যারোপ করেছে। আর তারা ইতিপ্‌র্বেকার সকল নব ও কিতাবদৃমুহের প্রত 
“বশ্বামণ ছিল। 


আর এই শেযোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এ সম্ভাবনা আছে যে, <9} Jy 3 0923-2 dl 
বাক্যটি জার (১১) ও রাফআ ( ৫%) }-এর অবস্থায় হবে। আর রাফআ-এর অবস্থা দুই কারণে হতে 
পারে? একট হচ্ছে ০-১-} সম্পকে এল: 0+$:43- মধ্যে যে আলোচন। হচ্ছে তৎপ্রত আত্‌ফ 
{হসাবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, ইহা মুবতাদার খহ্র হবে। আর ৫!) ৬+ 54৯ he el2 
তার রাফআর স্থল হবে। আর জার হবে ৩:-£:4এর উপর ‘আতফ 'ঁহসাবে। আর যখন তা 
৬-2১)-এর প্রত ‘আতফ্‌ হবে, তখন তাতে দ:ই প্রকার অর্থের ধারণা সৃণ্টি হবে! তন্মধ্যে একট হলো 
উভয়াট ০-3}! হবে ৩০১-:--এর সিফাত হুবে। আর তা তাঁদের ব্যাখ্যাননসারে, যাঁরা ধারণা 
করেছেন যে, আ'ঁলফ-লাম মাঁম-এর পর আয়াত চতুণ্টয় মুমিনদের একই শ্রেণীর প্রসঙ্গে নাঁযল 
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১৫০ তাফসরে তাবার' 


হয়েছ! আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, দ্বিতীয় 5-১)!-]3 ইরাবৈর ক্ষেত্রে ৩৩২-৪4 এর প্রত জারের 
অর্থে আতফ: হবে। আর তারা অর্থণণগতভাবে প্রথম শ্রেণীর বিপরীত একট স্বতন্ত্র শ্রেণী 
অ,র এটা তাঁদের মতান:সারে যাঁরা ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ'য় বাণ? আঁলফ-লাম-মীম-এর পরে 
প্রথম দৃট আয়াত ন:মনদের মধ্য হতে যাদের প্রত অবতীর্ণ“ হয়েছে, তারা এঁসব ব্যাঁক্তদের 
থেকে ভিন্ন বাদের প্রসঙ্গে প্রথম দ:'আয়াতের পরবর্তা দঃ’ আয়াত অবতরণ হয়েছে। আর এই 
সম্ভাবনাও আছে যে, দ্বিতীয় ৬-৪১-!। এ হি দাৰে মারফ্‌_ হবে, ৩5:২4! (নবতর বত্তব্য)-এর অথেং 
বখন আয়াত পুর্ণ‘ হওয়া ও ঘটনা সমাপ্ত হওয়ার পর তার মাধ্যমে নতুন করে বক্তব্য দান শুরু করা 
হবে! আর তাতে ০৮:4! নতুন বক্তবের ভাঁত্তও বৈধ হবে। যখন তা আয়াতের স:চনা বা 

প্রারন্ত হিসাবে গণ্য হবে, বপিও তা মলতঃ -:ন-এর গিক্ষাতই হউক না কেন। সুতরাং এখানে 
চার প্রকারে ভাতে রাফআ জায়েম হবে, আর জার, জ্রায়েষ ন দু’ প্রকারে! আর আমার মতে 
3-1) ৬4 54১ ৮ এ:) ,1-এর ব্যাখ্যাবল*র মধ্যে সবেত্তিম ব্যাখ্যা হচ্ছে, যা আমি ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত 'হসাবে ইাঁতপূর্বে উল্লেখ করেছ! আর তাই উত্তম 


ব্যাখ্যা যে, 15351 “তারা” উভয় দলের প্রত ইঁঈ্গত স্বরুপ গৃহীত হবে। অথ মতুত্তাকীগণও 
ela) Jol bs 034০2০] $ অর যাঃ। আপনার প্রত যা’ SS 8 হয়েছে তংপ্রাত ঈ বান অনয়ন 
করেছে দ্বারা সন্বোধিভ বাণ আর এহ! শব্দটি ১৪-3১ ০৭ ৬৮ বাক্যে ব্যবহৃত ॥৪2 সৰ্বনাম-এর 
পনর লেখের মাধ্যমে রাফাঅ।বুক্ত হবে। অ'র দ্বতীর ০৬-৪ i yf পঢুব‘বতাঁ বশ্তন্যের প্রতি আতফ 


rir 


হবে, যেমন আম ইতপ্‌রনে তার কারণলম্‌হ উল্লেখ করেহ। 


আয় আম এটাকেই আয়।তের সবেত্তিম ব্যাখ্যারূপে এজন্য গ্রহণ করোঁছ, যেহেত: অ'লল্লাহ 
তাআলা উভয় দলের প্রশংসা করেছেন! অতঃপর তঙ্জন্য তাদেরকে প্রশংসা করেছেন! সুতরাং 
আল্লাহ ভালা উভর দলের মধ্য হতে যে কোন এক দলকে প্রশংসার নাথে নিট করতে 
পারেন না, যখন তারা উভয়ে সেই সিফাতের মধ্য সনভাবে অংশ'দার, যা দ্বারা তারা প্রশংসার 
পাত্র হয়েছে। যেমন জআাল্লাহ তাআলার সং্বচারের দ্‌ণ্টিতে তা জায়েয হতে পারে না যে, 
দুটি দল কোন অসলের দ্বারা প্রাঁতদান লাভের প্রশ্নে সমপর্যযয়ের হবে, আর, আল্লাহ তাআলা 
তাদের একনলকে প্রতিদানের সহিত নি্দ‘ট করবেন, অন্য দলকে বাদ বেন এবং অন্য দলটি তার 
আমলের প্রতদান হতে বাঁণ্ডত হবে! আমলের উপর প্রশংসার প্রশ্নটটিও একই রকম । কেননা প্রশঃসা 
করা ইহাও এক প্রকার প্রতিদানই বটে। আর আল্লাহ তাআলার বাণ ৪৫-4) ৬” $৯ gi dg 
"এর, অর্থ হচ্ছে এই যে, ইহ।রা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আলোক প্রাপ্ত এবং তারা বলল প্রমাণ, 
দৃঢ় সংকল্প চিতন্ততা ও সঠিক সদ্ধান্তের উপর প্রতিণ্ঠিত, আল্লাহ তাআলা কতৃক সঠিক সন্ধান্ত 
গ্রহণে মাহাব্য করা এবং তিাব তাদেরকে তাওফিক দান করার কল্য।ণে। বেমন ইবন আব্বাস (রা) 
হতে বাঁণ‘ত আছে যে’ তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথ তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে আলোকপ্রাপ্ত এবং তারা তাদের নিকট আনত শর জাতের উপর, অবিচল নিষ্ঠার অধিকারী! 


‘as adn II V3 
Jgmk-A.dl pe dltl3l ১-একর ব্যাখা! 


আর তাঁর উক্ত বাণী (“আর তারাই সফলতা প্রাপ্ত” )-এর ব্যাখ্যা হলো এরাই তাদের 
আমলসম্‌হ এবং আল্লাহ তাআলা, তাঁর ককিতাবসম'হ ও রসুলগণ্রে প্রতি ঈমান অ'নার কল্যাণে 
সাফল্যমণ্ডিত হওয়া, আল্লাহ তাআলার }নকট যা কামনা করেছে তা প্রাপ্ত হওয়া, পুণ্য ও প্রতিদান E 
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স্‌রা বাকারা ১৫১ 


লাভে ধন্য হওয়া, বেহেশতে চিরস্থায়ী র:পে প্রবেশ করা এবং আল্লাহ তাতালা তর শরুগণের 
জন্য যে শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন, তা হতে পাঁরত্রাণ লাভ করা৷ যেমন ইব্‌ন আব্রাম (রা) হতে 
বৰ্ণিত আছে যে, তিনি ৩ুল-৯ | ৮-১ এ4ঃ]5!-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ যারা পেয়েছে 
এ বস্তু যা তারা কামনা করেছে, আর, সে সকল অনিগুকারিতা হতে মুক্তি পেয়েছে যা হতে তারা 
বাঁচতে চেৎ্টা করেছে। 

আর এ কথার; প্রমাণ নে, 0275 (নফগতা)-এর এক অর্থ হলো, আঁভপ্রেত বন্তু লাভ করা ও 
প্রয়োজনীয় বন্তু লাভে ধন্য হওয়া । যেমন কাঁব লাবাঁদ ইব্‌ন রবাআর নিশ্মোক্ত কাঁবতা 8 
Art a AS A A 
As) ut 


পপ Edad 
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“তুমি উপলান্ধ কর, যাঁদ তুম উপসলান্ধ না করে থাক! আর সেই সফলকাম হয়েছে, যে উপলাক্ধি 
করেছে।” অথংি সে তার প্রয়োজন পঢ্‌রণে কাখিরাব হয়েছে এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এ অর্থেই 
কোন ব্যঙ্গ-বিদ্রনবকারণী বলেছেন, 
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ow Pad 


“সে যা কিছু লাভস্সনক্ক বানিয়েছিল তা আম হারিয়ে ফেলেঁছ। পরিণামে তা’ এমনি পায়ে 
দাঁড়িয়েছে, যেন পাহাড়ের পাদদেশ খননকার'র ন্যায় পলায়ন করা। সে তো ধারণা করে যে, গে 
সাফলা অজ‘ন করেছে: আগ সাক্ষ্য দচ্ছ তা তার জন্য শ্রধিক কল্যাণ বয়ে আমবে না।”” অথংং 
কলাণ ও প্রয়োজনের আয়োজন হওয়া । আর [১.৪ শব্দটি গাসদার, যেমন বলা হয়, (=), 
LN LX Elis UN CLS আর [১4 শব্দটি £৮১ হস্থািত) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই 
-কাঁক-লাব'দ- বলেছেন,... 
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"আমরা অবতরণ করব সে সকল শহরে, যাতে সে আমাদের পূর্বে অবতরণ করেছে। আর অ'মরা 
স্থাঁয়ছের প্রত্যাশা করা, আদ এবং হিয়ার গোন্রদ্ধয়ের পরে।”” এখানে কব 0) দ্বারা স্থায়িত্ব বুবি- 
য্লেছেন, আর এ অর্থেই বন! যুবয়ানের কাঁব নাবগাহ্‌ বলেহেন-=- 
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“তুম যেমন ইচ্ছা জশীবন যাপন কর ও ''রাসমান থাক। একদিন দৃব‘লতায় পে'ঁছববে, আর 
তখন জ্ঞান’ ব্যাঁক্তও হত*ল হয়ে যাবে!” এখানে কাঁব 4.5! দ্বারা জীবন যাপন কর ও বিরাজ কর এ 
অর্থ‘ বুঝিয়েছেন তদ্রুপ বন! যুবয়ানের কাঁব নাবগাহ্‌ এ অর্থেই বলেছেন 
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১৫২ তাফসীরে তাবারাী 
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“যুবক মানকেই বৃদ্ধ হতে হবেঁযদিও সাফল্য পদ চুম্বন করে।” অথড্ি তার প্রয়োজন পূণ 
হওয়া ও স্থায়িত্ব লাভ করা। 
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_ লালা লাল Ed 


“বারা নাফরগানণ করেছে, তাদের, জন্য উভয় সমান, চাই আপনি তাদের সত করুন কিম্বা 

সতর্ক না করুন, তারা ঈমান আনবে না,৷। আলাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে মোহরাংকত করে 

দিয়েছেন, আর: তাদের ঢোখে আবরণ রয়েছে। আর তারের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি” 

(ASF AJ a3 ADB GB 
- 3-82 $33 oe 15985 0523-31 OT ব্যাখ্য! 

Et 

এ আয়াতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং কাদের সম্পর্কে তা নাহিল হয়েছে এ বিষয়ে তাফস'র- 
কারগণ মতভেদ করেছেন। 

ইব্‌ন অ'ব্বাস রা) এ প্রসঙ্গে বলতেন, যেমন সাঈদ ইন্‌ন জুবায়ের (র।) ইব্‌ন আব্বাগ 
(রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 154552531 6 (যারা লাফরগ্ানী করেছে)। 
অথাৎ অপমার প্রাতপালকের পক্ষ হতে যা কহু আপনার প্রত মামিল হযেছে, তাকে যারা 
জদ্বধীকার করেছে? যদিও তারা বলেছে যে, আনরা তো তোমার গ্‌বে জাগাদের নিকট যা 
এসেছে, তার উপর ঈ*ান এনেঁছ। আর ইব্‌ন ‘আব্বা রা) এ অঁভমত পোষণ করতেন যেঁ, এ 
আয়াত নাল হয়েছে সেই ইয়াহ্‌দাঁদের সম্পর্কে যারা রস্‌ল;ন্লাহ (স)-এর যুগে মদীনার 
উপকণ্ঠে বসবাস করতো। এ আয়াত নাল হয়েছ ইযাহ্‌দ'দের প্রত দতিরদ্কার স্বর্‌প ৷ কেনমা 
তারা মহানবী (স)-কে অস্বাঁকার করতো এবং মথ্যা জ্ঞান করতো যদিও তারা তাঁক্ষে {চনতো এবং 
জানতো যে, তন তাদের ও সকল মানবের জন্য প্রেরিত আল্লাহ তাআলার রসুল। 1 


আর্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে একথা বাঁণ‘ত আছে যে, তানি বলেছেন, সুরা বাকারার প্রারন্তে 
একশত আয়াত পৰ্যন্ত কাঁতপয় লোকের প্রসপ্গে না'যল হয়েছে। তানি তাদের নামধাগ ও বংশ 
পাঁরচয় উল্লেখ করেছেন। ইয়াহুদঁ পঃ'রাহত এবং আওস ও খাজরাজ গোননদ্বয়ের মুনাফিকদের 
সম্পকে আমি এখানে তাদের নাম উল্লেখ করে !কতাবের কলেবর ব্‌াঁদ্ব করা সগ'ীচাঁন মনে করোঁছ না। 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এর ব্যাখ্যায় অন্য একাঁট অঁভমতও উধ্‌ত হয়েছে। তা হচ্ছে বিহ্নরণঃ 
আব; তালহা (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিন 4 £134 39-85 Il 
৩৯3-১4 $৪) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন. রস.লঃল্লাহ (স) আগ্রহ পোষণ করতেন যেন সকল মানঃুষ . 
ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর, হেদায়াতের. অনুসরণ করে! ভাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ সংবাদ 
দান করেছেন যে, যার্‌ নেককার, হওয়া সম্পর্কে লাওহে' মাহফুজে অলাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
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সৃরা বাকারা ১৫৩ 


সদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে ব্যতীত অপর কেউ ঈমান আনবে না। আর যার সম্পর্কে তথায় আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ হতে বদকার হওয়া সম্পর্কে সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে ব্যতীত অপর কেউ পথভ্রচ্ট 
হবে না! 


রব’ ইবনে আনাস (র) হ'তে বাণত আছে যে, তিনি বলেছেন, আয়াত দ:টি কাফের দলপতিদৈর 
স্পকে নাবস হয়েছে. অথবি 1১> 8 5০4১] ০! হতে ॥এ৪2 ০!১-= ৬৫-19 পযন্ত আয়াত 
দুশটি। ভাণ বলেন, আর তারা হচ্ছে সেই সকল লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাভ্ালা নন্নের 
আয়াতে উল্লেখ করেছেন 
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“আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছেন. যারা আল্লাহ্‌র শিআমডতকে কুফূরাীর মাধাযে পরব্ত‘ত 
করেছে এবং তারা তাছ্রে সহ্প্রদায়কে ধহংসের নিবাস জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে? তারা তাতে 
নিক্ষপ্ত হবে। আর তাও হচ্ছে নিকৃষ্টতম অবস্থান ক্ষেত্র ’- (স্‌রা ইবরাহীন £ ২৮)” তি বলেন, 
আর তারা হচ্ছে সেই সকল লোক ঘারা বদরের বন্ধে নিহত হয়। 


আর এ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে ইব্‌ন আব্হাস (রা)-এর ব্যাখ্যা হচ্ছ উত্তম যা’ গাঈদ ইব্‌ন 
জুবাঢ়র (র) উদ্ধত করেহেন। য'দও এ সচ্পঞ্চে আম বাঁদের মত উল্লেখ করেছ, তাঁরা যা’ বলেছেন, 
তার মধ্য হঠে প্রচতোক!ট কথায় পিহনে এক একটি মাঙ্জহাব শা মূলনাঁত রয়েছে। অনন্তর যাঁরা রবী 
ইব্‌ন আনাস রর)-এর উক্ত মতে ইহার ব্যাখ্যা! করেছেন, তারের মলেন'তি হচ্ছে এই যে, মহান 
আল্লাহ তাজালা যখন কাফিরদের এক সন্এদায সম্পকে এ সংবাদ দান করেছেন বে, তারা ঈমান 
আনয়ন করণে না এবং তাদেরকে সতক করা তাদের কোন উপকার সাধন করবে না অতঃপর দেখা 
গেল যে, কাঁফরদের মধ্যে এমন বাজ্রিগও্ড ছিল বশের করে যাকে আল্লাহ তা'আলা রসুল:লাহ 
(স!-এর সন্তক করার দ্বারা উপক্কৃত হুরেছেন: বেহেত; নে আল্লাহ তা’অ'লা ও রসুল:ল্লাহ (স) এবং 
তিনি যা আল্লাহ তা'আলার নিকড হতে রে এসেছেন ত্যর প্রত এ সুরা নাবিল হওৎরার পর ঈমান 
আনয়ন করেছেন, সেঃ আয়াতটি টিশৰ শ্ৰেণীৰ কাফিরদের সম্পর্কে নাঁষল হওয়ঃই যৃক্তিবক্ত। 


অতএব কাফির গোৱসগুহের দলসঁতিগণ নঃসন্রো ন সেই হে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 
রসল:ুল্লাহ (স)-এর সতক করা দ্বারা উপকৃত করবেন নাঃ এমন লি আল্লাহ ত্রারঅঃলা বদর বুদ্ধের দিন 


সুসলমানকের হাতে তাদেরকে হত্যা কাঁরয়াছেন! সুতরাং ইহার মাধ্যমে জ্ঞান্য পেল যে, ঢারা সেই 
সকল লোকের অস্ত যাদেরকে সাল্লাহ তা'ঙ্সালা এ আয়াতের মধ্যে উদ্দেশ্য করেছেন অবশ্য 
ব্যাখা সমূহের এধা হতে আম যে ব্যাখ্যাঁটকে গ্রহণ করোঁছ, তা গ্রহণ করার দলল এই যে, আল্লাহ 
‘তা'আলার বাণ!ঁ-“fিনিল্চয যারা কুফরী করেছে, ভাদেরকে আপাঁন সতকৃ কর্ন কিংবা না করুন, 
উততয্নই সগান, তারা আনো ঈমান আনবে না” (আস-বাকারা £ ৬: ইয়াসীন £ঃ 5১০) ইহা আল্লাহ 
তা'আলা কতৃক আহলে কিতাবের মধ্যকার গুমনদের সম্পকে সংবাদ দান করার পর এনবং তাদের 
পাঁরচয়, বিশেষণ ও তৎকত্‌*ক তাঁর প্রততে তাদের ঈয্রান আনয়ন, তাঁর কিতাবসমুহের প্রতি ও তাঁর 
রস্‌লগণের উঁপূর শবশ্বান স্থাপনের কারণে তাদেরকে প্রশংসা করার পর উল্লোখত হয়েছে। সুতরাং 
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১৫৪ তাফস'রে তাবারণী 


আল্লাহ তা'আলার হিকযাতের সাঁহত সবাধিক সঙ্গতিপূর্ণ বিযয় ইহাই যে, অতঃপর তাদের গমধাকার 
কাঁফরগণের সম্পার্কত সংবাদ, তাদের পাঁঃচয়, তাদের অবলম্বন ও অবস্থাদির শিন্দাবাদ, তাদের 
দৃশ্চারৰ্ প্রকাশকরণ ও তাদের থেকে দায়মুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লোখত হবে। কেননা, তাদের মধাকার 
মুমিন ও মৃশারকগণ যদিও ধ্মগত পার্যক্যের কারণে তাদের অবস্থা বিভন্ন হয়েছে, কিন্তু জাতিগত- 
ভাবে তারা সকলেই এক ও অভিন্ন । এ হিসাবে যে, তারা বনণ ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত । আর আল্লাহ 
তা'আলা এ সরার প্রথমেই বন' ইসরাঈল! পুরোহিত য়াহ:দঁ মুশারকদের সামনে তাঁর প্রিয় নবী 
মুহাহ্মাদ (স)-এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন, যারা তাঁর নব;য়াত সম্পর্কে সম্যক ভ্রান থাকা সত্বেও 
তাঁর নবুয়াতকে অদ্বাঁকার করেছিল এ সদ্পকে এ সব পুরোযোঁহতরা যেসব ব্যয় য়াহ্‌দণদের এক 
সংখ্যাগরিষ্ট অংশ হতে গোপন ও অপ্রকাশ্য রেখে দিয়েছিল, তা আল্লাহ্‌ পাক তাঁর ন1ীী (স)-এর 
মাধামে প্রকাশ করে দেন৷ যাতে তারা বুঝতে পারে যে, যান তাঁকে এতদ:সংক্লান্ত (গোপন রাখার 
শবযয়ে) সংবাদ দান করেছেন, তিনিই সেই সত্তা যিনি মুসা (আ)-এর প্রতি ভাওরাত কিতাব নাঘল 
করেছেন। যেহেতু এ বিযয়'ট এমন 'বষয়াদিরই অন্তর্গত, যা মুহাদ্মাদ (স) কিংবা তাঁর সম্প্রদায় 
বা তাঁর বংশের লে'কেরা কুরআন মজ'দ না'যল হওয়ার প্‌বে* জানতো না প্রিয়নবী (স)-এর নব 
হওয়ার ব্যাপারে এবং তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা য়ে এসেছেন তার সত্যতার ব্যাপারে 
সন্দেহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু তাদের পক্ষে কর্‌পে উহ্মী রসূলের সত্যতার ব্যাপারে 
সন্দেহ করা সম্ভব? দিন উন্মাঁগ্ণের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন, খিনি লিখতে ও পড়তে 
জানতেন না এবং অন:মান-আন্দাজ্র করত্নে না। যার উপর 'ভত্তি করে হলা যেতো যে, তিন 
শকিতাবসম্‌হ পাঠ করেছেন, আর তা থেকে অবাহিত হয়েছেন কিংবা ধারণা বরেছেন, অতঃপর তা 
তাদের লেখাপড়া জ্বানা ধর্ম“যাঙজ্রকদের নিকট প্রকাশ করেছেন, যারা £কতাব্সম্‌হ অধায়ন করেছে 
এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছে। এভাবে যে, তান তাদেরকে তাদের গোপন দোষসম্‌হ, 
রক্ষিত জ্ঞানসম্‌হ, গোপন'য় সংবাদসমুহ এবং তাদের অপ্রককাশ্য ব্যয়সমূহের সংবাদ দিয়েছেন। 
যে বিষয়ে তাদের ধর্মযাজক ভম্ন অন্যরা অজ্ঞ ছিল । বন্তুতঃ ঘাঁর ব্যাপারটি এমন, তাঁর দেওয়া 
সংবাদ আল্লাহ তা’জালারই পক্ষ হতে হওয্বা কাঁতঠন নয় এবং তাঁর সত্যতা আলহামদ: লল্লাহ সৃদ্পণ্ট। 
আর যা' এ বিষয্নডির বিশ-দ্ধতা প্রকাশ করে, আমরা বলেছ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী যে 
সম্বন্ধে নিশ্চয়ই যারা কুফর করেছে, আপন তাদেরকে সতর্ক করুন কিংবা না করুন, তারা আদোঁ 
ঈমান আনবে না। 


AAJ AJ alan aS dA aJroartaee And Sor aj erAD OW 
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(সরা বাকারা-_আয়াত 6 ) দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন, তারা হচ্ছে য়াহ্‌দা ধর্মযাজক 
যারা কুফর! অবস্থায় নিহত হয়েছে এবং এ অবস্থায় মত্যুবরণ করেছে। তা’ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা 
কতৃক তাদের সংবাদ আলোচনা করা এবং তাদের নিকট হতে হযরত মুহাাচ্মাদ (স) প্রসঙ্গে যে ওয়াদা 
অ'ঙঈ্গকার গ্রহণ করেছেন, তা’ স্মরণ ফরিয়ে দেওয়া মুনাফকদের প্রসঙ্গ আলোচনার পর আল্লাহ 
তা’আলা ইবল'’স ও আদমের আলোচনা সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন-- অতঃপর তন বন? ইসরাঈলকে 
সম্বোধন করে প্রাসান্কক আলোচনা হসাবে তাঁর বাণী y 


ASAE Salar al eA ASIA Ha AA ad 
ht ce + [ ) “ . ৰ ‘ . 
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(হে বন! ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতসম্‌হ স্মরণ করো, যা তোমাদের দান 
করেছ )-এর মধ্যে ইবল'স ও আদম (আআ!) সংক্রান্ত সংবাদ আলোচনা করেছেন! নব করাঁম (সে)-এর 
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সরা বাকারা ১৫৫ 


নবৃওয়াত অস্বীকার করায় তাদের বিরদ্ধে উপরোক্ত দলণল পেশ কয়া হয়েছে। যেহেতু প্রথমতঃ 
আহলে কিতাবের মুমিনগণ স:পকে সংহাদ দেওয়া হয়েছে এবং শেষে তাদের মধ্য হতে মুশরিকদের 
সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইহাই সঙ্গত যে, মধ্যবতাঁ সংবাদও তাদের প্রসঙ্গেই হবে! 
ফ্কারণ কিছ: বক্তব্য আনুযঙ্গিকও হয়ে থাকে। হাঁ, বক্তব্য যে সম্পর্কে শুর হয়েছে, তা থেকে 
তার কিয্দাংশ বিপরণীতমুখ' হলে এবং তার স্পচ্ট নিদেশনা পাওয়া গেলে তবে তা মূল 'ঁবষয় থেকে 
ভিশ্তয্ন হয়ে যাবে৷ আর আল্লাহ তা'আলার বাণণী 1554-5 ৩৬-৪১-]০! কুফর-এর অর্থ হচ্ছে 
১3দু অ ব'কার করা। তা এই যে, মদ'নার য়াহ:দ ধর্ম‘যাজকগণ রসল:ল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত 
অস্বীকার করেহে, আর তা মানযষ হতে গুগত রেখেছে, আর তাঁর ব্যাপার{টকে তারা ল:কিয়েছে। 
অথচ তারা তাঁকে এরপই {চনতো ষেমন তারা নিজ্রেদের সব্ডানদেয় চিনতো! 


আরবদের নিকট কুফর শব্দের ম্‌ল অর্থ” কোন ব্ল্তুকে ঢেকে রাখা। এন ন্যই তারা রাতিকে 


সঁ্ট (আহ্বাদনকারাী) নাম দিয়েছে? যেহেতু ভার অন্ধকার সে যা পাঁরধান করেছে বা সংনিশ্রত 
করেহে, তাকে ঢেকে রাখে! যেমন কোন কাঁব বলেছেন, 
পল 


LS 53-9 


/ Aad 173 Ad Aw A eal dA A 
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“বাতের হেলায় তার শপথের কার্য'কারঁ স্বর্‌প জবহ্‌কৃত প্রাণীকে নিক্ষেপ করার পর সে তার 


ঝুকে পড়া বোঝার ( গর্ভের } কথা মরণ করল” 


আর লাব'ীদ ইব্‌ন রব আআ বলেছেন, 
EE Pd AAIE AAA eA A 
lgala- cal SI Aland ss’ 
/ ন 
“এমন রাতে যখন তার অন্ধকার তারকারাজকে ঢেকে ফেলেছে।' এখানে ১8৯5 শব্দটি ১৪ ( ঢেকে 
ফেলেছে) অথে’ ব্যবহৃত হরেছে! শন্রনপ রাহুদ ধর্মমযাজকণগণ হযয়ত মুহাচ্মাদ মুসতফা (স -এর 
ব্যাণারাঁটকে ঢেকে ফেলেছে এবং লোকদৈর থেকে টহাকে গোপন বরেছে। অথচ তারা তাঁর নবুওয়াত 


A 
A eda LALA A AAS AA A BH ঢে 
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“আগ যে সকল স্পণ্ট নিদ্শ‘নাহল? ও পথনিদে“শ নাযিল করেছ মান:ষের অ্রন্য কিতাবে তা 
সুগ্পত্টর্‌পে িব্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে অ'ল্লাহ তা'আলা তাদের অঁভসদ্পাত করেন 
এবং অভিসম্পাতকারীগণ তাদের প্রাত আঁডসম্পাত করেন” । (সরা বাকারা, আয়াত নং ১৫৯ ) 
আয় এরাই সেই সকল লোক যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আল! আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেনঃ 
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১৫৬ তাফসীরে তাবারাী 


৫ নং আয়াত 
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“নিশ্চয় যার! কুফরী বরেছে. আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা ন! করুন, তাদের বেলায় 
উভয়ই সমান, তারা কখনে।| ঈমান জানবে লা।” 
LaF a3 aaa af uf SHeurade Aude Bor 


038-34 Y pad r ct -5-3i দ3ু-= ল!5-"এর ব্যাখ্য! 


£1১4 (সেমান) শব্দটির ব্যাখ্যা হচ্ছে 04:২ বা সমতাপুণ", উভয়দিক সমান । এটা ৩৪,১ 
মাসদার হতে নিশপন্ন। যেমন এ সং্পরকে উক্তি ৪4 O21 js Gs দৃ"ট িযয়ই 
আমার নিকট এক সমান। আর যেগন, ॥1}= 6৭:2 1১৯ তারা উভয়ে আমার নিকট সমান, অথি 
এ ০১১৭০ ০৯ (তারা উভয়ে আমার নিকট পরস্পরে সমপযয়িভুক্ত)। আর এ অর্থেই আল্লাহ 


Ed tana A ade 


তা'আলার বাণ 34 gle 3:3] 45-55 (তাদের প্রত সমান ভাবে নিক্ষেপ ক্র -- ৮8 ৫৮)॥” 
অর্থত তাদেরকে জ্ঞানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আবাহবান করা হয়েছে যুদ্ধের প্রত । যার ফলে আপনার 
ও তাদের অবগাঁত একইর্‌প হয়েছে এ বিষরে যার উপর প্রত্যেক দল পরস্পরের মোকাবেলায় 
অবস্থান করছে। তদ্রঃপ আল্লাহ তা'আলার বাণী 4০-৮ ॥!3 (তাদের জন্য সমান) অর্থাৎ তাদের 
নিকট উভত্ন ব্যাপারই সমান, চাই আপনার পক্ষ হতে তাদেরকে সতর্ক“ করা হোক বা না হোক, তারা 
অ:দোঁ ঈমান অ'নবে না। আমি তো তাদের অস্তকরণ ও শ্রবণেদ্ছিয়ে গোহর।ডকিত করে দয়োছ। 


আর এ অর্থেই আবদংল্লাহ ইব্‌ন কায়েস আল-রকয়াত বলেছেন, 

Ae AJ rare Bor A ur Arad JAB de Be 
=~ lajlg-ig leled tga slpw — jAcxs o-tlgm=3 £b34)! শে 44-3 

‘“সেনাদল ইব্‌ন জা’ফার পানে দ্রবত অগ্রসর হয়, তার জন্য রাতি ও দিবস সমান!” এর অর্থ 
হচ্ছে, তার নিকট রাতির ভ্রমণ দিবাভ্রমণ একসমান ৷ যেহেতু তাতে কোন দুর্বলতা নাই! 

এ অর্থেই অপর একজন কাব বলেছেন, 

3 a3 AIIA Jnr Bur 133 aA GFA FAIS add 
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“আর এমন রাপ্র-লোকেরা যার অন্ধকারের কারণে বলে থাকে, তাতে স:স্থ চক্ষু (নিখুত দ:্ট- 
শাক্ত) ও অন্ধ একই সমান ।” কেননা, সংস্থ চক্ষনভ্মান তাতে অন্ধকারের কারণে অসুস্থ চোখের ন্যায় 
অপ্পচ্ট দেখে। | 

আর. আল্লাহ তা'আলার বাণ 034434) 8 235.9 ple pst ১4-311 { আপন তাদের সতর্ক 
করুন কিম্বা না করবন, তারা বিশ্বাস করবে না)। তবে এর দ্বারা বক্তব্য প্রশ্নবোধক আকারে স্পণ্ট 
হয়েছে। আর তা খবর অর্থে যেহেতু তা ও (যে কোন)-এর স্থলে ব্যবহৃত হরেছে। যেমন বলা 
হয়, ৩4২১ ০! 255) ১/44) (তুম দাঁড়রেছ, না, বসেছো আমরা তার পরোয়া কাঁর না)! এক্ষেন্রে 
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সরা ব্যককারা ৯৫৭ 


তুমি সংবাদ দানকারী, প্রশ্নকারী নও! যেহেতু তা ঠাঁ-এর স্থলে ব্যবন্ধত হয়েছে। আর তার অর্থ 
এই যে, তুমি যেন বলছো, এ দঃ ’টির মধ্য হতে যে কোনটি তেনার দ্বারা সংঘাটত হোক, আম 
তাতে পরোয়া কার না। তদ্রুপ আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণ! oss of ! 333-3! | 42-2 513="এর 
অনর্‌প ৷ কারণ বক্তবাটির অর্থ হচ্ছে, আপনার পক্ষ হতে তাদের প্রত এ দঃ'াটর যে কোনটিই 
সমান ও গ্বস্থানে উত্তম, চাই আশনি সূতক করার কাঙ্রটি করন বা না করুন 


আর বসরা ব্যাকরণবিদগণের কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, ((34.:41 5১> প্রেশ্নবোধক অক্ষর) 
£!;:="এর সঙ্গে প্রব্ত্ট হয়, িস্তু তা প্রচনবোধক হয় না। কেনন! যখন কোন প্রশ্নকারণী অনাকে 
প্রশ্ন করে বলল, তোমার নিকট কি যায়েদ আছে, না আমর । আর তার সাথ’ তাদের যে কোন একজনকে 
তার নিকট উপস্থিত থাকা সাব্যস্ত হয়ে যায় এমতাংস্থায় তাণ্রে মে কোন একজন অনে।র তুলনায় 
Tr 24! বা প্রশ্ন করার সাঁহত অঁধক হকদার নহে। অচএব যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণ 
e533 Apt nS 33. 0 ঢ৪a-2 819৭4 সধ্যন্থত ৪!5০ শব্দ ট 433 অৰ্থে ব্যবহৃত হয়েছে, 
তখন সৈ ইণ্ডিফহাম সাদ্‌শ্পূ্প হয়েছে। যেহেতু ইহাকে সমতার ক্ষেরে তুলনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ 
এক্ষেত্রে আমরা স'ঠক aE {বব্‌ত করেছ । সুতরাং এক্ষণে বক্তব্যাটর বাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, 
হে সুহা্মাদ (স) ! সদলার মাহদী ধর্মজায়ক্ধগ্ণ্রে মধ্য হতে যে সকল লোক আপনার নবুওয়াত 
সম্পর্কে জ্রানা সফ্েও তা অদ্যীকার করেছে, আল্র আপন যে আমার স্‌াচ্ট জগতের প্রত প্রোরত 
আমার রসূল, আপনার এ a ie ঘর নিকট বাক্ত করাকে তারা গোপন রেখেছ, অথচ 
আমি তাদের নিকট হতে এ মর্মে অঙ্কাকার ঘ্ৃহণ Ne যেন ভারা তা গো”ন না রাখে 
এবং তারা তা লোকনের ॥:কাট বাক্ত করপ্রে ও তাদেরকে এ 'বষয়ে সংবাদ দবে যে তারা তাদের 
কিতাবের গধ্যে আপনার পরম পগেছে । একের জন্য ৰ ই সগান কথা, চাই আপন তাদের 
সতর্ক করল বা না হুর, হারা শিস্থান করবে না, সহ্য দানের টিকে প্রত্যাবতনি করবে না 
এবং আপনার প্রত ও আদান ঘা আনয়ন ধরেছেন তংপ্লাঁত ঈমান আনবে না। যেমন ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হতে বাণত আছে বে, তিন 69৯০}-২১ 8১২3 ল8। $-335-31-এর ব্যাখ্যায় বলোছন, 
স-পাক‘ত যে ‘ইলম রয়েছে, ত।’ সত্ত্বেও কৃষ্রঁ করেছে এুং তদের 

ক্ষার গ্রহশ করা হয়েছে, তারা তা! অগ্ৰীক্গার করেছে! একারণেই 

Rt E 


নিকট হতে আপনার সন? 
আপনার কট যা’ অয হয়েছে এবং 


বান: বহে! সৃতরাং তারা কর পে আপনার 
সতর্ক কণার প্রাত কর্ণপাত করবে? জথচ আপনার নম্পর্কত যে ইলম তাদের নিকট রয়েছে, 


৬ নং আযরাঁত 


Ir JFrr Bon Bre a AAS PSA ar Le a e833 rd FH Oe 
0 mackie lle "$3 Sabie [ond hn -3 RL) [ওঁ sis #2 se At pe 
Eh = or at pt er’ 


“আল্লাহু তা'আল] তাদের অন্ত'করণ ও শ্রবণেন্য্বে মোহরাষ্কিত করে৷ দিয়েছেন এবং 
চোখের উপর পদ $ এবং তাদের জন্য বড় ধরনের শাস্তি রয়েছে ।” 

| খাতাম শব্দাট মৃলত£ মোহর অর্থে বাবহৃত হয়। আর খাঁতস হক্ছে সদলসমোহর | আর এ 
অর্থেই বলা হয়, এ ৩:২ (মাম বরে মোহরাত্কিত করোছ) যখন তাতে সাঁলমোহর কার! কেউ 
£ খাঁদ আমাদগকে এ প্রশ্ন, করে যে, অন্তকরনের মধ্যে িরুপে মোহর কর। হবে? অথচ মোহর তো’ 
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১৫৮ তাফসীরে ভাবায় 


পেয়ালা, পাত্র ও খামসম্‌হে করা হয়। তদ;ত্তরে বলা হবে যে, বান্দাগণের অস্তঃকরণে আল্লাহ্‌ 


তা'আলা যে 'ইলম আমানত রেখেছেন, তজ্জন্য তা পেয়ালা বশেয এবং বন্তু ি5য়ের যা’ কিছ; পাঁরচয় 


উপ্‌ল'ন্ধ তাতে রাখা হয়েছে. ঢঙ্জন্য তা পাত্র স্বর্‌প ৷ সংতরাং তদ:পর মোহর্যগকিত করা এবং 


শ্রধণেগ্ৰির--যার মাধামে শ্রবণণীয় বন্ুসম্‌হ উপলান্ধ করা হয় এইং তারই মধাস্থতাম অদ্‌শ্া বিষয়ের 
খররাদির বস্তুর তত উপলাক্ধ করা যায়-_তাতে মোহরাত্বিত করার অর্থ সকল প্রকার পেয়ালা ও 
পারের মধ্যে মোহরাঙ্কত করারই অন:র্‌প! অতঃপর যদ প্রশ্নকারণী পুনঃ বনে যে, তবে ক এর এগন 
কোন সফাত আছে, যা আপাঁন আমাদের নকট ব্যক্ত করবেন? আর আমরা তা’ উপলান্ধ করতে 
পারবযে, সাঁত্য কি তা সে মে'হরেরই অন্‌রপ য! বাহয দ্‌্টির স-মুখে প্রকাশ পেয়ে থাকে, না 


তাতার বিপরীত? তন: ত্তরে বলা হবেযে, ব্যাখ্যাকারগণ এর দিফাত সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। 


আমরা আঁচরেই তাঁদের মতামত উল্লেখ করার পর এর সিফাত প্রসঙ্ত উল্লেখ করব। 

আ'’মাশ (র) হতে বা্ণ‘ত আছে বে, তান বলেন, মুজ্ঞাহদ (র) আমাদেরকে তাঁর হাতের মাধ্যমে 
দেখিয়ে বলেছেন যে, তাঁদেরকে দেখানো হতো হদাপণ্ড এর অনুরেপে। অথং হাতের তাল;র ন্যায় 
স্বচ্ছ ও উষ্ম্‌ক্ত। অতঃপর যখন বান্দা কোন পাপ কাজ করে তখন তার কারণে সংকুচিত হয়। আর 
তান তাঁর কনিষ্ঠা অঙ্গ লি দেোঁখয়ে বলেন, যেমন এরুপ! অহঃপর যখন বান্দা পুনঃ পাপ কাজে 
লিপ্ত হয়, তখন তার কারণে সংকুণচত হয় এবং অস্র একাটি অ?ুলি দেখিয়ে বললেন, যেমন এরুপ। 
তার পর সাবার যখন বান্দা অন্যায় কাঙ্জে লিপ্ত হয়, তখন তার কারণে সংকলিত হয় এবং আরেকটি 
অঙ্গ:লি দেখয়ে বললেন, যেমন এর্‌প ! এভাবে তিনি তাঁর সব কয়াট আঙ্গনলি সংকুচিত করলেন। 
বর্ণননাকার' বলেন, অতঃপর তার উপরে সলগ্োহরের সাহায্যে মোহরাঙকিত করা হয়। মুজাহিদ (র) 
বলেন, তাঁরা এ রায় ব্যক্ত করতেন যে, তা হচ্ছে গয়লা--আবর্জ‘না। অথং মোহরাত্কিত করার অর্থ 
হচ্ছে স্বচ্ছ অস্তরে পাপ-কালমার ছাপ লেগে যাওয়া। 

মুজাহিদ (র) হতে (অপর সনদে) বাণত আছে যে, তান বলেন, অস্তঃকরণ হাতের তালুর ন্যায় 
স্বচ্ছ ও উম্মুক্ত । অতঃপর বান্দা যখন পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তখন সে তার একট অঙ্গ নলিকে বক্র করল! 
এভাবে সব কয়টি অ্:লি বক্ত হয়। আর আমাদের সাথীগণ এটাকে আবরণ বলে মত প্রকাশ করতেন। 


ম্‌জাহিদ (র) হতে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, অ'মাকে অবহিত করা হয়েছে যে, পাপ 
কাযাদির কারণে অন্তরের উপর চারদিক থেকে দাগ সৃ্‌চ্টি হতে শুরু করে। এমন কি শেষ পযন্ত সেই 
দাগ সম্‌হ তাতে একত্রিত হয় (সংপৰ্ণ অন্তর দাগযুক্র হয়ে একাকার হয়ে যায়)। আর এ দাগ তাতে 
একতিত হওয়াই ছাপ স্বরপ আর এ ছাপই হলো তার (মোহর। ইবনে জুরায়জ্ বলেন, এ মোহর হলো 
অন্তঃকরণ ও শ্রবণেণ্দিয়ের উপর স্থাপত মোহর অঙ্কন । 

আবদংল্লাহ ইব্‌ন কাসীর মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিন মংজাহিদকে বলতে 
শুনেছেন, আবৃত ফরা সলমোহর ফরা হতে সহজ, আর সঁলমোহর করা তালাবদ্ধ করা হতে সহঞ্জ ৷ 
আর তালাবন্ধ করা এগুলোর মধ্যে সবঁধিক কাঁঠন। 

আর তাঁদের মধ্য হতে অন্য কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণ 9213 le Bl nt 
(আল্লাহ তা’আলা তাদের অসন্তঃকরণে মোহরাত্কিত করছেন )--এর তাংপর্যয হল, তাদের 
অহঙ্কার এবং আল্লাহ্‌র বাণ! শ্রবণ হতে বিমুখ হওয়া সম্পর্কে সংবাদ রয়েছে এ আয়াতে! 


EAE | Ad BAA 


যে্মেন, কারো প্রসঙ্গে বলা হয়, ১8৭! ১৯ ১৪ =) 0১; (অমুক একথা হতে বধর ) 
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সনা বাকারা ১৫৯ 


যখন সে অহগক্কার বশতঃ তা শ্রবণ করা হতে বিরত থাকে এবং তা উপলব্ধ করা হতে নিজ্রেকে 
বিমুখ রাখে । আর এক্ষেত্রে আমার মতে সঠিক্ক ব্যাখ্যা তাই, যার অন, র পে সংবাদ রসুলুল্লাহ :স) 
হতে লহাহ্‌ হাদীসে বর্শত হযরেহে। তা হচ্ছে, আবৃ হুরায়রা রা) হতে বাণত আছে যে, 
তিনি বলেন, রসূল ংল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন: “যখন বান্দা কোন পা*কার্যে লিপ্ত হয়, তখন 
তার অন্তরে একাঁট কাল দাগ স্‌াচ্ট হয়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ স্থলন ফরে 
বিরত থাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তার অস্তঃকরণের ময়লা পাঁরচ্কার হয়? আর যদ 
সে পাপ অআঁতারক্র করে ( প;নঃ পুনঃ পাপকার্যে লিপ্ত হয় ) তবে সে দাগ বাড়তে থাকে, এমন 
কি তার অন্তঃকরণকে সম্পণ‘র_পে আস্থর করে ফেলে ৷? এটাই হচ্ছে সেই আচ্ছন্নতা বা আবরণ, 


Lad AL AJIT GG A a3 3 পপ পপ তাছ 


যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, U3 Sa 1355 pe-sh-3 gle OJ dr XN 


(কখনও নয়, বরং তারা যা পান করতো, তা তাদের অন্তঃকরণে আবরণ সৃচ্টি করেছে )। বস্তুতঃ 
যস্‌ল্‌ল্রাহ (ল) এ সংবাদ দান করেহেন যে, যখন পাপকার্ষ অন্তরে ক্রমাগত দাগ সৃচ্টি করতে 
থাকে. তখন তা অদ্তরক্কে সমপুণ'র:পে আঙচ্ছর্ব করে ফেলে। আর যখন তা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাতে মোহর ও ছাপ স্ট হয়ে যায়। তখন তাতে 
ঈমানের কোন প্রয্েশ পথ থাকে না এংং তা থেকে কৃক্ষরী ব্যাঁহির হওয়ার কোন উপায় থাকে না। 
এটাই সেই হুপ ও মোহ'র যয আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বাণীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন! এট! সেই ছাপ ও 
মোহরের অন;র্‌প যা চর্ম চক্ষ, পৈয়'লা ও পাঠ্রদযুহে প্রতাক্ষ করে থাকে৷ যার কারণে সে মোহর 
ও ছাপ ভেঙ্গে ফেলে ভা খোল! বান্রীত তার অভান্তরে যা কহু রয়েছে, তৎপ্রবতি পেঁঁছানো যায় না। 
তদ্প আল্লাহ্‌ তা’আলা য’দের সম্পকে এ এস্তবা করেছেন যে, তান তাদের অস্তঃকরণে মোহ রা্কিত 
করে দিয়েছেন, তাদের অন্তরেও তার সে সোহর ভেপ্গে ফেলা ও গ্রান্ছ উন্মুক্ত করা ব্যতিত ঈশান 
প্রবেশ করতে পারে না। 


আর দ্বিতীয় মত পোষণক্কারশগণ যাঁরা মনে করেন যে, আল্ল'হ্‌ তা'আলার বাণ ye Bt pis 
ক sles 3! +1 ?-এর অর্থ হচ্ছে, সতা:কে স্বকার করে নেওযার জনয অমি হ্‌ প্যক তাদের যে 


আহবান করেছেন হারা তা অহৎ্কার ও দাম্ভিক :া বশতরঃ উলেক্ষা কর।র বিষয় এখানে বাপত হযেছে। 


এই বর্ণনার দ্বারা তাদের অহ*্ব কার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক আম'দেরকে অবাহত করেছেন! ঈমান 


ও তৎংসংশ্লচ্ট বষয়সমহের প্রত তাদৈর স্বীক্কীত দানের জন্য যে আহবান কর হয়েছে তংপ্রত 
তাদের উপেক্ষা করার কথাও এখানে উল্লেখ বরা হয়েছে। এটা ক ত্যদের পক্ষ হতে সংঘ 
না তা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে সম্পাঁদত কাষ ? যাঁদ তাঁরা মনে করেন যে, এটা তাদেরই কাজ 
এবং তা তাদেরই কথা- তবে তাঁদেরকে বলঃ হকৈ, আল্লাহ্‌ তা’সালা স 
তাদের অন্তডঃক্রণ ও ভাবের শ্রশণেন্ৰিয়ে ফোহরাঙ্কিত করেছেন এমতাবস্থায় এটা করপে বৈধ হতে 
পারে যে, কাফিরদের ঈমান আনা হতে বিরত থাকা এবং অহগকার বশ্তঃ তা স্বীকার না করাই আননাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে ভাদের অস্তঃকরণ ও শ্রবণোঁল্দ্রয়ে নোহ'রাত্কত করা হবে? আর কিভাবে তাদের 
অন্তর ও শ্রবণেন্ত্রর মোহ'রাত্কিত করা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাজ হবে? অথচ তোগাদেয় মতে এগ্‌লো 
(অথং অহঙকার করা ও বরত থাকা) তাদেরই কাঙ্র । তাঁরা যাদ এরপ মনে করেন যে, মা এগন হওয়া 
জায়েয বা বৈধ, যেহেতু তার অহতক্কার করা ও বিরত থাকাটা তার অস্তঃকরণ ও শ্রবণোদ্দুয়ে আল্লাহ 
ডা'আল৷ কতৃক স:ভ্ট মোহ রাগকনের ফলেই সংঘাটত হয়েছে! সৃতরাং মোহরাগককন যেহেতু এ অহঙ্কার 
8 বিরত থাকার জন্য মল কারণ হয়েছে, সেহেতু তাদের ধারণায় অন্তরে মোহরাংকন বৈধ হয়েছে! 
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১৬০ তাফসীরে তাবার'ী 


এসতাবস্থায় ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে যে, তাঁরা তাঁদের দাব! ত্যাগ করেছেন-তা হতে সরে গেছেন, এবং 
তাঁরা একথা সাব্যস্ত করেছেন যে, কাঁফরদের অনস্তকরণ ও শ্রবণোন্দুয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার অ'ত্কত 
মোহর কাঁফরদৈর কৃত কুফর, তাদের অহঙ্কার এবং ঈমান করল করা ও তা স্ব চারোঁক্ত করা 
হতে বর থাকার নাম নয় আর এটা মলতঃ তারা যা অন্বীকার করেছে, তাতেই প্রবেশ করা অথ 
স্বীকার করে নেওয়া (যাকে স্বাবরোধিতা বল৷ হয়ে থাকে)। 

আর এ আয়াতটি তাদের মতের অশ.:দ্ধতার প্রত স,গ্পস্ট দলীল, যারা বান্দা অসাধ্য বিষয়ে 
আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত মতুকাল্লাফ হওয়াকে অ্বকার করেন। যেহেতু আল্লাহ তা’আলা স্বয়ং 
সংবাদ দান করেছেন যে, তিন ডাঁর এক গেণ'র কাফির বান্দার অস্তঃকরণ ও শ্রবণোন্দ্রয়ে মোহরাত্কিত 
করে দিয়েছেন তা সত্বেও তাদের উপর হতে তাকল'ফ তথা শর'আতের অনুসরণের বাধ্য 1ধকতা 
রাঁহত হয়নি, তাবের কারো হতে তাঁর ফয়সালাসম্‌হ স্থাগত হর্ন এবং তিনি যে তাদের অন্তর ও 
শ্রবযণোন্দ্য়ে মোহরাডকন করেছেন, সৈ কারণে গারা তাঁর আন:গত্য বিরোধী যে সকল কাজের উপর 
প্রাতণ্ঠিত ছল তত্জন্য তাদের কাউকে অক্ষম বা ক্ষমাযোগ্য গণ্য করা হয়নি; বরং তান এ সংবাদ 
দিয়াছেন যে. তান্রৈকে যে সল কাজ্জ করার আদেশ করা হরেস্ছে এবং যে সকল কাজ হতে বারণ 
করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তারা তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করার কারণে তাদের সকলের জন্য কঠোর শান্তি 
নন্ধার 5 আাছে। অথ; তানের সম্পকে“ তিনি চুড়ান্ত ফয়সালা থোযণা করেছেন যে. তারা আদো 


ঈমান আনবে না। 


I a LY ল 
S326 pela | 5 9-একর ব্যাখ্য! 
আর আল্লাহ্‌: জা’'আলার পাঁবত বাণী 55126 ০১/৭১} ১৪5 “আর তাদের চক্ষুসমূহে 
আবরণ রয়েছে” এটা ইতিপ'্নে আলোচিত কাফরগ্রে অস্-প্রহ্যঙদ্সে আল্লাহ্‌ তা'আলার গোহরা্কিত 
করা সম্পা্কত সংবাদের সমাপ্তর পর আরেকটি স্বতন্ন্র সংবাদ আর তা এভাবে যে, 53128 শব্দাঁট 
আল্লাহ তা’আলার প'ঁবন্র বাণণী *১১%৯:| 5৪-এর দ্বারা পেশ বাশ্ট হয়েছে। আর তা এ কথার 
দল'ল যে. সেট একাঁট গ্বতন্্র সংবাদ এবং আল্লাহ তা'আলার পাঁবত বাণ জ63l8 ৪ কা RS 
এর দ্বারা প্রদত্ত সংবাদ ($**+ ৩!£+$ পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে? আমাদের মতে দুই কারণে এটাই 
বিশ-ুদ্ধতম পঠন পদ্ধতি ৷ তার প্রথমটি হলে! পাঠরণাত বশতদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে করা আত বশেষজ্ঞগণ ও 
আলেমগণের সাক্ষ্য দান সংদ্গান্ত দলগলের ওঁকাধ্ত এবং প্রঁতপক্ষের মতের অনৈক্য ও ঁবান্থন্নতা ও- 
তাদের ভ্‌লের উপর প্রাতাষ্ঠত হওয়ার প্রশ্নে ঠৎশেযজ্ঞগণের ইজমা বা ওকমত। আর তাঁদের এ 
ইজসাই তারা (প্রঁতপক্ষ! ভুলের উপর প্রণতযচ্ঠত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে যথেণ্ট। আর 
দ্বত'য় কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার 'কতাব কুরআন মজীদ এবং রসুল:লাহ (স) হতে উদ্ধতে 
কোন হাদীসে চোখকে মোহব্রা*কনের সাথে *বিশেযত করা হয়ান এবং আরবদের কারো ভাযায়ও 
এরপ ব্যবহার বিদ্যমান নাই। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজ'দের অন্য এক স্‌রায় ইরশাদ 
Arr az lr rode 
করেছেন 4/5 » ৭=ব০ ৬৭ ২২3 (আর তাল তার শ্রধণোন্দ্রয় ও অন্তঃকরণে মোহরাগ্কত করেছেন), 


1” 1 
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এর পর ইরশাদ করেছেন, 53.4£:০১৯৷ 5৮ 429 “আর ভার চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন!” 


a {= 


(সরা আল-জাসিয়াহ,-আয়াত নং ২৩)। সং-তরাং চোখ মোহরাগকনের অর্থে প্রবেশ করেনি! আর 
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সুরা বাকারা ১৬১ 


আরবদের ভাষায় এরপ ব্যবহারই প্রসিদ্ধ । (শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্তরের বেলায় মোহর এবং চক্ষুর বেলায় 
আবরণ ব্যবহার করাই আরবদের নিকট বহল প্রচলত)। 


অতএব আয় ইতিপ্‌র্বে যে দুটি কারণ উল্লেখ করেছি, তার প্রোক্ষতে আমাদের জন্য কিংবা অন্য 
কারো জন্য 55.4৪ শব্দটিকে যষবর পাঠ করা বৈধ হবে না। যদিও আরব সাহিত্যে এ ক্ষেত্রে যবর 
দানেরও একটি প্রসিদ্ধ রতি চাল{ আছে! 


এতদসম্পর্কে আমরা যা কিছু উক্তি করেঁহি ও ব্যাখ্যা দিয়েছ, তার সমর্থনে ইবন আব্বাস (রা) 
হতে হাদীস উদ্ধত হয়েছে। তানি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার গোহরাৎকন তাদের অন্তঃকর্ণ ও 
শ্রবণোণ্দ্রয়ে আর আবরণ হ'লো তাদের চক্ষবুসম্‌হে । 


যদ কেউ প্রশ্ন করে যে, তবে এতে যবর দ্বারা পাঠ করার রীতি কি? উত্তরে বলা হবে যে, এখানে 
একটি }==$ ক্রিয়াসদ উহ্যরুপে গণ্য করে তাকে যবর দ্বারা পাঠ করা হবে। যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এর্‌প বলেছেন 5,১4 ১/৯১ ও ==93 অতঃপর }৭* ্রিয়া-কে বলংপ্ত করা হয়েছে। 
যেহেতৃ বাকোর শুরুতে এমন শব্দ রয়েছে যা তৎপ্রততি নিদে‘শ করে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, 
এটাকে ॥.-!]-এর ইরাবেব অনুকরণে যবর ‘দেয়া হবে। যেহেত: তা নদসবের (যবরের) স্থূল ছিল। 
যাঁদও 35122 শব্দে পরিবত'নকারণ (4৫) অব্াযয়কে পৃনর:ল্লেখ করা পছন্দনীয় নয়। কিন্তু বক্তুবোর 
একাংশ অনা অংশের অনুকরণের ভিত্তিতে তা যবর দিয়ে পণ্ডিত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা 


ইরশাদ করেছেন 
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“তাদের সেবার চিরাকশোরগণ পানপার ও কু*জোসহ জানাগোনা করফে--" (স্‌রা ওয়াকয়াহ, 
১৭ ও ১৮ আয়াত) ৷ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন - 
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~ 0-39 - LIF Las I? টিত ESS ahc2 loa 135 LU Ef 
it EE MN 


"আর তাদের পহুন্দনণয় ফলমূল, তাদের কাংখত পক্ষীঁর্ গোশত ও আয়তলোচন--হ্‌রগণ” 
(স্‌রা ওয়াকয়, আয়াত নং ২০, ২১, ২২) ৷ বস্তুতঃ 2355 ( ফলয়ুদ )-এর উপর অঃতফ হিসাবে 
ল্ষ্ঠ (গোশত } ও )5=> (হর) শব্দ দুশাটতে বের দিনে বণনা করা হয়েছে। আর এটা 
বক্তব্যের শেষ সমংশ, প্রথমাংশের অনৃকরণ ক্ররার ভাত্ততে করা হয়েছে। অথচ এটা জনা কথা যে, 
শে (গোশত) ও )$= (হর)-এর তাওয়াফ ( আনাগোনা } সম্পার্ক'ত নয়। চকত এটা এরুপ, 
ষেমন কাঁব তাঁর ঘোড়ার বিবরণ দিয়ে বলেছেন 


ত 


oul BATA Art we Ed ED x AIA 


lal. 0 tJlas nid ae ed 1s lag Lscg-9 te? 4s 
Ed ad 


“আম তাকে ভ্‌াঁষ ও ঠাণ্ডা পান ঘাসরুপে সরবরাহ করেছি। এমনাঁক সে তার চোখের চাহনিকে 
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১৬২ তাফস'রে তাবার! 


বাক্ষপ্ত করেছে।” আর এটা স:বিদিত যে, পান পান করা হয়, তা ঘাসরুপে 'বর্েচনা হয় না৷ 
কিন্তু ইহাকে যে কারণে যর দেওয়া হয়েছে, তা আমি ইতিপবে* উল্লেখ করেঁছ। 
আর যেমন অন্য একজ্রন কাঁব বলেছেন 


Padr tae tedfr3 ta Lad Brrr 
bejg gm alin — GES 8 dls os 
ad পা 


“আর আমি তোমার গ্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি ও ত'ঁর স্কন্ধে বহনকারী অবস্থায় দেখোঁছ।” 


ইব্‌ন জুরাইজ (র) গোহরাঙ্কন সংক্রান্ত সংবাদ প্রসঙ্গে বলতেন মে, তা ৮৫স-*+ ৬৮9 পযন্ত। 
তারপর নত;ন ও স্বতন্দ্র সংবাদের সুচনা হয়েছে। যেমন আমর! এ প্রসঙ্গে ইতিপ;বে উল্লেখ করেোঁছ। 


ALAM Fr 3d IH eG aur 
আর তান আল্লাহ্‌ তা’আলার কিতাব কুরআন মঙজীদের আয়াত LL le pag Al ler Us 


‘(অনন্তর আল্লাহ্‌ ত্য'আল! ইচ্ছা করলে তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতেন” সরা শরাঃ 
২৪)-এর দ্বারা তার প্রবত্ত এ ব্যাখ্যার যোক্তকগা পেশ করেছেন। ইব্‌ন অ,রাইজ (র) হলেন, 
মোহরাঙ্কন অন্তঃকরণ ও শ্রবণোন্দ্রয়ে, আর আবরণ হয় ঢোখে। যেগ্ন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 


করেছেন - 
Ir EA EAE Ad ad Ad Ie Aer 
sslt 6 )aa-} ui = 4.55 EE) ARS 4S ue olen EL) 


‘আল্লাহ্‌ তা'আলা তার শ্রবণে্দ্রিয় ও অস্তঃক্রণে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখে আবরণ 
স্থাপন করেছেন!” (সরা জাসিয়াহ্‌, আয়াত নং ২৩) ৷ আর আরবদের পাঁরভ৷ষায়, 5345 ( আবু ণ ) 
অর্থ ৪৮৪ পৰ্দা বা ঢাকনা । আর এ অর্ধেই হাাঁরহ ইব্‌ন খালিদ ইব:ন আ'হ-এর উক্তটি প্রযো 


হয়েছে _ 
233° AL IAD Arad Ge পণ Lad Aa Aa AIA 
ls s-! Ee al-$ unlze-3! als ———্া 5 gle lgal-2 sa” 4! diinn3 
“ Fag a” Cth ad 


ধ্যখন আতর ঢোখে আবরণ ছিল, তখন আম তোমার অনুসরণ করেছ অতঃপর ষখন তা 
লে যায় তখন আন আমার আত্মাকে পুরোপনাঁরভাবে বিচ্ছিন্ন করে তিরচ্কার করতে থা'ক।” 


C4 লল Ide A t/a Far 
আর এ অধথেই বলা হয়, 559 4-৮5! 1 ০৫]! ০১51! “তাকে দুশিচন্তা আচ্ছন্ন, করে 


ফেলেছে, যখন তা তাকে আদচ্ছাঁদত ও প্রলিপ্ত করেছে।' 
আর এ অর্থেই যুবইয়ান গোত্রের কবি নাবগাহ বলেছেন- 


PA AACA ae JFG54 Ed ate eeaJ Kad ALL Br 
U থ ERE : . ্‌ . al 
Lgl hadll A3 JRA BL rl ol #2 al Je 
a ad a ar 
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সকলা বাকারা ১৬৬ 


“্ভান ‘ক বন] ষুবইয়ানকে জিজ্ঞাসা কর নাই যে, আমার উপায় কি? যখন ধোঁয়া পত্র পল্পবিত 
ফলবত’ গোছা নামক ব্‌ক্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে?” এর দ্বারা কাঁব আচ্ছাদিত করা ও তাতে 


সংযুক্ত হওয়াকে বংবঝিয়েছেন্‌। 


আল্লাহ্‌ তা’'আলা তাঁর নব হযরত মুহাশ্মাদ (স)-কে য্নাহ্‌দঁ ধর্মজাযকগণের মধ্য হতে 
যারা তাঁর সঙ্গে কুফর করেছে, তাদের সম্পকে এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদের 
অন্তঃক্রণে মোহরাত্কিত করে দিয়েছেন ও তাতে ছাপ লা'গন্নে দিয়েছেন? সুতরাং তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রত প্রদত্ত সেই সকল উপদেশ উপলাঁক্ধ করে না, যার ইল্‌ম তাদের প্রতি 
নাযলকৃত কিতাব তাওরাতের মাধামে তার৷ অজ্ঞ‘“ন করেছে এবং যা তান তাঁর নব হযরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর প্রতি প্রতাীনষ্ট ও তাঁর উপর অবতণ'র্ণ কিতাব পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে অবাঁহত 
করেছেন৷ আৱ তন তাদের শ্রধণেন্রয়কে মোহ রাৎ্কত করে দিয়েছেন, পাঁরণামে আল্লাহ্‌র নব 
হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ হতে তাদেরকে ভয় গুদর্শনন করা ও উপদেশ দান করা কিছ্বা তাঁর 
নবুওয়াতের স্বপক্ষে যে দলীল প্রমাণ তন তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন, তারা এ সবের কোন 
কিঃুর প্রাতই কর্ণ‘পাত করে না। যনদ্বারা তারা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাঁর নবুওয়াতকে অদ্বাঁকার 
করার কারণে তাদের জন্য নিধ্য'রিত আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করবে। যদিও তারা তাঁর সত্যতা ও তাঁর 
বিষয়টির বিশুদ্ধতা সম্পর্কের অবাহত আছে। একই সঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে এণ্ড ক্রানিয়ে 
দিয়েছেন যে, হেদায়াতের পথ দেখা হতে তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে। যনদ্বারা তারা তাদের 
পথত্রগডতার শোচনীয় পা'রণাঁত সম্বন্ধে অব্যহত হতে পারবে। আমরা এর ব্যাখ্যায় যা কিছু উক্ত 
করোঁছ, ব্যাখ্যাকারগণের একদলের নিকট হতে এরপ বর্ণনন! উদ্ধত হয়েছে 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তিনি ১s 8-45 le dL pts 
Ble last 23 rIA-= "এর ব্যাব্যায় বলেন, অথ হেদায়াত হতে, তাতে পে'ঁছার ব্যাপারে 
(হেদায়াত পৰন্ত পেণঁছার ব্যাপারে) তাদের চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন তার! আপনার প্রতিযে 
সতোর প্রশ্নে 1মথ্যারোপ করেছে, যা’ আপনার প্রাতপালকের কট হতে আপনার কাছে এসেছে! 
যাতে ঢায়া তার উপর ঈমান আনয়ন করবে? বদিও তারা আপনার পূর্বববতী যাবতীয় কিছুর, 
উপর ঈমান আনয়নের দাব'ঁ করে। 

ইব্‌ন আব্বান (রর) ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং রসল;ল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহারা হতে বাণত 
আছে যে, "তরি এ-আয়াতর ব্যাখ্যার: বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অসুঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্িয়ে 
মোহরাত্কিত করে দিয়েছেন। পরিণামে তারা সত্য উ-লান্ধ করে না এরং শ্রবণ করে না। আর তাদের 
চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন? তরা বলেন, এ আবরণ ভাদের চোখে, ফলে তারা দেখে ম্য। 


অন্যান্য ভাষাকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা এরুপে :করেছেন শে, ক্যযঁফরদের মধ্যে ঘাদের সম্পকে 
আল্লাহ্‌ তা'নালা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিন তাদের সাথে এরপে আচরণ করেছেন, তারা 
সে সকল গোৱপত, যারা বদর যুদ্ধে {মহত হয়েছে! 

রব! ইব্‌ন আনাস (র) হতে বাঁণ“ত আছে যে, তিনি বলেন, এ দুটি আয়াতে perks wlio m6) 


CAA LS aS ar ABAD a3 1 oa AIG SAGA 


পয'স্ত উদ্দ্ট ব্যাত্তগণ সে সকল লোক - Jig > ns tilaly DAS DB Anat 154-3 cr) 
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১৬৪ তাফস'রে তাবারাঁ 


“যারা আল্লাহ্‌র অনুগুহের বদলে কুফর গ্রহণ করেছে, স্বজঞাতীয় লোকদেরকে জাহানামে প্রবেশ 
কঁরয়েছে”- (সরা ইব্রাহীম, আয়াত নং ২৮)। এরা সে সকল কাফের, যারা বদর যুদ্ধে নিহত 
হরেছে। অনন্তর আব: সুফিয়ান ইব্‌নে হারব ও হাকাম ইব্‌ন আঁবিল আ'স ব্যতীত গোল প্রধানগণের 
মধ্য হতে কেও ইসলাম ধর্মে দা'ঁক্ষা গ্রহণ করেন৷ 


হাসান বসর! (র) হতে বর্ণি‘ত আছে যে, {তান বলেন, কাঁফর গোশত প্রধানগণের মধ্য হতে কেউ 
ইসলামের আহবানে সাড়া দানকারী বা মুত্তপ্তাপ্ত ক'বা সুপথপ্রাপ্ত নাই। | 


আমরা ইাঁতপুর্বে এ উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে সাঁগক ও উত্তমাটর প্রত নির্দেশ করোঁছ। সৃত্রাং 
এখানে তা পুনরল্লেখ সমচাঁন মনে কার না! 


Bae Bod a3 
rake w!-2 ২4$-19"এর ব্যাখ্য] 


Ed 


এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ইবন আব্বাস (র) যা করেছেন, আমার মতে তাই উত্তম। 


ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বণনা করেছেন যে, তান এ 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা আপনার বরো'ধতা বরে, তাদের জন্য কঠোর শান্ত অবধারিত 
আছে। তন বলেন, এ আয়াত য়াহদ' ধর্মযাজকগণের প্রসঙ্গে অবত'ীণ‘ যেহেত; আপনার নিকট 
আপনার প্রতেপালকের পক্ষ হতে যে প'ঁবত কুরআন আগমন করেছে, তার পারচয় লাভ কর! সত্বেও 
তারা আপনার প্রনতি মিথাারোপ করেছে। 


৮ নং আয্নাত ও প্রাসঙ্গক ব্যাধ্য| 


“a AJ AIL 1a alfa Gl Jad wr ডে Ed 
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“এমনও নিছু লোক রয়েছে, যার! বলে, আমর! আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান 
এনেছি, অথচ তার! মুমিল নয়।"” 


ইমাম আব: জা'ফর তাবারা (র) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী 33 ৬4 /) ১3 
আঁয়াতাংশের মধ্ান্থিত ৮ শব্দাটতে দুটি দক আছে। তার একট এই যে, শব্দটি বহু 
বচন, এ শব্দটির কোন এক বচন নাই। বরং তার পঃংলঙ্গ একবচনে টো এবং চ্ৰরুলিঙ্গে 
একবচনে .5.5.-}1 ব্যবহৃত হয়। আর দ্বতাীয় দক হলো শব্দটি মলতঃ ৮ ছিল। অতঃপর 
বহুল ব্যবহার জানত কারণে ৩5) অক্ষর ব্লতুপ্ত করা হয়েছে। তারপর তাতে ২.5১44 (মারেফা) তথা 
নার্দ্ট করে বুঝাবার জন্য আলিফ ও লাম যোগ করা হয়েছে। তারপর যে লামাঁট আলিফ সহ 
তাতে মারফার অর্থ দানের জন্য যোগ করা হয়েছে, তাকে ন:নের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। 
যেমন, ৬-!) এ! 98.54] “কজ্তু তনিই আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌”-এর ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 
যদ্ুপ আমরা আল্লাহ্‌'তা’আলার নাম প্রসঙ্গে উল্লেখ করোছ। যা হলো আল্লাহ্‌ 


আর কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, /U শব্দাট আভিধানিকভাবে ০৮১! নয়? আর আরবগণের 
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সুরা বাকারা ১৬৫ 


ঠনকট হতে এর 4১৭+ ৯4! (ক্ষুদ্রতা জ্ঞাপক বিশেয্য) ৮ হ'তে ৮২৫-! শুনা [গিয়েছে। যদ শব্দাঁট 


গলেতঃ ৮; হতো, তাহলে একে তার মলের প্রত প্রত্যাবাঁ্তত করে ৮:1 হলা হতো। 
ব্যাখ্যাকারগণ সকলে এ ব্যয়ে এক্যমত পোযণ করেছেন যে, এ আয্নাতাঁট মুনাফিকদের একদল 
সম্পকে অবত!ণ' হয়েছে এবং এটাই তাদের পরিচয় । 


তাকসণীরকারগণের মধ্য হতে যাঁরা এরংপ বলেছেন, তাঁদের তাফসীর কাঁতপয় তাফসীরকারের নাম 


সহ আলোচনা-= 


ete bee 


ইণ্যচন আব্বাস (রা) হতে বাঁণ‘ত আছে যে নি "এবং এসনও কিছ লোক রয়েছে 
আয়াতের ব্যাখা প্রসঙ্গে বলেন, অথ আঙৎস ও খাজরাজ গোতের শ্রহন।'ফকরা এবং যারা তাদের সাথে 
এ ব্যাপারে জাঁড়ত .ছল। আর ইব্‌ন আব্শ্াস (র!) বাণত এ হাদ'ীছাটতে উবাই ইব্‌ন ক’ব হতে 
তাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের নামোলেখের কারণে কিতাবের বলেবর বন্ধ 
হওয়ার ভয়ে তাদেয় নাম বজ'ন করোঁহ। কাতাদ।হ (র; হতে বলণে'ত আছে, তান 


AA nS AFA AA AFP uw ae Ae ঢ 


0 13442 15-5 bss দি m1 la $ ser ri EY) লৃষন্ত 


hei ad লা 


যলাড্যাত করে বলেলন, এ 


আয়াতগুলো মুনাফকদের প্রসপ্গে অবতরণ । মুজাহিদ রর) হজে বাণত আনছে 
এ আয়াত হতে তয়েদশ আয়ত পযন্ত মুনাফিকদের পরিচয় গুসঙ্গে অত ইব্ম আব নাজাঁহ 
(র) মুজ্বাহ ন :র! ছতে অন্‌রূপ বর্ণলা HE সংঁফয়ান ছাওরট (ক ডক ব্যাক্ত হ 
মুগ।হদ (র} অন; কপ বণনা করেছেন। 

ইব্‌ন আব্ব্যৰ (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এংং রসুলুল্লাহ (স)-এর করেকজন সাহাবণ হতে বাণত 
আহে যে, তাঁর! “এমন কৈছ লোক রয়েছে :.- :* ” আয়াতের ব্যাখ্যা জসনে বযলন, “তারা হচ্ছে 


মুনাফক ৷” 


রব! ইবনে আনাস (র) হকে বাঁণণ'ত আছে যে, ভিন Sl ot GIS ot rill u72 
=| হতে আরম্ভ করে ৮21 ০১৪০৫4১ (৮১+ 1 5৪১1১4 পর্যন্ত এ আয়াতগূলোর 
ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো ম:ন্যাফক 

ইবনে জুরাইজ (র) হতে বাণত আছে যে, তান উক্ত (৮ নং) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই 
মুলাফক হচ্ছে এমল ব্যক্ত, বার কথা কাজের বপরাঁত, যার গোপন আনস্থা প্রকাশ্য অংস্থার 
[বপরূত, যার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বাঁহ্যক অবস্থার বিপরীত, যার উপস্থিত অবস্থা অনুপস্থিত: 
অবস্থার বিপর্নণীত 

আর এর ব্যাখ্যা হলো যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রস্‌ল হবরত মুহাল্মাদ মুসতাফা (স)-এর 
নবুওয়াতের কার্যক্রমকে তাঁর হিজরতের স্থল মদ'নায় প্রতিণ্ঠিত করলেন এবং তথায় তাঁর শ্ব তশীলতা 
প্রতাণ্ঠত হলো, আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কলেমাঞ্ডে বিজয়] করলেন, তথাকার 
অধবাসগণের ঘরে ঘরে ইসলামকে ছাড়য়ে দিলেন, গ্‌ঁত‘পজেক মশারি দের মধ্য হতে যারা 
সেখানে ছিল, মুসলমানগণ তাদেরকে পর৷ভৃ্‌ত করল এবং সেথায় যে সকল আহলে কিতাব দিল, 
তারা মুসলমানদের অধীনস্থ হলো। তখন তথাকার যাহুদ' ধর্মযাজকগণ হযরত রস.লংল্লাহ (স)-এর 
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প্রতি বিদ্বেয প্রকাশ করতে লাগলো এবং ঁহংসার বশবত'ঁ হয়ে তাঁর প্রতে প্রকাশ্যে শত্রুতা ও 
বিরোধিতা শুরু করে দিল । শত্ধুমাৰত মুণ্টিমেয় লোক ব্যংণীত, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা! 
ইসলামের প্রত হেদায়েত দান করেছেন এবং তারাই শংধঃ ইসলাম গ্রহণ করেঁছল। যেমন, আল্লাহ" 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন, | 


A AB FR #53 AJ A Aff A AJ 7 a8 I/ AS A A Ad am IAS He 
Ed « 
AA lun us pte! hac} 01 - 302-23 wll +l ঢো 2-523 
Ed _ bad লা ed পা Ed El 


HA Id Cue ee art as A IU 


2 ul -) U0} lo day ue 4 | 


bad a 


“তাদের নিকট সত্য প্রকাশত হওয়ার পরও কতাবাঁদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান 
আনার পর বিদ্বেষ বশতঃ আব্যর তোমাদেরকে কাঁফররপে ফিরে পাবার আকাংথা করে”-( সরা 
আয়াত নং ১০৯ } বাকারা, আর তাদের সঙ্গে রসংললাহ (স। ও তাঁর সাহাবীগণ এবং যাঁরা 
রসলেুল্লাহ (স)-কে অ'শ্রয় দিয়েছেন ও তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের শ্ত:তা ও ববদ্বেষে আনসারদের 
স্বগোনৰ'য় দৃচ্ট লোকেরা গোপনে সহযোগিতা করেছে। তারা তদের শিরক ও জেহালতের কারণে 
অহৎকার করেছে! তারা আমাদের জন্য তাদের নাম প্রকাশ করেছে। কভু আমরা তাদের নামধাম 
ও বংশ প'রচয় উল্লেখ করে কিতাবের কলেব্র বৃদ্ধ করতে চাই না। রসংলল্লাহ (স) ও তাঁর 
সাহ!ণীগণের হাতে হত্যা ও বন্দী হবার ভায়ে এবং যাহ:দগ্রণ্র প্রত মানসক আক্ষ'ণহেতু তাদেরকে 
এ বাপারে গোপনে সাহায্য ক রঙছে। যেহেতু তারা {শিরকের উপর প্রতিভ্ঠত ছিল এবং ইস্লাম 
সংপরকে* কৃধারণা ছিল। স.ঙরাং তারা যখন রসংল:ল্লাহ (স! ও তাঁর প্রত দ্রমান আনয়নক।রা 
সাহাবাঁগণের সাথে ঁম্লিত হতো, তখন তারা অত্মৱক্ষ্যর জন্য বলত, আমরা আল্লাহ, তাঁর রসুল 
ও কামতে বিশ্বাসী । এবং তারা যে শিরক ইত্যাঁদর মধ্যে প্রাতণ্ঠিত আছে, তা মুখে প্রকাশ করা 
হলে তাদের পোষণত্ৃত এসকল শিরকী আক'ঁদার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার যে ঁবধান অব্ধাযরত 
আছে, তা তাদের নিজেদের হতে এডানোর উদ্দেশ্যে তারা এসব বলতো। আর যখন তারা 
তাদের ভাই য়াহ:দী, ম;শারক এবং মৃহাদ্মাদ (স) ও তাঁর আনীত বিধান অদ্রঁকারকার'দের সাথে 
মিলিত হতো, তখন তারা হাদের সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাতে গয়ে বলতো, আমরা তোমানের সঙ্গেই 
আছ, আমরা তো মুসলমানদের সাথে শুধু উপহাস করে থাকি। আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্ত (৮ নং) 
আয়াতে বিশেষ ভাবে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার এ বাণ! দ্বারা তাদের সম্পর্কে 
এ সংবাদ দান করা উদ্দেশ্য যে, তারা 44 41 ( আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি ) এবং 
ক ৮.১০ (আমরা অল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি } এইর;প বলে দাবা করে ( অথচ তারা 
তানের এ দাবাঁতে সত্য নহে এবং তারা প্রকৃত ঈমানদার নহে। বরং কপটতাপুর্ণ* অন্তরে রূপ দাবা 
করে থাকে)। আর আমরা ইাতপর্বে আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ করছি যে, ঈমান শব্দের অর্থ সত্য 
বলে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহ্‌ তা'আলার বণ ১=)১। ০১০এ৬5৪"এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের 
বসে প:ুনরংথান? আর কিয়ামতের দিনকে ২১! £2৭"! ‘শেষ দিন) এজন্য নাম রাখা হয়েছে, 
যেহেহু তা সর্বশেষ দন, তারপর আর কোন দন নাই। এক্ষেত্রে কেউ যাঁদ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, 
তা কিরপে হতে পারে যে, তারপর আর ক্ডোন দন নাই, অথচ আখেরাতের কোন বিরতি, শেষ ও 
ক্ষয়-লয় নাই ? তদুত্তরে বল৷ হবে যে, আরবদের প'রভাষায় তো’ 2 (দিবসকে) তার পূব‘বর্তাঁ 
রাতের কারণে নাম রাখা হয়েছে। সুতরাং যে দিনের পুর্বে কোন রাত অগ্রবর্তী হবে না, তাকে 
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দিবস'নাম রাখা হবে না! আর কির্লামতের দিন এমন একটদন যার পরে সে রাত ভিন্ন অপর কোন 
রাত নাই, যে রাতের ভোরে 'ঁকয়ামত সংঘটিত হয়েছে? অতএব সে দিনাটিই (কিয়ামতের দিন) 
সর্বশেষ দিন। এজনাই আলাহ: তা’আলা ইহাকে =~! ॥₹9*' শেষ দিন বা পরকাল নাম |নয়েছৈন 
এবং ইহাকে ৪-42 ০2-2 বৈদ্ধাদন) র্‌পে বিশেষিত করেছেন। যেহেতু তারপর কোন রাত নাই। 


‘4 ad adr 


pe 32 শৌোলঞ"তর ব্যাখ্য! 


আর আল্লাহ্‌ তা’অ শ্াত্র বাণী “তারা ঈমানদার নয়’ এর মাধ্যমে অল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ঈমান 
নাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তিন গ্রয়ং তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে. তারা তাদের মুখে 
‘বলে-আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি। তাদের ঈমান ও পুনরুথানে 
স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত তাদের বিশাস সম্পকে তন যে সংবাদ দান করেছেন, তা সে ব্যাপ্যারে আল্লাহ্‌ 
গথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং নব! করম (স)-কে তাঁর পক্ষ হতে 


তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রত 
তাদের অন্তরে নিহত ক্স্তুর বিপরীত প্রকাশ করছে 


এমমে অব্াঁহত. করা যে, যারা মুখে তাঁর নিকট 
"এবং তাদের আতস্তরিক সংকলেপর ব্রন্ধে মনোভাব ব্যক্ত করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন নম্ন। 


জাহ মিয়া সংপ্রদায় মনে করে যে, ঈনান শুধুমার মৌখিক স্বাঁকারোক্তির নায়, এতন্তিন্ন অন্যান্য 
আনযঙ্গিক বিষয়।দ নয়, এ আয়াতে ভাদের অভিমত বাতিল হওয়ার স্বপক্ষে প্রকশ! $নিদে“শন! রয়েছে। 
হেতু আল্লাহ্‌ তা'জালা মুনাফিকদের সম্পকে” তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যৈ, তারা মুখে বলে 
‘“আমর। অল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি? এরপরু তন তাদ্রে মুমিন হওয়ার দাবাঁকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা তাদের আক'ঁদা-বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সত্যতা স্বকার করে না। 


আর আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ০=:-}--। **143 (তার! ঈমানদার নয়) অথচি তারা বদ্বাস 


করে বলে যে কথা বলে, তা সত্য নয়। 


নং আফয়তৈ ও তার ব্যাখ্য] 
Lala er AJ Iad GB oad rad ed ASF 


~ C3 ্$ 4-5 | 1 seri by pial ality BL Lyons 


প and 


পপ জেশ বা “23 fF 


“আল্লাহ ও মুমিনগণকে তাং! প্রতারিত করতে চায় । অথচ তাঁর! যে নিজেদের ছাড়া কাঁটকেও 
প্রতারিত করে না তা তার! বুঝতে পারে নল! 
ইমাম আবু জ্ঞা:র তাবার] (র) বলেন, মদুনাফকগ্রণ কতৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তা'আলা 
গু মুমিনিগকে প্রতারণা কর।র অর্থ হলো তাদের অন্তরে যে সন্দেহ-সংশয় ও মিথ্যারোপ বরা 
ল্‌ক্কায়ত আছে, তার বিপরীতে বাঁহ কভাবে তাদের মুখে স্বাকারোজি ও বিশ্বাস ব্যজ্ত করা। মাতে 
তারা তাদের মুখে প্রকাশকৃত উক্তির মাধামে অ'ল্লাহ্‌ তা'আলার বধ'ন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে 
পারে, যা তাদের ন্যায় মিথ্যারোপকার'বের জন্য অবধারিত ছিল। যাদি তারা মোৌখিক্ক ভাবে বিদ্বান 
ও স্বাঁকারোক্তি না করো তবে তাদের জন্য কয়েদ অথবা হত্যা অবধারিত ছিল । এটাই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ও তাঁর প্রত বিশ্বাস পোষণকার' মু!মনদের সাথে তাদের প্রতারণা 


যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মংনাফিকরা ]কর:পে আল্লাহ্‌ তা’'আলা ও মংমিনদের প্রতারণা করে? 
চথঅ সে আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন্‌ উদ্দেশ্যে তার [বিশ্বাসের বিপরীত দাব' মুখে প্রকাশ করে না। 
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১৬৮ তাফস'রে তাবারণী 


তদডুত্তরে বলা হবে যে, আরবগণ এমন ব্যাঁফ্রুকে প্রতারক বলা নিষেধ করেন না, যে বাটক্র আত্বরক্ষাতে 
ভার অন্তরে গোপন রাখা ববয়ের বিপরীত বস্তু প্রকাশ করে৷ আর এভাব্রে সে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম 
হয়। তদ্রপ ম:নাফক ব্যক্তকে আল্লাহ্‌ তাআলা ও মমিনগণের সাথে প্রতারণ্াকারীর্‌পে এজন্য 
নাম রাখা হয়েছে, যেহেত; সে হত্যা, বন্দীত্ব ও অন্যাবধ পাঁ্থ‘ব শাস্তি হতে বাঁচার জন্য গাত্মর ক্ষার্থেং 
তার সুখে তা প্রকাশ করে থাকে! আর সে তা প্রকাশ না করে, গোপন করেহে। আর তার এ কাষ" 
যাঁদও পা্থ্ব জগতে মুমিনদের প্রতি প্রতারণা হয়, মুলতঃ সে এর দ্বার্রা স্ববঁয় আমাকেই প্রতারণা 
করে! ।কননা সে তার এ কাজের দ্বারা এটাই প্রকাশ করছে যেনো সে নিজের আত্মাকে এবং অ'ত্মত্প্তি 
লাভ করছে, কাঙ্খিত বন্ধ দান করছে। অথড সে তত্বারা নঙ্গেকে ধৃংসের মধেয নিক্ষেপ করছে। 
এবং নিজেকে আল্লাহ: তা’আলার গযব্ব ও প'ণঁড়াদায়ক শাস্তির যা উপযোগ! করেছে. সে পূর্বে কখনো 
ভোগ করেঁন। স-তরাং এট! তার 'নঙ্গের প্রতিই প্রতারণা। তার ধারণায় সে নিজ্র আত্মার প্রতি 
মঙঈ্গলকারাী, অথচ সে প'রণামে নিজের ক্ষ তসাধনকারী। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-- 
“অথচ তারা নিজ আত্মাকে ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতারিত করে না কিন্তু তারা তা’ উপলাঁর করে না ।” 
ইহা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর মুদন বান্দাগণকে এমমে অহিত করা যে, ম:নাফকগণ 
তাদের কুফর আচরণ, সন্দেহ-সংশয় ও ঁমথ্যারোপ দ্বারা তাদের প্রাতপালক আল্লাহ: তাআলাকে 
অসন্তুচ্ট করার কারণে তাদের আত্মার প্রত যে অনায়-অবিচার কয়েছে, তারা তা অনুভব-উপলাঁকধ 
করে না। অথঢ় তারা তাদের কাজের পাঁরণাত সম্পর্কে অন্ধত্বের মধ্োই অবিচল রয়েছে। 

আমরা আয়াতের ব্যাখা প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছ, ইব্‌ন যায়েদ (রা)-এর ব্যাখ্যায় অনুরপ 
বলেছেন। 

ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বার্ণত আছে যে, তান বলেন, জ্যাম ,আবদ্‌র রহমান ইর:ন যায়েদ 
(র)-কে আল্লাহ তা'আলার বণ ॥1!1138,1 ৩৭১-19 91 ০5৪১৯. প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি। তান 
বলেন, এরা মুনাফিক । তারা বাঁহ্যকভাবে যা প্রকাশ করছে, তা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও মঢুমিন- 
দিগকে প্রতারিত করছে। 


এ আয়াত সংস্পচ্ট প্রমাণ বহন করে ষে, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার একত্ববাদ জানা সত্বেও হঠকারতা 


বশৃতঃ তাঁর সাথে কফ;র'ী করে, তাদের ব্যতীত অন্য কাউকেও আযাব দেবেন না এ ধারণা মিথ্যা হবার... 


জন্য এ আয়াতই যথেচ্ট। 


কেনন! আল্লাহ্‌ তা’আলা নিফাক ও তাঁর এবং মহামনদের সাঁহত প্রতারণা করা দ্বারা যাদেরকে 
বিশেষত করেছেন, তাদের সংপকে তান সংবাদ দান করেছেন যে, তারা যে বাঁতলের উপর 
প্রাতণ্ঠিত সে সম্পর্কে ভাত্রা অনুভ্‌াতই রাখে না। আর তান এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তারা তাদের 
প্রতারণা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও ঈমানদারগণকে প্রতা'রত করছে বলে যে ধারণা করে, ম্‌'লতঃ তারা 
তা দ্বারা নিজেরাই প্রতারিত হয়! অ যঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, যদ্বারা তারা 
আল্লাহ্‌র নবীর নবুওযাতকে অগ্বাকার করেছে, তাঁর সাথে কুফর আকাঁদা পোষণ করেছে এবং 
যা দ্বারা তারা নিজ ধারণায় মুমিন হওয়ার  দাবগঁতে মিথ্যাচারতার আশ্রয় নিয়েছে, অথচ তারা 
কুফরণতেই লিপ্ত ছিলো। তাদের এ মথ্যারোপের কারণে তাদের জন্য প’ড়াদায়ক শান্তি রয়েছে। 


কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে, এটা জানা কথা যে, বা'বে 2-150, (ম:ফাআলা) দু”ট ফায়েল ব্যতীত 
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সংরা বাকারা ৯৬৯ 


হয় না (অথ এটা ০5 )1১০.৩র অর্থ দান করে)। যেমন তোয়ার উাঁক্ত শাজে। ৩৪১৮ (আমি তোমার 
ভাইঘের সাথে মারামার করেছহি!)। এ)! ৮০'৮ (আগ তোমার দসিতার সঙ্গে একে বসোছ।? যখন 
উভয়ে একে অনাকে প্রহায় করার শরীক হয়েছে এবং উভয়ে একে অনে৷র সাথে বসায় শরীক হয়েছে। 


আর যখন (৯ (হ্রয়াপদ)-ট তাদের দুইজনের এফজন হতে সম্পাদিত হয়, তখন বলা হয়, 
৬5 2:১৮ (আম হোমার ভাইকে প্রহার করেছ) এবং এন এ 2- (“আনি তোমার পিতার 
নিকট বসেছি) সৃতরাং যে মুনাফিক সম্পকে £১৮ (প্রতারিত করেছে) চয়াপদ-টটি ব্যবহৃত 
হয়েছে, তার বেলায় এট! বলা জায়েয হবে যে, আল্লাহ: ত!’'আলা এবং মুমিনগণ ও তার সাথে 
প্রতারণা করেছেন। তদ;ত্তরে বলা হবে যে, আরবী ভাষায় সব বলে খ্যাত কোন কোন ব্যাঁক্ত 
বলেছেন, এ হলো একটি হরফ যা’ এর্‌পে ব্যবহৃত হয়েছে। অথ €১৮ ০ শব্দটি }৪'5এ-এর 
ওযনে (আল্ফ যোগে) ব্যবহৃত হয়েছে কিস্তু তা }=5-2 অর্থে বাবহৃত ৷ অৱশ্য আরবদের কথোপকথনে 


ESA ও পল 
এর্‌প শ'ব্দর বাবহার নগণা। যেমন তাদের উক্তি ক! এত যা এ) ও॥.২.5 (আল্লাহ্‌ তোমাকে 
ধৰংস করুন) অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

আমার মতে কথাটি যেমন বলা হয়েছে, তদ্রুপ নয়। বরং তা এ} পারস্পারিক শরীক অর্থেই 
ব্যবহৃত যা’ দু'টি ফ'য়েল (কচ) ব্যতীত পংঘাটত হয় না। যেগন, আরবদের কথোপকথনে সকল 
2 ও JU. ক্ষেতে এটাই জানা য'য়। আর তা’ হলো ম:নাফিক মৌখিক মিথ্যা বলার মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে প্রতারণা করে যার বিবরণ ইতিপর্েং উল্লেখিত হয়েছে। তার দ:রদশ'তার 
দ্বারা পরকালের যে মুক্তর আশা তার ছিল, আল্লাহ্‌ ত! থেকে তাকে বণ্যিত ও লজ্জিত করে যে 
শান্তর বিধান দিয়েছেন, এটাই যেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে £.৮১৮২। যেমন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অন্যত্র তাঁর বাণীর মাধ্যমে এমমে‘ সংবাদ দান করেছেনঃ 


AJIT aad 739. A Sala Bar a3 aa3 AG Jr eA BD Grroar re 
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a Ld ee Fadl a Cad 
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ad Cad 


“আর কাক্ষররা যেন এর্‌প ধারণা না ন্করে যে, আনি যে তাগ্রে:কে অবকাশ দান করছি, তা তাদের 
নিজের জন্য মঈলঙ্গনক। বরং আম তাদের অবকাশ দদয়ে থাকি পাপের মধ্যে বেড়ে যাবার জন্যে ।” 
‘স্‌রা আলে ইমরান, আয়াত মং ৯৭৮) 


‘আর সে অর্থে যা তান নিল্মোক্ত আয়াতের মধ্যে সংবাদ দান করেছেন মে, আখেরাতে তাঁন 
তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ 
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“যোঁদন মুনাফিক পৃরুষ ও স্ব্ৰীলোকেরা মুমিনদের লক্ষ্য করে বলবে, আমাদের জন্য একটু 
অপেক্ষা কর, আমর। তোমাৰের নর হতে একট; আলো সংগ্রহ করব"--(সরা হাদণীঁদ £ ৫৭/১৩)! 
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১৭০ তাফস'রে তাবারাী 


সৃতরাং এটা }£U৭। ও J}গএ-এর ওষনে ব্যবহৃত যাবত'য় বাক্যের অর্থের ন্যায়ই অর্থ’ দান 
করবে (অথাৎ এখানেও 4৮৬০ পারস্পারিক অংশ গ্রহণ তথা ৩5 ১১4 অর্থেই ব্যবহত হয়েছে) 


আর কোন কোন বছর] ব্যাকরণবিদ বলতেন যে, উভয় পক্ষের অংশ গ্রহণ ছাড়া এল;= সম্পন্ন হয় 
না! কস্থ এ! ০+৮-৮৯ যাক্যাংশটি এ অর্থে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নিজেদের দ:ঠ্টতে এবং 
তাদের এ ধারণায় আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করছে যে, তাদেরকে এজন্য শ্ৰান্ত দেওয়! হবে 
না৷ অথচ আল্লাহ তা’আলা তাঁর বাণী ৯-3-১} ]। ০352-৯২ ৮১-এর মাধ্যমে তাঁর সৃণ্টিকে 
বাস্তব ঘটনা অবাহত করায় তারা নিজেরা নিঙজ্দেদের মধ্যে এর বপরাঁত বাস্তবতা জানতে 
পেরেছে। 


ইমাম জাবৃ জাফর বলেন, আর ফেউ কেউ বলেছেন, ০24৯ ০$-এর অর্থ হচ্ছে ped igus 
44 l,-১ৎ:-/, ভারা একান্তভ:বে তাদের নিজেদেরকেই প্রতারিত করে।” আর অনেক ক্ষেপে 
Al.চb০-এর ওযনে সংঘাটত ক্রিয়া একপক্ষ হতেও হতে পারে। 
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sgl 1 JN 08453 ৮১-এর ব্যাখা! 


আমাদেরকে খাঁ” কেউ এ প্রশ্ন করে যে, মুনাোফিকরা সত্যেন পক্ষে তাদের জ'বন, সম্পদ ও 
পযরবার-পারজনের নিরাপত্তার অন্য তাদের মুখ দিয়ে যা প্রকাশ করেছে তার মাধ্যমে হার। মুন- 
দের ক প্রতারণা করেনি? এমনঁক তাদের পাঁ্থ'ব নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে৷ যদিও তারা তাদের 
পরকালের ব্যাপারে স্বয়ং প্রতার5ই ররে গয়েছে। 


উত্তরে বলনা যার যে, এরুপ বলা ভুল হবে যে, তারা মংিনদেরকে প্রতারিত করেছে। কারণ আমরা 
যখন এরপ বব, তথন আমরা মুমিনগণের প্রতি প্রকৃতই প্রতারণা কার্যকর হয়েছে বলে সাবাস্ত 
করব। যেমন, আমরা যি বলি অমুক বাড অমুক বাঁক্তকে হত্যা করেছে--তখন আমরা তার জন্য 
প্রকৃতই হত্যা সান্যস্ত করব । 'ঁকন্ত আমরা তো এর্‌গ বলছ যে, মুনাকিকরা তাদের প্রতিপালক 
আল্লাহ তা'আলা এবং মুমিনন্রেকে প্রহারিত করছে, কিন্তু তাস্না তাঁদেরকে প্রতারিত করে নাই, বরং 
তা দ্বারা তারা নিজেদের আত্মাকেই প্রতারিত করেহে। যেমন আল্লাহ তা'আলা গ্বয়ং বলেছেন, “তারা 
, ব্যাপারাট এর্‌প যেমন কোন ব্যক্ত অন্য কোন বাক্তির সাথে 


t 


কেবল নজেকে প্রত্যারত করেছে 
মারামারিতে লপ্ত হয়েছে এবং স্বয়ং িহত হর়েহে, কিন্ত তার সাথ'কে হত্যা করতে পারেন, সে 
ব্যাক্তর বেলায় বলা হয় যে, &৮4৪১5 ১) ২-২২ +]3 ৬১১ ৩55.55 “অনুক অমুকের সাথে 
মারারামারঠে লিপ্ত হয়েছে কল সে নিজেকে ব্যতীত কাটকে হত্যা করে নাই ৷” 


এক্ষেত্রে তুম তার জন্য তার গাধার সাথে মারামারতে লিপ্ত হওয়া নান্যস্ত করেহ, সে তার 
সাথ'’ঁকে হত্যা করা নিষেধ করেছে এবং সে নিদ্ আত্মাকে হত্যা করা সাব্যস্ত করেছে। তদ্রপে তুমি 
এক্ষেত্রে বলবে যে, ম:নাফিক তার, প্রীতপালক আল্লাহ তা’আলা এবং মুমিনদের সাথে প্রতাহণায় 
লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে ₹ার নিজ্র আত্মাকে ভিন্ন অন্য কাউকে প্রতারিত কণ্নে। সুতরাং তু আল্লাহ 
তা'আলা এবং মু'ননগণের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হওয়াকে সাব্যস্ত করবে কিন্তু সে তার আত্মা ভিন্ন 
অন্য কাউকে প্রতারিত করা নিষেধ তথা অগ্বীকার করবে। কেননা, সেই প্রতারণাকারী-যার প্রতারণা 
সঠিক লক্ষ্য পেণঁছেছে এবং কাজটি বাস্তবে তার দ্বারা সংঘটিত হ'রেছে। কারণ মুনাফিকরা নিজেদেয়কে 
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সরা বাকায়া ১৭১ 


ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দিতে পারোঁন ৷ কেননা তারা প্রতারণা করার গয় কিচ্বা প্রতারণা কয়ার 
পূর্বে তাদের কোন সম্পদ বা স্বজন এরুপ ছল না যার 'মাঁলক মুসলদানরা হয়েছিল এবং তারা 
প্রত'রণা দ্ব না ম:-সলগ্রানদের থেকে তা উদ্ধার করেছে। তারা তো তাদের মিথ্যা এবং অ্তন্ুরে নিহিত 
ধনুর বিপরণী £ প্রন্াশ করে উহার পরঁতরেধ করেছে মার, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদ, জীবন 
ও পাঁরবার-পারজন সম্পর্কে তাদের বাহ্যিক কর্ম কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সেই হুকুমের স'থে হৃকুম 
দান করেছেন, যার প্রত তারা ধযর্ম‘গ্রত ভাবে নিজেদেরকে সহ্পার্ক'ত করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা 
তাদের লুকায়িত ব্যয় সম্পর্কে পূর্ণ অবাহত ছিলেন! বস্তুত সেই তো প্রতারণকার' যে অনাকে তার 
বস্তু হতে ধোঁকা দিয়েছে, অথচ প্রতারিত ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রহারণাকার'র প্রতারণাদ্থল সম্পর্কে অধাহত 
ছিল না| অবশ] পারস্পারিক প্রতারণাকারণ তায় প্রবৃতপক্ষ তাকে প্রতারণা করা সম্পরকে পর্ণ‘র্‌গে 
ব্অবাহত থাকে। আর তার প্রতারণা প্রতিপক্ষের উপর কার্যকর না হওয়া তার নিকট অপছন্দনীয় । 
বরং যে তাকে সন্তর্পণে প্রতাঁরত করবে বলে ধারণা করে, সে তো তার ব্যাপারে সত‘ক থাকে। যাতে 
সে এমন চডড়ান্ত সাঁমায় পে'ঁছে যায়, যথায় পেঁছার পরিণামে শান্তি কার্যকর করা যৃত্ি যুক্ত হয় 
এবং এভাবে তার উপর শান্ত প্রয়োগের যোঁক্রিকতা প্ণ'ত্ব লাভ করে। জ্বার ধোঁকাদানকার' যোঁকা- 
দানকালে তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে অরবাহত থাকে না। আর সে তার আভ্যন্তরধণ অবস্থা সম্পর্বে 
জব্হত হওয়ার ব্যাপারে পাঁরচিত থাকে না। আর ধেোঁকাদানকারণকে অহকাশ দান করা এবং তার 
অপরাধের জন্য তাকে শাঁস্ত দানে দ'ঘ'সনিতার কারণ এই শ্লে, যেন ধোঁকাবাজ তার দু্কমে'র 
আকা ও অবাধ্যতার ফারন্তি দগীঘ যত হওরার মাধ্যমে শ্যাস্তযোগ। হওয়ার সীমায় গিয়ে পেঁছে। 
আর সে চ'ড়ান্ত সমা হ’ল!, প্রতারিত ব্যক্তির প্রত অধিক পাঁরমাণে নমন'য়তা প্রদর্শন করা ও 
দীর্ঘ সময় পযন্ত তাকে অবকাশ দেয়া ৷ সুতরাং ম্‌নাফিক ব্যক্তি মূলত নিজেকেই প্রতারণা করে, যাকে 
প্রতারণা কর বলে সে কল্পনা করে তাকে নয়। কারণ. তার অবস্থা ঠিক তাই ছিল, যা আন্না 
এক্ষনে বর্ণনা করেছ । আর মুনাফিক তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং মুমিনদেরকে প্রতারিত 
করার ব্যাপার'টও ঠিক তন্রপ ছিল, যা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি! 


আর সে তার এ প্রতায়ণা দ্বারা মলেতঃ নিজকে ছাড়া অপর কাউকে প্রতারণা করে না। যেহেতু সে 
ভার এ কালের দ্বারা নিজেকেই ধৰংসোদ্মুখ করে এবং ক্ষ্তর সম্ন:খীন হুয়-_-তাই ০94৯-4১ 
কিরাহ্টির স্থলে ৫-431 )। ০3৭4:-১ ৯ কিরাআতাঁটই বিণুদ্ধ কিরাআতরপে গণ্য হওয়া 
অপরিহার্য! কেননা €১'=, শব্দটি প্রতারণাকে বিশুদ্ধ রপে বুঝাবার জ্বন্য যথেম্ট নয়। আর 
€১শব্নটি প্রতারণাকে ববিশডুদ্ধর্‌পে বুঝনোর জন্য যথেচ্ট। | 


আর এতে কোন সন্দেহ নাই ষে, মুনাফিক ্বাীয় আত্মার প্রত মহান আল্লাহ্‌র শাস্তিকে আনিবা 
করেছে যেহেতৃ সে তার মুনাফকণর মাধ্যমে তার প্রতপালক আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল এহংং 
মৃমিনগণের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হুয়েছে। এজন্যই যাঁরা ৫44-31 ১) ০394৯২ ৬2 পাঠ 
করেন, তাঁদের ]ক্র্নাআাত ই শ;দ্ধ হওয়া আনবার্যয র:পে প্রমাণিত হয়েছে৷ আর এতে এক্থারও প্রমাণ 
পাওয়া যায় যে যাঁরা ১$£:1৯-2 149 পাঠ করেন, তাঁদের ককিরাআত 0৯4৯-২৮১ রযাপে পাঠকারীগণের 
করাআাতের তুলনায় উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শুরুতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ 
“দিয়েছেন যে, তারা অল্লাহ তা’অ'লা এবং ম্‌মিনদের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে সুতরাং যা 
তাদের কম‘কাণ্ড থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তা অদ্বীকার করা অসম্ভব। কারণ এটা অর্থগ্রত দিক দিয়ে 
পরস্পর বিরোধণ। আর তা আল্লাহ তা'আলার জন্য শোভন'য় নয়। 
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১৭২ তাফস'রে তাবায়ণ 


Aaja er 
০0৪০১৯4২ 49" এর ব্যাথ্য। 
আল্লাহ্‌ তা’আলার বাণী ১৪১৭4৪ 49 ( আর তারা অন;ভব করে না )-এর অর্থ হচ্ছে ৬3)4-২ 
তারা উপলাঁন্ধ করে না। যেমন বলা হয়, 44১৯43) ১) ১-১) 1৪-1 ০234 )৭2 ৬ (অমুক এ 
{বযয়'টি অনযভর করেনা ই, সে তা অনুভব করে না)! যখন সে ব্ষয়টি উপলাক্ধ করে না এবং জানে 
না! এর মূল উৎস !১44' ও 1) 5*4 যাহৎহৃত হয়। যেমন কোন কাঁব বলেছেন 
Fo A ননী AJA aBrra 523 Sor ajar adr ad 6dr 


22-0! l;-> 12-139 133.) * — Jn aly-dl 3 ৫! 33-2 


ad do 
তোরা অংশের মধ্যে কাত করেছে কিন্তু কেউ তা অন:ুুভ্ধব করে মনাই! অতঃপর তারা তা পূর্ণ 
করেছে এবং বলেছে, কি চমংকার স:ন্দর বণ্টন।) এখানে 4-544 =) বাক্য.ংশ দ্বারা কেউ তা 
উপলাঁক্ধ করে নাই এবং জানে নাই অর্থ করা হয়েছে। 
তদ্রবপ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পকে সংলাদ দিয়েছেন, তারা এ সত্য উপলান্ধ করতে 
পারে নাই বে, আল্লাহ তা'মালা তাদেরকে অবকাশ দানের মাধ্যমে তাদের সাথে শান্তর ব্যবস্থা 
ক্রেছেন। 


যা হিল সাদ্রাহ্‌র পক্ষ হতে তারের জন্য দল'ল-প্রসাণ চ-ড়াস্ত করা এংং ভামদের পক্ষ হতে ওযর 
আপাত্ত পেশ করার পথ বন্ধ করা: আর তা স্বয়ং তাদের পক্ক হতে আস্মব্রবনা ব্যতাঁত আর কছ্‌ 
নয়ন, যার পারণ৷ম আখের।তে অত্যস্ত ভয়াবহ ৷ 


যেমন, ইবনে খ্য়াহ্‌ব (র) হতে বাণত আছে যে, ভমি বলেন, আমি ইবনে যায়েদ (রাো'-কে 
Us244-3 ly rai] NY 0০4৮০৮১ এ আয়াত প্রসঙ্গে িদ্রাসা করেছ। তন তদুত্তরে 
বলেহেন, তারা কুফরী ও মুনাফিক ইত্যাদি যা কিছু গোপন রেখেছে, তা তাদের জন্যই হয়েছে 
আত্মঘাতমলক কাজ, তারা উপলান্ধ করে না! অতঃপর তিন আল্লাহ তা'আলার বাণী ॥9- 
৮২> এ! ৬32-9-: হতে আরন্ত করে ৮5 ৬৮৮ ৪4-3} ০3:19 পযন্ত তলাওয়াত করেন! 
আর বলেন. তারা হচ্ছে মুনগকক আর তিনি 52 ১৮-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা ধারণা করেছে 
যে, তানের ঈমান তোমানৰের লিকট তাদের জন্য উপকারী হবে। 


AS aw age Had Sod Jor Le 3 adr er Bord A AI3 A 
- 03-382 1955 lacy saddle 83 - bya BAIS Pr relish (e) 
Cd Cad ad dad ad 


(১০) তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে} অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধ রৃন্ধি করেছেন: এবং 
তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি কারণ তার! মিথ্যা ঢারী। 
Irs a aS A 
27 1"$-134-53 এর ব্যাখা! 

2% (ব্যাট), শব্দটি মুলতঃ =-২> (অস: স্থতা রোগ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তা দৈহিক 
ও আত্মক উভয়বধ অসুস্থচার অথে'ই ব্যবহৃত হতে থাকে! আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান 
করেছেন যে, মুনাকিকদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে! আৱ তাদের অন্তরে রোগব্যাধি থাকার বিষয়ে সংবাদ 
দানের মাধ্যনে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে যে সকল 'বিশ্বাসগত ব্যাধি রয়েছে, তা উদ্দেশ্য 
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সর! যাকাত ৯৭৩ 


করেছেন। কজু দলের রোগব্যাধি সংক্রান্ত সংবাদ দ্বারা তাদের অন্তরের বশ্বাসগত ব্যাঁধকে বুঝানো 
হয়েহে। সুতরাং এ বিষয়ে অষ্ুর্ন সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া এবং তাবের অস্তরের অধস্থাদি ও বিশ্বাস 
সমূহের ববরণের, প্রতে ইঙ্গিত দেওর্নার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে নাই। যেমন, কব উমার 
ইবনে লাজা বলেছেন = 


do a AI Bl wr ESS RAE TRS পন 
L443 pee 3 oh, — Lal TY ixadadl mse s 
“শহরে হট্টগোল হয় ধায় তুম তাকে তযচ্কার করো না। তাদের বাজারে তারা নে চাঁদ 
দেখেছে।” অথহি ঢোখে রামাঁঝাম দেখেছে। এখানে কাঁব নগরে হটুগোল হয় বলে নগর অর্থে“ 
নগরবাসী বাঝয়েছেন। আর নগর সম্পারক*5 সংবাদ দান ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সম্"র্কে খশ্রোতাগণ 
অংগত ছল বিধ'য় তার অধিবাসীগণের কথা উলেখ করার প্রয়োঙ্গনীয়তা অবশিষ্ট ছিল না! 


অনুরুপ ভাবে কাঁব আনতারা আল-আ'বাস! বলেন, 
Aad Ad Ld ad A LAA or PALA awe Gr 
eB ed lacs lal SAS OSU alld el la A 
: “৮ “৫+ ন 
“হে মালেকের কন্যা! ভুূঁম যা জ্রান নাই, সে বিযয়ে তুমি যদি অদ্ঞ থাক, তবে কেন তুমি তা 
অশ্বকে জিজ্ঞাসা কর মাই?” এখানে কাঁর }=৯=!! ০ল৩!] ৩১০ তাঁন ঘোড়ার আঁকার! বা 
ঘোড় সওয়ারণের প্রশ্ন কর নাই কেন, এ অর্থই বুঝিয়েছেন। 


আর এ অর্থেই আরবগণ বলে থাকেন, ৩% ১! এ == “হে আল্লাহ্‌র ঘোড়া ! তুম আরোহণ 
কর” যদ্বারা তাঁরা 15:55 9! ঠা} == ০৮! “হে অল্লাহ'র ঘোডার মালিক বা আৱোহ'ীঁগণ ! তোমরা 
আরোহণ কর”, অথ গ্রহণ করেন। আর আরবদের মাঝে এরপ ব্যবহারের প্রযাণ এতো অধিক যে, 
তা কোন কিতাবে আবদ্ধ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা যতটুকু উল্লেখ করেছ, যার বুঝার তাওফাঁক 
আঁজ‘ত হয়েছে, তার জন্য এ তুটুকুই যথেষ্ট৷ 


তদ্নপ আল্লাহ তা’আলার বাণগী ১2 18৫42153 5েঁ-এর অর্থ হচ্ছে, ১৯24 ০8-35 22 
“তাদের অন্তরের বিশ্বাসের মধো ব্যাধ রয়েছে,”: আর “তাদের অন্তরের বিশ্বাসের মধ্যে” বলডে, 
তাদের যে সকল বিশ্বাস উদ্দেশ্য, যা তারা দীন সম্পর্কে এবং মুহাংমাদ (স) ও অ'ল্লাহ তা'আলার 

“নিকট হতে তান যা আনয়ন করেছেন, তংসম্পর্কে ববশ্বাস করার প্রশ্নে তাদের রোগবাধি রয়েছে। 
আর এখানে তাদের আক’দা-বিশ্বাস সম্পর্ক প্রকাশ্য সংবাদ দান করার পাঁরবতে* তাদের অন্তর 
সম্পকে সৃংবাদ দানকেই যথেৎ্ট মনে করা হয়েছে। 


আর তাদের অন্তরের বিন্ত্বাসের মধে। যে ব্যাধির কথা আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন এবং যা 
আমরা ইাঁতপূর্বে অ’লোচনা করেছ, তা হচ্ছে হযরত মুহ৷ল্মাদ (স) ও তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
হতে যা আনয়ন করেছেন, তৎসম্পার্ক'ত তাদের সন্দেহ-সংশয় এবং এক্ষেত্রে তাদের সন্ধাস্তহীনতা ও 
দোদুল্যমানতা । ফলে তারা প্রকৃত ঈমানদারশীর সাথে তার উপর বিশ্বাস করে না এবং যথাথ* মুশরিক 
সুলভ মনোব:্‌ত্তিসহ' অদ্বকারও করে না। বরং তাদের অবস্থা ঠিক তাই যার সাথে আল্লাহ তা’আলা 
তাদেরকে বিশেষত করেছেন, 


EA 1) [| Eel #1. Le ee | Oat La ar) 


FY tn s' J, DT uw! y 43 G2" Ozt5254 
ad ad al a ad Lad 
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১৭৪ তাফস'প্রে ভাবা রণ 


“তারা এ দুই অবস্থার মাঝে দোদ্ংল্যমান, তারা এদিকেও নয্ন, ওদিকেও নয়’'-(সুরা নিসাঃ ১৪৩)! 
যেমন বলা হয়ে থাকে ৰে, ১-১! 1১৯ ১} ০2:-$ 0১4 অমুক এবিষয়ে ব্যাংগ্ৰস্ত অথবহি সংৎকল্পে 
শুবল এবং তাতে বিশুদ্ধ অ:ভমত পোষণ করে না। 

আমরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বণনা করেছ, এক্স বাখণয় মৃফাসপসিরগণের অনুর:প উকি প্রকাশা- 
ভাবে বিধৃত হয়েছে। হারা এরপ উক্ত করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা 


ইবনে আব্ধাস (রা) হতে বাঁণ'ত আছে বে, তিনি ১১2+ 16-1914 ঠঁ-ওর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ 
সন্দেহ-সংশয়। আর দাহ্‌হাক (রহ !]-এর সনদে ইবনে আব্বাস (রা) হতে যণি'ত আছে ধে, তিনি 


বলেছেন, এখানে ৯2" শব্দাট মোনাফকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


ইবনে আব্বাস 'ঘ্লা), ইবনে মাসউদ ।য্া) এবং যস-ল:ল্লাহ (স)- এর কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতে 
আলোচ্য আয়াতে ১১০* শব্দটি সন্দেহ ভরর্থে' বাবহৃত হয়েছে। 


আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা! হতে বাঁণ'ত আছে যে, তিনি বলেন. আল্লহ তা'আল যন বাণী 
১% ঞ-1913 ৪ (“তাদের অন্তর ব্যাধি রয়েছে’) এটা হচ্ছে দন সং্পর্ক*'ত আঁত্মক বাধি, দৈহিক 
ব্যাধ নহে ৷ তিনি বলেন, আর তারা হচ্ছে মুনাফিক + কাতাদাহ (রহ ' হতে বাঁণ‘ত অ'ছে যে, তান 
এর ব্যাখা! প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তাদের অন্তরে সন্দেহ সংশয় রয়েছে। 


আর রব! ‘ইবনে আনাস রা) হতে বর্শ'ত আহু যে, তান ৪2১+ *$-191-} $ে-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, এরা হস্ছে মুনাফক। আর তাদের অস্তরে যে ব্যাধি রয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার 
জ্ঞাত ও সিফাত প্রসঙ্গে তাদের অন্তরে লালত সম্দেহ-সংশয় ৷ 


আবদ;র রহমান ইবনে যারেন (রা) হতে বর্ণ'ত আছে যে, তিনি ০! 343 94 IL rs 
2) ০58-৮১ 5৬ আয়াতটি ১09-1214: 5} পৰ্যন্ত =লাওয়াত করেন! = ন বলেন, এখানে 
উল্লেখত ব্যাধি হচ্ছে সেই সন্দেহ-সংশয়, ধা ইসূল।ম সম্পর্কে তাদের মনে স্থান পেয়েছে। 


Pad 3 Ir re 
৮,4 5 ০১১5-১ এর ব্যাঁথ্যা 

আমরা সবেমা প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের অস্তরে যে ব্যাধি থাকার বিবরণ 
দিয়েছেন, তা হচ্ছে তাদের অম্তরের বিশ্বাস, তাদের দ'নসম্‌হ, ঘুহাশ্মাদ ‘সব? তাঁর নবুওয়াত এবং 
{তান যা নিয়ে এসেছেন এসব ক্ষেত্রে তারা যে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রততিণ্ঠিত আছে, সে সব সন্দেহ ! 
আর আল্প হ্‌ তা'আল্য তারের যে ব্যাধ বান্ধত করেছেন বলে সংবাদ 'দয়েছেন, তা ঠিক এই বাঁন্ধত- 
করণের পর্বে তাদের অন্তরে যে সন্দেহ ও অ'স্থরতা ছিল তারই অন;ুর_প ও সমতুল্য । এরপর তাদের 
অন্তরে এই বাদ্ধ'তকরণের পূর্বে আল্লাহ্‌ বিধানসমূহ ও অবশ্য পালন'য় কত‘ব্যস নূহ সম্পর্কে ষে 
সন্দেহ ও আঁস্থরতা হল, যাকে ম্‌নাফিকরা বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প বপিেক্ষা 
অধিক পরিমাণে বান্ধত করে দিয়েছেন। কেননা তারা যে শ্যাঁধর কারণে এও প্রশ্নেও সন্দেহ করেছে, 
যা ভাদের অন্তরে নতুন করে স:ণ্ট হয়েগে, এবং যে সন্দেহ-সংশয় তাঁর বিধানসম্‌হে অবশ্য 
পালন'য় অ:দেশসমূহের ব্যাপারে পূর্ব হতেই তাদের অন্তরে বিরাঞ্জত ছিল । মঃঁমনদের ঈমান ব.ঁদ্ধ 
পেয়েছে, কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌র বিধানসম-হ ও অবশা পালন*ঁয় কত'ব্যসম-হের উপর ইঁতিপুর্বে 
প্রংঠ্তিত ছিলেন। যখন তাঁরা ঈমান আনয়ন করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র যে বিধান ও অবশ্য পালন'রন 
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সরা বাকারা ১৯৭৫ 


কত বাসম্‌হ সৎ্প:ক’ তাঁদের £রাক্রমান ঈমান অধিকতম বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর পবিত্র বাণীর মধ্য ইরশাদ করেছেন - 
asl ‘as Or fa lL Fade adie JIN an aJs #2 Boal ud a3 Sr 


1381 add LU bw sd.a a3) al Jsi2 ur ed Ds jill 13, 


ad LL 
1a aad Hn a4 a3 a AU Ge AaJ Aa Ic OF A a3ar ee 
ul Ler) [bd Sed 53- ua” rss! uj by - osri (ual) ill ré-5°l5-! 
rag ee a3’ age a A 


(113801) - 03239 pas 13s rE) 


“যখনই কোন স্‌রা অবতণী '“ হয় তখন তাদের কেট কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান 
বৃদ্ধি করল ? যারা মুমিন এতো তাদেরই ঈমান ব্‌দ্ধ *রে এবং তারাই আনদ্দিত হয়। আর যাদের 
অন্তরে ব্যাধ আছে এটা তাদের কঙল্গ:ষৃতার সাথে আরো কলুযতা ষৃক্ত করে এবং তাদের মত্যু হঙ্ব 
কুফুরী অবস্থায় ।'' (সরা তওবা-১২৪9-২৫) 

অতএব মুনাফিকদের কলুযতা অধিক পঁঃমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, হা আমরা উল্লেখ করেছি, আর 
ব্‌দ্ধিপ্রাপ্ত হয় মুমিনদের ঈমানও, তা অংধকতর বদ্ধ পেয়েছে, যে সম্বন্ধে আমরা বর্ণ‘না করেছি! 
এট।ই আঃ়াতের সর্বসল্মত ব্যাখ্যা । ব্যাখ্যাকারগর র মধ্য হতে যাঁরা এর প বলেছেন, তাঁদের কতেক 
সৎ্পর্কে আলোচনা এই যে- 


ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তান ৮৮ এ! দৎ১৷১-}-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে সন্দেহ ব.ৰ্ধ করে দয়েছেন! 


ইবনে আন্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রস্‌লল্লাহ (স)-এর কহু সংখ্যক সাহাব হতে 
বাঁণ'ত আছে যে, তাঁরা (৮১+ ঠক! ১৪১!) এর ব্যাখ্যায় বলতেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সন্দেহ 
সংশয় ব্‌াঁন্ধ করেছেন? 


কাহাদাহ' (র) হতে বর্ণ'ত আছে যে, তাঁন আল্লাহ তা'আলার বাণী ৮১+ এ! *১১১-}-এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে আসপ্লাহ তা'আলা তাঁর হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় বৃদ্ধ 


করেহেন। 


ইবনে যাযেদ (রা) হতে বাঁ্ণ'ত আছে যে, তনি আল্লাহ্‌র বাণী £৯ ১) 8 EN EP RE 
৮৮ নল-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ডাদের কলুষ তা বৃন্ধ করেহেন। অর তান এর সমর্থনে-সংরা 
তওবার ১২৪-২৫ নং আয়াতাঁট তিলাওয়াত করে বলেন, ৪:3৮ $1 Ue sf 
তাদের অসদাচরণ ও পথশত্রৎ্টতা অধিক পাঁরমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

রব’ (রহ) হতে বাণত, তিনি ৮১০ এ ॥৯১1১-$-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
So - 9 Ae arr 


"2 ৮১8 44$-9"ওর ব্যাখ্ায!, 


ইমাম আব; জাফর তাবার' (গ্রহ) বলেন, *-}! শব্দটি (-৮+* (বেদনাদায়ক) অর্থে” ব্যবহৃত হয়েছে। 
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১৯৭৬ তাফসীরে তবারণী 


আর এর অর্থ হচ্ছে ॥-}১4 2!১2 4-১19 (আর তাদের জন্য রয়েছে প'ড়াদায়ক শান্ত) ৷ ॥৮-/$* ইসমে 
ফা'য়েল -এরু শব্দটিকে ॥=-!! সিফঃতে মুশ।ব্বাহর্‌পে পারিব্তত করা হয়েছে। যেমগ্রন, বলা হয়ে 
থাকে (১3 ৮2 অ্থণং ৫-:3*_বেত্নাদায়ক প্রহার! আর যেমন 2s cll pat BH 
অর্থাং “আল্লাহ্‌ দাজালা আকাশ গন্ডলণঁ ও প্‌থিবণীর স্রচ্টা?। এখানে 6344 শব্দটি €2-" অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অর্থেই আমর ইবন মা'’দাকারাব জ.বায়দণ বলেছেন, 

Jad acu adsdy JAD ডে ead av 
Cams anol y SDF Call FLL Lima un 


“এমন কেন আহবানকারী শ্রোতা ফুলগুস্থ আছে কি, খে আমাকে পরত পল্লাবত করবে, যখন 
আগার সাথীগণ ঘনিয়ে আছে।' এখানে (০-৭৭ শব্দটি (:-- অৰ্থে“ ব্যবহত হয়েছে। আর এ 
অর্থেই কাঁব টয-রম্মাহ বলেছেন? 

Ia er Gor oo 33 437 ERNE td a33 a TT ণA্পন 


#24)! loi Igv323 1a-3 Fete LE Ji 0 024 
« Fad 


“তা সুদর্শন উচ্দ্র বক্ষ হতে উ্বিত হয়, প'ড়াদায়ক ভাঁর্ন'শেখা তার মখম?্ডলকে ফরিয়ে 
দেয়! আর নে হাঁটুতে হাঁটুতে ঘষাঘাঁয করে তথা জোড় হাঁটু হয়ে পান পানে পাঁরতৃপ্ত হয়৷"! 


আর আয়াতে উল্লেখিত ॥:=!! শবব্দাট ০োঁঠৎ-এর ৩৪৮! আল্লাহ তা'আলা যেন এরনপ বলেছেন, 
+!34 ০১৪ 4-]3 “জার তাদের জন্য রয়েছে প'ীড়াদায়ক শান্ত " আর তা ॥!! শব্দ হতে নিস্পন্ন, 
অর ॥'! শব্দটি ব্যাথা অর্থে বাহ্হত হয়েছে, যেমন রবী হতে বাঁণ‘ত আছে যে, তান +৪াাঁ-এর 
হ্যাখ্যায্ন বলেন, তা হচ্ছে 234 বা বেদনাদায়ক ৷ 


আর দাহ্‌হাক (র) হ'তে বাণত আছে যে, তাঁন ০-}-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ ৯-১ 
প'’ড়াদায়ক! দাহ্‌হাক হতে (অপর সনদে) বাঁর্ণত আছে যে, তান ॥-}!-এর ব্যাখ্যায় বলেন ত!’ 
হচ্ছে ॥>$-!1 ৮!১২'! (বেদনাদায়ক শান্ত)। আর পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত প্রত্যেক 5/1" ই 2’ বা 
প’ণড়াদায়ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


aS Aad adr or 


U2-:948-3 19-3৮ .-1"এর ব্যাঁখ্য! 


এখানে টল্লেখত ০29-5-5 শৰব্দচটির পঠন পদ্ধত প্রসঙ্গে করা’'অ।ত 'ঁবশেষজ্ঞগণ মতভেদ 
করেছেন। কেউ একে ৫ “এর মধ্যে যবর ও ১ -এ সাকন সহ ৩৪-১৪০ 1548 ০১ পাঠ 
করেছেন। আর এটা অধিকাংশ কফাবাসীগণের ( কিরাআাত )। আর অন্যরা একে 5 "এর মধ্যে পেশ 
ও 3 -এ তাশদ’ীদ যোগে ০34584 পাঠ ক্রেছেন। অ'র এটা মনা, হিঙ্রায ও বসরাবাসণ অধিকাংশ 
লোকের পাঁঠত (1করাআাত) বনস্তু্ঃ যাঁরা ১ -এর মধ্য তাশনঁদ ও ৩ -এর মধ্যে পেশ যোগে পাঠ 
করেছেন, তাঁরা যেন এঁদিকাটই বিবেচনা করেছেন যে, নবী (স) ও তান যা আনয়ন করেছেন, তৎপ্রণত 
িথ্যারোপ করার কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুনাফ্কদের, জন্য পাঁড়াদায়ক শাস্তি নিদ্ধারণ করেছেন। 
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স্‌রো বাকারা ১৭৭ 


আর মিথ্যা দ্বারা যদ অন্যের প্রত মথ্যারোপ করা না হয়, তবে তা সাধারণ শান্তি সাবাস্তকারী হয় 
না. এমতাস্থায় তা বকিরুপে প'ীড়াদ'য়ক শান্তি সাবানতকার'ঁ হবে ? ঁকন্ভু আমার মতে ব্যাপারটি ম্‌ংল তঃ 
তা’ নয়, যা তাঁরা বলেছেন আর তা এই যে. এ স.রার মধ্যে আল্লাহ ত:’আলা মুনাঁফকদের সম্পর্কে 
প্রদত্ত প্রথমেই এ সংবাদ দয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্‌ তা’ মালা, রসূল (স' ও ম'ামনদেরকে প্রতারিত 
করার উদ্দেশ্যে ঈমানের দাব' করা এবং মুখে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেছে। যেমন আল্লাহ 
তা’সালা ইরশাদ করেছেন, 

a3 la Gr] ca3 13 Ov/4 AS ad or la ada Gel Jada ar ঢে id 


1p"! ABEL Al 0g: dx 0-0-4}! hy 1 rsecil sb. Js rr LS 2 


“ লা Patel bad Ed Ed ad 


“এসনও ক্ছড: লোক রয়েছে যারা বলে, অমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনোঁছ। 
অথচ তারা গমন নহে ৷ তারা আল্লাহ তা'অ'লাও ম:মনদেরকে প্রতারিত করে।” আর তা তারা অন্তরে 
সন্দেহ সংশয় গোপন রেখে মোঁ'খক ভাবে ঈমানের দাব' করার মাধ্যমে করে থাকে: হন্তুঃঃ তারা 
তাদের এ কাজ দ্বারা নিজেদের অ'ত্মাকেই প্রতারিত করে। রসূ্‌লংল্লাহ্‌ (স) ও ম:মিনদেরকে নহে! 
কত্ত তারা যে তাদের এ প্রতারণার মাধ্যমে পাঁরণামে নিজেন্রেকেই প্রচারিত করে, এ বিষয়টি তারা 
উপলান্ধ করে না। অ'র আল্র'হ তা'আলা যে তাদের অস্তরে সন্দেহ বনাঁহত থাকার অবস্থায় ছেড়ে 
দদরেছেন তাও তারা উপলান্ধ করতে পারছে না! 


অ'র তারা মৃখে “আমরা আল্লাহ তা’আলা ও পরকালে ঈমান এনোঁছ” বলার মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'আলা, রসূল:ল্রাহ (স) ও মৃমনগণের সঙ্গে মিথ্যা বলেছে। এজনা আল্াহ তা'আলা তদের সন্দেহ-- 
সংশয়কে বৃদ্ধ করে নয়েছেন। যেহেতু তারা এরপ বলার ক্ে িখ্যাচারী ছিল। কারণ, তারা 
আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসৃ্‌ল (স)-এর ব্যাপারে তাদের অস্তরে লালিত বিশ্বাস সমূহে রাজমান 
সন্দেহ ও ব্যা্ধকে গোপন করেছে। সংত্রাং আল্লাহ ত!’'আলার কোঁশল ও প্রঙ্ঞা বিবেচনায়, ইহাই 
অধিকতর উত্তম যে. তানি তাদের যে সকল মন্দ কাঞ্জ' ও ঘ্‌ণ৷ চাঁরত স্পাঁ্ক‘ত সংবাদ দিতে শৃরু 
ব্রেছেন, তারই উপর তাঁর পক্ষ হতে তাদের প্রত তিরচ্কার ও ভয় প্রদর্শন করা হবে। তাদের 
সৈই সকল কাজের উপর নহে, যার আলোচযা এখনও শর: হয় নাই। কারণ, আল্লাহ তা'আলার 
কিতাব কুরআন মজ'ণদের সমুদয় আয়াত এ বর্ণননাভাঁ্গ অনুসরণে নাঁঘধল হয়েছে। আর তা 
এই যে, যখন f:ন কোন সম্প্রদায়ের সংকাযরবিলী সম্পর্কে আলোচনা শ্‌.রং করেন. তখন তাদের 
যে কাজের আলোচ”া শ্রবর ্‌ করেছেন, তার উপরই তিনি তাদের প্রতি তিরস্কার করে তাদের প্রসঙ্গে 
আলোচনা শেষ করেন। আর যখন তনি অসর কোন সম্প্রদায়ের মচ্দ কাজের প্রসঙ্গে আলোচনা 
শৃরু করেন, তখন তাদের যে কাঙ্গের সাধ্যমে {তন তাদের আলোচনা শৃুরৃ করেছেন, সেকাজের 
উপরই তাদের প্রতি তিরক্কার ও শা স্তর ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তানি তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা 
সমাপ্ত করেন। 

তদ্বপ এখানে উল্লোখত আয়াতসমুহ যাতে মুনাফিকদের কাঁতপয় মন্দ কাজের উল্লেখের 
মাধ্যমে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা শর করা হয়েছে, তাতেও 'বশব-দ্ধ মত এটাই হবে যে, তাদের 
যৈ মন্দ কাজের আলোডঢনা শর করা হয়েছে, তার উপরই শান্তর ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের 


সম্পৰ্কত অ:লোচনা সমাপ্ত করা হবে। 


আর আমরা এ প্রসঙ্গে যা বলোঁছ, অন্য একটি আয়াত তার 'বশৃ:দ্ধতা প্রমাণ করে এবং তা একথার 
উপর সাক্ষ্য বহন করে যে, আমরা যে পঠন রত গ্রহণ করেছ, তাই ওয়াজিব এবং আমরা যে 
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১৭৮ তাফসীরে তাবার! 


ব্যাখ্যা দান করেছি তা'ই নিভুলি আর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এঁ মিথ্যার উপর ম:ন।ফিকদের 
প্রতি তিরকার ও শান্তর ভয় প্রদর্শন ' করেছেন, যা সন্দেহ ও মিথ্যা উভত্ন অর্থই বহন করে। 
সে আয়াতাট হচ্ছে 


3) CI.3rcr rE Par Fe IL Ia3d4 AE Jar adr a} oa Poe er 
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“নখন আপনার 'নকট মুনাককরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিত্ছি যে, নিশ্চয়ই আপন 
আল্লাহ্‌র রসূল আর আল্লাহ্‌ তা'আলা নি‘শচত জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রসুল । 'ঁকস্তৃ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সাক্ষ্য দচ্ছেন যে, মুনাককর! অবশ্যই নিথ্যাবাদী। তারা তাদের শ-থকে 
ঢালরপে গ্রহণ করেছে। তারা অল্লাহ্‌ তা আল।র পথ হতে বিচ্যুত হয়ে.হ। দিশ্ণয় তারা যা আনল 
করেছে তা আঁত মন্দ । (সর মুন৷াফকন £ঃ ৬৩/১-_ <) 

আর সরা মজাদাল'র মধ্যে অল্লাহ্‌ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ 


Ia Hoe ag’ | AP ad ater 053 IT aণ a3 rl 
a a” Cad a পণ 


ুতরাং 


“তারা তাদের শপথ ঢালর:পে গ্রহণ করেছে এবং তারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। 
তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শান্তি” (মুঙ্গানালাঃ ॥£৮/১৩৬) 

অনন্তর হাল্লাহ: তা'আলা স্বাদ দিয়েছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা তাঠের বিশ্বাসে অটল থাকা 
সত্বেও মৌখিকভাবে তারা মৃহ।ল্মাদ (স -কে উচ্েে শ্য করে যা বলেহে তারা তাদের ব€ব্যে নিজেরই 
বিশ্বাস করে না। অতএব তার! িথ্যারাদ। অ:‘ঃপর অল্লাহ তা'আল। এ সংবাদ দান করেছেন যে, 
তাদের এ নথ্যা কথার ফল স্বরুপ তাদের জন্য অসমানকর শান্তি রয়েছে৷ সৃতরা" অত্র সরা বাকার।র' 


dade ag- # Hr Horr age 


মধ্যে কির:'আত 'বশেষজ্ঞগণ যে তাশবদাীঁদ যোগে (34584 133 tt pet olde চঞ৩ পাঠ 


Cad 


eased a “9a 8 Poudre 


করেছেন, তা যাঁদ শুদ্ধ হতো, তবে অপর স্‌রাটিতে আয়াতাঁট ০ FR) co-dilesl Of az By 


লাল Ed 


রূপে উল্লেখিত হতো। যাতে করে তাদের প্রত যে সতক্বাণ! উল্লেখ কর! হয়েছে, তা মিথ্যা বলার 

জন্য না হয়ে িথ্যারোপ করার জন্য হতো।৷ অথচ মুসলমানদের সর্বগদ্মত অভিমত এই বে, 
ead ee Fa “3a HB PI a3 

এখানে বিশ;দ্ধ পঠন রীতি হলো 03-38.) cu ৮] 044-২ 9 য! মিথ্যা অর্থে ব্যবহত 

হয়েছে। , | 

আর একথান্ন উপর সর্বসম্মত মত) এই যে, আল্লাহ্‌ তা’আলা মুনাফিকদের জন্য তাদের এ 


গিথ্যাবাদতার জনাই প'ড়াদায়ক শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। তা হলো একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, 
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সরা বাকারা! ১৭১৯ 
সরা বাকারার ০+৭১-॥ 1১-3৮ U১ পঠন রাঁতিই শুদ্ধ । আর মুনাফিকদের উদ্দেশো আল্লাহ্‌ 
তাহালার সতক‘বাণাী মিথ বলার উপরই সাঁ১ক ও যথার্থ, সেই মিথারোপের উপর নয় যে সম্পর্কে 
এখন€ আলোচনা শুরুই হয় নাই ৷ যেমন. সরা মুনাককুনে এর দু-চ্টান্ত £বদ)মান রয়েছে। 

আর কেন কোন বসর!ী ব্যাকরণ.বদ ধারণা করেছেন যে, অল্লাহ্‌ তা'অলার বাণ ১5 
€947584"এর মধ্যকার (. অবায়্ঁ; মাছনারের ইস্‌ম_। যেমন বলা হয়ে থাকে ০ ১) =! 
-এর মধ্যে ত! ও }=$ এদ; টি মাছদারের জনা ইসম। আর ৯-১৪০ 15-৮ "এর অর্থ হচ্ছে, 


৬ 
périif-1 3 -&--1 3: 5 "এটা তানের মিথ এবং টিথারোপের কায়ণে ইমাম আব 
জাফর তাবারী বলেন আরু তাতে এজন্য কে প্রবেশ করানো হয়েছে যেন তা এ সংবাদ দান 
বরে যে, এটা অঙ'ণীতে ছিল৷ যেমন বলা হয়, এ! ১:৪ 5 ০! এখানে তুমি আব:এল্লাহ হতে 
দবিস্সয় প্রকাশ কর, তার হওয়া হতে নহে। অবশ্য শব্দটির মধ্যে তার হওয়ার উপর বিস্ময় প্রয়োগ 


করা হয়েছে। 
অ'র কোন কোন ক্‌ফাবাস' ব্যাকরণবদ একথা অস্বীকার করেছেন এবং এটাকে ভুলর্‌পে চিহ্নিত 


করেছেন। তাঁরা বলেন যে, বিস্ময় মধে। কে অহেতুক ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তার পর্বে তো 
ফে'ল (ন্য়াপদ} উল্লেখিত হয়েছে সুতরাং যেন এরপ বলা হয়েছে ১} ৪ ৮০> ও ১4) OK 
এবং এতে ৩-এর আদল বাতিল হয়েছে ৷ অ'র ইসম ও সিফাতের সংগে 5র্ট আমল করবে, যে সিফাত টি 
ইসমের শব্দের দ্বারা গাঁঠত হবে যখন সে সিফাতটি ওর্ধ এর পূবে উল্লখিত হবে এবং শুর্চ-তার 
ও ইসমের মধাখানে উল্লেখিত হবে! আর এই বালি হওয়ার কারণ এই যে, যখন রর এর আমল 
এ সকল অবস্থায় বাঁতল হয়েছে, তখন তা’ সিফাত ও ইসমনসগমূহ মধ্যে }ন} - ৭, “এর সাথে 
সন্বশ হয়েছে, যাতে 'ুর্চ-গ্র আমল প্রকাশিত হয় না। উদাহরণ স্বর্‌প যখন তুমি ১৪১ রা rst 
বলবে, তখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, ॥+%-২ মধ্যে 5 এর আমল প্রকাশত হুয়ানি। তদ্রুপ ১-১১ 0 AL 
"এরও একই অবস্থা । এইজন্য }=$ _ }=54"এর সাথে তুলনা করে J}=৬:এর মধ্যেও তার আমল ব্যতিল 
করা হয়েছে। আর কোন কোন ক্ষেতে রর অশ্যয়ণট }=৬-এর সাথে আমল করে থাকে, যেমন 
ভা' ইসমের সাথে আমল করে। যেহেতু তা’ও একটি ইসমই বটে। আর যখন 9র্চ ইসম ও ফে'লের 
অগ্রবতাঁ হয় এবং ইসমৎ ফেল তা হতে পরব হয়, তখন তার মতে 0র-এর আমল বাঁতল হওয়া 


করেছেন। আর আল্লাহ তা আলার বাণী ০ »-3452 1955 ০০২"এর ব্যাখ্যা 3919893 5১-!৮-এর 
সাথে বরেছেন। 
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(১১) “আর যখন তাদেরকে বদ! হয়, পৃথিবীতে বিশৃঘ্ল! সুষ্টি করে| ন!, তার! বলে, 
আমরাই তে শৃথ্খল! প্রতেষ্ঠাকারী ।” 


ATA ag ag aJ- a পপ 
NL 8 15-TY pS d= "এৰ ব্যাখা! 
সালমান ফারস' (রা) অয়াতেন্ব 


তাফসরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ৷য় মতভেদ করেছেন। 
£ | ধ্খলা সৃষ্ট করে! না বলা 


2 | 
] CS ্‌ fe 


আসেনি। 
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১৮০ তাফস'রে তাবারাঁ 


ইবাদ ইবনে আবদল্লাহ থেকে সালমান ফারস' (রা'-র সনে বাণত আছে, তিন বলেন, যাদের 
উদ্দেশ্যে উল্লেখিত আয়াত নাযল হয়েছে, তারা তারপর আর কখনো আসেনি। 


সালমান ফারস' (রা) হতে অন্য একটি স্‌তেও অনুর্‌প বণ‘ত হয়েছে। 
আর অন্যরা বলেছেন, যেমন ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে ম সউদ (রা) এবং রসলং:ল্লাহ (স'-এর 
অপর কয়েকজন সাহাব! থেকে বাণত অছে যে, তারা অত্র আয়ারেত হ্যাথ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারা 


হলো মুনাফিক শ্ৰেণী ৷ 


AA a3 a3 
uf 5 144ঠN-এর ব্যাখ্য! 

ফাসাদ হলো কুফরী ও পাপাচ'র! 

রবাঁ (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি 2/31} 9544.3) ১৫! ৪31319 "এর ব্যাখাায় বলেন, 
তোমরা প্‌থিবণঁতে পাপাচার করো না। তানি বলেন, তাদ্রে স্‌শ্ট ফাসাদ বা বশ:ঙ্খলা তাদের 
নিজ্ত আত্মারই উপর।? আর তা হলো মহান আল্লাহ্‌ পাকের অবাধ্যতা ৷ কারণ, যে ব্যক্ত পৃথিবীতে 
আল্লাহ্‌ তা’আলার অবাধ্যাচরণ করে, কিংবা তাঁর অবাধ্য'চরণের আদেশ করে, সে তা দ্বারা ম্‌লতঃ 
পূ্‌থিবাঁতে বিশ্‌ঙখলা স্‌ণ্ট করে। কেননা, পথবী ও আকাশ মণ্ডলীর শ্‌শ্খলা আনুগত্যের 
দ্বারাই হয়। - 

আর টল্লোখত আয়াতাংশের ব্যাখা দু'টির মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা ছলো, যাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বাণাঁ sms 23 L1G NV 8194.45) £9! 4-139 রসল:ল্লাহ (স)'এর 
যুগে বদ্যমান মুনাফিকদেরকে টদ্দেশ্য করে অহ্তাীণ* হয়েছে। যদিও তাদের পরে কিয়ামত পযন্ত 
যারা এই দোষে দোষ! হবে, অর্থগতভাবে তারাও মুনাফিক বলে গণ্য হবে! 


আর এ সন্তাবনাও আছে যে, এ আয়াত ঁতলাওয়াতকালে সালমান ফ'রস' (রা) যে বলেছেন, 
“অতঃপর তারা আর অ'সেনি” এটা তিনি এখন বলেছেন, তখন রসলেল্লাহ (স)-এর যুগে যারা এ 
দোষে দোষ দিল, তারা নিঃশেব ও ধংস হয়ে গেছে। আর তা হুযুর স)-এর পক্ষ হতে তাদের 
সম্পর্কে সংবাদ যারা তাদের পরে এসেছে এবং আসবে। কত্ত এর অর্থ এই নয় যে, তান এর দ্বারা - 
এর্‌প উচ্দেশ্য করেছেন যে, অন;রপ দোষে দোষ’ কেউ আঁতবাঁহত হয়ান। আর আমাদের উল্লেখত 
ব্যাখ্যা দু"টর মধা হতে আয়াহের এটাই উত্তম ব্যাখ্যা একথাট আমরা এজন্য বলেছ যে, তাফস'ীরকার- 
গণের পক্ষ হতে একথার উপর দল*লর_পে ইজমা’ (এক্যমত) সংঘ'টত হয়েছে যে, এটা সেই সকল ম:না- 
ফিকের সিফাত যারা রস্‌লংল্লাহ (স’-এর যমানায় সাহাবায়ে কেরামের সমসামাঁয়ককালে বিদ্যমান ছিল 
এবং একথার উপর ইজমা সংঘাটত হয়েছে যে, এ আয়াতাঁট তাদেরই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর 
একথা স্বতঃসিদ্ধ যে. ইজমা সংঘাটত ব্যাখ্যা কুরআনের ব্যাখ্যা হসাবে সে ব্যাখ্যা বা উক্ত হতে উত্তম, 
যা {বিশুদ্ধ হওয়ার উপর কোন নির্দেশনা বা নজ'র নাই। 

আর প্যথিবশঁতে বশ.ত্খলা সৃণ্টি করা বলতে মহান আল্লাহ্‌ তা’আলা যা নিবেধ করেছেন তা 
আমল করা, আর তন যা সংরক্ষণ করার আদেশ করেছেন, তার বিনাশ সাধন করা। আর তা হলো 
সামগ্রিকভাবে বশত্খলা স্‌চ্ট করা। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন মজীদে ফেরেশতাগণের 


“au 2 ald a 3 ad ar MHA BEd ded AJ 


উক্ত উদ্ধত করে ইরশাদ করেছেন ৪৮4)! 44.99 gah dely 04 (g=3 Jfan3 tl 15:3 “তারা 
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সৃ্‌রা বাকারা ১৮১ 


বল লো, আপান বক তথায় এমন জাতিকে স:্টি করবেন, যারা তথায় বিশ গ্খলা স্‌চ্টি করবে ও 
রক্তপাত করবে ?'” আর এর দ্বারা ফেরেশতাগণ এ উদ্দশা করেছেন যে, আপনি কি 
প্‌খথিবতে এ:ন জাতিকে সংণ্ট করতেন, যারা আপনার অবাধ্যাচরণ করবে আপনার আদেশ অমান্য 
করবে? মুনাফকদের স্বভাব ও অনুরুপ ৷ তার৷ প্‌াঁথবাঁতে তাদের প্রীতপালক আল্লাহ্‌ তা’আলার 
অবাধাচরণ করবে। যে সকল কাজে লিপ্ত হতে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নযেধ করেছেন, তাতে 
শলিপ্ত হবে, তাঁর ফরযসমূহ লঙ্ঘন করবে, আল্লহ: তা’'আল'র যে দ'ঁনের প্রত পর্ণ বিশ্বাস ও এর 
সত্যতা বয়ে দৃঢ় আস্থা বাতীত তাতে কারো কোন আমল কবুল হয় না, তাতে তারা সন্দেহ 
পোযণ করবে, তারা যে সন্দেহ-সংশ'য়র উপর প্রঁতাচ্ঠত তার ঁবপরীতমুখ দাবী করার মাধামে 
মুদিনদের স:থে মিথ্যা বলবে, স:যোগ পেলে আল্লাহ্‌ তা'অলা, তাঁর 'কতাবসম্‌হ ও রস্‌ল 
গণের প্রীত অসত্যারোপ করবে। এগ্‌লোই হচ্ছ মুনাফিক কতৃক আল্লাহ্‌র যমীনে বিশৃঙ্খলা 
সৃগ্টি করা! এটাই হলো আল্র:ংহ্‌র যমীনে মুনাফকের অশাধ্তি বিস্তার করা । অথচ তারা মনে করে 
যে তারা প্‌থিবীতে তাদের একাজের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। অতএব তারের জন্য নিধারিত 
শান্তি অল্লহ রহিত করবে না। আর পাপ'দের জন্য যে শান্ত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তা কম 
করা হবে না, অল্লাহ্‌র এই অবাধ্যতার মধ্যে জারা শাত্ডি প্রাতষ্ঠাকার] বলে নিজেদেরকে মনে করে। 


এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, *জেনে রেখ তারাই বিশ্‌ত্খলা সংম্টিকারণ কন্তু 
তারা তা. অনুভব করে ন।?। আর এটি তাদের দ্যাপারে আল্লাহ" পাকের বিধান, তারা যে আল্লাহ্‌র 
কথাকে থা আর ভাদের বেলার আল্লাহ তা'আলার এ ঁবধানটিই জ্ঞান করে তার প্রক্ন্ট প্রমাণ! 
যারা একথা তাঁর পক্ষ হতে যে সকল লোকের দাবাঁকে মিথ্যা প্রাতপন্ন বলে যে, অশ্লাহ্‌ৃর আযাব 
শুধ: তাঁর অযাধ্য লোকেরাই ভোগ করবে। 


aS AJ Ia a3 


Usxla" চল! Lj! 9! তর ব্যাখা! 

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে. তিনি ০%» (*-} !-এর ব্যাখ'ার বলেন, 
অথংি তারা বলে যে, আমরা উভয় পক্ষ তথা মুমিনগণ ও আহলে কিতাবগণের মধ্যে :গ্খলা রক্ষা 
করার ইস্থা পোষণ কাঁর। 
"_"আর অপরাপর"ভাষ্যকারগণ “এক্ষেত্রে তাঁর সাথে 'দ্বমত করেছেন৷ যেধঁন মুজাহিদ (র) হতে 
বাণত আছে যে. তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা আল্লাহ র নাফরমানতে 
লিপ্ত হয়, তখন তাদেরকে হ্লা হয়, তোমরা এই এই কাজ করো না। তখন তারা বলে, আমরা 
হেদায়াতের টপর প্রাতাচ্ঠত আঁহ, আমরা শ.শ্খলা প্রতিষ্ঠাকারণী। 


আব: জাফর তাবার' (রঃ) বলেন, আর এখানে ভাদের হতে এ দ:'বন্তূর মধ্য হতে কোনটি পাওয়া 
গেছে? অর্থাৎ তাদের এ দাবার ক্ষেত্রে যে, তারা শ্‌ভ্খলা প্রাতষ্ঠাকার]। বস্তুতঃ এতে কোন সন্দেহ 
নাই যে, তারা নিজেরা ধারণা করতো যে. তারা যা কিছুতে লিপ্ত হয়, তাতে তারা শ্‌ত্খলা প্রতি্ঠা- 
কারা । সৃতরাং তাদের শ্‌ত্খলা প্রতিষ্ঠা করার দাবীতে ইহ:দ' ও মুসলমানরা সমান । অথবা তাদের 
দণনসম্‌হ এবং তারা আল্লাহ্‌র নাফরমান' ও মুসলমানদের সাথে তাদের অন্তরে লুকায়িত অপ্রকাশিত 
বস্তুর বিপরীত প্রকাশ করার মাধ্যমে নথ্যা বলা ইত্যাদি যাতে লিপ্ত হচ্ছে তাতেও শ:তখলা প্রতিষ্ঠা 
কর'র দাব' তাদের ধারণা মাতর। কারণ, তাদের ধারণা এসব কাজে তারা সংকর্ম‘শ'াল ছিল। [কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট পাপাচারশ ও আল্লাহ'র আদেশের (বির-দ্ধাচরণ্কারণী 
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১৮২ তাফস'রে তাবারণী 


ছাড়া আর কছৃ নয়। কেননা, আল্লাহ তা'মালা তাদের উপর ইহ:দদের সাথে শতৃতা করা এবং 
মুসলমানদের সাথ! হয়ে যুদ্ধ করা ফরয করে দদরেছেন। আর তাদের জ্রন্য রস_লংল্লাহ (স)-এর 
প্রাত এবং তান আল্লাহ তা'আলার পঙ্চ হতে যা আনয়ন করেছেন, তদুপর 'বশ্বাস স্থাপন করা 
বাধা তানলক করে দয়েছেন। এমতাবস্থায় ইহ-“ঁদের সাথে তানের বন্ধত্বপণ মনোভাব রে 
সাক্ষাত করা এংং রসুল:ল্াাহ (স)-এর নবুওয়াত ও তান আন্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে যা আনয়ন 
করেহেন, তংপ্রতে তাদের সন্দেহ পোষণ করা এটাই ব্‌হত্তম বিশ['5খলা। যদও তাদের দ্‌টতে 
তা তাদের দ'নসম্‌হ' কিংবা মুমিন ও ইহদঁদের মধ্যে শঙ্খলা স্থাপন করা এবং তারা হেদাযার 
উপর প্রাতণ্ঠিত থাকাই হিল না কেন। কাজেই আল্লাহ তা মালা তাদের সপে ঘোধলা করেন, 
“হ্রেনে রেখ, তারাই বিশ.ড্খলা সচ্টকারাী,” তারা নহে যার! তাদেরকে বশত্খল। স্‌'চ্ট বরতে 
নিষেধ করে। “কিন্তু $ারা ত!’ অনুভব কয়েন।”। 
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(১.) “সাবধান! এরাই অশান্ত স্বষ্ট *ারী, বিস্ত এর কোন চেতনাই তাদের সেই ।" 


এ বাণী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনা'ফকদের'কে তাদের দ!বণীর প্রশ্নে মিথ্যারোপ করা! 
যখন আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিষয় পালন করার জ্রন্য তাদেরকে আদেশ করেছেন, মে সকল 
বিষয়ে ছাঁর আন:ুগ :া করতে তাদেরকে আদেশ করা হয় “বং যে সব অনাায় কাজ হতে আল্লাহ তা'অলা 


তাদেরকে নিবেধ করেছেন, সে সব হতে তাদেরকে বিরত থাকঠে নির্দেশ দেও"! হচেছিল - তখন তারা 
িশ.ভ্খল। স্টিকার নই আর আমরা সহা'ন্যায় 


দাব'! করে বলে, আমরা তো শ্‌ত্খলা প্রাঁতচ্ঠাকারণ, 
ও হেদায় তের পথেই প্রচিভ্ঠত আঁহ, যা তোমরা অমাদের ব্যাপারে অস্ব'কার কর। বরং তোহরাই 
হেদায়াতের উপর চ্টত নও । বন্ধত অ'মরা হেদায়াত বিম্‌ৃখ কিংবা পথদ্রট নই! অনন্তর 
নহ ত৷’অলা তাতেরকে ত্রাদের এ দাবীতে দব্াযাণী গাবান্ত কবন! ত ই তিনি বোবণ! করেন, 
“জেনে রেখ, এরাই 0 ত্খলা স্‌্টিকারী,"' অল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরুদ্ধাচারণক র', সমা 
লৎ্ঘনকার'ী, ডাঁর অশাধ্যাচরণে আত্মানয়ে।গকার', তাঁর ফরযদমহ বঙ্ধ'নকারী। “'ঁকন্তু তারা তা 
অনুভব করে না”। উপলব্ধ করেন৷ যে, তারা বাস্তবে তই! গামনগণ যাঁরা তা-রেকে ন্যার্ 
ও সত্য অন:সরণে আদেশ করে এ £ যাঁরা তাদেরকে অল্লাহ্‌র পৃ্‌খথি বাঁতে নাফরমা-] করতে নিযেধ 


করে, তাঁরা বিশৃঙ্খলা স.্টিকারণ নহে। 


Di 
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(১৩) “যখন তাদের বল! হষ, শেসব লোক ঈমান নেচে তোমরাও তাদ্রে মত ঈমান 
আন- তখন তার! ₹লে, ‘ননোধের! যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি তদ্রুপ ঈমান আনব? 
সাবধান! এরাই নিবোধ, কিন্তু এর] বুঝতেই পারে ন!" 

ইমাম আব্‌ জা'ফর তাবার'! (রঃ).বলেন, অত আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, অল্লাহ তা'আলা যাদের 


[বিবরণ দান করেছেন, এবং পরিচয় দিয়েছেনযে, তারা :: 
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সরা বাকারা ১৮৩ 


বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তারা প্রক্ুত বিশ্বাসী নহে, যখন তাদেরকে উদ্দেশ্া করে বলা হয়, 
তোমরা মুহাম্মাদ (স) এবং অ ল্লাহ তা’ মালার পক্ষ হতে ত৩নি যা এনেছেন, তার প্রাঁত তদ্রপ বিশ্বাস 
দ্থাগ ন কর, যেমন অন্যরা তাহে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। 

এখানে ৮! হলতে উচ্ছদেশ্য, যাঁরা মৃহা*মাদ (স), তাঁর নবুওয়াত এবং আল্লাহ 
তা’আলার তরফ হতে তানি যা এনেহেন এ 5ন্সন;দয়ের উপর ঈমান এনেহেন। যেমন = 


হযরত ইহ্নে ‘আব্বাস (র!) হতে বর্ণ'ত আছে যে, 'তাঁন অন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অথ যখন 
তাদেরকে বল! হয় তোমরা এমন ভাবে ঈমান আন যে ভাবে মুহাম্মাদ 'স)-এর সাথ'র। বিশ্বাস 
স্থাপন করেছেন৷ যাঁরা বলেছেন যে. তানি আল্লাহ্‌র প্রোরত রসূল, তাঁর উপর যা অবতরণ হয়েছে, 
তা সত্য ও সাঁঠক। আর তোমরা পরকাল এবং মৃত্যুর পর প;ঢুনরখনে বিশ্বাস স্থাপন কর। 


৮! শব্দটিতে আলিফ লাম যুক্ত হয়েছে? এতে কিছ সংখ্যক মানুষকে বুঝানো, হয়েছে 
Ee মানুষ নয়া কেনন! যাদেরকে এ অয়াঠের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিকট এ সকল 
লৈ৷ক ব্যাঁঞ্গত ভাবে সুপাঁরাচত ছল । (অথংি এখ।নে ro ~ | ডট 5438, চল বা লোলা নহে)! 
তোমরা ঈমান আন যেমন ভাগে ঈমান এনেহে এসব পগোকেরা যাদেরকে ঠতোম্র! আল্লাহ ও মুহ।ষ্সাদ 
{স) এবং তান যা অল্ল:ংহ'র তরফ থেকে এনেছেন, আর 'কিন্ন'মতের দিনে বিশ্বাস স্থাপনকারী 
বলে জান। এ জ্রন৷ই ৷ শব্ৰাট’ত আ'লফ-লাম লাগানো হয়েছে। যেনন অন্যন্ত আল্লাহ 
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€[১৭০)-এর মধ্যে rt শব্দটতেও আ'লফনাম বাবন্ধত হয়েছে৷ কেনন. যাদেরকে সন্বোধন 
করা হয়েছে, তাদের নিকট যে সহল লোক সংপারাচিত্র, তাৰের প্রাতই হৰ: তৰুরা হম্নেছে। 


2-4-6 el ER a3” 
31 


- 3a 
Flgi-~l |! LS 3- ls!Lএর ব্যাঁখ্য! 


ইমাম আব: জাফর তাবারী বলেন, *13£.-]' শব্দ'ট ৪৪-এর বহুবচন । যেন, £48 শব্দাট 
:18-এর বহু”চন দi= শন্দাট =এ5=-এর ধহুণচন। আর 4:4০ হচ্ছে সেই ব্যাক্ত যে মুর্খ, দুর্বল 
রায় সম্স্ন, উপকার ও ক্ষা এর ক্ষেত সংপরকে অল্প প'রচিত। এহারণেই আল্লাহ তা'আলা নারী ও 
[শিশুদেরকে ॥144- রুপে আখ্যা'য়ত করেহেন। যেমন, আল্লাহ্‌ তা’'অ'ল। ইরশাদ করেছেন, 

Ed a9 2 ee a SS 337 oar eee 3a3 
el el 

“আর তোমরা িবেশিন্রেকে তোমাদের সে সম্পদ হাতে তুলে দওনা, যা তন তোমাদের জন্য 
জণবকার অবলংব্ন করেছেন” (স্‌রা নিসা £ :/$)1 এপ্রসঙ্গে সকল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এরা 
হচ্ছে নার] ও শিশুগণ । যেহেতু তাদের মতামত দ:বলি এবং তারা ক্বাঁর সম্পদ ব্যয় করার বেলায় 
উপকার ও ক্ষতির খাত সম্পর্কে স্বল্প পাঁরাচিত। 

মৃনযফক্দের উক্ত-০'$১!} ৩41 ৬5 ৩-$-১৮এর প্রসঙ্গে বলা যায় যখন ম্‌নাফিকদেরকে 
মৃহাষ্যাদ (স} তান এবং অল্লাহ 'র পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেহেন, এবং কিয়ামতের উপর ঈমান আনতে 
আহবান করা হয়েছিল এবং তাদেরকে এও বলা হরোঁছল যে, তোমরা মহহাম্মাদ (স)-এর সাথ! যারা 
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১৮৪ তাফসীরে তাবারাী 


মুনিন এবং আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং মুহাৎ্মাদ (স) যা তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর, 

কিতাব এবং কিয়ামতের দিবসে বিশ্বাদ স্থাপনকারণী--তাদের মত তোমরাও ঈমান আন! তখন 
তারা এই কথার উত্তরে বললো, আমরা কি মু্খরদের মত দ্রমান 'আনবো এবং আমরা মুহাম্মাদ 'স'-কে 
{বিশ্বাস করবো এ সমস্ত লোকদের ন্যায় বাদের কোন জ্ঞ৷ানবহদ্ধ নেই ? আবদুল্লাহ ইবনে আদব্ব্রাস, 
মুররাতুল হামদানণ এবং নব’ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাব হতে বাণ'ত-তাঁরা বলেন, আয়াতে 
বা্ণত ৪0$%- শব্দ স্বারা নব (স)-এর সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 


রব হযনে আনাস (রা) থেকে ও শব্দের দ্বারা রস্‌ল (স)-এর সাহাবায়ে কিরামকে উচ্দেশ্য করা 
হয়েছে বর্ণ'ত আছে। 

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইব্‌নে আসনাম (রা) হতে বর্ণ'ত আছে যে, তান 5০3531 45 
£lsill ol U5 এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা মুনাফিকদের উক্ত, এর দ্বারা তারা নহ্ীকরণম 
(স)-এর সাহাবাগণকে উন্দেশ্য করেছে। 


ইব'নে অ ব্যাস (রা) হতে (অপর সনদে) বর্ণত আছে ষে, তান lg) Do 5 cmd 3 
-এর ব্যা্যায় বলেন, যুনাফিকরা বলত, আমরা ক তা’ই বলব, যা’ মখ'রা হলছে? এর দ্বারা তারা 


নব কর'য (স) এর সাহাবাীগণকে উদ্দেশ্য করেছে। যেহেতু সাহাবাগণ (রা) মুনা!'ফকদের মতাদশে'য় 
{বরোধণী িলেন। 
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তাদের সমপর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সে সংবাদটি হচ্ছে এই যে, তারাই তাদের দ'ঁন সম্পকে 
দনিবেধি-অন্ব তারা তাদের ‘আক'ঁদা ও বিশ্বাসে দুরবল রায় সমপন্ন। আর তারা তাদের নিজেদের 
চন্য যা অবলম্বন করেছে, তাদের সে অ:ল'ম্ধত বষয় নিবচিনে অথাৎ অল্লাহ তা'অ'লা, তাঁর 
রস.ল (স) ও নবীর নবুওয়াতে এবং তান আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে যা নিয়ে এস্ছেন 
তাতে এবং কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোযণ করা। কারণ তারা এসব মা কিছৃ করেছে, তা দ্বারা 
তারা নিজেদের প্রতই অন্যায় করেছে। অথচ তারা ধারণা করে যে, এর দ্বারা তারা নিজেদের আত্মার 
প্রাত কল্যাণ করছে৷ বন্ধুতঃ তাই প্রকৃত ম্খ্তা। কেননা, নবেধি ব্যাঁন্ত (বিশগুহলা সং্ট করে 
এ ধারণায় যে, সে শতঙ্খেল! স্থাপন করছে: ধৰংস করে এ ধারণায় সে, নে সংরক্ষণ করছে। ডদ্রপে 
মুনাফিক বান্তি তার প্রতিপালকের অবাধাচরণ করে এ ধারণায় যে. সে তার আন:গত্য করছে, 
তাঁর সঙ্গে সে কুফর করে এ ধারণায় যে, সে তাঁর প্রত ঈমান এনেছে. যে তার নিঙ্গ আত্মার 
প্রীত অন্যায় করে এ ধারণায় যে, সে কল্যাণ সাধন করছে। যেমন, আমাদের প্রতিপালক আলাহ 
তা'আলা তাদেরকে এ দোষে দোষারোপ করে ইরশাদ করেন--“জেনে রেখ. তারাই বশ_ড্খল। স.লট- 
কারণ কস্তু তারা তা উপলাঁক্ধ করে না! তিনি আরও ইরশাদ ফরেছেন, ‘জেনে রেখ, তারাই 
দিবেধি”, আল্লাহ্‌ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসংলগ্রণ, তাঁর পঢররগ্কার ও শাস্তির প্রীত বিশ্বাস 
স্থাপনকারণ মৃমনশণ িবেধি নহে । "কিন্তু তারা তা জানে না”। ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের 
ব্যাখ্যা এরপই করতেন। যেমন - তাঁর থেকে বাঁ্ণ‘ত আছে, তান বলেন, আল্লাহ তা’ আলা! বলেছেন, 
জেনে রেখ এরাই নিবেধি। তিন বলেন, £2444 অথ অন্ঞ-মু্খগণ ১৫%,» আর কিন্তু তারা তা’ 


জানে না” অথ তারা বুকে না। 
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সরা বাকারা ১৮৫ 


আর 2৫১-| শব্দটির মধ্যে আলিফ-লাম সংযোজত হওয়ায় কারণ 1:41 $-} =} 34, 
pte LS আয়াতাংশে ৮!:)| শব্দটিতে আলিফ-লাম যুক্ত হওয়ার কারণের অননর:প। আর 
যেখানে আমরা তা ব্যবহৃত হওয়ার কারণ !বস্তারত উল্লেখ করেছ। এখানে ॥15১4!!]-এর মধ্যেও 
তা ব্যবহৃত হওয়ার কারণ তথায় ৮॥53-এর মধ্যে প্রবিজ্ট হওয়ার কারণেরই সদ্‌শ। 


আর এ আয়াতটি যে সকল লোকের ধারণার অবাস্তবতা নির্দেশ করে, যারা ধারণা করে যে, 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শংধুনার তারাই শ্যান্ত পাওয়ার যোগা বিবেচিত হবে, যারা জেনে- 
শুনে ভাদের প্রাতপালকের অবাধ্যাচরণ করছে। আমাদের আলে!চনায় ইতিপ্‌রবে* অন:র্‌প দ.ল্টাস্ত 
বার্ণ‘ত হয়েছে । যা আমরা, আল্লাহ তা'আলার বাণী ০5০২২১ ঢ-!9"এর ব্যাখ্যার অধণনে আলোচনা 


করোছ, আলোচ্য আয়াতের দ্‌ণ্টান্তও অনুরপ। 
a3 HB a3 A Arr [| ard G4] a3 2 a7 AA SD Id 
Ml TU stably ly Il clot ls lym gail 13533 (i) 
ee ie End Lal ww Fa ad 
ag a74A3J Jad 5 
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(১৪) যধন তারা! মুমিনদের সংস্পশে আশে তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি! আর 

যখন তার! গোপনে তালের শয়তানদের সাথে নিলিত হয় তখন বলৈ, আমরা তো তোমাদের 
সাথেই আঁছি। অমর! শুধু তাদের সাথে ঠাট তামাশা করে থাকি।” 


ইমাম আব: জাফর তাবার!ী রে) বলেন, < আয়াতটি অপর একটি আগ্নাত সঙশ, যাতে আল্লাহ 
তা'আলা ম;নাফিকদের সম্পধ্ তাঁর রসংল (স) ও মুনন্দেরকে প্রতারিত করা প্রসঙ্গে সংবাদ 


la ada Al JadsD Ar “ A 


দান করেছেন এবং তান ইরশাদ করেছেন--;,=১। txt 2. Lal Js c+ ঠ LJ) ঢা 


Eada 


“মান:যের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, “আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী” । অতঃপর 
‘a “dd aj 
আল্লাহ তাআলা তাঁর প্‌ত বাণী ৬:-২১$}৮১ 2 ০3 “তারা মুমিন নয়”-এর মাধ্যমে তাদেরকে 


oe Pd 
শম্থ্যাবাদী প্রতিপশ্ন-কটরছেন.! আর তিন-তাদের পন্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যে, বরং তারা তাদের 
এ উক্তির মাধ্যমে £আল্লাহ তা'আলা ও ম:'মিনদেরকে প্রতারত করতে চায়!” 


তদ্রপ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যে, তায়া আল্লাহ 
তা'আলা, তাঁর কতাব ও রসলেগণের প্রবতে আস্থা পোযণকারণী মুশমিনদেরকে লক্ষা করে মৌখিকভাবে 
বলে থাকে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা মুহাম্মাদ (স) ও তানি আল্লাহ তা'আলার নিকট 
হতে যা’ কৈছব আনয়ন করেছেন তা’ নব সত্য বলে বিশ্বাস করেছ বন্তুতঃ তারা তাদের জর ণবন, 
সম্পদ ও পাঁরবার-পাঁরজনকে রক্ষা কল্পে প্রতারণামলকভাবে এর্‌প বলে খাকে এবং এর দ্বারা 
তারা মঃমিনদেরকে প্রতারিত করে? তংপর তান তাদের সম্পর্কে এও সংবাদ দান কণেছেন 
যে, যখন্‌ তারা নিভৃতে তাণের মধ্যেকার অবাধ্য, সানালশ্ঘনকার, দ:ণ্টাচারী ও পাপাচার-এবং 
সকল শ্রেণীর মুশয়িকদেয় সাথে. মিলিত হয়, যারা তাদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কতাব- 
সম্‌হ ও তাঁর রসল্গণের সাথে কুফরী আচরণে লিপ্ত, তারাই হলো তাদের শয়তানগ্রণ। আর 
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১৮৬ তাফসারে তাবার্বা 


আমরা ইতিপ:ুর্বে .এ কিতাবে দল'ন-প্রমাণ সহ উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য চারা 
প্রত্যেক জ্রবই শয়তান। তখন তারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, কসশ্ এ1 ( আমরা তোমাদের 
সঙ্গে) তোনাদের যর্মে' প্রাতাণ্ঠত আঁছ! আর যার তোমাদের ধর্ম সম্পকে তোমাদের বিরোধিতা ঝরে, 
তাদের মোকাবিলায় আমরা তোমাদেরই সাহায্যকারী, আমরা তোমাদেরই হিতাকাতখ!ী বন্ধু, মংহাদ্মাদ 
(স)-এর সহচর সাহাবাগণের নয়? আমরা তো ম্‌লতঃ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর {কতাব, তাঁর রসংল 
'ও তাঁর, সাথশীগণের নাথে উপহাস বত্রৰপ কার। 

যেমন ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে, তিনি 4] 1365 1,4 3 13%] 3 
‘এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহ্‌দ 'দের মধ্ো একদল লোক এমন্‌ ছল, যারা রস্‌ললাহ (স)-এর 
সাহাবীগণ কিংবা তাঁদের যে কারো সাথ মিলিত হতো, তখন তারা বলতো, আমরা তোমাদের দ'নের. 
উপর প্রাতণ্ঠত আইছ। আর বখন তারা নিভৃতে নিজেদের সাথ'ঁগণের সাথে ম'লিত হতো, 


| AAG adaS JA পে a3“ 5 a3 

আর তারাই হলো তানের শয়তান, তখন তারা বলতো, 03১৪১3১০ ০-3 Ll fas UN) 1348 
“আমরা তোগদাদেরই সঙ্গে আছি, আামরা তো’ নিছক বিদ্প-উপহাস করে থাকি৷” 

ইবনে আব্বাস (রা) হতে ( অর সনদে ) বর্ণ‘ত আছে, তিন্‌ 13.05 13241 ০-3-1 13%) 131, 
e8bli2 sl }১!, (এ০|-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা তাদের ইহ:্‌দ'! শয়তান্গংলোর সাথে 
নিভ্‌তে মালিত হতো, বারা তাদেরকে হযর্ত নৃহাম্মাদ (স)-এর প্রত সিথ্যারোপ ও তান যা 
{নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করার আদেশ করতো, তখন তারা বলতো, ৮৪৭.51 13-09 
আমরা তোমাদের সাথেই আছি! অথহি আমরা তোমাদের মতই আছি! ০3১৪২4 =} | 
আমরা তো মুসলমানদের সাথে বিদ্রপ-উপহাসকারী। ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মামউদ (রা) এবং 
রসল:ল্লাহ (স)-এর কয়েকুজন সাহাবা থেকৈ বাঁণ'ত, তারা 3-৮4 ১! 191= 1519-এর ব্যাখ্যায়, 
বলেন, তারা হলো নেতৃস্থানীয় কাফির । | 

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত, তিনি ॥4২-হ৮1,5 ঢো 12=1515"এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথহি তার! 
হলো নেত'স্থানায় ও শণয‘স্থানীয় দুচ্টাচারী। তারা যখন তাদের এ সকল শয়তান্দের সাথে নিলত 
হতো, তখন তারা বলতো, আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) বিদ্পে-উপহান করে থাকি! 


কাতাদা (রহ) হতে (অপর সনদে ) বাঁণ'ত আছে যে, তিন্‌ ০3১-৮4 ol 34 13|9-এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, শয়তান্গণ অর্থে‘, মুশরিকগণ। 

মুজাহিদ রেহ) হতে বর্ণিত আছে, তনি আল্লাহ তা'আলার বাণ 4-০৫ ৪! !3131১-এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, যখন মুনাফকরা গোপনে তাদের কাফের সাথীদের সাথে মিলিত হয়। 

মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বার্ণ'ত আছে, তিনি ৩২-০৮১৫ ১}! 15 1319-এর ব্যাধ্যায় 
বলেন, বখন তারা তাদের ন:নাফিক ও মুশরিক সাথ'দের সাথে মিলিত হয়। 

রবী ইব্‌ন আনাস (রহ) হতে বাণত আছে, তিন ৫-২-৫ ১! 1১-5 1313"এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, তারা হলো তাদের নুশরক ভাই। তারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, ৬%! ডা 13} 
0353:4* আমরা তোমাদের সাথেই আছ! আমরা তো’ (মুসলমানদের সাথে) ঠাট্রা-তামাশা কাঁর। 


Wwww.almodina.com 


সংরা বাকারা ১৮৭ 


ইবনে জুরাইন (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তানি ৬৭ 3351334 5-311 193.3 319-এর 
ঢাখ্যায় বলেন, যখন মুসলমানগণ কোন সোৌভাগ্য বা দ্বাচ্ছন্দ অজন করে, তখন মনুনাফিকরা 
গঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা তোমাদের দানি ভাই আর যখন 
পরা তাদের শয়তানদের সাথে 1নিভ্‌তে মিলিত হয়, তখন তারা মংসলমানদের প্রতি ঠাট্রা-বিদ্রবপে করে। 

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তাদের শৃয়তানগণ হলো, তাদের মুনাফিক ও 
হশবরিক সাথঁগণ ! 

এখানে যাঁদ কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে যে, তোমরা কি আল্লাহ্‌র বাণ এ 13:2 13, 
$:-এ৮৬এ"এর প্রাত লক্ষ্য করেছো এতে retablls 9 না বলে pel 95 
সাহয়েছে। অথচ একথা সংবিদিত যে, মানংষদের মধ্যে Wes কথোপথনে ০5 | ত. 
ধর তুলনায় ০১১১ ৩১ বলার প্রচলন অধিক ও বহু পরিমাণে ব্যবহৃত! আর তোমরা বলে 
[ক যে, বর্ণনা ক্ষেত্রে হুর'আন্‌ নঙ্রঁদ সবাধিক বিশুদ্ধ ও শব্দালংকারপূ্ণ। (এমতাবস্থায় ৪! 13 
৪:-৪৮:4 বলা করপে যুক্তযৃক্ত হয়েছে )? 

তদ;ুত্তরে বলা হবে যে. এ সম্পর্কে আরব ভাষায্ন অভদ্র মন'ঘণঁগণ মতভেদ করেছেন! কোন 
চান বসরাবাস] ব্যাকরণবিদ বলেছেন, যখন ব্যক্তর উদ্দেশ্য এই হয় যে, আঁম আমার নিট 
যোজনে তার সাথে নিভৃতে মালত হয়েছি, তখন 6X I! ৩s (আম অমুকের সাথে নিভৃতে 
লিত হয়েছি” ) এরুপ বলা হয়! আর যখন এরপে বলা হয়, তখন প্রয়োশ্রন প্‌রণার্থে নিভূতে 
[লিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন অথের সন্তাবনা থাকে। আর যখন 0১১%; ৩০৯২ বলা হয়, তখন 
{ অর্থের সম্ভাবনা রাখে। তার একট হলো রমাদরণ্ট প্রয়োননে তার সাখে মিলিত হওয়া,. অপরটি 
লা তার সাথে হ্যসঠাট্টা করার নিমিত্ত নিভৃতে মিলিত হওয়া! সৃতরাং এ হিসাবে $1 =, 131, 
৮৮৫ বক্তব্যটি ॥$2-:11,2-। 1915 ১1১-এর তুলনায় নিঃসন্দেহে অধিক বিশুদ্ধ ! কারন, [15151 
দহ ৬27-এর সাথে বক্তব্য দানকারাঁর বক্তবোর মধো এর অর্থ সম্পর্কে তার শ্রোতাগণের 
কট দিধা-দ্বন্দের অবকাশ রয়েছে? আল্লাহ তা'আলার কালাম rs-ctlot af x Wy বের 
ধা বে দিধাহন্ধ মুক্ত এ হলো এতদসহ্পার্কত একট বক্তব্য! 


অপর বক্তব্যটি হলো ,$:.2৮১৫ 1 131 3319 অর্থ ॥৪২-৪৮০৫ ০-+ 915 319 “বখন তারা 
দের শয়তানগণের সঙ্গে নিভৃতে ভএকাঁঠত হয়।'' যেতেতু গ:ণবাচকু শব্দের হরফলসন্‌হ একাঁট 
পর্বটি স্থলাভাবিক হয়! যেমন পরব কুরজানেও ভার দৃণ্টান্ত রয়েছে! আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈসা 
[ন গাঁররন (জ্া)-এর সম্পর্কে সংসলাদ দান পূরবেক ইরশাদ করেন যে, তান তাঁর সহচরগণকে 
প্দশা করে বলেছেন, এ! 1 6০০-5১ 5০* আর তান এর দ্বারা &| (4 উদ্দেশ্য করেছেন? এখানে 
! শব্ৰাট হ£- অৰ্থে‘ ব্যবহৃত হয়েছে৷ 

আর যেমন ৪ অবায়টিকে ০2-5 - ৬4 ও ৮োএর সুলে প্রয়োগ করা হয়ে-_আরধণ কাব্যেও 
রন দণ্টান্ত রয়েছে। 


eo dA I IAF ad 3 aI Er add » 
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EA FA 
'খন বনু কুশায়র গোত্র আমার উপর সতর্ক হয়, আল্লাহ্‌র শপথ, তখন তার এ সমুণ্টি আমাকে 
স্মিত করে।” এখানে কাঁব ৪৮ (আলায়্যা) শব্দ দ্বারা ১২ (আন্ন) অর্থ গ্রহণ করেছেন! 
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১৮৮ তাফস'রে তাবার' 


আর কোন কোন ক্‌কাবাস আরব’ ব্যাকরণাঁবদ এর ব্যাখ্যা এরপ করেছেন যে, এর অর্থ‘ হলো 
যখন তারা মঃ’মনগণের সাথে মিলিত হতো, তখন বলতো, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন 
তারা তাদের শয়তানদের নিকট একাস্তে প্রত্যাবত'ন করতো, তখন তারা উপরোক্ত উক্তি করতো সুতরাং 
তাদের ধারণায় 5! অবারটি ব্যবহার করার কারণ হলো, মুনাফকরা মং”মনগণের সাক্ষাত হতে 
তাদের শয়তানদের নিকট প্রত্যাবত'ন সহ্পার্ক'ত অর্থ, যার প্রতি বক্তব্যাট নিদেশ ফরছে। সারকথা, 
এই প্রত্যাবত“ন করার অর্থেই /!-অব্যয়টি ব্যবহারের অন্তর্নিহিত কারণ, 1১15 বক্তব্যাট নয়। আর এ 
ব্যাখ্যার অ:লোকে ঢ-এর স্থলে অন্য কোন অব্যয় ব্যবহার কথার অবকাশ থাকে না। কারণ, তদন্থলে 
অন্য যে কোন অবায় প্রয়োগ করা হলে তাতে অর্থের মধ্যে পাঁরবর্তনি ও বিকৃতি ঘটে যাবার সম্ভাবনা 
থাকে। | 

আর অ.মার মতে এ আঁভমতটি বিশুদ্ধতা বিচারে উত্তম। কেননা, অর্থবোধক অব্যয়সমৃহের 
প্রত্যেকাটর জনঃ একটি বিশেষ দিক অ:হে, যা’ তার জন্য অনোর তুলনায় উত্তম ও অধিকতর সঙ্গত 
সৃংতরাং তাকে যে নিদিণ্ট দক হতে অন্য কোন দিকে স্থানাস্তরত করা সঙ্গত মনে করা হয় না! হাঁ, 
এমন একাঁট প্রামাণ্য দলীলের মাধ্যমে এরপ স্থানাস্তর সম্ভব, যা মান্য করা অপরিহার্য! আর 91 
অব্যয়টি বক্তবোল্ন মধ্য যে কোন স্থানে প্রবেশ করুক, তক্জন্য একট নি্দ‘ণ্ট হুকুন বা অর্থ ধ্রয়েছে। 
আর এটাকে তার ব্যবহারের স্থলে স্বীয় অর্থ থেকে সরিয়ে নেয়া স্রমাঁচঁন হবে না। 


AJ ALATJ Ia A 


UFILGne um; LE) শগ্রর ব্যাথ্য! 


তাফন'াীরকারগণ সকলে একমত পোষণ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নাই যে, আল্লাহ 
তা'আলার বাণী ১৪৪১৪: ০-3 15া-এর অর্থ হচ্ছে: ০37২৮ ০%-3 এ! “আমরা তো শুধু 
উপহাস কার” অতএব বক্রুব্যাটর অর্থ হচ্ছে এই যে, মুনাফিকগণ যখন তাদের স্ব-গোন্রীর ' অবাধ্যা- 
চারী ও মুশারকদের একান্তে 1*%লিত হয়, তখন তারা বনে, মুহাশ্মাদ (স) তান যা নমে এসেছেন, 
তাঁনন প্রত্যাবত'ন ক্ষেত্র ও তাঁর অন:সারাীগণের প্রত্যাবত*" ক্ষেতের প্রত সমধ্যারোপ করার প্রশ্নে 
তোমরা বে অবস্থার উপর প্রতাণ্ঠত আহ, আমরা যে অবস্থার উপরই তোমাদের সাথে আঁছি। আমরা 
যখন্‌ তাদের সাথে মিলিত হ'ই, তখন আমরা অমাদের এ উক্ত “আমর! আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে 
বিশ্বাস স্থাপন করোঁহছ’-এর মাধ্যমে মতহাদ্মাদ (স)-এর সহচরগণের সাথে উপহাস করে থাকি! যেসন- 

AAJ AAI Jad #32 ad 


ইবনে আব্বাস (রা) হতে বণি‘ত আছে যে, তিনি ৬৪৪১$২= ০-১ | 1.3 -ত্রর় ব্যাখ্যার 
বলেন, আমরা ম্‌হাো-মাদ (স)-এর সাহাবাদের সাথে উপহাসকার'ী 

ই্‌বনে আব্বাস (রা) হ'তে ( অপর সনদে ) বাণত আছে, তানি ০১;32-4 ০-3 (=এ!-এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলেন, অথ আমরা লোকদের সাথে বিদ্প-উপহাস কাঁর এবং তাদের সাথে তামাশা কঁর। 

কাতাদা (রহ) হতে বাণত আজে যে, তিনি 6৪9১4-7-=4 ০*-! (-য!-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথং 
আ'মরা এই সব লোকদের উপহাস ও ঠাট্রা-তামাশা করি। 

রব! (রহ) হতে বাণত আছে যে, তানি ১৪5}$২১ ৩৯} 1৯-|"এর ব্যাথ্যায় বলেন, অথাঁং আমরা 
মুহাম্মাদ (স)-এর সহচরগণের সাথে উপহাস কাঁবু।. 
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ল:রা বাকারা ১৮৯ 
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(১৪) আল্লাহ তাদের সাখে তামাশ! করেন এবং তাঁদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিজ্ঞান্তের 
ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন! 


ইমাম আব: জা’ফর তাবারণ বলেন, মুনাফিকদের সাথে আল্লাহ তা'আলায় উপহাস করার 
প্রকবাত সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ মতভেদ করেছেন! যা’ তান সব মুনাফিকদের সাথে করার বিষয় 
"উল্লেখ করেছেন, যাদের 'ববরণ তন ইঁতিপ্‌বে* দিয়েছেন। তাঁদের মধ্য হতে ফেউ বলেছেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে উপহাস করার প্রকীত বা ধরন এরুপ হবে, যা তিন কিয়ামতের দিন 
তাদের সাথে করার কথা নিক্মোক্ত আয়াতের মাধামে আমাদেরকে জানিয়েছেন ঃ " 


AS a3 aa #a§JA Jt GAD Jr ear ay cI Jaye rad 
S323 5 orci l UES] Iya oodlt ol ilaldly OsSbedl dia 03-2 
aad nd oe PE Pd bad 
JAAS a Cad Io Er AS ad raud ed 3r a3 af rad Marr a3 Aa 
ROE A428 45bl wi: a) Plo $2! ni ISTE Loic § ls Lay} ht 
EE Ee) ) Ed “ 
{ee AS 7 adr aj aed ajay ‘OF //a4 Ed A CA MEd 
en. us tsi ESE ST Sl { ris i lat Ald vw! 2g 


পল Ed 
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“সেদিন মুনাফৈক পুরুয ও মুনাঁফক কন্তা লোকেরা মু'নিনদেরকে টন্দেশ্য করে বলবে, আমাদের 
প্রত একটু লক্ষ্য কর, আমর! তোমাদের নর হতে কুছ অংশ গ্রহণ কর্রবঃ তখন তাদেরকে বলা 
হবে, তোমরা তোমাদের পশ্ডাতে ঁফরে যাও re ন্‌র অন:সঙ্ধান কর! অতঃনর উভয়ের মাঝামাঝি 
স্থাপিত হবে একটি প্রাচাঁর--যাতে একাটি দরজা থাকবে-য্যত্ন অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং 
_বহি“ভাগে থাকবে শান্তিং তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমরা কৈ তোমানের সংঙ্র ছিলাম 
না? তান্না বলযেন, অবশ্যই ছিলে’ (আল-হাদদঃ ৫৭/১৩-১৪) ৷ 


আর যেমন তানি কাঁফরদের সাঁহত বিদুপ করা সম্পকে তাঁর নিল্নোক্ত বাণ মাধ্যমে সংবাদ 
দান করেছেন, 
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“কাঁফঃরা যেন কিছবতেই এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দান করছ, তা 
তাদের নিজেদের জন্য মঙ্গলজ্গনক। বরং আমি তো তাদেরকে এজন্য, অবকাশ দান কার, যাতে তায়া 
পাপ ব্‌দ্ধি করে ।’--{আল-ইনরান ₹ঃ ৭৮) 
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১১০ তাফসরে তাবারী 


যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন এবং আয়াভের এ ব্যাখ্যা দান করেন, তাঁদের নতে এটা এবং 
এতদসদ্‌শ আল্লাহ 'তা’'আলার কাজই ম:নাঁফক ও মংশারকদের সাথে তাঁর উপহাস বিদ্রুপ করা ও 
ধোঁকা দেওরা! 


অপর একদল তাফসরকার বলেছেন, এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার উপহাস: হচ্ছে, তার। যে 
আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি ও কুফরাতে {লিপ্ত হয়েছে, তজ্জন্য তাদেরকে শাসানো ও তিরস্কার 
করা! ষেমন বলা হয়, 447% 232 324 aa 139২-5) ৬১.৪ ০)। “অদ্য হতে অমুককে (বিদ্রুপ 
করা হবে এবং তার প্রতি উপহাস করা হবে /’ এটা দ্বারা লোকেরা তাকে দ:ুনমি . করা ও তরচ্কার 
উদ্দেশ্য। কিংবা এর দ্বারা তন তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ সাধন করা উদ্দেশ্য । যেমন কাব" 
উবায়েদ ইবনে আবরাস্‌ বলেন, ' 


Sar 3 23 334 a ar a AF SBI roam Fd 


al. 3 059580 I~" J 4. 1 Sl ক 3 ri ANS uili2=> bs ls 


i ad Ed 


“হৃলর ইব্‌ন উচ্নে কুভাস আমাদের প্রত তখন প্রবাহিত হলে, যখন পিপাসাতে'র বাবহল কাঁটা 
তার সঙ্গে খেলা করবে।’ 


এখানে তারা ধ্যরণা করেহে যে, বাবুল কাঁটা যার দ্বারা কোন খেলা হতে পারে না, হাঁ যখন তাকে 
কত‘ল করা হয় এবং বিচ্ছিন্ন করা হয়! যে ব্যাঁক্ন এর্‌প করেছে, সে তাকে তার সাথে খেলায় 
পাঁর্ণত করেছে, যে তার সঙ্গে এমনাট করেছে! 


তাঁরা বলেছেন, তদ্রপ মংনাকিক ও কাফরগণ যারা আল্লাহ ড০iআলার সাথে উপহাস করেছে, 
তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার উপহাস হয়তো তি তাদের ধৰ্ংস ও বনাশ সাধন করা কিম্বা 
যখন তারা নিজেদের দ:চ্ডিতে নিরাপদ অবস্থ'র শ্রাহে, সে অবস্থায় আকাঁস্মক ভাবে তাদেরকে 
পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে জুবকযশ দান করা অথবা তান তাদেরকে শাস'নো ও তিরগ্কার করার 
মাধ্যমে সগপন্ন হবে! 


তাঁরা আরও বলেছেন যে, একইভাবে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে ধোঁকা দান কর।, প্রতারিত 
করা ও উপহাস কর দ্বারা এরপ অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে! 


Aaa 7 adr] aA Bel e323 
আর অন্যরা বলেছেন, আল্লাহ তা 'আলার বাণ] Ug las 15২4! U-td- dls “al EE 
43947317 s 
344-71 ১) এটা প্রত উত্তরে ব্যবহত। যেমন কেট তার সাথে প্রতারণাকারাকে যৃখন্‌ সে তার 
উপর বিজয়ী হয়েছে, উদ্দেশ্য করে বলল, আমই তোমাকে প্রতারিত করেছি। অথচ তার পক্ষ 
হতে কোনরূপ প্রতারণা সংঘটিত হয়নি৷ কভু যখন পরিস্থিতি ভার অনুকলে এসে গেছে, তখন 
সে একথা বলেছে। 
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সৃরা বাকারা ১১৯ 


বাবহৃত হয়েছে। নচেং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনর্‌প প্রতারণা বা উপহাস সংঘটিত হয় 
না। আর এর অর্থ হচ্ছে, তাদের এ প্রতারণা ও উপহাগ তাদেরই সাথে সম্পার্কত হবে। H 
a 2 ar Air 32 


আর অন্য একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, অ'ল্লাহ তা'আলার বাণী (॥১/4 $3598! ! S33 Pr) 
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ইত্যাদি আয়াডসমূহ হলো, আল্লাহ তা'আলার, পক্ষ হতে এমে সংবাদ দান করা যে, তিনি তাদেরকে 
উপহাসের প্রতিঃল এবং প্রতারণার শাস্তি ৰান করবেন? এখানে তান তাদেরকে প্রাতফল দান করা 
এবং তাদেরকে শান্তি দান্‌ করাকে শাব্দিকভাবে তাদের সে কাজের স্থলে প্রয়োগ করেছেন, যে কারণে 
তারা শাস্তিযোগ্য হয়েছে, যাঁদও অর্থগতভাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন, আলন্রাহ 


| JIA Fond ad Burne 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ( "৮. [৫7 $ G34) WLS Rae Ato £1579 ‘(অন্যায়ের প্রতফল 
ল ESE 

সমপরিমাণ অন্যায়)!” আর এটা সুাবাদত যে, প্রথম অন্যায়ট তার ক হতে সংঘাটত একটি অপরাধ 
যেহেতৃ তা তার পক্ষ হতে আলাহ তা'আলার অবায্যাচরণ {হিসাবে সংঘটিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় 
অন্যায়াট বনহ্তধুতঃ সুবিচারই বটে? কেননা, ভা আহে আ'’আনার পক্ষ হতে অপরাধের জন্য 
ধ্মপরাধাকে শান্তে দান করা! যাঁদও এলো শব্দগতভঃবে আভন্ন কস্তু অর্থগত ভাবে বিভিন্ন প্রেথম 
5:4 অন্যায় দ্বারা প্রকৃত অন্যায়ই অর্থ, আর হি নীয় 7.:2= অন্যায় দ্যয়া অন্যায়ের প্রতিফল অর্থ)! 
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(“যে য ব্যাঁ্ তে তারাদের উপর বঁনালত্ষন করেছে, ভোনরাও তার উপর সমালত্ঘন কর')-এর মধ্যেও 


প্রথম সাল ঘনাট জলৰ কিন্তু দ্বিতীয় সবমালজ্ঘনট তার প্রতিফল কলম নহে । বরং তা সু্বচারই 
_রটে॥. যেহেতু তা জালেমের প্রত তার জুলুের শ্াত্ডি। যদিও দুতয় শ্বব্নাট প্রথম শব্দ টিরই 
অনুরপ! হুরআন মঙ্গণদে কোন সম্প্রদায়ের সাধে ধোঁকা ও প্রতারণা করা বা তদনুরপে আচরণ করা 
সংক্রান্ত এতদ্‌:সদ্‌শ যে সকল সংবাদ দান করা হয়েছে, তাঁরা এ সমন্ত আয়াতকে এ অর্েই ব্যাথা 
কর্পেছেন। 

আর অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন-এর অর্ধ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের 
সম্পর্কে এ মর্মে সংবাদ দান: LV তারা যখন তাদের দ-ষ্টাচারা সাথাঁদের সাথে মালত হয়, 
তথন তারা বলে, বংহান্নাদ (সস) ও ন যা আনয়ন করেছেন, তৎগপ্রবতে িখ্যারোপ করার ক্ষেতে 
আমরা তোমাদের ধ্মনিংসারে তোমাদের ব্রমোছ৷ আনরা তে!” তাদের নিকট আমাদের উক্ত 
“আমরা মৃহাল্মাদ (স) ও তিনি যা আনয়ন করেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করেছি’ বলে তাদের 
প্রাত উপহাস কাঁর। আর এর দ্বারা মুনাফিকরা এ অর্থ উদ্দেশ্য করে যে, আমাদের দংদণ্টতে যা 
অসত্য এবং হেদারাত নহে আমরা তাদের নিকট তাই প্রকাশ করি। তাঁরা বলেন, উপহাসের অর্থসমুহের 
মধ্য হতে একট অর্থ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পকে সংবাদ দান করেছেন যে, তিন 
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১৯২ তাফস'ঁরে তাবায়'ঁ 


তাদের সাথে উপহালস'করবেন। আর ভা এভাবে যে, তান দুনিয়ায় তারের জন্য সেঁ বিধান প্রকাশ 
করবেন, যা তাদের জন্য নিধারিত আথের।তের বিধানের বিপরত। ষেমন, তারা দন সম্পর্কে নব, 
(স) ও মং"মনদের নিকট তাদের অন্তরে লকায়িত আকাঁদা বিশ্বাসের-বিপরীত মনোভাব প্রকাশ 


করেছে। 

আর এক্ষেত্রে আমাঞ্বে খতে এটিই সাঠক অভিমত যে, আরবদের কথোপকথনে 4!;৪-:4! 
হচ্ছে উপহাসকার' ব্যক্তি। বাহ্যতঃ উপহাসক্ৃত ব্যক্তর উদ্দেশ্যে এমন কথা ও কাঙ্গ প্রকাশ করা, 
যা তাকে সন্তভু্ট করবে এবং প্রকাশে তার মনঃপতে হবে! কভু সে তার একথা ও কাজ দ্বারা 


গোপনে তার 'কাঁত সাধনকার' হবে। আর এটিই অর্থ‘ হয় £14= প্রতারণা ২-১১৯ উপহাস, ও ১5. 
S . 
ধমোঁকাবাঁজি। 


আর যদ তাই হয়, তবে আল্লাহ পাক মুনাফিকদের জন্যে দৃনিয়াতে যে বধান রেখেছেন তা 
হচ্ছে আল্লাহ পাক ও তার রস্‌ল (স)-এর প্রত এবং তান যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে 
এনেছেন, তার প্রাত ঈমানের কথা মোৌখিক প্রকাশের কারণে, যাদের প্রতি ইসলামের নাম ব্যবহার 
করা হয়, 'তাদের সাথে শাল করা! যদিও মুনাফকরা সেই ম্নমনদের দিরোধণ। যাদের অস্তরে 
সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, যাদের কর্ম প্রশংসনীয়, যাদের ঈনান - বাস্তবের আগ পরীক্ষায় বারবার 
পরীক্ষিত আর আল্লাহ পাক ম:নাফিকদের মিথ্যা সমপকে অবগত আছেন্‌। এবং আল্লাহ্‌ 
পাকের তরফ হ’তে তাদের ব’ণ্য ধর্ম* বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা এবং তারা যা কিছ: বিশ্বাস 
করে বলে দাবণ করে তাতে সন্দেহ পোবণ্‌ করা এননাক তারা এই ধারণা করে ধে, দংান্ন্নাতে 
যাদের সঙ্গে ছল, আখরাতেও তাদের সঙ্গে থাকবে এবং তারা মুসলমানদের অবতরণের স্থলে 
অবতরণ করবে৷ আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জ্রন্য পার্থিব জ'বনে তাদের সাথে যে বিধান 
যুক্ত হবে, তা প্রকাশ করা সত্বেও পরকানে. যখন্‌ তাদের ও তাঁর ওলাগণের মধ্যে পার্ঘরকা হয়ে 
যাবে এবং তাঁরা ও তাদের মধ্যে তিনি বিচ্ছন্রতা সংণ্টি করে দিবেন, তখন তান তাদের 
জন্য তাঁপ্র প'’ড়াদায়ক শাস্তি ॥ও কঠিনতম আযাব -প্রসুতকারাী। যা তিনি তাঁর ঘোর শত ও 
দনিকৃচ্টতম পাপাচার! বাল্দাগণের জন্য লিধিরিণ করেছেন৷ যার ফলে তাঁর ওল'গণ ও মুন্াাফকদের 
মধ্যে পার্থক্য স্পগ্ট হয়ে যাবে৷ স্‌তরাং তান তাদেরকে তাঁর সংচ্ট জাহান্নামের সর্বনিদ্ন স্তর 
দনধরত করে দয়েছেন। 

একথা সংবাদত যে, অল।হ তা’ভ্রালা তাদের সাথে এ আচরণ করার মাধ্যমে যদিও তাদের কৃত- 
কর্মের প্রাতফল দান করেছেন৷ এবং তারা তাঁর নাফরমানাীর কারণে এর উপযোগ! সাব্যন্ত ২রেছে 
বিধায় তা তাঁর পক্ষ হতে সবিচারই ছিল । তথাপি তন দুীনয়ায় তাদের সাধে যে [ধান প্রকাশ 
ফরেছেন, তারা তাঁর, শত্র; হওয়া সত্তেও তাদেরকে তাঁর বন্ধধগণে্র বিধানে অস্ত্ভু“্ও করেছেন, 
এবং তাদের ও তাঁর ওল'গ্ণের মধ্যে পার্থক্য করার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামতে তাদেরকে মঃ”মিনদের 
সাথে হাশরে একত্রিত রাখবেন্‌। এটি তাঁর পক্ষ হতে তারের প্রত উপহাস, তাদের প্রত প্রতায়ণা 
কারণ, উপহাস-বিদ্পে, যোঁকা ও প্রতারণার অর্থ তাই যা আমরা! ' ইাঁতপুবে” উল্লেখ করোছি। কিন্তু 
এর অর্থএ নয় যে, বদ্প করাকাল'ন সময় তান তানের প্রবতি অত্যাচারী কংবা তাদের প্রাত 
আবচারকারঁ ৷ বরং আমরা হইাঁতপ;র্বে যে সকল বিশেষণ উল্লেখ করোঁহ, তা পাওয়ার সাপেক্ষে 
এসব কিছংই উপহাস বিদ্রপে ও এতদ্‌সদ্‌শ আচরণ দবশেষ। আর আমরা এ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ 
করেছি, তার সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে হাদীস বার্ণ‘ত হয়েছে। 
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সরা বাকারা ৯১৩ 


ইবনে” আবাস (রা) হতে বণি'ত আছে যে, তিনি ॥$৭ ৫5৪2-4 এা-এর ব্যাখ্যায্ন বলেছেন, 
তিনি তাদের সাথে প্রতিশোধ গ্রহণ মুলক বিদ্রুপ উপহাস করেন। 


আর যাঁরা ধারণা করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণ! ৫৪-1 53৫2 এ! প্রাতউত্বর স্থলে ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং বাস্তবে আল্লাহ ত!'আলা হতে কোন বিদ্রপে-উপহাস ও ধোঁকা প্রতারণা সংঘাটত হয় 
না-ম্‌লতঃ তাঁরা আল্লাহ তা'আলা হতে সে বন্ধুই নিযেষ করেছেন, যা তিন্‌ স্বয়ং নিজের 
. জন্য সাবাস্ত করেছেন, যা তিনি তাঁর জন্য অনিবার্য করেছেন। 


তাঁদের একথা এরুপ বলারই সমতুল্য যেমন কেউ বলল, আল্লাহ তা'আলা যাদের সম্পকে 
এ সংবাদ দয়েছেন যে, তিনি তাদের সাথে উপহাস বদ্রপে ক্রেন, ভাদের সাথে ধোঁকা প্রতারণা 
করেন, বাস্তবে তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা হতে কোনরপ উপহাস-বিদ্র:প, ধোঁকা ও প্রতারণা 
সংঘটিত হয় না৷ কিংবা যে বলল, প্‌ববতৰ্ণ উচম্মতগণের মধ্য হতে যাদেরকে তিনি ধংস করে 
ফেলার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি ধব্যস করে ফেলেন নি! আর যাদের সম্পকে তিনি 
লিমক্জ্রিত করার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে তিন্‌ নিমন্জিত করেন দি! (অথ এর ছারা কুরআনের 
্পরচ্ট ঘোষণাকে অস্বাঁকার করা হয়ে যায়৷) 


আর এ অভিমত পোষণকারণকে বলা হবে যে, আল্লাহ তা'অলো এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন 
যে, আমাদের পর্বে যারা প্‌থিবাঁতে দিল এবং আমরা তাদেরকে দেখিনি, তাদের মধ্য হতে এক 
সম্প্রদায়ের সাথে তন প্রতারণা করেছেন! আয়েক স-প্রদায় সম্পর্কে সংবাদ 'দয়েছেন যে, তিন 
তাদেরকে ধহসিয়ে দিয়েছেন। অনা এক সম্প্রদায় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিন তাদেরকে নিঘাজ্ঞজ্িত 
করেছেন৷ আর আল্লাহ তা'আলা আনাদেরকে যে সকল 'বিযয়ে সংবাদ দান করেছেন, আমর্লা সে 
"সকল বিষয়কে সত্যর্‌পে বিশ্বাস করোঁছ? আর আমরা এ নকল সংবাদের মধ্য হতে কোনটিতে 
কোনর্‌প তারতম্য কারান । এমতাবস্থয়ে তোমার নিকট এ বিষয়ে কি প্রমাণ রয়েছে, যার উপর ভিত্তি 
করে তুমি এ সকল সংবাদের মধ্যে তারতম্য সৃ্‌গ্টি করেছো 2 যেমন তুমি ধারণা করছো যে, আল্লাহ 
তা’আলা যাদের সম্পরকে বনমাজ্জিত করার সংবাদ দিয়েছেন, তান তাদেরকে নিঘজ্জিত করেছেন! 
যাদের সম্পকে ধ্াসয়ে দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে যৰনিয়ে দিয়েছেন! আর যাদের 
সম্পকে তানি প্রতারণা করার সংবাদ দিয়েছেন, তাদের সাথে তিন প্রতারণা ফরেন নাই৷ অতঃপর 
আমরা কথাটকে বিপরতভাবে বলতে পারি, তখন এগুলোর কোনটি সম্পকেই একান্ত আবশ্যকণয় 
বলা যাবে ন্া। | 

জার যাদি লে আমাদের এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথার আশ্রয় গ্রহণ করে যে, উপহাস বদ্রপ 
একটি নিরর্থক কাছ ও তামাশা! আর তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সংঘাটত হওয়া নিযঁযন্ধ। 
তবে তাকে বলা হবে যে, বাপারাটি যাঁদ তোমার নিকট এর ুপই হয়, ‘যা তহাম 21১৫-4! উপহাস- 
[বিদপের অথরিপে বর্ণনা করেছে, তবে কি বল না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে বিদ্রঃপ 
(আল-ইমন্নান £ ৩/$৪) করেন, তাদের সাথে তামাশঃ করেন (আল-তাওবা ঃ ৯/২৯} অধং তাদেরকে 
প্রতারিত করেন! আর তোযার মতে আল্লাহ তাআলা হতে উপহাস বিদ্প হয় না। এর উত্তরে যদি 
বলে, না, আনি এইরপ বলি না তবে সে কুরআনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং এ 
কারণে সে ইসনামাঁ মিল্লাতের গণ্ড বাঁহভ:“ত হয়ে গয়েছেো। আর যদি সে এর উত্তরে 
বলে হাঁ, আমৈ এরপ বলি তবে তাকে বলা হবে যে, তুমি কি সে দ:ণ্টিকোণ থেকে বল, 
যা তুমি বলেছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রত উপহাদ বদপে করেন তথা তান তাদের সাথে 
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১১৪ j তাফস'রে তাবারা 


খেল-তামাশা করেন এবং নিরর্থক কাজ করেন? অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খেল-তামাশা 
নাই এবং নরথ’ক কাজ হতে পারে না। তন-ত্তরে সে যদি বলে, হাঁ, আম. সে দ:ণ্টকোণ 
থেকেই বলেহি তবে সে আল্লাহ. তা’'আলাকে এমন বন্ধুর সাথে [বশ্রেষিত করল, যা আচ্লাহ 
তা'আলা হতে ন! হওয়া এবং তাঁকে এর সাথে বিশ্োষিতকারাীর ভ্রাস্তির প্রশ্নে মুসলমানগণ 
একমত্য পোষণ করেছেন। আর তাঁর প্রত সে এমন বস্তুকে সংপাঁ্ক'ত করেছে,' তাঁর প্রতি যা’ 
সম্পার্ক'তকার' পথদ্রণ্ট হওয়ার উপর যুক্তিমমলক দল'ল-প্রমাণ প্রতিভ্ঠ ত হয়েছে। 

আর যাঁদ বলে যে, আমি এরপ বলি না যে, আণলাহ' তা'আলা তাদের সাধে খেল- 
তামাশা করেন এবং তান নিরর্থক কাস করেন! অবশ্য আন একথা বলি যে, তিন তাদের 
সাথে বিদ্বপ উপহাস করেন। তবে তার উদ্দেশ্যে বলা হবে যে, তবে তে!’ তুমি খেল-তামাশ।, 
নিরর্থক কাঙ্গ এবং বিদ্ুপ-উপহাস ও ধোঁকা-প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য স্বাঁকার করে নিয়েহো।! এবং 

দ্‌চ্টিকোণ হতে এরপ বলা জায়েয এবং যে দ্‌াষ্টকোণ হতে এরুপ বলা জ্ঞায়েয নয্ন, 
উভয়ের অর্থ মধ্যে পার্বক্য ও ব্যবধান রয়েহে। সৃতরাং বুঝা গেল যে, এগুলোর প্রত্যেকের 
জন্য স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে,য!’ অপরাটির অর্থ হতে ভন্ন! 

বস্তুতঃ এধরনের আলোচনার জন্য এটা উপযুক্ত স্থান নয্ন বরং তঙ্জন্য নিদিণ্ট স্থান রয়েছে। 
সুতরাং আমি এ সম্পর্কিত আলোচ”া দ'ঁঘণাঁয়ত করার মাধ্যমে কিতাবের কলেবর বন্ধ করাকে 
অপহন্দ করোঁছ এবং আমি এ প্র: যতটুকু উল্লেখ করোঁছহ, যিনি তা উপলাঁক্ধ করার তওাঁফক 


লাভ করেছেন, তাঁর অন্য এটাই যথেত্ট। 
a3 BJT 
4-৯ 3"এর ব্যাখ্য! | 

ইমাম আবু জাফর তাবারা! (রহ) বলেন, অল্লাহ তা 'আলার বাণী ৯০০ »"এর ব্যাখা. প্রসঙ্গে 
ব্যাখ্যাকার্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন=- 

ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রস্‌লড্লাহ : (স)-এর কিছ; সংখ্যক পাহাব'র 
মতে ,৪4*-॥3 এখানে ॥3} i! অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থণং আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ 
দিয়েছেন। আর ইবনুল মুবারক, ইবন্‌ জ:রায়জ ও মুজাহিদ-এর মতে ১4-২ এখানে এ-২}-২ এর 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাং আল্লাহ পাক তাদের অবাধ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছেন! 

আর কোন কোন বসর্লাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ এর ব্যাখ্যা এরপে করেছেন যে, ৮১4৯-১ শব্দাঁট 

$!4=-॥ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অথাৎ তাদের জন্য দাঁ্ঘণায্নিত করেন)। আরব! ভাষার এর আরও 

দৃচ্টাস্ত বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা বলেন, আর তারা এ অর্থ‘ ভিন্ন অন্য অর্থেও এ ৩১১4 4.3 ও af তন] 
বলে থাকে। আর তা’ হচ্ছে আজ্লাহ' তা'আলার বাণ (আত-ত্‌রঃ 6২/২২) 5১০০১; . আর তা 
** 1-5১4} হতে নিণপন্ন। তান বলেন, আর বলা হয়, :=:-/! 4 4-ট (অর্থাৎ সমুদ্র উদ্ধিত হয়েছে, 
দোয়ার এসেছে) তখন তা হয় কেতৃকোরকে) ১1+ (উখানকারা, জ্রোয়ার সম্পন্ন) । আর (2 এ! 
ক্ষতকে দ'ঁঘাঁয়িত করেছে! তাই তা আয়ব'ঁ ॥-** (অর্থাৎ দাঁণঁযত) হয়েছে। 

আর কখিত আছে যে, ইউন:স আল-জ্ারামা বলতেন, যদি মন্দ বিষয়ের বণনা হয় তবে 
৩১০+ ব্যবহার হয়। আর যদি ভাল কিছুর বর্ণনা হয় তবে ৩১১4! ব্যবহার হয়! ষ্দি তুমি 
ইচ্ছা কর যে, তুঁম কোন কিছ: ছেড়ে দদয়েহ এমন স্থলে 4-) ৩৬১১4 ব্যবহার হবে! আর যদি' তুনি 
ইচ্ছা কর যে, তন্ন কিছ: দান করেছ একথা বলবে তবে ৩১44! ব্যবহার কর। 
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' আর কোন কো] কুফাবাসণ আরব’ ব্যাকরণবিদ বলেছেন, বস্তুর মধ্যে নিজের থেকে যা তাঁতরিক্ত 
সৃণ্টি হয় ত!’ আলিফ ব্যতীত ৩৯এ4 রুপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, তুমি বলবে ॥):6 ১81) *449 ১88)1 44 
(অর্থাৎ. নদ'ঁ দাঁ্ঘণয়িত হয়েছে এবং তাকে অপর একটি নদা দাঁ্ঘণায়িত করেছে) যখন ত!' এর 
সাথে মিলিত হয়ে অঙ্গীভূত হয়েছে। আর বস্তুর মধ্যে অন্যের দ্বারা যা অঁতারক্ত সৃংচ্টি হয় 
তা আলিফসহ ব্যবহৃত হবে৷ যেমন, তোমার উক্তি (2%)! 4! (অথণং ক্ষত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়েছে) 
কেননা, এই আতিরিক্ত হওয়াটা ক্ষতের মধ্য হতে নহে। এর আরও একটি উদাহরণ যেমন, 
[244 2] ৩১44] (অথাৎ সাহায্যকারী দলের সংযোগে সৈন্য বাহিনী ব(দ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে)। 


বিশদদ্ধতার নিক দিয়ে এটাই উত্তম কথা যে, 249 অ ॥৪এ-॥১-॥ অর্থাৎ তাদের অহা দিককার 
ও অবাধ্যতায় সংযোগ বাড়িয়ে দেওয়।। যেনন, আমাদের প্রাতপালক আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
নিচ্লোক্ত বাণর মাধ্যমে তাদের সমগোন্াঁয়দের সাথে এরপে করার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ 
A 43 1 adder Er gr ad aS ae we aJ ead AJ ar Jorge 
née st A) 51 3,2 Js! il 1% a rl LS pe jl} 13 p8-FAt-$ lily 
g bi fi 5 aPrad 


(1.4 8 phd sy ) Osea 


“তারা যেমন প্রথম বারে এতৈ বিশ্বাস করে নাঃ, তন . যানিও তাদের অন্তরে ও চোখে বদ্রান্তি 
স্‌চ্টি করব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যত্যয় ৮:এান্তের ন্যার ঘুরে বেড়াতে দেব।” অর্থাৎ আম 
তাদেরকে ত্যাগ করব, ছেড়ে দিব এবং তাদেইকে অবকাশ দান করব, যাতে তারা তাদের পাপের সাথে 
আঁতারক্ত পাপ করে। 

আর যাঁরা বলেছেন যে, ১:4১ আরাতাংশ ॥$-) এ,-$ অর্থে ব্যবহৃত হরেছে, তাঁদের এ বক্তব্যের 
কোন কারণ নাই। কেননা, আরবগণ ও আরব ভাষাবদগণ 1,4) 5-3 28২!) 4৯ অর্থ অন্য কোন 
ব্যাখ্যা বাতিরেকে বাক্যাটকে Jt sl a4 hate!) Alo 14513 lai 4-2 Jl (কাট 
নদী অন্য নদীর সাথে 'ঁমালত হয়ে গান বৃদ্ধি করবেই} এট!ই তার অর্থে ব্যবহার করেছেন। 
তদ্রপ এখানে আল্লাহ তা'আলার বাণ্ণী ০3$=7- ৫-1০-২৮ ১৪ :৬৭*-39"এর মধ্যে তা অন:রপ 
ব্যবহৃত হয়েছে। 


«tnd 4 


pé-ile-ab ৩এর ব্যাখ্যা 


ইমাম আবু জাফর তাবার? বলেন, (০৪০২৮ শব্বাট ০১৯-5"এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে আর তা 
এ শৰ ib ১-১ ০১৮ ১? (ধেঁ কোন বিযয়ে সাঁগা লঙ্গন করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে): 


| [aca JIG ar lA ori SB De 
হতে নিচ্পন্ন। আর এ অর্থেই আল্লাহ তআ'আলার বাণী yiA-3wt ol) Of ge) ot3)l oN 
“জেনে রেখ, নিশ্চয় মানয় সমা লঙ্গন করে, যেহেতু সে তাকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়)।” 


অর্থাৎ সে তার জন্য নিদ্ধনারত প'গা লঙ্গন করে। 
আর এ অর্থেই কৰব উমাইয়া ইব্‌ন আবিস সালত বলেছেন 


FAS G7 ad ae ed error rl eee 
1-20 S53 4-3 lLxcb Axo} — l2 2 5) 2 18> al bs 3 
Lad [Ed 
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১১৬ তাফস'রে তাবারা 


“আর সে তার সমা লঙ্গনের পর সে আল্লাহ্‌কে ডেকেছে লাতকে ডাকার ন্যায় গোমযরাহ'র 
পর সে হয়েছে উণদেশদাত'। 

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী 4-৮২৮ 5৪ ১4৯-9 এর মধো এ অর্থ উদ্দেশ্য 
করেছেন যে, তিন তাদেরকে অবকাশ দান করবেন এবং তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিবেন, যেন তারা 
ভ্রচ্টতা ও কুফরীর মধ্যে আঁস্থরভাবে ঘুরপাক খেতে থাকে। যেনন- 


ইবন আব্বাস রা) হতে বাণত আছে, তিন আল্লাহ তা'আলার বাণাঁ 03৪51 pgileib 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের কুফর! মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে৷ 

ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রসল:লাহ (স):এর ঁকছ;ু সংখ্যক 
সাহাবা হ'তে বাণত আছে যে, তাঁরা ॥$-১৬-৯১ "এয ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থণং তাদের কফর'র 
মধ্যে ৷ 

কাতাদা (রহ) হতে ব্ণ'ত আছে যে, তাঁন ১৪-১৮-৯৮ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থণং তারা 
তাদের পথভ্র্টতায় ঘংরপাক খেতে থাকবে। 

রবাঁ ইবন আনাস (রা) হতে বাণত আছে বে, তিমি ০৯$০২৭ ৮8-২৮ ৬ঠএর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
তাদের পৃথত্রচ্টতার মধ্যে। 

ইবন যায়েদ (রহ) হতে বার্ণ'ত আছে যে, তিনি ॥৫-} ৮-৯৮ (/-এর বাখ্যায় বলেন, তাদের স'মা- 

Y ME yd [E 

লঙ্গন হলো তাদের কুফর ও পথত্রগ্ডতা। 
AAI AASA 
১9৪-=-1"এর ব্যাখ্য। 

ইমাম আবু জাফর তাবারণী (রঃ) বলেন, 4-৬৭} শব্দটি মংলতঃ দ্রশ্টতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ 
অথেই বলা হয় 12,০24 1428 4২-০ 0১-1 ২.০৪ যখন সে পৃথহ্ণ্ট ও বিপথগামী হয়। 

আর এই অর্থেই জনমানবহ'ীন স্থানের ভ্রৎ্টতার বিবরণ 'দয়ে কাঁব রটবা ইব্‌ন আল উদ্রান্ন- 
বলেছেন - 


a A Jada dA JaAa3+ J.J a ENE Md 


46° ust 4h-4-220-3 And uw AES 4l-6-is 4dlg-} u- Gu 3° 
ad লা EA 


a 2 Led Cad ee 


DIA a A LEY) Lar 


Asn}) cacdatidly S44-!l ur! 


ah Cat ad Ed 


“আর. জনমানবহংন স্থান হতে সুপারসর স্থানের সমতল ভ:্‌মি। জনমানবহ'ন স্থানে এটাকে 
অসহনীয় অপহুন্দন'ায় রূপে গণ্য করা হয়। দ্রণ্টতা মুর্খদেরকে হেদায়াত হতে অন্ধ করেছে। 


আর ২৯} শব্দটি ॥০-একস বহ:বচন! আর তারা হলো সে সকল লোক যারা তাতে পথত্রচ্ট 
হয় এবং আঁস্থরমতি ও 'সদ্ধান্তহনতায় ভুগতে থাকে। 


সুতরাং আল্লাহ তা'আনার বাণ 03৪৯ peSlb gf pads ॥"এর অর্থ হলো, তারা তাদের 
যে পথভ্রণ্টতা ও কুফর'র মধ্যে ঘ্‌রপাক খেতে থাকবে, যার পাঁন্কলতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করেছে, 
যার অপবিন্রতা তাদের উপর প্রাধান্য বস্তার করেছে, তারা এ পথত্রচ্টতা মধ্যে অস্থিরভাবে 
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সরা বাকায়া ৯১১৭ 


খুযপাক থেতে থাকবে? তা’ হতে নিণক্কৃতি লাভের কোন পথ তারা খংঞ্জে পাবে না। যেহেতু আল্লাহ: 
তা'আলা তাদেয় 'সস্তকরণে ছাপ লাগিয়ে দিয়েছেন এবং মোহ'রাতকিত করনে দিয়েছেন যাগ্দরন 
তাদের চক্ষু হেদাগ্মাত হতে অঙ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তা’ আছন্ন হয়ে [গয়েছে। ফলে তার হেদায়াতের 
পথ দেখে না এবং পথের সন্ধান পায় না। 

এ১=}| শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা যদ্রপ উল্লেখ করেছি, ব্যাধ্যাকারগণের ব্যাথ্যায়ও তদ্নপ 
উল্লেঁখত হয়েছে, যেমন - 

ইবন আব্বাস (র!) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রসুল লাহ (স)-এর সাহাবাীগণের একদল 
হতে বর্ণ'ত আছে, তাঁরা 09$*২২এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তাদের কুফরাঁর মধ্যে আবা্তত 
হতে থাকবে! 

ইবন আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বাণত আছে যে, তিন (১৯৪*৭-॥"এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
অর্থণং আবৰ্তিত হতে থাকবে, ঘ্‌রপাক খেতে থাকবে। 

ইবন আব্বাস (রা) হতে (আরেক সনদে) বাণত) আছে যে, তিনি 5+36*-"এর ব্যাখ্যান্ন 
বলেছেন, ঘুরপাক খেতে থাকবে! 

ইবন আব্বাস (রা) হতে (তেন্য এক সনদে) বাণত আছে যে, তান বলেছেন, ০3৫*+৭-। 
অর্থণং আঁ্থির্চিত্ত থাকবে! - 

মৃজাহিদ (রহ) হতে ব্ণ'ত আছে যে, তানি ০১৪*২৪ ৫$--২৮ 5৪ "এর ব্যাখ্যায় বলেছেন 
অর্থণৎ ঘুরপাক খেতে থাকবে। 

আব; নাঙ্ণহ্‌ মংজাহিদ (রহ) হতে অনুরুপ বর্ণনা উদ্ধত করেছেন! 

ইবন জুরাইঙ্গ মুজ্জাহৰ রহ) হতে একইর:প উদ্ধত করেছেন। 

রব! ইবন আনাস (রর!) হতে বাণত আছে যে, তান 09৪৯=॥"ওর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থণং 
ঘৃর্নপাক খেতে থাকবে! 

Hata adr rr aj adder rin AL Iota aus “ft 
| - ridge 5 by pes5jinl Soy lal Sigil 4 JIMA t-4l EES Dt) ili fia) 

(১৬) এরাই হেদায়াতের বিনিমক্সরে জাম্তি জ্রয্ন করেছে! স্তর তালের ব্যবস। 
লাভজনক হয় নাই, তার! সংৎপথেও পরিচালিত নয়৷ 

. ইমাম আবু ভ্ৰাফর তাবার' (রহ) বলেন, কেউ যদ এ প্রশ্ন করে যে, এসকল লেক কিরপে হেদ।- 

যাতে বিনিময়ে দ্রাত্ত ক্রয় করেছে ? কারণ তারা তো মুনাফিক ছিল, তাদের এ দিফাক কা -কপটভার 
উপর ঈমান তো’ অগ্রবত্ণ ছিল না, যার উপর ঁভাত্ত করে একথা বলা যাস যে, তারা যে 
হেদায়াতের উপর প্রতিণ্ঠিত ছিল, তাকে তারা গোমনর্লাহার ' বিনিময়ে বিচ্ধয় করেছে, তারা শ্রাভ্তকে 
ঈমানের পাঁরবর্তে গ্রহণ করেছে! যেহেত; এটা জানা কথা যে, ক্রয় করার ভাবগত অর্থ হলো, 
একটি বস্তুকে অন্য একাঁট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রির মাধ্যমে গ্রহণ করা! আর মংনাফকগণ যাদেরকে 
আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষণের সাপে বিশোঁষত করেছেন, তারা তে!’ কখনই হেদান্নাতের উপর 
প্রতিঘ্ঠত ছিল না যে, তারা ত!' ত্যাগ করে এর বিনিময়ে কৃপটতাকে গ্রহণ করবে? 
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১১৮ তাফস'রে তাবারণ 


এর উত্তরে বলা যায় যে, ব্যাখ্যাকারগণ এর অর্থ সহম্মকে মতভেদ করেছেন। অতএব আনরা 
এখানে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরব! অতঃপর ইনশা আল্লাহ আমরা এক্ষেত্রে যে ব্যাধ্যাটি বিশহুদ্ধ 
তা বর্ণনা করব। 

‘ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি a4 54 15-24 d-h ull st 
“এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা কুফরাঁকে ঈমানের বানগয়ে গ্রহণ করেছে। 


ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রনল:=লাহ (স)-এর কিছ; সংখ্যক সাহাবী 


হতে বাণত আছে যে, ছারা Sigil LDA! ts cad sh! $-এর বাখ্যায় বলতেন, যারা 
হেদায়াতকে বজ‘ন করে দ্রান্তকে গ্রহণ করেছে। 


কাতাদাহ (রহ) হতে বাঁণ'ত জ'.হ যে, তিনি 49) 335! 133-34) o-ail els!-এর 


ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হেদ'রাতের স্থলে ভ্রাস্তকে পহন্দ করেছে? 
মৃুগনহদ (রহ) হতে বাঁণ‘ত আছে যে, তিলি ৪499 Dsl 1-25 co-a3-3l elsl tea 
ব্যাখ্যায় বলেহেন, তায়! ঈমান এনেছে, অতঃগর কুল" করেছে। | 
আব: নাঙঈ্গীহ মুজাহিদ (রহ) হতে অন;র:প বণনা উদ্ধত করেছেন! 
ইনাম আব: জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, যাঁরা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন বে, তারা পথস্রৎ্টতাকে 
গ্রহণ করেছে এবং হেদারেতকে বন্সন করেছে, তাঁরা যেন ক্রয় করার অর্থের ব্যাখ্যা এর্‌ পে কয়েছেন 
যমে, গৈতা তার প্রদত্ত ম্‌লোর হুলে খারদকৃত বন্ুটি গ্রহণ করেছে। স:ত্ররাং তারা এর:পই বলেছেন 


oe 


যে, তদ্র-প ম:নাফক ও কাফির বা ঈমানের স্থলে কুফরাকে গ্রহণ কয়েছে। অতএব তাদের হেদ।য়াতকে 
ব্গ‘ন করত কুফরী ও পথত্রণ্টতা গ্রহণ করা যেনো হর করা। তাদের বাজত হেদায়াত হল এখানে 
গৃহত পথভ্রণ্টতার ননিময় মল্য। আর মারা, এ ব্যধ্যা করেছেন খে, আল্লাহ তা'আলার বাণী. 
i) (চর করেছে)-এর অর্থ হলো, আর যরিা ১ 4!1-এর অর্থ পছন্দ করা বলেছেন তায়! প্রমাণ 

“3 dd পণ © aT 
স্বরূপ আল্লাহ তাআলার বাণী S12Il she all preted oAli213-5 33-3 U9 অৰ্থাধ 
“জার সামংদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই বে, আম তাদেরকে পথানি্দেশ করোঁছলাম, কিন্তু তারা! 
হেদায়াতের দ্থলে কুফর পছন্দ করেছে--'' (স;রা হা-মান-আল-সাজদা ৪১/১৭)!" এখানে কাফরর়া 


হেদারাতের স্থলে কুফর! পহন্দ করেছে বলে আল্নাহ পাক উল্লেখ করেছেন। 
৪৭৫] ১৮ 12:41 19১751কে সে অর্থেই গ্রহন করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, ॥ অব্যয়টি কখনো 
॥৪"এর স্থলে এবং 12 অবায়টিও ॥-এর স্থলে ব্যহত হয়। যেমন বলা হয়, ১.) ৩১১4 


A Ar A or 


ap tad Ia3ded Bw 


ও ৬১48 ০ ১১+ এ উভয় বাকের অর্থ একই। ধেমন অ॥ল্লাহ তা'আলার বাণী hi- Jl fal ¢ 
‘Ae ne A SAA 4 a 


“lJ! °১}-২ a2 5-3 aia ul (te 


প [শপ | C2 Ed 
১। পদ আমানত রাখলেও ফেরং উঠবে” (আল-'ইমরান্‌ ৩/13) এ আয়াতে উল্লেখিত ১৮:০ শব্দটি 
১:3 51৯ অর্থে‘ ব্যবহৃত হয়েছে। j 

“ল:তরাং তাঁদের ব্যাখ্যা মোতাবেক আয়াতের অর্থ হলো তারা এমন সকল লে'ক, যারা হেদা- 
রাতের দ্থলে গোমরাহ'কে পহন্দ করেতে আর আমরা তাদেরকে |১১:241 “ক্রয় করেছে”--কে 1950:.4! 
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অর্থ “কতাবাঁদের মধ্যে এন লোক রয়েছে যে, বিপুল 


সরা বাকারা ১৯৯ 
“পছন্দ 'করেছে” অর্থে ব্যাখ্যা করতে দেখতে পার্চ্ছি। কারণ, আরবদের মধ্যে 1357 2" 35" ৩২,4 
"আম অমুক বন্তটপ্ন বিনিময়ে অমুক বন্ত; হয় করেছি” এবং 4:4! “আম তা ক্রয় করেছি” 
বলে, আমি পছন্দ করোঁছ, এ অর্থ উদ্দেশ্য কর'র প্রচলন রয়েছে। যেমন, ্: 'লাবা গোত্রের কব আশা-এর 
নিম্নোক্ত কাঁবতার মধ্যে ৪1১25)! শব্দটিকে এ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে $ 
“ad a J AJ ade 


A a JAI + A A 
ttt) Lada) tle ja. [ed bs LE) | uRlK-}) co! EY) 
কাঁব এখানে $1): দ্বারা 5,::. অর্থ গ্রহণ করেছেন। 
আর কব যুর রিষ্মাহ্‌ 21,41 শব্দটিকে া..:=! অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন 
Pd ন Ed e/a OIF 


ed Aa AS A AAs FA Ae 


38-3 olix4 il uসঠ 2h la i L-35 si uf tala’) 5-3 
Ed CA 


“শৃনিকৃল্ট জাতের উচ্ত্রখগু Ee ছা উচ্টু হতে হেফাজত বরা হয়, যেন তা শাক্তশাল' 
অশ্বের আস্তাবলে সংখ্যাগরিণ্ট অ 


এখানে 5, দ্বারা 51:4 অর্থ কর। হয়েছে। 


জন্য একজন কাব অনুরুপ অর্থেই বলেছেন 
ea Je ada IS ALY Lata Fea} oom [~ 


Jl jkr MARL 55523 — digadl Ly) SLAIN Cl 

“নিশ্চয় পছন্দনীয় উপ্রী:যুলি শ্ৰে্ট লম্বদ, আর অসুরের ধনাচ্যতা সত 
ইমাম আবু জাফর তাঁবার] (রঃ$) বলেন, যাঁদও এটা এক প্রকার ব্যাখ্যা কি 
কেননা এরপর অহ্লনাহ তঃ' মালা ইশ: করছেন 3 cml 
হয়নি) ৷ সংতর্যং এ হেক্ে বৃঝ! যায় যে, আহলাহ ত!’অলার বাণ 2:5.2)1 1,2 a OES 
1924! শন্ৰাট দ্বারা জনসাধারণ্যে স্‌পরিচৈত ক্রয় তথ্য এক বস্তুর বিনিময়ে 


34৪)৬-এর মর্ধ্যে ব্যবহৃত 
তেবিনিনয় লঙয়ার অধরহঁ উদ্দেশ্য ! 


অন্য বস্তু গ্রহণ করা এবং বাদমংয়র পাঁরব 


আর যাঁরা বলেছেন বৈ, এসব লোক 'প্রথনে মুন ছিল, তারপর 
আয়াতের এইরুপ ব্যাখ্যা করা হলে, বাখ্যাকারদের প্রাঁত দোবারেোল কর হয় লা? কেননা ঈ’যানকে 
বর্জন করে হেদায়াতের পাঁর্বতে কুক্করাকে গ্রহণ ব্রেছে। ইহাই সে অর্থ যা হ্ৰন্ন-বহ্ৰয়ের 
ভাবাথ‘। (কম্তু নুনাঁককদের বিবরণ সম্বলিত আয্নাতসন্‌হ প্রথম থেকে শেষ পযন্ত একখাই 
দনিৰেশি, করে যে, এ সকল লোক কখনো ঈমানের আলোকে আলোকত হয় নাই, আর তারা 
ইসলাম ধর্ম প্রহণও করে নাই৷ 

তুাঁম ক লক্ষ্য কর নাই যে, আহ্লাহ' তা'আলা যৈখান হ'তে তাদের পাঁর্নচয় দান করা শর 
করেছেন এবং যে পর্যন্ত তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তাতে আল্লাহ পাক তাদের অবস্থা এইরপে বর্ণনা 
করেছেন যে; তারা আমাদের নব গুহাদ্নাদ (ন) এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তাতে 'যিশ্বাস স্থাপনের 
দাবীতে মুখে মিথ্যা প্রকাশ করেছে! আর' তা তাদের নিজের পক্ষ হতে' আল্লাহ: তা'আল্যা; 
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২৩০ তাফসীরে তাবার! 


তাঁর রসূল (স) ও মননের প্রতি প্রতারণা করা এবং তাদের অন্তরে মু'মননের প্রতি ঠাটুা 
বদ্রপ করা৷ অথচ তারা ষা প্রকাশ করেছে, তাদের অন্তরে তার বিপরীত রয়েছে। যেমন আল্লাহ 
ত'আলা প্রথমে তাদের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন - 

Aa a3 ajc 1A afar | GA] IAI az [-] পা 


Ue}! le) 3 hy a LE Js u* A ey) 


(আর মানুষের মধ্যে এমন কতেক লোক রয়েছে--যারা বলে, আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পর- 
কালে “বিশ্বাস স্থাপন করেছি [কস্তু তারা প্রকৃত মঃ'মিন নয়) (আল বাকারা £ ২/৮)। 
এরপর তাদের বিবরণ তিন এ ভাবে দিয়েছেন যে, ৪43-10 5131 11d 5035-1 al! 


(এরাই পথভ্রচ্টতাকে হেদায়াতের বানময়ে গ্রহণ করেছে)। 
অতএব 'জিজ্ঞান্য এই যে, তারা ম:’মিন ছিল এবং পরে কুফর করেছে, এ' দনিদেশ্র কোথায় 


পাওয়া গেল ? 
বন্তুতঃ যদ এ আঁভনমত পোষণকারণ এ ধারণা করে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী এহ! 
Sash 24) 190-741 5-5-]1 এটাই একথার দল'ল যে, এসকল লোক ঈমানের উপর 
প্রতিণ্ঠত ছিল, অতঃপর তারা কুফর! গ্রহণ করল। এজন্যই তাদের সম্পর্কে 152251 শব্দ 
বলা হয়েছে তবে এমন একটি ব্যাখ্যা যা সমর্থ'নযোগ্য নয়। যেহেতু তাদের প্রতপক্ষগণের মতে 
£21,241 শব্দাট এক বন্ধু ছেড়ে দিয়ে অন্য বন্তু গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো 
পছন্দ করা ছাড়াও বিভন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। | 


আর তা গ্বতঃসদ্ধ যে, যখন কোন শব্দ একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, তখন অকাট্য প্রণানু 
ব্যতঁত কোন একট অর্থ নির্ধারণ করা কারোর জন্যই {ঠিক নয়! 

ইমা আব; জাফর তাবারা (রহ) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণ] 4৪:৮ 52!) 19,25 -০ ব্যাথায় 
ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন যে, তারা পথদ্রগ্টতা ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে এবং হিদায়াত 
বঞ্জন করছে, এ ব্যাখ্যাটই আমার নিকট উত্তম। 


যে ব্যক্ত আল্লাহ্‌র অবাধ্য সে ঈমানের বদলে কুফরকে গ্রহণ করেছে। অথচ ঈমান আনার জন্য 


‘তার প্রত আদেশ হয়েছিল। 


যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রস্‌ল সে)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্থলে কুফরকে গ্রহণ 
করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ক বলেছেন তা কি তুমি লক্ষ্য করনি ? পবিত্র কুরআনের ভাষায় 


PLN woh A Gerd Are 


৩9 “যে ব্যক্ত ঈমানের পারিবে কুফরকে 


AZ eee Be hope 


(s) ua-olt Bly J} A445 uhe- Sd A-C Uds-2-2 


PE ad Cad 


গ্রহণ করে নিশ্চয় সে সরল পথ হারায়_'' (আল বাকারা ২/১০৮)। আর এটিই ক্রয় (॥,4/1)-এর 
তাংপয‘। কেননা ক্রেতা মাত্র যখন কোন কিছ: ক্রয় করে তখন হতে যা' গ্রহণ করা হয় তার বিনিময়ে 
অন্য বন্তুটিকে এওঁ বন্ধুর বিনিময়ে কিছ তার নিকট হতে গ্রহণ করা হয়? ঠিক এভাবে ম:ুনাফক 
ও কাফর, হিদায়াতের বদলে গুমরাহী এবং নিফাক গ্রহণ করে৷ তাই আল্লাহ তাদেল্ব উভয়কে 
প্থত্রঘ্ট করে দেন এবং তাদের থেকে হদায়াতের নর ছিনিয়ে নেন। তাই তাদের সকলকে 
কাঁঠন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেন। পাঁরণামে তারা কিছুই দেখতে পায় না! 
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সরা বাকারা ২০১ 


ন Sadr 
ad 3d 5 


nll cn১-"এর ব্যাথ্য! 


ইমাম আবু. জাফর তাবারণী (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা. এই যে, ম:নাফিকরা হেদায়াতের 
দিনিময়ে যে পথত্রণ্টতা ক্রয় করেছে, তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে, লাভবান হয় নাই৷ কেননা! 
যে ব্যবসায়ী তার মালিকানাধণন পণ্য তদপেক্ষা উত্তম পণ্য অখবা সে বে মুল্যে উক্ত পণ্য 
চয় করেছে তদপেক্ষা অঁতারক্ত মূল্যের সাথে বিনিময় করেছে, বন্তুতঃ সেই লাভবান ব্যবসায়ী! 
কিক যে ব্যবসায়ী তার পণ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের পণ্য অথবা সে যে মলোয উক্ত পণ্য খরৈস 
করেছে, তদপেক্ষা কন মল্যের সাথে বিনিময় করেছে, সে’ই নিঃসন্দেহে তার ব্যবসায়ে ক্ষতগ্রন্ত ॥ 
তন্রপ কাঁফর মুনাফিকও তাদের এ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত । 


যেহেতু তারা উভয়ে সুপথ প্রাপ্র ও হেদায়াত লাভের পরিবর্তে অদ্থিরতা ও অন্ধত্বকে বরণ 
করে নিয়েছে এবং নরাপত্তার পঁরবতে ভয়-ভীতি ও শাত্তর পাঁরবতে* টছ্বেগ উংকণঠাকে গ্রহণ 
করেছে--তাই তাতনা ইহজ্রীবনে সুপথ প্রাপ্থর পারবে অটস্থরতা, হেদায়াতের পাঁরবতে* পথ- 
ভ্রচ্টতা, নিরাপত্তার পারবে ভয়-ভাঁতি ও শান্তির পারিবতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে িনময়রুপে গ্রহণ 
করেছে। আর তৎসঙ্গে পরকালে আলাহ তা'আলা তাদের জন্য তাঁর পঁড়াদাযক শাঁত্ত ও 
কাঁঠন আয্যব ইত্যাদি যা কছু তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাও তার! ক্রয় করেছে। 
তাই তারা উভয়েই ব্যর্থ ও ক্ষাতগ্রন্ত হয়েছে। আর এটিই চরগ ক্ষাতগ্রন্ততা। এ প্রসঙে অ'মরা 
যা কিছু উল্লেখ করোঁছ, কাতাদাহ (রহ) এর ব্যাখ্যান্ন অনুর্‌প কথা বলতেন! যেমন 


addr a3 Arc ort 
কাতাদাহ্‌ (রহ) হতে বাঁ্ণ'ত আছে যে, পাঁবত্র কুরআনের 1341 Le ps9 say bei 


La al 


৩-4১--৪4-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! তোনরা তাদেরকে অবশ্যই দেখেছো যে, তারা 


হৈদায়াত হতে গোমরাহ'র দিকে, জামাআাত ও সংঘবন্ধতা হতে বাঁছছন্নতার দিকে, শান্তি ও নিরাপত্তা 
ছতে ভয়-ভগতির কে এবং সম্ত হতে বিদআতের দিকে চলে গেছে! 


ইমাম আব: জাফর তাবার' (অঃ) বলৈন, কেউ যাঁদ প্রশ্ন করতে বে, আ:লাহ তা আলা ৩০-5 
$1) (সুতরাং তাদের ব্যবসার লাভ করে নাই) বলার কারণ কি? আর “ব্যবসায় ক 
কোনরূপ লাভ বা ক্ষত গ্বাঁকার করে? যার ভিত্তিতে বলা হবে যে, ব্যবসায় লাভ করেছে 
কিংবা ক্ষাত করেছে। তদুত্ুরে বলা হবে যে, তুমি যা ধারণ! করেছ, এর কারণ তা নয়! 
বয়ং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ॥$-ট, ৮ ৪ 1% 9৯-॥ (তারা তাদের ব্যবসায়ে লাভ করে নাই) তাতে 
নহে, যা তারা নয় করেছে এলং বিক্রয় করেছে! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিহাবে আরবদের 
সণ্যোধন করেছেন? তাই তাঁন তাদেরকে সম্বোধন করা ও তাদের হম্য নরণনা করার ক্ষেত্রে 
সেই সণ্বোধনরদতি ও বর্ণনাভঙ্ন' গ্রহণ করেছেন, যা তাদের অন্যে প্রচলিত আছে। সংতরাং 
তাদের নিকট যেহেতু কারো এরপে উক্তি এ:-৯০ ৮৮ (তোমার চেণ্টা ব্যর্থ হয়েছে) এ!) pl 
তোমার রানি নিদ্রা যাপন করেছে) ৬২.1 ১% ( তোমার বিশ্রয্ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ) ইত্যঁ্দ 
বক্তব্য যা শ্রোতার নিকট বক্তার উদ্দেশ্য অস্প্ট থাকে না, এলো বিশুদ্ধ বক্তব্যরূপে স্বীকৃত ! 
যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন বন্তুব্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন যা তাদের পারগ্পারক 
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২০২ তাফস'ঁরে তাবার! 


কথোপকথনে প্রচলিত এ জন্যই তান ॥$, ৩১1১-৪ (তাদের ব্যবসা লাভ করেনি) বলেছেন। 
কেননা তা তাদের নিকট বোধগম্য যে, লাভ ব্যবসার মধো আঁব্জত হয়, যেমন নিদ্রা রাত্রিতে 
সংঘটিত হয়। অতএব তিনি শ্রোতাগণের উপলাঁব্ক, জ্ান ও বোধ শাক্তর উপর নির্ভার করে 
rঞlll sf 1351). (সুতরাং তারা তাদের ব্যবসায় মধ্যে লাভ করে নাই) অর্থেই অন:রপে 
বলেছেন। যাঁদও এটাই অর্থ ছল। যেমন্‌ কোন কাঁর বলেছেন, 

o> gl ei! SAN SlLlSS — alal hag a2 Uilts) 14, 


“নিকৃষ্ট মৃত্যু হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে তার পাঁরবারবগে‘র মাঝে ম'ত্যু বরণ করেছে। 
যেমন কোন কিশোর এমতাবস্থায় ধব্স হয়েছে, যখন্‌ সকলেই উপস্থিত fছিল। এর অর্থ হচ্ছে, 
alalhey cas 3,24 Lil:=!) 49 বস্তুতঃ এখানে কঁব এতদ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যকে শ্রোতাদের 
হৃদয়ঙ্গম করার শ্রক্তর উপরে ছেড়ে দিয়েছেন আর তা উল্লেখ করা বর্জ্জ ন করেছেন। 

আর যেমন, কৰব রাওয়াবা ইবনে উযাজ বলেছেন, 

st lly bl pe — st se SERA Sy 


“হে হারিস ! নিশ্চয়ই তুম দর করেছ আমায় দৃশ্চিস্তা, রাত আমার নিদ্রায় কেটেছে, দুঃখ 
আমার হয়েছে দ.রীভ্‌ত।” এখানে নিদ্রা গমনের সাথে রাপন্রিকে বিশেষত করা হয়েছে। অথচ 
তিনি ক্বয়ং নিদ্রা যাপন করেছেন, এটাই উদ্দেশ্য । 

আর যেমন কাঁব জারীর ইবনে খাতাফ' বলেছেন 

Ima: Ala) Ul ye — 802 Ll olg:-t 54 3309 


“চামচিকা অপেক্ষা অধিক কানা, তার দিন তো অ্রন্ধ কিভ্তু তার রাত দ্‌্টমান এখানে 
অন্ধত্ব ও দ:ণ্টিমানতাকে যথাক্রমে দিন ও রাির প্রতে সৎ্বহ্ধুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁর উদ্দেশ্য 


হচ্ছে চামাঁচকাকে এর সাথে বিশেষত করা। 


AAS AJ Ado war 


U-lda-8 + tJ ৮5-এর ব্যাখ্যা 


আল্লাহ তা'আলার বাণী “আর. তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত [ছল না’’-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের হেঁদায়াতের 
পারবে পথদ্রৎ্ডতা অবলদ্বন করা ঈমানের (বিনিময়ে কুফরকে গ্রহণ করা, আহ্থা পোযণ ও 
স্বীকারোক্ত করার পাঁরবর্তে মুনাফিকণকে ক্রয় কয়ার ক্ষেত্রে তারা সৃপথ প্রাপ্ত ছিল না। 


১৭ নং আয়াত ও তার ব্যাখ্যা! 
aSerrt a AS I ere Cour neve ofr er 
857-33 r°-! dB) 23 4“) s= Le cls! Ll U3 hd g-2l 33.) KER $l (1-) 


Cad 


oe ALA a eee adr 


a} ads t33 a 
0 UgmiAl SLLE 
) ’ 


“তাদের উদাহরণ-"যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত 
করল আল্লাহ তখন তাঁদের জ্যোতি হরণ করে নিলেন এবং তাঁদেরকে ঘোর অন্ধকারে খেলে 
দিলেন-ফলে তার! কিছুহ দেখতে পায় ল(।” 
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. সরা বাকারা ২০০ 


[ dread AJ rr 


ইমাম আবু দাফর তাবার্লী (রহ) বলেন, কেউ যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, sid JS rl? 


I fi A EE (তাদের উদাহরণ যেমন এফ ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জালত করল ) কিভাবে এরপে বলা 
হঠ়্ছে? অথচ তোমাদের জানা আছে যে, ৮৫1-24 মধ্যস্থত "৯ সৰ্বনাম দ্বারা একদল পঃরংধ 
কিংবা প:রযষ ও মহিলার প্রাত ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর 6১-]! ইসমে মাওসুলাট পৃংলিঙ্গে 
একবচন নির্দেশ করে। সুতরাং এফ বাক্তি সম্পা্কত সংবাদকে একটি দলের অন্য কিরুপে 


dd AS roa FA eel a3 


উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে, আর | 30 4-53- i ১- n End ৪1-44 “তাদের উদাহরণ 


সেই সকল লোকের ন্যায়, যারা আঁগ প্রচ্জলিত করেছে” রত বলা হয়নি কেন $ 

আর তোমার দৃণ্টিতে যদি একদলকে এক ব্যাক্তির সাথে উদাহরণ দেওয়া বৈধ হয়, তবে 
যে ব্যক্ত এক দল লোককে দেখেছে, আর তাদের আক্ৃতসমূহ, তাদের নিখৃ'ত স্‌াচ্ট ও তাদের 
দেহসম্‌হ তাকে বিস্মিত করেছে! তার জন্য তুমি 51.=শ £১,508 “তারা একটি খেজুর বংক্ষ 
সদশ দিল” অথবা 5: ৪১,১:৯ ৬.7} 0% “তাদের দেহসমুহ খেজ;র বক্ষ সদ:শ ছিল’ এইর্‌প 
বলাকে বৈধরপে গণ্য করবে (অথচ এরুপ বলা শদদ্ধ নয়৷) 


এর উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের প্রাতপালক আল্লাহ তা'আলা ম:নাফিকদেরকে এক ব্যাক্তর 
উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন, যাকে তিনি তাদের কানের জন্য উপমা শ্থির করেছেন, তা 
বৈধ ও উত্তম হয়েছে। 

আর এর অন; রপ বক্তব্যসমৃহের মধ্যে নিণ্নোক্ত আয়াতগুলো রয়েছে - 


ada Yd lad a Ge aI Ji37 


3) ort Ale hia SUI 32-581 1944} “তাদের চোখসমুহ সেহ ব্যক্তির ন্যায় ঘু্ণায়মান 


হয়, যযর উপর ম্‌তার অবস্থা আপ্তত হয়েছে” (স্‌রা আহযাব £ ১১৯)! 
অর্থাং সেই ব্যাক্তর চক্ষু ঘণ“য়মান হওয়ার ন্যায়, যার উপর মংডুয যন্তণা আরম্ভ হয়েছে। 
ze DD ade BG agar dr aBdade 


আরও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-54=। 3 bo bl) পন), ial ‘তোমাদের 
oR ed 


স:ণ্টি এবং পনরুখান তো এক ব্যক্তির » সৃষ্টি ও EE “প্বানের (সরা ল:কমান £ ২৮ )। 


অর্থাৎ 54২1) ০4-১ ৬৭০-5 একই সত্তাকে প্‌নুর:থান করার ন্যায়। 

আর একদল লোকের দেহসম্‌হকে দৈর্ঘ ও সংটণ্টির পুণ‘তায় একটি খেজুর বৃক্ষের সাথে 
উপমা দান বরা ঠিক নহে এবং এতদসদ্‌শ বন্তব্য ক্ষেত্রেও অন:র্‌প উপমা দান করা ঠক নহে! যেহেতু 
এতদ:ভয়ের মধেয পার্থক্য রয়েছে! 

অবশ। মুনাফিকদের এক দলকে একজন আগি প্রচ্লনকার’ ব্যক্তর সাথে উপমা দান করা এজন্য 
দক হয়েছে, যেহেতু মনাফিকদের উপমা দানের উদ্দেশ্য হলো, তাদের আলো অন্বেষণ করার 
উপমা সম্পরকে বলা যে-আলো- মৌখিকভাবে স্বাঁকারো্যক্ত প্রকাশ ফরার মাধ্যমে অন্বেষণ 
করছে। অথচ তারা এর বিপরীত নিকৃ্ট ও সভ্ৰান্ত আক’ঁদাসম্‌হ গোপন করছে। আয় 
তাদের আভ্যস্তরীণ কপটতা বাহ্যকভাবে স্বকারোক্তিকৃত ঈমানের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। 
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২০৪ তাফস'রে তাবার' 


আর যাঁদও অন্বেষণকারাীর ব্যাক্তসত্তা বাভর হোক না কেন, আলো অন্নেষণ করার অর্থ 
একাটই, একাধিক বা বিভিন্ন নহে। সুতরাং তার সাথে উপমা দান করা বিভিন্ন সত্তার অধিকার! 
বস্তসূগৃহের মধ একাঁটর সাথে উপমা দান করার ন্যায়! 

আর এর ব্যাখ্যা এই যে, মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলা, হযরত ম;হাম্মাদ (স) ও ঁতদন 
যা আণযন করেছেন গনোঁখিকভাবে এগুলোর ক্বাঁকারোক্তি করতঃ অন্তরের বিশ্বাসের দিক হতে 
এগুলোর প্রচতি মণ্যারোপ করার মাধ্যমে যে আলো অনুসন্ধান করছে, তা আগর প্রচন্গলনকার' 
ব্যক্তর আলো অন;ুসদ্ধানের মত। অতঃপর আলো অনুসন্ধান করা উল্লেখ করণকে বিলুপ্ত করা. 
হয়েছে এবং উদাহ রণকে তাদের প্রত সচ্বক্ষযুক্ত করা হয়েছে৷ যেমন, কাব নাঁবগাহ বন! জায়দাহ 


বলেছেন - 


LAr Mr Core Adu a’ J Pi J Laud 
2 8 4-= — Snel gr Gr19-T dS 
bad Lad 


ণ্জার সে ব্যক্ত কিরপে পারচকার সহ্সর্ক* রক্ষা করবে, যার বন্ধুত্ব মুসাফিরের বন্ধবত্বের 
ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়েছে ??” এখানে «>3* ার্চ দ্বারা ৮২2* ৩! ২-১5 বুঝানে। হয়েছে, আর 
2.1১ শব্দটিকে বিল গ্ত করা হয়েছে। যেহেতু বক্তবোর মধেয যা উল্লেখ করা হয়েছে, তম্নধ্যে য।' 
তা হতে বিলঃপ্ত করা হয়েছে, শ্রোতাগণের জন্য তংপ্রঁত নির্দেশনা রয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণ! 
IU agin} Si-I $5 ০8ন"এক মধ্যেও অন:র্‌প নিদেশনা রয়েছে। যেহেতু বক্তব্যের 
সধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তদ্বারা এর শ্রোতাগণের নিকট তা জ্ঞানা হয়ে গিয়েছে যে, এখানে 
মোৌখক স্বাঁকারোক্তর মাধমে লোকদের আলো অন:সন্ধান করার উদাহরণই পেশ করা হয়েছে, 
দের দৈহিক গঠনের নহে! সুতরাং আলো অননুদন্ধান করণ্‌কে বিলুপ্ত করতঃ উপমাকে তার 
কর্তার প্রইত সণ্বন্ধযুক্ত করা সঙ্নত হয়েছে। 

আর উদাহরণের উদ্দেশ্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছ। স:তরাং আমরা যে ববরণ ধান 
করোহ, সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী 1/49 a.) 55-1 55 ০-12 বৈধ ও যথার্থ 


হয়েছে! Ee el te 0 ্‌ 
আর যখন উপমা দ্বারা অর্থের মধো এক ও অঁভন্ন হওয়া উণ্দেশ/} হয়, তখন শাঁব্দকভাবে 


দলের উপনা এক ব্যক্তর উপনার সাথে সদ্‌শে হয়? আর যখন মানব জাতির নির্দি্ট লোক- 
জনের গধা হতে এক দলকে বা আকৃণতি ও দেহ সম্পন্ন কঁতপয় বস্তুকে কোন বস্তুর সাথে - 
তুলনা করা উদ্দেশ! হয়, তখন দলকে দলের সাথে এবং ব্যাক্তকে ব্যাক্তর সাথে তুলন! করাই বক্তব্য 
হনাবে সাঠক। কেননা এনের প্রতোকটির সত্তা অন্যগুলোর সত্তা হতে পথক ও ভন্ন। 

আর এ অর্থগত কারণেই করি্নানমহ ও ন৷মসম্‌হের তুলনার ক্ষেত্রে বক্তব্যের মধ্যে পার্থ‘ক। 
হয়ে থাকে! স:তরাং একদল মানু বা অন্য যে কোন প্রাণীর কাঙ্গসম্‌হ যখন সমার্থক হয়, 
তখন তাদের কাজকে একজ্গনের কাজের সাথে তুলনা করা বৈধ। অতঃপর ্রিগ্রার নামসম্‌হ 
তথা কাজের কর্তবগণকে বিলুপ্ত করা এবং উপমাকে তাদের প্রতি সদ্বন্ধযৃক্ত করা বৈধ, যাদের 
দ্বারা দয়াটটি সংঘাটত হয়েছে। অভ এব এরুপ বলা যাবে যে, 8)! $৯45) ০/০৭.৪:০ “তোনাদের 
কাজ্গগ্‌াল তো কুকুরের কাজের নাায়।” অহঃপর বিলুগ্ত করত বলা হবে, 4ম ১) LL 
“তোমাদের কাজসগ্‌হ তো কুকুরের ন্যায়” অধবা ০১ী ১1 5)১৮-॥০ “তোমাদের কাসগুলি তে! 
কৃহ্য়গৃুলর ন্যায়!" আর এর দ্বারা (.]। (5 (ক্কুরের কাজের ন্যায়) এবং ০2১! J 


Wwww.almodina.com 


স্‌রা বাকারা ২০৪ 


কুকুরগৃলোর কাচের ন্যায়) অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে। কিন্তু যখন তুম তাদের দেহসম্‌হকে দৈঘ ও 
প্ণতায় খেজ;র বৃক্ষের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য কর, তখন তুর 51> 31 ০৪4 (তারা খেজ্রুর 


বক্ষ বৈ নহে) বলা শুদ্ধ হবে না। 
আর আল্লাহ তা'আলার বাণী 4.554! শব্দটি 4.59! অর্থে ব্যবহত হয়েছে। যেমন কোন কবি 


বলেছেন 
324A) ee A JA rar pd ad TD ad Jean ar EEL dd 


en SJ) Jka As-2h-3 ri-$ ~~ G3 ul! ret-) 02 Li les Es 
ed End Pd ল Ed 


“আহবানকারী একজনকে আহবান করল-কে আছ যে আহবানে সাড়া দিবে?” ফিস তার 


এ আহবানকালে কেউ সাড়া দেয়নি!” এখানে &:-24 +5 দ্বারা এ.) অর্থ উদ্দেশ্য কয়া 
হয়েছে। 
এতরাং এক্ষণে বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, এ সকল মুনাফিক তানের মুখে রস লুল্লাহ 
(স) এবং মহমিনগণের নিকট তাদের মোৌখিক এ কথার প্রকাশ করায় ,=)। padrg Bly bat 
(আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর ঈমান আনায়ন করেছ এবং আনরা হযরত নুহাণ্মাদ (স) 
ও তিনি যা' কিছু এনেছেন, তংপ্রাত আস্থা পোষণ করেছি) প্রকাশ করতঃ অন্তরে কুফর গোপন রেখে 
আলো অনুসন্ধান করেছে, তাদের এ আলো অনুসন্ধান করা এবং আল্লাহ তা'আলা তালে্রে সাথে 
যে আচয়ণ করবেন, তার প্রেক্ষিতে তাদের এ কাদের উদাহরণ যে আঁগ্ন প্র্নবলনকার’ ব্যক্তর আলো 
অনুসন্ধান করার ন্যায়_যে স্বয়ং আগর প্রজজ্জলন করেছে এবং যে আগন:ন তার চারদিক আলোকিত 
করেছে। আর ঠক সে মুহ;তে ‘আল্লাহ তা'আলা তার জৈ্যতকে হ'রণ করে নিয়েছেন! 


আর্‌ কতিপয় আরব ভাষাভাষী বসর! ব্যাক্তবর্গ ধারণা করেছেন যে, এখানে আল্লাহ তা'আলার 
বাণী }).1 4৪১-24! 55-)) ১:45 মধ্যে যে ৫১-]। শব্দটি রয়েছে তা 5-১41 অথে বঝাবহৃত 

হয়েছে! যেমন আ*্লাহ তা'আলা অন্ন ইরশাদ করেছেন 
ad s3s 33 2 lay ঢল Aw 


03-24) rr eh: ত 4-t (EL) gil} sz ৬১ 


[| er Lad Eat Ed 


Cd ABT 


“আর সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সৃত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই তো নৃুতভ্তাকী"-(সং রা 


আর যেমন কোন কাঁয বলেছেন 


2 53+ ALA GJ Ia 33 AJ Ar 


2 pl pS JS polls — pil oun cil Si JL OU 


“হে উম্মে খালিদ ! নিশ্চয় তারা সমগ্র গোত্র, যাদের রক্তসমুহ পক্ষাঘাতে ববিনচ্ট হয়ে গিয়েছে’ 

ইমাম আব: জ্রাফর তাবার' (রহ) বলেন, প্রথমোক্ত বক্তব্যটই সে কারণে সাঠক, যা আমরা উল্লেখ 
করোঁছ। আর এ শেষোক্ে বক্তবাটি যিনি বলেছেন, তিনি আয়াতে উল্লেখিত ৫১-}। ও তাঁর উদ্ধত 
আয়াত এযং কবিতা মধ্যকার ও১-]|-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তংসম্পর্কে গাফল 5 করেছেন। 
কৈননা, আল্লাহ পাকের বাণাঁতে এএলাতঃ ৪2 6১-১ এর মধ্যে যে 6এ১-)| ব্যবহৃত হয়েছে 
(একবচন) বা বহুবচনের তা নিদেশনা রয়েছে যে, অর্থ বহন করে। আর আয়াতের শেষাংশে রয়েছে 
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২০৬ তাফস'রে তাবারঁ 


osi-74]) pa <1:),9) অনংরপ অবস্থায়ই কাঁবতার পংতিতেও বিদ্যমান।. আর তা হল কবির ভাষায় 
**3!14>' কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী 1,05 এ.১:4! 55-]| $:5-এর মধ্যে 53-}| শব্দটির মধ্যে 
এমন কোন নির্দেশনা নাই। তাতে আর এখানে আয়াতাংশেও বা পংঠতিতে নিহত 55-3) শব্দটি 
5-১-]৷ (বহ: বচন) অর্থে‘ ব্যবহৃত হয়েছে। 

অথচ আরবদের ব্যবহারে কোন শব্দ যে অর্থে বহুল প্রচালত, তাকে আনি্বায‘র্‌পে গ্রাীকার্য 
কোন দল'ল-প্রমাণ ব্যতীত বিপর্নণত কোন অর্থের প্রতি স্থানান্তর করা বৈধ নয় 


আবার ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন।, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হ'তে এ সণ্পর্কে 
একাধিক বক্তব্য বাঁণ'ত হয়েছে? তঃ্মধ্যে একটি হলো এই যে-- 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণ'না করেছেন যে, তান 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ ত!’আলা এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে একটি উপমা দান 


করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন 


PE PASO Ad 3) we Cri add BACH ofASA [ PARAS E Ld 


P23 a--t “nl CAS 4! gala cept Ll EE Actg-ial লা nd n$l- 


a} AIS 33 A 
= 03,402) whl5 2 
Fd 2 


aad 


অথ, তারা যখন সত্য প্রত্যক্ষ করে, তখন তা দ্বাঁকারোক্ত করে, আর যখন তারা কুফরর অদ্ধকায় 
হতে সতোর দিকে বোঁরয়ে আসে, তখন্‌ তারা তাদের কুফর’ ও মুনাফিক! দ্বারা সে আলোকে নিভিয়ে 
দেয়। এ কারণে আংলাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের হুফর'ীর অন্ধকারে হেড়ে দেন। ফলে তারা হেদা- 
য়াতের পথ দেখতে পায় না এবং সত্যের উপর প্রবতত্ঠিত থাকে নাঃ 

হযরত ইবনে আব্বাস (কলা) হতে বা্ণ‘ত দ্বিতীয় বক্তব্যাই হচ্ছে এই যে, 


ছযরত আল! ইবনে আব তালহা (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিন 
আয়ানে 11] 453-24) 53-]1 $155 ॥৪-১-এর ব্যাখ্যান বলেছেন, এ হলো আল্লাহ তাভালা 


প্রদত্ত মননাফিণ্দের সম্পর্কে একটি উপমা! 


আর তা হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের দ্বারা সম্মান ও মযদার অধিকার" হয়েছে, মুসলমানগণ তাদের, 
সাথে ববিবাহ-শাদ*ঁর সম্পর্ক* স্থাপন করেছেন, তাদেরকে উত্তরাধিকার দান করেছেন, তাদের মধে! 
গন'ীমত বন্টন করেছেন অতঃপর যখন তারা ম্‌ত্যুবরণ করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই 
মর্যাদা থেকে বাঁত করেছেন। যেমন আঁগ প্রচলনকারী তার আলো রাঁহত করেছে। আর সে 
তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছে৷ হয়ত হযরত ইবনে আব্বাস রা) বলতেন, এখানে ০১. অন্ধকার 
অর্থে ব্যবহৃত হযেছে 

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তৃতীয় বক্তব্যটি হচ্ছেঃ 

হযরত ইবনে আব্যাস (রা) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত রসল:ল্লাহ (স)-এর কয়েকজন 
সাহাবা হতে বাত আছে যে, তাঁরা এ অয়াতের ব্যাখ্যা প্রনঙ্গে ধারণা করেছেন যে, কাঁতপয্ন লোক 
মদ'নান্র হযরত রসৃলংল্লাহ (স)-এর সংন:খে ইসল৷ম গ্রহণ করেছে। তারপর তারা মৃনাফিক করেছে। 
সুতরাং তাদের উদাহরণ ওঁ ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে, যে অন্ধকারে ছিল, তারপর সে অগ্ৈ প্রচ্সব- 
দলিত করেছে--যার্‌ ফলে তার চারদিকে ময়লা আবজ্জ'না বা কষ্টদায়ক যা কিছু ছিল, তার জন! 
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সংরা বাকারা ২০৭ 


তা ্পণ্ট হয়ে গিয়েছে। আর সে তা দেখতে পেরেছে এবং যা হতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক 
া বুঝতে পেরেছে। সে যখন এমতাবদ্থায় হল-_হঠাৎ তার আগর নিভে গেল। তখন 
সে আবার একই অবস্থার সম্ম:খীন হয়েছে। কারণ কণ্টদায়ক যে সব বসন্ত: হতে আত্বরক্ষা করা 
আযশ্যক তা উপলাঁ্ধ করতে পারে না। মননাফকদের অবস্থাও তদ্র'পে যে, তাঁরা ' শিরকের 
আরন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর সে যখন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, তথন সে হালাল-হারাম ও 
ভাল-মন্দ বুঝতে পেরেছে। এমন অবস্থায় সে প;ুনরায় কাফির হয়েছে।. পরণামে তার অবস্থা 
এমন হয়েছে যে, সে হাল৷ল-হারাম ও ভাল-মন্দ বুঝতে পারে নাই । আর তাদের সে মরে হচ্ছে 
হহয়ত মহাল্মাদ (স) যা এণ্ছেন, ভার প্রা বিশ্বাস স্থাপন করা, আর অন্ধক্কার হচ্ছে তাদের 
মুনাফক'ণ। 


হযরত ইবনে আব্বাস (র!) হতে বর্ণিত চতুথ বক্তব্যটি হচ্ছে ঃ 


ঠান )5 4.85.24) 5541 $245 ৮4-০ হতে ০১*১০-১১ ৫-} পযন্ত আয়াতের বাখ্যায় 
* যলেছেন, এ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদের সম্পর্কে একট দণণ্টান্ত। আর তানি 
pis BY _৪১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, নর হচ্ছে তাদের কথত ঈযমান- যা তারা মুখে প্রকাশ 
ধ্ধবতো। আর অন্ধকার হচ্ছে তাদের পথদ্রণ্টতা ও কুফরসম্‌হ যা তারা বলে বেড়াত! আর তারা 
হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা হেদায়াতের উপর ছল, তারপর তা হুতে বাণত হয়েছে! পাঁরণামে 
তারা পথদ্রগ্ট হয়েছে। 


আর অন্য একদল ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 


হযরত কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তান 15 141 44-24) 531 $5 r$l-2a 
= 3222-2 otal-k. si $5 ০3 r29-*"! A Ar 42> 2;3৮|-এর ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে 
বলেন, মংনাফিকরা কালেনা লা ইলাহা ইল্লালাহ্‌ উচ্চারণ করেছে, তখন দ:নিয়াম্ন তাদের জনা 
ন্‌র সংচ্টি হয়েছে।- ফলে .তার! ততদ্বারা ম্‌সলমানদের সাথে বিবাহ শাদণঁতে আবদ্ধ হয়েছে, 
রোগে মুসলমানদের সেবা-শ্‌শ্রযযা লাভ করেছে, মুসলমানগণ হতে উত্তরাধিকার লাভ করেছে, 
এবং তাদের জ'বন ও সম্পদ নিরাপদে রয়েছে। অতঃপর যখন সে মৃত্যুর সশ্মুথ'ন হয়েছে, 
-ভখনূমুনাফক..সে....আলো-..নরণাঁপিত-.করে .ফেলেছে। যেহেতু তাক অন্তরে ঈমানের কোন 
শিকড় ছিল না এবং তার ইলমে এর কোন হাকাঁকাতও ছল না। 


হযয়ত ময়াম্মার (রহ) হযরত কাতাদাহ (রহ) হতে বণনা ফরেন যে, তান $3) $25 aL 
aipla ciel LL IU! a i5-:ন-এর ব্যাখ্য! প্রসঙ্গে বলেন, তা হচ্ছে--লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ | 
তা তাদের জন্য আলো সণ্যারত করেছে। তাত্বারা তারা পানাহার করেছে, দংনিয়ার নিরাপ্য্রা লাড 
ফয়েছে, স্তাীগণকে বিবাহ করেছে, তাদের রক্ত তথ! জ'বনকে তদ্বারা নিরাপদ রেখেছে? আর যখন তারা 
মৃত্যুবরণ করেছে, তথন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হতে ঈমানের জ্যোতি হরণ করে নিয়েছেন এবং 
তাদেরকে অন্ধকায়ে ছেড়ে নিয়েছেন, যদ্দরুণ তারা দেখতে পায় না 


দাহহাক ইবনে মাল্াহিম (রা) হতে বণ'ত আছে যে, তিন্‌ 3 1 4.1-20) 5H JS 
৩৮!-এর ব্যাখাযয় বলেন, নুর হচ্ছে তাদের কঁথত ঈমান যা তারা প্রকাশ করতো, আর অন্ধকার 
হচ্ছে তাদের পথভ্রণ্ডতা ও ক ফরণী।- 
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২০৮ তাফস'ঁরে তাবারা 


আর অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন. যেমন - 

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বণ'ত আছে যে, তাঁন আল্লাহ তা'আলার বাণাঁ $4.১ 
42a Slo Hl U5 4-33-38 $5 U5 এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অগ্নি প্রচ্জলন করা 
হচ্ছেঁ-ম্‌মনদের প্রত ও হেদায়াতের প্রত তাদের অগ্রনর হওয়া । আর্‌ তাদের নর চলে যাওয়া 
হচ্ছে কাঁফরদের প্রতি ও গোমরাহ'র প্রাত তাদের অগ্রসর হওয়া! 


হযরত ইবনে জ:ুরাইজ (রহ) হবরত ম:জহদ (রহ) হতে অনুর্‌প বণনা উদ্ধত করেছেন। 


হঘরত রব ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বাণত আহে যে, তান বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের 
সম্পর্কে একাট উপমা দান করত ইরশার. করেছেন! 15 439-24] 545-1 5 peli তিনি 
বলেন, আগুনের আলো ও তার জ্রেযোতি হচ্ছে--যা সে প্রচ্জালত করেছে? অতঃপর্ব ষখন তা 
নিবণাঁপত হয়েছে, তার আলো ঁবদ:রিত হয়ে গ্রিয়েছে। তদ্রুপ মুনাফিক যখন.ইখলাসের সাথে কথ! 
বলেছে তখন তার জন্য হেদায়াতের আলো প্রকাশিত হয়েছে। অত্রঃপর যখন্‌ সে তাতে সান্দহান 
হয়েছে, তখন সে অন্ধকারে পঁতত হয়েছে। 


আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বর্ণ“ত আছে যে, তান! )Li৯.33-4l S530 JS 
হতে আয়াতের শেষ পযন্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি মুনাফকদের সম্পর্কে বিবরণ । তারা 
ঈমান আনয়ন করেছিল, ফলে তাদের অস্তরে ঈমানের স্যোতি বিচ্ছযারত হয়েছিল! যেমন তাদের 
জ্রন্য আঁগ্ন আলোকত হয়েছিল, যারা তা প্রচ্জ্জাল; করেছে । অতঃপর তারা কুফর করেছে, 
তখন্‌ আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্র্যোঁত হ'রণ করে নিয়েছেন। 


আর তিন তাদের হতে ঈমান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, যেমন সে আগর আলো দুর ভত 
হয়েছে। অনন্তর তানি তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যার ফলে তারা দেখতে পায় না। 


আঁর আয়াতের ব্যাখ্যাসম্‌হের মধ্যে উত্তম ব্যাখা হলো, যা হধরত কাতাদহ (রহ) ও হধরত দাইহাক 
(রহ) বলেছেন এবং যা আল! ইবনে আবু তালহা হযরত আবদ:ল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ) হতে বণনা 
করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, অল্লাহ তাআলা এর দ্বারা মবনাফকৰের দডচ্টান্ত দিয়েছেন যাদের_ 
সম্পর্কে আল্লাহ প.ক এ বিবরণের শুরু করেছেন। ( 99-019 Sl boat Jota on rR oy 
৭-3-2 ples 25)1 ) দ্বার। তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ তারা কুফর ও শিরককে 


প্রকাশ করেনি। 


আর যদ এ উপমাটি তাদের দন প্রদন্ত হতো, যারা সাঁঠক ভাবে ঈমান এনেছে, তারপর কুফরের 
কথা ঘোষণা করেছে, যেনন কোন কোন ব্যাখ্যায় মল্লাহ পাকের এব্রাণী ৪3) 25 
OgmaraS SLLE Gf 3-73 2338-1 BL 3 ag SIS TLLD VU A533 
সম্পকে মনে করেছেন যে, দিনের আলো দণণ্টান্ত হলো সেই ঈমানের যা তাদের 'নিকট 
দছিলো। প্রকৃতসক্ষে তাদের জ্যোতি বিলৃপ্ত হওয়ায় দ্‌ণ্টান্ত হলো তাদের ধর্ম'ত্যাগঁ হওয়া ও তাদের 
কুফরের কথা প্রকাশ, করা। তা'হলে সেক্ষেত্রে তাদের তরফ থেকে কোনর:প প্রতারণা, টিদপে- 
উপহাদ ও মুনাফিক পাওয়া যেতো না! আর তাঁর পক্ষ হতে প্রতারণা ও মুনট্ফ কণী কিরে 
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সরা বাকারা ২০৯ 


পাওয়া যেতে পারে? যে ব্যক্ত কথায় বা কাজে শুধ এতট:কৃই প্রকাশ করেছে, যে 'বযয়ে তুমি 
"ভালভাবেই অবস্থিত । আর সে তাই প্রকাশ করছে যা তার অন্তরের সুদ্‌:ঢ় ইচ্ছার উপর সে দ্থায়ী। 
নিষ্চপ্মই এবং মিসন্দেহে তা মুনাফিক থেকে দুরে এবং প্রতারণা থেকে মডক্র। 


' যদ এঁটই হয় যে, এই সম্প্রদায়ের অন্য এ দুঅবস্থা ব্যতীত তৃত'য় কোন অবস্থা ছিল না 
অর্থাৎ প্রকাণয ঈমানের অবস্থা ও প্রকাশ্য কুফর'ীর অবস্থা। তবে তো এ সকল লোকের উপর 
হতে মুনাফিক নাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, তারা তাদের খাঁটি ঈমান অবস্থায় মু্মন ছিল 
আয় তাদেয় নিভেজ্রাল কুফর অবস্থায় তারা কাঁফর ছিল। এখানে এমন কোন তৃতীয় অবস্থা 
নাই, যখন তারা মুনাফিক ছিল৷ আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুনাফিক নামে আখ্যায়ত 
করেছেন-যা একথার প্রতি ইংগিত বহন করে যে, এখানে প্রকুত বক্তব্য তার প্রতি পরত যা 
সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তারা মুমিন ছিল তংপরে ধর্ম“ত্যাগাী হয়ে কাফের হয়েছে অতঃপর 
এই উপর স্থায়ী রয়েছে। 


হাঁ, যাঁদ এ টউাঁক্ত দ্বারা এ উদ্দেশ, করেন যে, তারা ঈমান বজ'ন করে কুফর তথা নিফাক 
গ্রহণ করেছে। আর এটা এমন একটি বক্তব্য, যদি সে তা বলে তবে এর বশুদ্ধত। নিভ'রযোগা 
হাদীস । এমন কোন অর্থ ব্যাতীত উপলন্ধ করা যাবে না, যা এর বিশুদ্ধতাকে আনবাধ'রুপে প্রমাণ 
ফরে! শকিভু বাহাত পাঁবর কুরআনে এর বিশ,ক্ধতার কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু তাতে এর চেয়ে 
&তম ব্যাধ্যা নেয়ারও সৎ্ভাবনা রয়েছে। 


আর আমরা যা বরণ‘না করেছ তাই যদ হয়, তাহলে আয়াতের দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, মুনা- 
চফিকদের মুখে রসুলুল্লাহ (স)-এর স্বীকৃতি প্রকাশ করা এবং নব (স) ও মুমিনদেরকে তাদের বলা 
যে, আমরা আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসুল এবং কিয়ামতের দনের প্রত ঈমান এনেঁছ। 
এতে তাদের জ'*বন ও সম্পদ রক্ষা, পারবার-পররজনকে বন্দশীত্ব হতে নর্রাপত্তা দান, বিবাহ-শাদ' 
ও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত ইত্যাদ ক্ষেরে মুসলমানদের অন;র্‌ংপ হ.কুম দান করা হয়েছে? আর 
তা অগ্নর সাহায্যে সে আঁগ্ন প্রচ্মলননকারণ ব্যক্তির আলো অন:সন্ধান করার ন্যায়, যে ব্যাঁক্ত 
আলোর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করেছে, এবং তার চারদিক আলোকিত দেখতে পেয়েছে। এমতাবদ্ছায় 
হঠাংঃ লে আগুন নিবপিত হয়ে গিয়েছে, এবং তার আলো দ্‌রাভৃত সয়েছে। আর তন্বারা 
আল্লোপ্রাথণঁ_ ব্যক্তি পুনঃ _ অন্ধকার ও আঁস্থরতায় প্রত্যাযত‘ন করেছে। থস্ুতঃ মুনাফিক সর্বদাই 
তার যে কথার দ্বারা আলো অন:সন্ধানী ছিল, যাতে সে তার পার্থিব জ'বনে হত্যা ও. বন্দাত্বকে 
এাঁড়য়েছে, যদিও সে তা গোপন করেছে, যাঁদ সে হ্রখে প্রকাশ করতো, তবে তা তার হত্যা ও 
সম্পদহারা হওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে তলতো । আর এর দ্বারা তার এ ধারণা হয়েছে যে, সে আল্লাহ 
তা'আলা, তাঁর যলল (স) ও ম্মনদের সাথে বদ্বপ এবং প্রতারণা করতে পেরেছে। আর তার 
এ অন্যায় কাজকে তার অন্তর মোহন'য় করে তুলেছে এইখানে ষ্খন আখেরাতে তার প্রতিপালকের 
দরবারে হাজির হবে--তখন নৈ নাজ্জাত পাবে! যেমন সে মিথ্যা মুনাক্ধকীর দবারা দৃলিয়াতে 
মুক্ত পেয়েছে। ইমাম তাবার'ী বলেনঃ তহঁম ক লক্ষ্য কর নাই যে, অলাহ তা'আলা তাদের 
সম্পকে‘ ষধন তাঁরা অল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হবে তখন তাদের অবস্থা ক হবে সে প্রসংগে 


ইরশাদ করেছেন- 
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২১০. তাফসীরে তাবার!ঁ 
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“যোদন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে প;ঢুনরবখ্তি করবেন, তখন তারা তাঁর নিকট তদ্রুপ 
শপথ করবে, যেমন তারা তোমাদের নিকট শপথ করে। আর তারা ধারণা করবে যে, তা তাদের 
কোন উপকারে আসবে! জেনে রেখ, এরাই মিথ্যাবাদাী।’” (সরা মুজাদিলা £ ১৮) 


আর এ ধারণায় তারা মুনাফিকা করে যে, আখেরাতে আল্লাহ্‌র শ্রাস্ত হতে তাদের পারিঘাণ লাভ 
করা তাতেই নিহত যে কারণে তারা দ:নিয়ায় হত্যা, বন্দগত্ব ও সম্পদ হরণ হতে 'ঁমথ্যা ও অসত্যের্ 
মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছে। আর তারা এ ধারণা করত যে, তাদের এ প্রতারণা সেখানেও তাদের জনা 
উপকার! হবে, যেমন তা দ:নিয়ায় তাদের জন্য উপকার! হয়েছে? এমনকি শেয প্ষ'স্ত তায়া আল্লাহর 
[বিধান প্রত্যক্ষ করবে, যদ্বারা তারা উপলাঁন্ধ করবে যে, তার তাদের ধারণাসমুহে ভ্রান্তি, পথম্রণ্টতা, 
আত্ম-প্রতারণা ও উপহাসে নিমাঁন্িজ্ত ছিল। 


আল্লাহ তা'আলা যখন কিয়ামতে তাদের নর নিব্পিত করে দিবেন, তখন তারা মুমিনদের 
নিকট হতে আলো সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট অপেক্ষা করার আবেদন করবে। আর তখন 
তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা তোমাদের পশ্চাতে প্রত্যাবত‘্ন কর এবং আলো সন্ধান কর। আর 
তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর এটিই সে সময় যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নুর হরণ করে 
নিঘ্নেছেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে হেড়ে দেবেন যাতে তারা কিছুই দেখতে পাবেনা। 
যেমন আগ প্রজ্জ্লন্‌কারীর আলোকত হওয়ার পর আলো নবঁপত হল পাঁরণামে সে অন্ধকারে 
পথহারা ও আঁস্থরতায় পড়ে রইল। যেমন আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন 
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সয়া বাকারা ২১১ 


“সেই দিন মুনাফিক প;্‌ুরুয ও মুনাফিক নার মুমিনদেরকে বলবে-~-'তোমরা আমাদের জন্য 
একটু অপেক্ষা কর। যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছ: গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তবে তোমরা 
তোমাদের পিছনে ফরে যাও এবং আলো সন্ধান কর এরপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একট শ্রাচাীঁর 
যাতে একট দরজা থাকবে। এর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে শান্তি । মুনাফিকরা 
ম্মিনগণকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু 
তোম্‌রা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা অপেক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে 
আর অলক আকাত্খাসমহ তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখোঁছল আল্লাহ্‌স্ন হুকুম না আসা 
পর্যন্ত । মহা প্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করোছল আল্লাহ পাক সম্পর্কে। আঙ্গ তোমাদের নিকট 
হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরণ করেছে তাদের থেকেও নয়। জাহান্নামই 
তোমাদের আবাসক্হল, এটই তোমাদের যথার্থ" স্হান। কত নিকৃণ্ট এ প্রত্যাবত'ন স্থল” (সরা 
ছাদ'দ £ ১৩-১৫)! 


A ঙ LAA 


যাঁদ কেউ আমাদেরকে এ প্রশ্ন করে যে, তুমি আল্লাহ তা’আলার বাণী $১ }-5 


Souter Ader Ger © AAA i 
4algala asi) Ll UI 4-13-:4-এর অথ" প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছ যে, যখন তা শাতল 
হয়েছে এবং নিবাঁপত হয়েছে। অথচ একথা কুরআন মজ'দেও নাই। সুতরাং তেমার নিকট কি 
প্রমাণ রয়েছে এটিই এই আয়াতের অর্থ ? এর উত্তরে বলা যায় যে, কোন বক্তব্যে যাঁদ কোন কিছু উহ্য 
রাথা হয় এবং তার উপর যদ যথেচ্ট নিদে‘শনা থাকে এমন অবস্হায় আরবগণ সাধারণত বক্তব্যকে 
সংশক্ষ্ত করে থাকেন! ষেমন কঁব আব: জ্র:য়াইব আল-হাজাল! বলেছেন - 

24374 Bag a ard er BAS AAT am AAA end ENA 

Ls. .Mb 2) Ey 1 Lt (4 - a2 si! rl) Lg} Sant 
“তার প্রত আমার অন্তর আহবান করেছে আর আম তার আদেশ শ্রবণকারী। বন্ধুতঃ আমি জান না, 
তার প্রার্থঁগণ সৃপথ প্রাপ্ত, না পথত্রচ্ট 1” আর এ দ্বারা তিনি us pt eRe a2yl sy Ls 
“আম জান না তার প্রাথাঁগণ সুপথ প্রাপ্ত, না, পথভ্রণ্ট ?” অর্থই উদ্দ্যেশ্য করেছেন। এখানে ৪! 
-এর উল্লেখ উহ] রাখা হয়েছে, যেহেতু উল্লেখকৃত বক্তব্যের মধ্যে এর সুস্পষ্ট ইংগিতও রয়েছে। 
আর যেমন কাঁব.যুর.রম্মাহ- গাধার.প্রশংসায় বলেছেন, 

J rod ro er Ae aCe ALD AAS ae AAS 4 

ci 89 IB Vx oad Enel gong) Jal om} bl 

“যখন তারা রাত যাপন করেছে কিংবা যখন রাত হয়েছে তখন তাকে সে বসন্ত; ক্লান্ত করেছে, 
যা তার কানকে অবনত করেছে। আর তখন সে একদিক ঝু'কা অবচ্হায় রয়েছে।” অর্থণং 
Jol 2-৯1 5-০= 91 আর এরুপ দণ্টান্ত বহল পরিমাণে রয়েছে, আর গ্রন্হ দণঘণাঁয়ত হওয়ায় 
ভয়ে এগ:লে। উল্লেখ করছি না। 
তদ্র:প আল্লাহ তা'আলার বাণী l= ৩509) LA UU a 1,841 53-}] $**5-এর মধ্যেও 

ol.) ০১2৯5 উহ্য রয়েছে। যেহেতু তাতেও পরবর্তী উল্লেখিত 65 2-1 2384 BL AS 
U92%5)3 ৩১ 5 মধ্যে পরিত্যক্ত বক্তব্যের উপর সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। আর এতে সংক্ষেপ 
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২১২ তাফসীরে তাবার'ী 


করার উদ্দেশ্যে বক্তব্যকে সংক্ষপ্ত করা হয়েছে। তদপ পরবর্তঁ পর্ষয়ে মুনাফিকদের উপমা 
সম্প্ক‘ত সংবাদ থেকে যা সংক্ষেপ করা হয়েছে, তা অন প্রচ্জলনকার'ীয় উপমা তার অন:ুরূপ। 
কেননা বক্তব্যাটর্প অর্থ হচ্ছে এই যে, তদ্র'প মুনাফকদের অবস্থা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
জ্যোত হরণ করে নিয়েছেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যে কারণে তারা দেখতে 
পায় না৷ সেই জ্যোঁত ইসলাম সম্পর্কে তাদের মোঁখক স্বাঁকারোঁক্ত যার কল্যাণে তারা প্‌থিবদঁতে 
প্রতাষ্ঠত ছিল। অথচ তারা তার বযৈপরণীত বিশ্বাস গোপন করতো । যেভাবে আঁগ প্রচ্জ্লনকারার 
আগি নর্বাপিত হওয়ার পর তার আলো বদর ত হয়ে গিয়েছে। পাঁরণামে সে এমন অন্ধকারে 
নিমাঁচ্জত হয়েছে, যার কারণে সে দেখতে পায় না। 


আর আল্লাহ তা'আলার বাণ 338-1 1 tS — ন মধ্যকার ৯ সর্বনামের সাধে সম্পর্কিত । 
এখানে ॥১১:-।এর সর্বনামাঁট যাদের বুঝায় ॥৫1:4"এর সর্বনামাঁটও তাদেরকে বৃকানো হয়েছে। 


au3 8°24 sje Bad SAF EY 
তক) 4-১) 5071947 :*4৮"এর ব্যাথা! 


ইমাম আব: জাফর তাবারাী (রহ) বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বাণী 13-1 Hl utd 
Dsrar-tl cslLLE 4} 4959-19-এর ব্যাখ্যা তায’ ছিল যা আমরা বর্ণনা কর্সোছ যে, ইহা 
আল্লাহ তা’আলার পক্ষ হতে সে বিষয় সম্প্কত সংব্যদ যা তানি মুনাযফকদের সাথে পরকালে 
আচরণ করবেন, যখন্‌ তাদের গোপন রহস! উদঘাটিত করা হবে, তাদের ল্ঞ্জাকর গোপন বিষয়াদি 
প্রকাশ করা হবে এবং তাদেরকে *কয়।মতের ভয়ন্কর অঙন্ধক্কারে নিক্ষেপ করার মাধামে তাদের আলো 
হরণ করে নেওয়া হবে। তখন তারা সে অন্ধকারে ঘরপাক খেতে থাকবে এবং এর ঘন অন্ধক্কায়ে 
কিছুই দেখতে পাবে না। তাই আচ্লাহ পাক স্পণ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'মালাযন বাণ'ঁ 
তএহ? 23) ০৫-১ 58 684১০৮2 “তারা বধির, মুক ও অন্ধ, সুতরাং তারা প্রত্যার্বতন ফরবে ন।” 
আয়াতাংশটি উল্লেখের দক থেফে শেষে, অর্থের দিক থেকে আগে আর এখানে এ কথাও সংগ্পণষ্ট 
হয়ে গিয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে, 


oA J adr or aye oe PEAS 194 eg Ida ea “| 23 


=’ U-2143-8 + 1-3 Ly 2-3 সন Nd 544-0 1.) 19-84) oas-3t 4), ) 
ow ad ad = . Ed Pd 
Coude adeaorger Le eu «OB ন Jr AS urd a3 Ig 913 63 
4) gala wel || Lal.s 1-5 3 y-tul $১"! as r$-ন i O22) es! u*n ক nr” 
| a a a 
+ ad aga A339 A aS/ rer aA as Il rd 


“0 og sll st nS 23 Pan Y a) Bl AAS 
Lk ¢ Lh ন - 


এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে শ্রান্ত হয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজ্জনক হয়নি৷ তারা 
সংপথেও পাঁরচালিত নয়। তারা বধির, মক ও অন্ধ, সৃতর্লাং তারা প্রত্যাবতন করবে না। তাদের 
উপমা, যেমন এক ব্যক্তি আঁগর প্রচ্জ'লত করল, তা যখন তার চারদিক আলোকত করল আল্লাহ 
তথন তাদের জ্যোঁড অপসারিত করলেন এবং তাদেরক ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই 


A 


দেখতে পায় না। বাকারা ২/১৬,১৭ চ 
অথবা তাদের উদাহরণ আকাশ হতে বর্ষ‘ মুখর দন মেঘের ন্যায় আর যখন কথার অর্থ 
তাই হয় স্পণ্টভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী 5% -। ** আরব! ব্যাকরণ রা তি মোতাবেক: 
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লয়া বাকারা ২১৩ 


yt 
আল্লাহ /পাকের এ কালামে দুই কারণে পেশ দেওয়ায় পেশ ব্যবহার কপ যান! আর দর; কারণে 
নাসাষ /বা যবর ব্যবহার করবাত্র এবং পেশ বাবহায় করা যায়। একাটি কারণ হল বাক্যোর শুরুতে 
গ্ন্দ ধকাশ করার ভাব থাকার কারণে। আরবগণ প্রশংসায় আনন্দ প্রচাশের ক্ষেত্রেই এ রণীত গ্রহণ 
ফয়েন। সৃতরাং তা মারিফা তথা নির্দি“ণ্ট বসন্ত; সম্পকে খবয় হওয়া সত্যেও তাতে পেশ ৫ 
ধবয়৷ উভয়ই ব্যবহার হয়ে থাকে। আরব কাব্যে এ দণণ্টোন্ত স্ুয়েছে। কব বলেছেন 


EEE Ld Ed ‘24 #3 GF FAB aad G/F 
Ey lly sla J (and —_— [had ttt st Uda b 
Cd a a a” 
> ABA J we A ER AJ sd AA ৬ 
33 NU alas Gr-rabllg — Eom Jr Cnt) 
Cad a eo EE Sd oe Cad 


* “আমার সম্প্রদাম্ন বিতাড়িত হবে না, যারা শতুর জন্য বিষ তুগ্য এবং যবেহ যোগ প্রাণীর 
খিন] বিপদ। যারা সকল য:দ্ধক্ষেত্রে অবভযণকারাী। আর যারা সাহায্য দানে প্রতিশ্রঃতবন্ধগণেয় 


উত্তম ব্যাক্তিবগ‘।” 


"যেহেতু এতে বিবরণ রয়েছে তাই হালাতে রফা (১৯-1)৮]। এবং হালতে নাসাব 5॥-)51:)| এমনি- 
ভাবে কবিতাটি 039-৫!) ও ০৬:৪৯] রূপে পাঠিত হবে। 


পেশ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল এ£];| শব্দটি বার বার ব্যবহৃত হওয়া । এমতাবশদ্থার এর 
অর্থ এরুপ হবে যে, এরাই সেই সকল লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রল্টতা ক্রয় করেছে, 
পাঁরণামে তাদের ব্যবসায় লাভজ্নক হয় নাই এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হিল না। এরা বধিয়, 
মুকও অন্ধ । সংতয়াং তারা প্রত্যাবত“ন করবে না! 


আর নাসাব দানের দঃ’পদ্ধতির একটি হচ্ছে এই যে, ০44-৭ শব্দের মধ্যে ££)! প্রসঙ্গে 
যে আলোচনা রয়েছে, তায় অংশ 'বশেষর্‌পে গণ্য হবে। কেননা তাতে যাদের আলোচনা 
রয্রেছে তারা হচ্ছে মারিফা বা নিদি“শটতা জ্রাপক এবং = (বধির ) শব্দটি নাফারা বা অনি- 
দিষ্টতা জ্ঞাপক। 


--আর এর দ্বিতীয় পদ্ধাতাট হচ্ছে এই ৰে, এটা ৬-॥১-{)-এর অংশবিশেষ রুপে গণ্য হবে। 
যেহেতু 4১) শব্দটি মারিফা এবং ৫ ইত্যাদি নাকার।! আর কফখনো তাতে নিন্দাবাদের 
ভাঁন্ততেও নাসাব দেওয়া যায্ন। আর এমড'াবস্থায় তা নাসাব দেওয়ার তৃত'ঁয় পদ্ধতি হিসাবে গণ্য 
হবে! 

অবশ্য আল’ ইবনে আব তালহা কতৃক ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ব্যাখ্যায় বিপযনীত 
তাঁর নিক্কট হতে উদ্ধত যে ব্যাখ্যাটি আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে একটি মার পদ্ধাত অর্থাং 
4:০4 বাক্য হিসাবে রফা দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে রফা দেওয়া বৈধ হবে না। 
আর যে বর্ণনার ভিত্তিতে তাতে দঃ’ পদ্ধতিতে যরর দেওয়া বৈধ হুবে--তার একটি হচ্ছে, 
নিন্দাবাদ প্রকাশ করার ভিত্ততে নাসাব দান করা, আর অপরাঁট হচ্ছে 1145 53"এর মধ্যান্ছিত 
এর অংশাবশেষ হওয়ার ভিত্তিতে কিন্বা ০৪১%৪৪১"এর মধ্যে যাদের সম্পকে আলোচনা করা হয়েছে 
তাদেয় অংশাঁবশেষ হওয়ার ভিত্তিতে নাপাব দান করা। 
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২১৪ তাফস'রে তানারাী 


আর আমরা এক্ষেত্রে বিশৃদ্ধরপে উত্তম বক্তব্যটি এবং পেশের সাথে পঠিত কিরাআতাট সম্পর্কে“ 
আলোচনা করেছি, নাসাবের সাথে পাঁঠত কিরাআত নহে। যেহেতু ম্‌সলমানদের মাসহাফের লিখন 
পদ্ধতির: দবরবদ্ধাচরণ করার অধিকার কারোই নাই। আর যখন আয়াতকে নাসাবের সাথে পাঠ করা 
হবে, তখন তা ম:সলমানদের মাসহাফের লিখন পদ্ধ'তর বিপন্নত হবে। 


ইমাম আব: জাফর তাবারা (রহ) বলেন, আর এটি :আলাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমে“ সংবাদ দান 
কয়া যে, মবনাফিকগণ হেদায়াতের বিনিময়ে থথভ্রণ্টতাকে হনয় করার কারণে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়নি, বরং 
তারা সংপথ বধির, সৃতরাং তারা হেদায়াত ও সংপথের কথা শ্রবণ করে না । কেননা হেদায়াত ও সং পথ 
থেকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর লাঞ্ছনা প্রধান্য পেয়েছে। তারা মক এ জন্যে তারা 
হেদায়াত ও সত্য সম্পর্কে কথা বলে না, আর RS শব্দাট /-এর বহ বচন! 5*৪ অন্ধ। অথ 
তারা হক ও সত্য দেখতে পায় না। পারণামে তারা হক এবং সত্যকে বুঝতেও পারে না! আল্লাহ 
তা'আলা অন্ধ অথাং তাদের অন্তরকে মুনাফিকঁঁর কারণে মোহরাদ্কিত করে 'ঁদয়েছেন। 
পারণামে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত করে না। 

এই পষয়ে যা কিছ; বলেঁহ, তা ততত্ববদ আলেনগণের অঁভমত । 

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাঁণ‘ত আছে যে, তানি 5৯৪ 19 1*-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা সঙ্গল 
পথ হতে বাঁধর, মুক ও অন্ধ। 

আল! ইবনে আবাঁ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 55৪ 14২ 
এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হেদায়াতের বাণ! শ্রবণ করে না, তা দেখে না এবং উপলব্ধ করে না। 


ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং ব্রদলুলাহ (স)-এর সাহাবাীগণের কয়েকঙ্গন 
হতে বাণত আছে যে, তাঁরা ॥4"এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অথ ১-১৯ মহুক। 


কাতাদাহ রহ) হতে বর্ণ'ত আছে যে, তিন ৬% ৬১! "এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা সত্য 
হতে বধর, তাই তারা তা শ্রবণ করে না। তারা সত্য হতে অন্ধ, তাই তারা তা দেখে না। তারা সত্য 
হতে মক, তাই তারা তা বলে না। 


#a§j Ae ag 


3872-0) 4৮-"এর ব্যাখ্যা 


ইমাম আব: জাফর তারার! (রহ) বলেন, আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ৩5=হ১৭১ ৫-৯ আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে ম্‌নাফিকদের সম্পকে এমরমে সংবাদ দান করা যে, তনি যাদের সম্পর্কে 
হেদ্বায়াতের পাঁরবর্তে পথভ্রৎ্টতা শ্রয় করা এবং সত্য ও কল্যাণ শ্রবণ করা হুতে বাঁধর হওয়া, তা বলা 
হতে মুক হওয়া ও তা দশ'ন করা হতে অন্ধ হওয়ার বিবরণ দান করেছেন, তারা গোমরাহী থেকে 
হেদায়েতের পথে প্রত্যাবত“ন করবে না এবং তারা মুনাফিক! হতে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিকে 
ফিরে আসবে না। অতএব তায়া স্‌মনদেরকে নিরাশ করেছে এই মর্মে যে, কোনদিন তারা সত্যকে 
দেখবে না, সত্য বলবে না এবং হেদায়াতের প্রাত আহ'বায়কের আহবানের প্রত সাড়া দেবে না অথবা তার 
উপদেশ গ্রহণ করবে না এবং গোমরাহণ থেকে তওবা করবে না। যেমন তথা কথিত আহলে কিতাব 
এবং পোত্তালক নেতাদের তওবা থেকে ম্‌াঁমনগণ রাশ হয়েছে যাদের সম্পকে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেছেন যে, তিন তাদের অস্তর ও কণকে মোহারাচ্কিত করে দিয়েছেন এবং চক্ষণসসূহে আবরণ 
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সুরা বাকারা ২১৫ 


রয়েছে। আর যা কিছু এ পযায়ে বললাম তা আঁভমত হ'ল তত্বজ্ঞানী আলেমগণের। আমরা এর ব্যাখ্য। 
প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছ, ব্যাখ্যাকারগণও অনঃরপ ব্যাখ্যা করেছেন। 


কাতাদাহ (রহ) হতে বাঁণ'ত আছে যে, তান ০ 13লই ০) শ$-১-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথ তারা 
তওবা করবে না ও উপদেশ গ্রহণ করবে না। 


ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রগ্‌লললাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে 
বার্ণ ত আছে, তাঁরা ০$*২০-১ ॥৫-}-এর ব্যায্যায় বলেছেন অথংি তারা ইসলামের প্রতি প্রত্যাবত‘ন 


করবে না! 


অপর দিকে ইবনে মাধ্বাস (রা) হতে এর:প উক্ত উদ্ধত হয়েছে, যার অর্থ এর বপরাীঁত। আর 
তাহুচ্ছে এই যে, সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ) ইবনে আদন্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তান 
32-230) *$-}-এর ব্যাখ্যায্ন বলেছেন, অথ তারা হেদায়াত ও মঙ্গলের প্রত প্রত্যাবত‘ন করবে 
না, সৃতরাং তারা সৈ পরিত্রাণ লাভ করবে না, যার উপর তারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত দছল। আর 
এমন এক ব্যাখ্যা কুরআনের বাহ্যক তিলাওয়াত যার বিপরীত! কেননা আল্লাহ তা'আলা এখানে 
এ সঙ্কল লোক সম্পকে এমমে সংবাদ দান করেহেন যে, তারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহ! হনয় 
করা হতে হেদায়াত অন্বেষণ ও সত; দর্শনের প্রত প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের 
এ অবস্থা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অন্য সময় ব্যতীত কোন নাদ“ণ্ট সময় বা অন্য অবস্হা ব্যতীত কোন 
নি্দ‘চ্ট অবস্থার সমাবদ্ধতা আরোপ করেন নাই । অথচ ইবনে আব্বাস (রা!) হতে উদ্ধত যে বণনা 
উল্লেখ কর! হয়েছে, তাতে একথার প্রততি ইপ্গিত রয়েছে যে, তারা এ বশেষণের সাথে বিশেষত 
থাকা সময়ের সাথে স'মাবন্ধ। আর তা হচ্ছে, তারা তাদের অবস্হার উপর প্রতাভ্ঠত থাকার সময়। 
আর তাতে এ কথার প্রাতও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা তা হতে প্রত্যাবর্তন করার উপায় আছে। 


'বন্তুতঃ এরুপ ব্যাখ্যা করা এমন ভ্রান্ত দাবণ যার উপর বাহাক ভাবে কোন 'নদেশনা নাই এবং তার 
স্বপক্ষে এমন কোন হাদ'াঁস উদ্ধত নাই, যদ্ধারা প্রামাণ্য দল'!ঁল প্রতাৎ্ঠত হতে পারে, ষার ভাত্ততে 


সে ব্যাব্যাটকে গ্রহণ করা যায়। 


A 1] a AJL oad AD Bar SIH ares III A পয ‘en জল 
1) 5 sh rst Usl-a2md 57-2 9 1-8) 3 Slob a3 Flaca ey coi 3! (৭) 
Pd পপ ew 

ASA ad GAA FAA ERS AA A 3dr, ALAA Pd] Pd 


(9) RETA EL bina Aly 594] 3-= Gl)! (2) 
Ad aed A APG aI AL 53 add aur Jad Jaa grow 
nels ALE aad Ida pl LAS prjlasl dam Sod SC (+e) 


Sa artes I+ G A AAA a ar Led Sl eae PE 


014-5 YS se Pr) oa! ry ls ts ret da) BH sléy dy yal 


(১৯) “অবথ! (তাদের উপম( ) যেমন আকাশের বর্ষণ মুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর 
অন্ধকার, বজ্মধবনি ও বিদ্যুৎ-চমক | বজ্ধবনিতে মৃত্যু ভয়ে তার! তাদের কর্ণে আঙুল প্রবেশ 
করায়।' আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।” 
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২১৬ তাফস'রে তাবার'ঁ 


(২০) “বিদ্যু-ডমক তাদের দৃষ্টি শক্তি প্রায় বেড়ে নেয় । যখনই বিহ্যংতালোক ভাগের 
সম্যুথে উদ্ভাসিত হয়, তার। তথনই পথ চলতে থাকে এবং যথন অন্ধকারাচ্ছদ্র হয় ডখন ভার! 
থমকে দীড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছ! করলে তাদের শ্রবণ শক্তিও দৃষ্টি শক্তি হরণ করতেন। আল্লাহ 
সৰ্ব‘ বিষকে সর্বশক্তিমান ।” 

ইমাম আবু আাফর তাবারঁ (রহ) বলেন, =*!! শব্দটি }এ০5-}৷'এয় ওজনে গঠিত যখন 
বৃষ্টি বাঁ্ষ‘ত হয় তখন্‌ বলা হয় ১১০ ০9%২-। ১১!) ৮৮ যেমন কাঁব বলেন, 


3547 ‘ee A {4 As A AAPA 


i S.A ES ৬ bl all 


Ed a 


337 প‘“ঙ ad 4 


OTe plas)! > uv’ J3-1 a 
ea Ed Pad 


“তাম কোন মানুষের জন্য (সৃণ্ট) নও, বরং ফেরেশতার জন্য, যে আকাশের শ-ন্যদোক থেকে নাচে 


অবতরণ করে।” 
অনুর্‌প আলকমা ইবনে আবাদা ' বলেছেন- 
Bar BRS 3 ve Sdocoer sare ame aJorr 
sD orn) Winlys w Lil ake ile rr Yl 
Fa +a AJ A eee a3 BS Sadr A ad A nor 
wan un Usa Lally) 0 lee a ES Or!3 us*-a-t iN ্্‌ 
pt 2 Ped তত লা 


Pd 


“যনে হয় যেন তাদের উপর বাষ্ট বাঁষ‘ত হয়েছে, তা উড়ে যাওয়ার গর্'ন আঁত বিকট। সৃতরাং 
তুম আমায় ও মুগাম্মারের মধ্যে তুলনা করো না--যে মুষলধারে বংণ্টি ধারায় সিক্ত হয়েছে” 


এখানে ৩০৯+ 30-= অথ )এ৯:-} ৬-৭, অর্থত যখন তা উপর থেকে নাঁচে নামে 
০%৮-এর ম্‌লরবপ ৩১৪৮ কিন্তু ১! 5-এর পুর্বে ও সাকিন হওয়ায় ১1১-কে ও দ্বারা পাঁরবর্ত“ন্‌ 
করা হয়েছে। তারপর তাশদীদ দ্বারা প্রথম ও-কে 'দ্বতাঁয় &*তে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। 
যেমন ১,4 ১1৯ হতে এ এবং ১৯%-১ ১1> হতে এ গঠিত হয়েছে। এ ভাবেই আরবগণ 
হয়কত যুক্ত $১ এর পূর্বে সাকিন যুক্ত ও থাকলে উভয়টিকে তাশনীদ যুক্ত এ দ্বারা পাঁরবাঁতত্ত 
করে থাকেন৷ আর এ বিষয়ে আমরা যা কিছু বললাম তা হচ্ছে তাফসীর বশেবজ্ঞদের অভিমত! - 


ইবনে আব্বাস (রা) ছতে বণিত ৪৬০)! ০৭ ৬৮৪%১5 9! অর্থ ১-3J। অথত--ব্‌চ্টর ফোটা ইবনে 
জ:রাইঞ্জের স্‌ত্রে আতা হতে বাণত 2:০] অর্থ ১) = বায্ট। 

‘আল’র সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বাণত £ঃ 24)! অর্থ ,.। = ব.গট। 

ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও ‘আরো কাঁতপন্ন সাহাবী হতে বাঁণত- | অর্থ 

মৃহাষ্মাদ ইবনে সা'দ-এর্ন স্‌র্রেও ইবনে আব্বাস থেকে অন:র্‌প রিওয়ায়েত বর্ণ'ত হয়েছে। 


কাতাদা (রহ) হতে বিতি, তিন ৮০৪ ৪1-_এর অর্থ‘ করেছেন ৮. । 
ছাসান্‌ ইবনে ইহাহ্‌:ংয়ার স্‌ত্রেও কাতাদা থেকে অন;রপ রওয়ায়েত বাণত হয়েছে। 


মংহাম্মাদ ইবনে আমর আল-বাঁহলী ও আমর ইবনে আল'র স্‌ঘে মুজাহিদ বলেন এ)! 
অর্থ | ! 
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হযয়ত মুহামার (রঃ) এক সপে হযরত মৃলাহিদ (রঃ) থেকে বাণত যে ০৭! অর্থ ৮৯] 

হযরত ম;ছান্নার (রঃ) অনা সংত্রে হযরত রব! ইবনে আমাস (রঃ) হতে বৰ্ণিত ০৭)! অথ ১৮৯ 1 

হযরত মিনজাব (রঃ)-এর সুত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত ৮০৭!| হল ১} ৷ | 

হযরত ইউন:সের (রঃ) সত্রে হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) হতে বণি‘ত যে, sll 
০৭ 2৭৭59 অথ ॥০০!] ৩4 ৩5৯591 অথংি প্ৰবল ব্ষৰণ। 
-_ হযরত সাওয়ার ইবনে আবদিল্লাহ আল-আশ্বারী (রঃ) হযরত সুফিয়ান (রঃ) থেকে বণনা করেন 
(যে, 2:2!) বলতে তাই বুবায় যার মধ্যে বাণ্টি থাকে। 

হযরত আমর ইবনে আল'র (রঃ) স্‌ত্রে হযরত আতা রঃ) হতে বণি‘ত যে, ভিনি ॥৮। ন 
লোচন 9! -এর অর্থ করেছেন ১. ! - 

উপরে উল্লেখিত টদাহরণের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম আবু জ্রাফর তাবারণ (রহ) বলেন, মুনাফিকরা 
অস্তরে কুফর গোপন রেখে মৃখে ইসলাম চ্বাঁকার করতঃ আলোর অন্বেষণ করা এদের দণঘ্টান্ত 
এই যে, অগ্ৈ প্ৰচ্জলনকারণর তার প্রজ্জলিত আঁগ্রর দ্বারা আলোকিত করা। আর এ আঁন্নর বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেছেন! অথবা তাদের উদাহরণ আকাশ হতে বাঁষ‘ত অধার 
ঘেরা বৃণ্টির সত, যা অন্ধকার রাতে অক্বকারাচ্ছর মেঘপুঞ্জ থেকে ববি'ত হয়। আল্লাহ পাক এ সকল 
অন্ধকারের কথাই এখানে উল্লেখ করেছেমন। 

এখানে এই দুইাট উদাহরণ সম্সর্কে যদি কেই প্রশ্ন উঠার যে, এই উদাহরণ দুইটি শক দুই 
শেণার মৃনাফকদের জনা, নয এক শ্রেণীর মুনাফিকদের জনা ? যাঁদ দুই শ্রেণীর গনাকিকলের জন্য 
হয়, তা হলে ১5 9! বলা কিভাবে শংদ্ধ হয়, কেননা $1 (অথব্য) ব্যবস্ধত হয় সন্ৰেহ সুচক বাক্যে । 
৯৪59 এখানে বরং বলাই হত যুক্ত সঈ্গত। কেননা +', (এবং) তখন দ্বিতীয় উদাহরণকে প্রথম 
উদাহরণের সাথে সংযুক্ত করে দিত! আর যদ এ উদাহরণ এক শ্রেণীর ম,নাফিকদের জন্য দেয়া 
হয়ে থাকে, তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, পরবর্তাঁতে $1 অথবা) এমে অন্য শ্রেণীর উল্লেখ করা হয় বি 
ভাবে? অথচ এ কথা সুবিদিত যে, যখন কোন বাকে; ১! বাবহত হয় তখন তার অর্থ হয়, সংবাদ- 
দাতা যে বিষয়ে সংবাদ পাঁরবেশন করছে তাতে তার সংশয় ও সন্দেহ রয়েছে! ধরা যাক, যাদ কোন: 
ব্যাক্ত বলে 4))-॥} 1.41১51 ১-৭-১} (আমার সাথে তোমার ভাই অথবা তোগার পিতা সাক্ষাত 
করেছে) । এখানে নিশ্চয়ই দৃই জনের মধ্যে যে কোন একঙ্সন সাক্ষাত করেছে। 'কম্তু কে যে সাক্ষাত 
করেছে তা নিদিষ্ট করতে-তার “সন্দেহ হচ্ছে । অবশ্য. এ বিযয়ে সে নিশ্চিত যে, দঃ’'জনের একজন 
অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাত করেছে। আর আল্লাহ তাআলার ক্ষেতে এরপে সন্দেহজনক কথার সম্পর্ক“ 
কিছুতেই বৈধ হতে পারে না, অথবা যে বিবয়ে তান সংবাদ দিচ্ছেন সে ববয়টি তান বিন্ম্ত হয়ে- 
ছেন বা তাঁর অব্গতর বাইরে রয়েছে এও হতে পারে না৷ এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নকার' 
যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সেরপ নয় বস্তুত 5! (অথবা!) যদিও কখনো কখনো 
সন্দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 1; (এবং) অর্থও প্রকাশ করে থাকে। আর তা বুঝা 
যাবে তার প:ববেতঁ বাক্যের দ্বারা অথবা পরবর্তণ বাক্যের সাহায্যে । যেমন তাওবা ইবনুল হ:মাইর 
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২১৮ তাফস'রে তাবারাঁ 
অর্থঃ “লায়লা আমাকে ধারণা করেছে যে, আম এক দুয;ত্ত ব্যক্তি! আমার নিজের স্বাথে' 
যা থেকে সে রক্ষা পেয়েছে এবং তার বিরদ্ধে আছে তার দুর্ব;“ত্রপনা” 


এখানে এটা জানা কথা যে, তাওবা যা বলেছেন তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
এখানে যখন ১)! আনা হয়েছে তখন এ দ্বারা সের্‌প অর্থই বোঝান হবে যা 5, প্রকাশ করে 


থাকে, যাঁদও এটা ,!9 ব্যবহার করারই উপযুক্ত স্থান! 
অনঃুরপভাবে জারীর বলেছেনঃ 
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“সে খিলাফাত লাভ করেছে এবং এ ছল তার জন্য নিনদ্ধমারিত। যের্‌প মসা (আ) তার 
ধ্রভূর দরবারে [গিয়েছিলেন যা {হল তার জন্যে িদ্ধাঁরিত।” 


অন্য আর এক কব বলেছেন 
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“ন্লন্দন যদ কোন বস্তুকে ফিরিয়ে দিতে পারত তা হলে আম জুবায়ের ওত আনাক 
এ দ; ব্যাক্তর উপর শোক্কাতুর ভাবে ও আকাংখিত হয়ে ক্রন্দন কর্তাম যখন তারা উভয়েই একত্রে 
মৃত্যুবরণ করেছিল ৷” এখানে কবির কথা ৪ এ 31 le gle (সেই দ:'বাক্ত যখন 
এক সাথে তিরোহিত হয়েছিল )-এর দারা বুঝা যায় যে, $তান্‌ যে ক্রন্দন করতে চেয়েছেন তার 
উণ্দেশয এক জনকে বাদ দিয়ে অন্য জনের জন্যে ক্রন্দন, করা নয়! বরং তার উদ্দেশ্য তাদের 
উভয়ের জন্য ক্রন্দন করা। অনুরুপ ভাবে একই অবস্হা হয়েছে কুরআনের উপরোক্ত আয়াত 
sla 24 aS 3! "এর ক্ষেত্রে, কেননা আয়াতাঁটরু পরিবেশ থেকেই পর্ব হতে জ্ঞানা 
আছে যে, এখানে ১! তিক এ অর্থই প্রকাশ করছে যা 15 প্রকাশ করে। আর আলোচ্য ক্ষেত্রটির 
এই যখন্‌ অবস্থা তখন ;! বা হাঃ যে কোন্‌ একাটকে ব্যবহার করা চলে, এতে কোনই 
পার্থক্য নেই! অনুরনপ ভাবে একই কারণে }ঃ* শব্দটিতে ৮০% ৪) আয়াত থেকে বিলোপ 
করা হয়েহে। কেননা পূর্ব উদাহরণ 1,11 455-24] 55-11 428,59 আয়াতই যখন বুঝাচ্ছে যে, 
এখানে ৮২১ $1-এর অর্থ" হচ্ছে এ॥৮ 4:45:51 তখন এখান থেকে $24 শব্দটি লোপ করা 
হয়েছে এবং পর্বের আয়াত 1/5 4.55-। 53-]| 1:55 এই -আয়াতাংশের উপর নভ'র করেই 
J} শব্দটিকে লোপ 'করা হয়েছে" 

এ আয়াতের অর্থ হবে ৮: ১:51 আর এরুপ করা হয়েছে কুরআনকে সংশ্ষিগত করার 
উদ্দেশ্যে। 
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“তাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজু ধহান ও বিদুৎ চমক বজ্জ ধৰিতে মৃতু! ভয়ে তায়া তাদের" 
কানে আঙ্গল সমূহ প্রবেশ করায়! আল্লাহ কাফেরদেরকে ঘিরে রয়েছেন। 'বদযুৎ চমক তাদের 
দৃণ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ:্ৃুং আলোক তাদের সামনে উত্তাপত হয় তারা 
তখনই চনতে থাকে। আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায় ৷” 
এর. ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, ৬.৮ শব্দাট বহং বচন এক বচনে 
zal এ১৪2,-এর ব্যাখ্যায় আলমগণ বাঁভন্ন মত পোষণ করেন! কেউ কেউ বলেছেন, এ-॥) 
এক ফেরেশতার নাম যানি মেঘ পরিচালনা করেন} এ মতের প্রবক্তাগণ হচ্ছেন ঃ 
মুহাম্মাদ ইবনে মুসামার (রঃ)অন্য আর্র এক সতে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে বাণত যে, 
4৪) একজন্‌ ফেরেশতা, যান তার আওয়ার দব্বারা মেঘ প'রচালনা করেন। 
মুহাচ্মাদ ইবনে মৃুগানার (রঃ) অন্য আর এক স;তে হযরত মংজাহদ (রঃ) থেকে অনুরুপ রিওয়া" 
য়েত উদ্ধৃত হযেছে! 
হযরত ইয়াহইয়া ইবনে তালহা আল ইয়ারবুঈ (রঃ)-এর সুব্রেও হযরত মুজাহদ (রঃ)থেফে 
অনুরুপ রওয়ায়েত উদ্ধত হয়েছে। 
হযরত ইয়াক্‌ব ইবনে ইবরাহীম (রঃ)-এর সতে হযরত আব: সালেহ (রঃ) থেকে বাণত যে, 4৪) 
ফেরেশতাকুলের মধ্য এমন একনন ফেরেশতা যান তাসবীহ পাঠে রত। 
হযরত নীস্‌র ইবনে আবাদি রহমান, আল-আওদ'র (রঃ) স্‌ত্রে হযরত শাহর ইবনে হাওশাব 
রেঃ) থেকে বাণত ষে, তিনি বলেন, 4.০১4! এমন এক ফেরেশতা, যান মেঘমালা পাঁরচালনার দায়িত্বে 
নিয়োজিত. তিন-মেঘপুক- এামনের ঠিকে তাড়িয়ে নেন, যেভাবে উঁট-চালক তার উটকে সম্মুখে 
তাড়িয়ে নেয্ন। তানি তাসবাঁহ পাঠ করেন? যখনই এক খণ্ড মেঘের সাথে অনয খন্ড্রে সংঘর্ষ 
হয় তখন তিনি গব্দে* উঠেন। যখন তানি অত্যন্ত রাগান্বিত হন তখন তার মুখ থেকে আগ 
বের হতে থাকে। এটাই সেই বজ্র যা তে'মরা দেখতে পাও! | 
হযরত িনঙ্গাব ইবনে হারিস (রঃ)-এর সুত্রে হযয্নত ইবনে আব্বাস (যা) থেকে বর্ণিত তানি 
যলেন, এ.৪,-]! এমন এক ফেরেশতার নায, যার চৎংকারধহান তোমরা শুনতে পাও 
হযরত আহমাদ ইবনে ইসহাক আহওয়াঞ্জর (রঃ) সবে হবরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বাণত যে, 
তান বলেন, u-, এমন এক ফেরেশতা যানি তাসবশহ ও তাকবাঁর ধনি দ্বারা মেঘ পরিচালনা করেন। 
হযরত হাসান ইবনে মৃহাষ্মাদ (রঃ)-এর সুরে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বাণত যে, এ৪১} 
এক ফেরেশতার নাম, তার এই গঞ্জ‘নই হচ্ছে তার তাসব’হ, আর ধখন্‌ মেঘের প্রত সে গর্জন তাঁর 
হয় তখন মেঘের সাথে সংঘর্ষ হয়, তা থেকে বিকট শব্দসমূহ বের হয়! 
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২২০ তাফসীরে তাবারাঁ 


হযরত হাসান-এর সরে হযর্ত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে ব’ণত যে, এ৪2১-]! একঞন ফেরেশতা 
যিনি তাসবীহ পাঠের সাহায্যে গেঘ তাড়িংয় নেন, যেনান ভাবে উ্-চালক তার কারাভাঁ সঙ্গত দ্বারা 
উট তাঁড়য়ে থাকে। 

হযঃত হাসান ইবনে মুহাল্মাদের (রঃ) সতে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে যা্ণত যে, তি বলেন 
4-2) একজন ফেরেশতা {যান নেঘ পরিচালনা করেন। 


ইবনে ইসহাকের (রঃ) সুত্রে হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বাণত, এ6,-}1 মেঘের. 


হযব্রত আহমাদ 
এক ফেরেশতা । তিনি নেঘ একত্রিত করেন যেমনি ভাবে রাখাল তার উটসূম-হ 


মধ্যে অবস্থানকারী 
একত্ৰিত বত. 

হযরত বশ্‌র (রঃ)'এর সতে হযরত কাতাদা (রঃ) থেকে বণি‘ত, 4.৪) হল মহান আল্লাহ্‌র এক 
প্রকার স্‌শ্টি, তান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনকারী ও অনুগত। 

হযরত কাসিম ইবনে হামানের (রঃ) সতে হযরত ইকরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত এ=১-}! ন্নৈক 
ফেরেশতা, তিনি খন্ড খন্ড মেঘনম্‌হকে নির্দেশ দেন, তারপর সেগুলিকে মৈলিরে দেন, আর এ 
শংদ হচ্ছে তাঁর তাদবাঁহ পাঠ। 

হযরত কাসমের (রঃ) সৱে হযরত মুঙ্রাহিদ (রঃ) থেকে বাণত, এ=শ! একজন ফেরেশতা । হযরত 
মুলান্ার (রঃ) স্‌ত্রে হযরত সালিন (রঃ) অথবা অন্য রাবী থেকে বাণু‘ত। হযরত অল! ইবনে আব 
তালিব (রা) বলেন, এ») একবন ফেরেশতা । হযরত মংসামার (রঃ) স্‌ব্রে হযরত ইবনে প্রাব্বাসের (রঃ) 
মাওলা হষরত ম:সা ইবনে সালিম আব: জাহবাম (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবুল খুলদের (রঃ) 
নিকট হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) ১৮.১}! সম্পর্কে জানতে চাইলে তিন উত্তরে লিখে পাঠান যে, এ! 
হচ্ছে একজন ফেরেশতা । 

হযরত ম;সাননার্‌ (রঃ) সুতে হযরত ইকরামা রঃ) হতে বর্ণিত, এ.) একস্ন্‌ ফেরেশতা। তিনি মেঘ 
হাঁকিয়ে নেন ,যেভাঁবে রাখাল উট হাঁকিয়ে নেয়! 

হযরত সাঁদ ইবনে আবদল্লাহর (রঃ) সুত্রে হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বাণত যে, হযরত ইবনে 
আব্বাস (রঃ) যখন মেঘের গঙ্র“ন শরৃনতেন তখন বলতেন 4 ৩০২: ৩১! ০৮৯ (মহা পাঁববর সেই 
সত্তা--আপ'ন ষাঁর তাসবাঁহ পাঠ করলেন)। তানি আরো বলতেন যে, এ.৪) একজন ফেরেশতা, ... 
তন মেঘকে টিংকার ধনি দেন, যেগন রাখাল তার মেযপালকে চিৎকার ধন দেয়। 

অপর এক দলের মতে 4.৪) হচ্ছে বায়ু, যা মেঘের ন্‌ঁচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উপরে উঠে। আর 
তা থেকেই এ শব্দ উৎপন্ন হয়। 

এ মতের প্রবক্তাগণ হচ্ছেন 

আহমাদ ইবনে ইসহাকের (রঃ) স্‌ত্রে আব: কাছ'ঁর (রঃ) বর্ণননা করেন, আমি একদা আবুল 
খুল্‌দের নিকট ছিলাম, তখন হষ্রত ইবনে আব্বাসের (রঃ) এক দত আবুল খল্‌দের নিকট লিখিত 
একাটি পত্র নিয়ে তথায় আগনন কঁরে। পৱের বিষয়বস্তু ছল আপনি আমার বিকট এ.) সম্পর্কে 
জানতে: চেয়ে পত্র লিখেছেন, জেনে রাখুন 'এ.৪) হচ্ছে বায়ু। 

॥ ইবয়াহীম ইবনে আবদিল্লাহর সৃত্রে ফুরাত বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আৰবাস (রঃ)-এর নিকট 
আব:ল খুলদ ॥.৪) সম্পর্কে লিখিতভাবে জ্রানতে চাইলে তান বলেন, এ 2) হচ্ছে বায় 
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সুরা বাকা ২২১ 


ইমাম আব: জাফর ঢাবারা (রঃ) বলেন, এ,১-এর অর্থ যাঁদ হযরত ইবনে আব্যাস (রঃ) ও হযরত 
মুজাহিদ (রঃ)-এর ব্যখ্যা অনুযায্নী ধরা হয় তবে আয়াতের অর্য হবে *:4 লা ৭ EE) 
4.8) 533 chlb (বৰ্ষণমৃখর ঘন মেঘ যাতে রয়েছে অন্ধকার ও রা’ন নামক ফেরেশতার 
ধৰান)|, কেননা 4০; যদ ফেরেশতা হন যান মেঘ পাঁরচালনা করেন তাহলে তানি লে 
(ব্‌চ্টি)-এর মধ্যে থাকতে পারেন না, কেননা ॥০:* হচ্ছে তা, যামেঘ হতে গলত হয়ে পাঁতত 
হয়। আর ১.৪) থাকে শ:ন্য আকাশে যেখান থেকে তিন মেঘ পারচালনা করেন। অন্যথায় 
যদ তিন ব্‌ণ্টির মধ্যে থেকে গমনাগমন করতেন তা হলে তাঁর শব্দ শৃনাও যেত না এবং তখন 
এতে কারো ভাত হওয়ার কিছু থাকত না। কেননা কথিত আছে, বণ্টির প্রাত ফোটার সঙ্গে একজ্জন 
করে ফেরেশতা থাকেন। সতরাং.4.2, নামক ফেরেশতা যাঁদ মেঘের সাথে থাকেন, ফলে তার 
শৃং্দও শ্রবুত না হয়, তখন কারোর জনো ভয়ের কারণ থাকে না। তান এ সব ফেরেশ- 
তাদের চেয়ে কোন ব্যাতনন হবেন না যারা ব্‌চ্টিযর় ফোটার সাথে ধরার বুকে নেমে আসেন। 
"অতএব, বুঝা গেল, বিষয়টি যাঁদ উপরে উল্লেখিত হযরত ইবনে আব্বাসের (রঃ) মতের ব্যাখ্যানযায়ী 
গ্রহণ করা হয় তবে আয়াতটির অর্থ হবে এ 2-8 sll gf Jam Bib JS 3 
4৮) ৩৪৯৮১৪ (অথবা তাদের উদাহরণ এমন ব্‌ণ্টি ধারার ন্যায় যা আকাশ থেকে পাঁতত হয়, যার 
মধ্যে থাকে অন্ধকার. ও রা'দ ফেরেশতার আওয়াজ্র)!। যাঁদ এ-৪,9" এর অর্থ তাই ধরা হয় যা হযরত 
ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেছেন, এবং এও বুঝা গেল যে, র।'দের নান যখন শাব্দিক ভাবে উল্লেখ করা 


হয়েছে, তখন এর দ্বারা উক্ত আয়াতের মর্ম বুঝার ভ্রন্যে => (আওয়াজ)-এর উল্লেখ নচপ্রয়োজন। 
আর যাঁদ এ.॥)"এর অর্থ তাই হয় ঘা আবুল খংলদ বলেছেন তা হলে ০০.১ 45 

42) + এই আয়াতাংশে কোন কিছুই বাদ পড়ে না। কেননা তখন বান্যাটির অর্থ হবে' 

4-৪;3 ০৮ এ} (তার মধ্যে থাকে অন্বকার ও রা'দ বায়ু ) যার বৈশচ্ট আমরা ইতিপ:বে' 

উল্লেখ করোঁছ। 

(বারক)-এর অর্থ“ সম্পর্কে তফস'র িশেযদ্ঞগণ বিভিন্ন গত পোষণ করেছেন। তংসণ্বন্ধে 


Gs"! 
যার ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দাব্কী বিভিন সৰে হযয়ত আল (রা) থেকে 


কয়েকজনের মৃত হলো, যা মাত 
বর্ণনা করেছেন যে, 5১-৪ (বারক) ফেরেশতাদের কোড়া। 

আহমাদ ইবনে ইসহাকের-সংত্রে-হযরত-ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বাঁধুৰত; বারক হচ্ছে ফেরেশ 
তাদের হাতের কোড়া, যা দিয়ে তাঁরা গেঘ তাড়াযন। 

হযরত মুসান্নার (রঃ) সুত্রে হযরত আল ইবনে আবী তালিব রা) থেকে বর্ণিত যে, রা'দ হলো 
ফেরেশতা আর বারক হলো লোহার কেোড়া দ্বারা মেঘে আঘাত করা। | 

অন্য কয়েকজ্রনের মতে বারক্ক ইচ্ছে ন্‌রের তৈর? চাবুক, ফেরেশতা তা দ্বারা মেঘ তাড়ান। 

িনজাব ইবনে হার-ছ-এর স্‌ব্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এইরপ বাণত হয়েছে! 

অপর ফরয়েকজন বলেছেন, বারক হচ্ছে পানি । এ মত পোষণকারগণ হচ্ছেন ঃ 
_ আহমাদ ইবনে ইসহাক আল-আহয়াঙ্গঁর সুত্রে আবু কাছ'র ধর্ণনা করেন যে, আনি একবার 
আবুল খ্‌লদের নিকট উপস্থিত হছলান। এ সময় হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এক দূত আবুল 
খংলদের [নিকট লিখিত একট [চিঠিসহ আগমন করে। তান উত্তরে আবুল খুলদের নিকট লেখেন, 
আপনি আমার নিকট বারক সম্পর্কে জ্রানতে চেয়েছেন, মনে রাখ:ন্‌ বারক হচ্ছে পান!" 
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২২২ তাক্কস’রে তাবার! 

"ইবরাহীম ইবনে আবাঁদল্লাহ্‌র সৃতে .আল-ফুরাত বণ'না করেন, আবুল খলদ হযরত ইবনে 
আব্বাসের (রাঃ) নিকট বার্‌ক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি পত মারফর উত্তর দেন, বার্‌কু হলো 
পাঁন। ইবনে হামদ এর সংঘে বসরার জনৈক আধবাসন করাআত বিশেষজ্ঞ বর্ণনা করেন যে, 
হাজার-এর অ্ধবাসশ আবুল খলদ নামক জনক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট বার্‌ক 
সংপকে জানতে চাইলে তানি চিঠির মাধ্যমে তাকে উত্তর দেন যে, আপানি আমার নকৃট বার্‌ক 
সম্পর্কে জানার জন্য পত্র লিখেছেন, বার্ক হলো এক প্রকার পাঁনি। B 


অন্য এক দল বলেছেন, বারক হলো ফেরেশতার জ্যোতি (৬০:০4) মুহাম্মাদ ইবনে 
বাশশার-এর সুতে হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, বার্‌ক হল ফেরেশতাদের জ্যোত। 

হযরত মুসানার রঃ) সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আত-তায়িফণী (5453৮ ) বলেন, আম 
জানতে পেরেঁছ যে, বার্‌ক একজ্রন ফেরেশতা, তার . ৪টা মৃখ - একটা মুখ মানুষের, একট! ' গরুর, 
একটা শকুনের এবং একট [সিংহের ৷ যখন তিনি তার ডানা দিয়ে আলোক 'বচ্ছুববরত করেন, তখনই 
হয় বারক! | j 

হযরত কাসিমের (রঃ) স্‌ত্রে হযরত শুআইব আল-জুবাই (রঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে অছে যে, 
কাঁতপয় ফেরেশতা আরশ বহন করে আছেন। এদের প্রতোকের একটি করে মান;যের চেহারা, একাট 
গরুর চেহারা ও এক্ট সিংহের চেহারা আছে । এসব ফেরেশতা যখন্‌ তাদের ডননাসম্‌হ নাড়া দেন 
তখন তাই হয় বারক। 


উমাইয়! ইবনে আঁবছ ছালত বলেনঃ 
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‘একজন মানুষ ও একটি যাড় তার ডান পারের নীচে এবং একটি শকুন ও একি সিংহ অপরটির 
জন্যে পাহারায় নিযুক্ত ।” 
' হযরত হ:সাইন ইবনে মুহাম্মাদের (রঃ) সৃত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, বারক 
হচ্ছে ফেরেশতা 
হযরত কাঁসমের (রঃ) সতে হযরত ইবনে জ:রাইজ ররঃ) বলেন, 5-৮!!! ফেরেশতার নাম। 
তিনি কোড়া দ্বারা য্লেঘমালায় আঘাত করেন, যথায় ইচ্ছা করেন উঁহা হতে বর্ষণ করেন। =; 
ইমাম আব: জাফর তাবার' (রহ) বলেন, হযরত আল! ইবনে আব’ তালিব (রা) হযরত ইবনে 
আব্বাস রো) ও হযরত মুজাহিদ (রহ) যে মতামত পেশ করেছেন সেগুলির একই অর্থ এবং তা এভাবে 
হযরত আল’ (রা) যে কোড়ার কৃথা বলেছেন প্রকৃত পক্ষে ওটাই বার:ক। তা ন;রের তৈর! চাবুক, যা 
দ্বারা ফেরেশতা মেঘমালা তাড়ান, যেনন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আর তখন ফেরেশতা 
ফুতৃ“ক মেঘমালা তাড়ানোর অর্থ হবে তার দ্বারা মেঘমালা আলোকিত হওয়া কেননা আরবদের 
নিকট £14 এর মল খ্যবহার হচ্ছে চামড়া দিয়া তলোয়ার বাঁধানো, অতঃপর একে সেসব জিনিসের 
ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় যা চামড়ার সাথে সংযুক্ত থাকে, যুদ্ধের জিনিসে হোক যা অন্য কিছুতে! 
ছ!'লাবা গোত্রের কব আ'শা করেকজন্‌ বালৈকার প্রশংসায় বারা অলংকার নিয়ে খেলছিল এবং 
তা চামড়ায় বাঁধাছিল -বলেছেন ঃ 
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“যখন তারা অবতরণ করল তাদের সাথীদের িকউ এবং তাদের বর্ম“ নিম“ত খলিতে যা ছিল তা 
আঁত উজ্জ্বল ছিল।” | 


" এ থেকেই বলা হয় ৮০: ৯৮4 হযরত মুজাহিদের রঃ) বক্তব্য <! ০ :৭-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যখন 
ফেরেশতা মেঘমালা আলোকত না করে বরং প্রকৃত পক্ষে রা’'দই তা আলক্োজ্জবল. করে? ০ 
অর্থ বণ‘নাকালে আমরা এর আলোচনা করে এসেছি যা শাহর ইংনে হাওশাব বলেছেন। 


- আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ তাফসাঁরকারগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন! হযর্নত ইবনে 
আব্বাস-(রঃ) থৈকে এ ব্যাপারে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছেঃ 
এক ঃ ম্‌হাদ্মাদ ইবনে হ:মায়েদ (রহ)-এর সৃব্রে হযরত ইবনে আন্বাস (রা) থেকে নিম্নোক্ত 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বাঁণত-- 
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অথ(ং তারা তাদের অস্তয়ের কুফরার অক্ককার এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান বিরোধের দরুন গ্‌ত্যুভয় 
ও তোমাদের প্রত ভয়েত্ত কারণে ও ব্যাঁক্তর অবস্থার নযার হয়েছে-যে কহ্টর ঘোর অঞ্ধকারে পাতত 
হয়েছে। সুতরাং গজ‘নের সময় সে মৃত্য ভয়ে আঙ্গললগৃলি দুই কানে প্রবেশ কাঁরয়ে দয়েছে। 
pt lA Sess nil এ শিদুাৎ চমক তাদৈর দত শাজ প্রায় কেড়ে নেয়, অথংৎ সত্যের 
অত্যুহঙ্গবল তার জনে} 54.3 oie 5! ty ax-8 Fibs ৱ 1115} ৮5 যখনই যবদ্ূৃতালোক 
তাদের সম্মখে উদ্ভাসিত হয়, তারা তখনই পথ চনতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়: তখন তারা 
থমকে দাঁড়ায়। অথবি নত্য পথ কোন্‌টি তা তারা উত্তম ভাহেই চনে এবং সে সৎসর্কে আলে।চনাও 
করে। সংতরাং সত্যের পক্ষে কথা বলার দরুন তারঃ সাঁঠক পথে স্যুদ্‌ঢ় থাকে। তারপর তখন সে 
স্থান ত্যাগ করে এবং সা থেকে বচ্যত হয়ে হুড়রাীর বকে ককে পড়ে, তখন তররা উচ্তাস্ত পথিকের 
ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। 


দই £ আয়াতের অনা ব্যাখ্যা যা নং সেই ইবনে হার নের একটাযক হযরত ইলে আব্বাস (রা) 
ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সহ কয়েকজন সাহাবা থে EE Er) a 
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যে, সায়্যব ( ০:৮) ও মাতার (১ছ-) মনঁনার দুই গুন্যাফকের নাম! তারা হবরত: রসলবল্লাহ 
পে)-এর নিকট হতে পালিয়ে (মককাপ্) মুশরিকদের কট চলে ষায়। a সেই বণ্টতে 
পাঁতত হয় যে সম্পকে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন যে, ভাতে য়েছে তুমলগরদ্ন,ব জু 
ধান ও বিদহাতালোক। অতঃপর যখনই গঙ্জনের সং্য় বিদ্যার চ চম্করে তাদেরকে আলোক 
করত; তখনই তারা কানে আঙ্গবল দিতৃ এই ত আশংকায় যে, ধজ; তাদের কানের ছদ্র দিয়ে প্রবেশ 
করে' ম্‌ত্যু ঘটাতে পারে। যখন বদযযং চমকে উঠে তখনই তারা সে আলোয় পথ 2চলত থাকে! 
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২২৪ " তাফস'রে তাবারণী 


আয় যখন বিদ্য়ং না চমকায় তখন তারা কিহুই দেখতে পায় না, পারণানে তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে 
থাকে অতঃপর তারা বলতে থাকে, হার! যাঁদ সকাল পযন্ত কোন প্রকার বে'চে যাই, তা হলে 
মুহাম্মাদের কট হার হয়ে তাঁর হাতে হাত রেখে আত্মসনপ‘ণ করব! তারপর প্রভাত হল। 
তারা উভয়ে হযরত মহহাম্মাদ (স)-এর দরবারে হা'যর হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ও তাঁর হাতে হাত রেখে 
আত্রসমরপ‘ণ করে এবং আঁত উত্তমরপে ইসলাম! জীবন যাপন করে। আল্লাহ পাক এখানে এই দুই 
বাইরের মুনাঁফক দ্বারা মদীনায় অবস্থানরত মংনাফিকদের উদাহরণ দিয়েছেন! ম:নাফকদের অভ্যাস 
' ছল, যখন তারা নবা করান (স)-এর মজালসে উপস্থিত হত, তখন তাঁর কথা না শুনার দন্যে কানে 
আঙ্গল দিয়ে রাখত, এ ভয়ে যে, ভাদের সংপক্তেং কোন আয়াত নাল হল না কি, বা তারা কোন 
বিষয়ে আলোচনা করলে সে কারণে তানের হত্যা করা হতে পারে। বেনানি ভাবে কানে আঙ্গল দিয়ে 
রাখত এওঁ দই বহিরাগত ম:নাফক। বদ্‌তালোক যখনই তাদের সদ্ম;খে উদ্তাসত হর, তারা তখনই 
পথ চলতে থাকে, অথ যখন তানের ধন-সম্পদ বন্ধে পায়, সন্তানাদ ন্রন্ন হয় এবং গানাঁমাত বা 
ষুদ্ধলন্ধ সমপদ অথবা বয়ে লাভ করে, তখন তারা এ পথেই চলতে থাকে এবং বলতে iE যে, নিশ্চই 
মৃহাম্মাদ (স)-এর দান সত্য দন। সুতরাং তারা এ দলের উপরই স্থর থাকত, যেমান ভাবে এঁ দই 
মুন্যফক পথ চলত যখন বদহং তাদেরকে আলকো[=এ্রল কন্নত ! আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তথন তারা 
থমকবিয়ে দাঁড়ায় অথ যখন তাদের সম্পদ ধংস হয়ে যায়, কন! সন্তান জনন হয় এবং বিপদ-মু্সিবতে 
ঘিরে নেয়, তখন তারা বলে, এই সব বপর্যযর নেনে এসেছে মুহাহ্মাদ (স)-এর দানের কারণে। স-তরাং 
তখন তারা পঢুনরার কুফরের সিকে প্রত্যাবত'ন করে, যেমনি ভাবে দাঁড়য়ে থাকত এ দই মুনাফিক 
যখন বিদযযং তাদেরকে অন্ধকারে ফেলে দিত। 
তিন ঃ শুহাদ্মান ইবনে সা’ন-এর সৃতেহ হযরত ইবনে আব্বাদ রো) থেকে বার্ণ‘ত আহে যে, nail 
ee eee ree 213 APD 3 Sal l Ass slat 2 ত শের পযত্ত] এটি মনাফকদের এ 
আলোর উদাহরণ বা তারা লাভ করে তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বে গ্রন্হ আহে তার ববযয়বন্তু সম্পকে 
গমোৌঁখিক আলোচনা দ্বারা ও লোক দেখ।ন আমল দ্বারা । এরগরে যখন সে নি্‘নে থাকে তখন ঠিক এর 
খবিপরত অ:মল করে! স:তরাং সে তখন অন্ধ চারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, যতক্ষণ সে এই অবস্থায় থাকে। 
এখানে অন্ধক্কার হলো পথভ্রচ্টতা এবং বিদ্যাং হলো ঈযান। আর এ মনাফিকরা হচ্ছে আহলে 
কিতাব! 3৪৮ ৮511319 এবং তারা ষখন অন্ধকারাচ্ছর হরে পড়ে--এ সেই ব্যাক্ত যৈ সত্যের একটি 
প্রান্ত ধরেছে কত্ত তা সে আঁতিক্রম করতে সক্ষম হয় না! 
চার £ হযরত ম:সান্বার (রঃ) সতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত £ এ১!! ৩4 ০:৪5! 

অথুি ব্‌্ট, পবন কুরআনে এর দ্বারা উনাহরণ দেয়া হয্েছে। বলা হয়েছে তাতে রয়েছে অন্ধকার, অরথহি 
পরা!ঁক্ষা এরং গন অর্থণং ভাঁতি ও বিৰহ চযক যেন তাদের দ্‌ণ্টি শাক্ত কেড়ে নেয়। অর্থাৎ প'বত্র 
কুরআনের সুদ্পষ্ট আয়াত যেন মুনাফিকদের গোপন বষয়সমুহ প্রকাশ করে দেয়, যখনই {বদযতা- 
লোক তানের সম্মুখে উঁভ্াাসত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে, অথণং যখনই মুনাফিকরা ইসলামের 
সাহাযে সমমান প্রাপ্ত হয়, তখনই তারা প্রশাস্তি লাভ করে, আর যাঁদ ইসলাগের দ্বারা তারা কোন 
বিপদের সম্মখন হয়, তখন বলে চল, কুফরের দিকে প্রত্যাবত‘ন করি। তান বলেন, আর যখ 
অন্ধকারাচ্ছর হয় তখন তারা থমাঁকরে দাঁড়ায় এ আয়াতাঁট নিশ্মোক্ত আয়াতের সঙ্গে সাদ:শ্যপৃণ‘ যথা ৪ 
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সরা বাকারা ২২৫ 


আয়াতের শেষ পর্ষস্ত, অথ মানুযের মধেয কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার মধ্য যদি তাতে 
তার মঙঈগল লাভ হয়, তবে তার চিত্ত প্রশান্ত লাভ করে, আর যাঁদ কোন বিপর্যয় ঘটে, তবে সে তায় 
পূব অবস্থায় ফিরে যায় (সেরা হঞ্জ £ ১১)। 

অতঃপর সকল তাফসণরকারগণ ইবনে আব্বা (রা) থেকে বাণত মতভেদের মধ্যে বিভিন্ন মত ব্যক্ত 
করেছেন। সৃতরাং ম্‌হাম্মাদ ইবনে আমর আল-বাহিল'র সতে মুজাহিদ (রহ) বলেন, বিদতের 
চমক ও অন্ধকার ্টপরোজ্ত উদাহরণেরই অন;রুপ।! 

মুছান্নাহ (রহ)-এর সৃতেও মুজাহিদ (রহ) থেকে অন:র্‌প কথাই বাণত হয়েছে। 

আমর ইবনে আলীর সবেও মুজ্রাহিদ (রহ) থেকে একইরপ বাঁ্ণ'ত হয়েছে। 

বিশ্‌র ইবনে মাআজ (রহ)-এর স্‌ত্রে কাতাদা (রঃ) থেকে বাণত 5১৭3 4-2) Shell 4d 
থেকে 13-415 ০4:-৮ ০1.51 131, পযন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মুনাফিকরা যখন ইসলামের মধ্যে 
শাস্তি, নিরাপত্তা ও দ্বচ্ছলত্া দেখতে পেত, তথন ম:সলমানদেব বলত-আমরা তোমাদের 
সাথেই আছি এবং আমরা তো তোমাদের দলেরই অন্তভু‘ক্ত। আর যখন তাদের উপর কোন বিপদ 
আসত ও কাঁঠন অবস্থার সম্গৃখণন হত, যদিও আল্লাহ তামানার পক্ষ থেকেই এসে থাকে, তখন তারা 
তা থেকে কেটে পড়ত, বিপদে ধৈর্য“ ধারণ করত না এবং তার পঢুরস্কারকে কোন গুরুত্ব দিত না ও তার 
ফলাফলেরও কোন আশা করত ন্বা। 


হাসান ইবনে ইয়াহ' ইয়ার সতে কাতাদা রহ) থেকে বাণত, তিনি 4৪) ৩5 4: 
১523 প্রসঙ্গে বলেন, এখানে এমন এক সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদেয় ম'ত্যুভয় 
এত অধধকক যে, কোন 'কছ; কানে শুনা মাই তারা সন্দেহ করত, হায়! এই বযঁঝি আমাদের 
ধৰ্স নেমে এলো! আল্লাহ পাক কাফেরদের পাঁরবেণ্টন করে আছেন। অতঃপর তাদের আর 
একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, 4-5 1344 23-1 Al 1 LAS pj lad! bs x30 SA 
বিদযং চমক তাদের দৃচ্টশক্তি মেন কেড়ে নেয়, যখনই বিদযতালোক তাদের সণ্মুথে উত্তাঁসিত 
হয়, তারা তখনই পথ চলতে থাকে অথ যখনই মনুনাফকের ধন-দোঁলত প্রচুর হয় ও গবাদি 
পশুর সংখ্যা বৃদ্ধ পায় এবং শাত্ডিময় অীবন লাভ করে তখন সে বলে, যখন থেকে আদি 
এই ধর্মে প্রবেশ করোঁহ তখন থেকে শুধু উন্নাতই লাভ করেছ 144} ngs pl! 31, 
শ্যখন তাদের উপর অন্ধক্করি হৈয়ে যায় তবন তারা থমকে দাঁড়ায়’ অর্থাৎ যখন তাদের সম্পদ 
ফুরিয্নে যায়, গবাদি: প্শ: ধব্ংস হয়: এবং টিপদ-মৃসবঁবতে পতিত হয় তখন তারা দিশাহারা হয়ে 
দাঁড়য়ে থাকে। 

মুছান্নার সৃঘ্ে যব ইবনে আনাস (রহ) থেকে বাঁণ“‘ত, তিনি 5১৭3 4-৪33 wlll asl 
প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদের উদাহরণ এ কাফেলার ন্যায় ষারা বিদুৎ ও বঙ্ু-ব্‌্টিপ্ণ* থোর 
অন্ধকার রাতে পথ আঁত্রর্নম করছে। যখন (বদয়াৎ চমকায় তখন তারা পথ দেখে চলতে থাকে 
আয় যখন বদ চলে যায়। তখন তার! দিশাহারা হয়ে পড়ে। তেমন ভাবে মনাোফিকরা যখন 
সত্যের পক্ষে কথা বলে তথন তাদের অন্তর আলোকত হয়, আবার যখন সন্দদ্ধ মনে কথা বলে 
তখন দিশাহারা হয় এবং অন্ধকারে পাঁতত হয়। এ কথাই কুরআন কর'মে বলা হয়েছে। যথনই 
বিদযাতালোক তাদের সম্মুখে উদ্তাপিত হয় তারা. তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকায়ে 
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হণ তাফস'রে তাবারী 


ঘেয়ে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর আল্লাহ পাক তাদের কান ও চোখ সম্পর্কে 
বলেছেন. যার সাহায্য তারা লোক সমাজে জ'ঁবন যাপন করে ॥৪৭-+৭ নট} S| sl)” 
*১১৮০৭!9 আর যাঁদ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হতো তা হলে তি তাদের শ্রবণশক্তি ও দংচ্টিশাক্ত রহিত 
করতেন। ইমাম আবু জাফর তাবার' (রহ) বলেন, কাঁসমের সৃত্রে দাহ্‌হাক ইবনে মৃজজাহিম ৩-৮ 
( ৮১৮ 4০-৪) শব্দের অর্থে হবপ্েছেন, অন্ধকার পথদ্রল্টতা আর বিদ্যাং হলো ঈমান। 


ইউন্ননস (রহ)-এর সুত্রে আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বার্ণ'ত। তিনি তন 4-3 
৬7!৪ 4৪)9 হতে ১445 ৪4১45 ০ 8101 পযন্ত পাঠ করে বলেন, এটিও মুনাফিকদের 
আরেকটি দ্‌ৎ্টাস্ত। আল্লাহ পাক মংনাফিকদের সম্পর্কে তা বর্ণনা করেছেন! তারা ইসলাম থেকে 
আলে পেত যেমনি ভাবে এ বান্তি বিদযতের চমক থেকে আলো পায়। 


কাঁসমের স্‌ত্রে ইবনে জ:রাইজ (রহ ) বলেন, এ পটথিবাঁর যে কোন শব্দ মননাফিকের 
কানে প্রবেশ করে, সে মনে করে যে, এ কথা ৰকি তাকে উন্দেশা করেই বলা হচ্ছে। মতা 
তার নিকট অত ভশীতিপ্রদ এবং আল্লাহ্‌র সমন্ত সৃম্টির মধো মুনাফকই মত্যুকে সবচেয়ে বেশ! 
ভগ্ন করে যেমন তারা যখন কোন শ:না ময়দানে বংষ্টিতে পতিত হুয় তখন বজে;র ভয়ে সেখান 
থেকে দৌঁড়ে পালাায়। 
আমর ইবনে আল' (রহ )-এর সতে আতা’ (রহ) হতে বাঁণ“ত আছে যে, তান 
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আর এ সকল মতামত ও বক্তব্য যা আমরা তাঁদের থেকে উল্লেখ করেছি, যাদও এ সকল 
মতামতে ব্যবহৃত শব্দসমুহের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ও বভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো অর্থের 
দিক হতে নিকটতম। কেননা এসকল মতের প্রতোকাঁট এ কথার প্রত ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ 
তঃ’আলা মুন।ফকের বাহ্যক ঈমান্‌কে ০৮ বা বর্ষণমুখর ঘন মেঘরুপে উপমা দদয়েছেন। আর 
তাতে যে অন্ধকার রয়েছে, তাকে তার গোমরাহ বলে উপমা দান করেছেন। আর তাতে বিদযাতের 
যে আলো রয়েছে, তাকে তার ঈমানের জ্যোতি হিসেবে উপমা দান করেছেন, কানে আঙ্গবল 
দিয়ে রাখার মাধ্যমে বজ্ধববান হতে তার রক্ষা করাকে তার অন্তরের দ;্বলতা ও আল্লাহ্‌র 
শান্ত তাকে দরে ধরার ভয়ে তার হৃদয়ের অ'স্থরতার উপমা দয়েছেন। 'বিদয়াতের ঝলকানির 
মধ্যে তার পথ চলাকে তার ঈমানের আলোর উপর প্রততিণ্ঠত থাকার উপমা দান্‌ করেছেন। 
তার অন্ধকারে দাড়িয়ে থাকাতে তার গোমরাহ'র মধ্যে অ'ঁস্থর থাকা ও বিপথগামাতায় অবস্থান 
করার উপমা দান্‌ করেছেন। 

বিষয়টি যেহেতু তদ্রপই যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, সৃতয়াং এক্ষণে আয়াতের ব্যাখ্যা হুলো, 
মুনাফকক্সা- রসুললাহ (স) ও মুমিনদেরকে সম্বোধন করে .মোঁখকভাবে বলে, ' আমরা 
আল্লাহ তা'আলা, পরকাল, মুহাম্মনাদ (সপ) ও তিনি যা আনয়ন করেছেন, তংপ্রতি ঈমান এনেছি। 
এদবারা দুনন্য়ায় তার! মমিনর্‌পে সাব্যস্ত হয়েছে৷ অথচ তারা তাদের মুখে যা প্রকাশ করেছে 
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তা প্রকাশ বারা সত্বেও আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রস্‌ল (স), আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে 
তিন যা’ নিয়ে আগমন করেছেন তা’ এবং পরকালের প্রতি মিথ্যারোপকারাী। কারণ তাৱা মুখে 
যা প্রকাশ: করে, অন্তরে তার বিপরণঁত আকীদা পোষণ করে। তারা যে পথ্ত্রণ্টতার উপর 
প্রাতাচ্ঠত আছে তঁদ্বযয়ে তাদের অন্ধত্ব ও মুখতার কারণে তারা উপলাক্স করতে পারে না 
যে, যে দ:’টি বন্ধু তাদের জন্য: প্রকাশ করা হয়েছে, তন্মধ্যে কোনটি হেদায়াত বা সৃংপথ ? 
তাকি সে কুফর'র মধ্যে নিহিত, যার উপর তারা মুহাশ্মাদ (স)-কে ইসলাম! শর]আত সহ 
তাদের নিকট প্রেরণ করার পূবে প্রতাণ্ঠিত ছিল, না সেই শরণআতের মধ্যে নিহত যা সহ 
মুহাম্মাদ (স) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগমন করেছেন। সুতরাং তারা মুহাম্মাদ 


(স)-এর মুবারক ষবানে তাদেরকে সতর্ক করনের দ্বারা ভগত সম্বস্ত, আবার তারা তাদের এ 
edo sl sree Boa A A$ 


ভয় সত্বেও এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান। (৮১৭ 31 ৪21১3 ৪3+ 8-234 3) 


‘তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।”"' 
তাদের এ আলো অন্বেষণ করার উদাহরণ সেই ব্‌চ্টিপাতের অনর্‌প যা গাঢ় কাল মেঘমালায় 
অন্ধকার রঞ্জনীতে ভেসে বেড়ায়, যার পাশাপাশি বজ-ধহান উদ্থিত হয়, তার কিনারায় ভাষণ চমক 
বিশিষ্ট ও অত্যধিক ভয়ত্কর বিদ্যুত বিক্ষিপ্ত হয়। - ৯4 ১০ ডি AB hon AK 
“যে িদ্‌াতের প্রখরতা চক্ষবুর জ্যোতি হরণ করার উপক্রম করে, আর তার আলোর তীব্রতা গ আলোক- 
রাশ্ম চক্ষযঃকে দ:ণ্টিহীন করে তোলে।"” তা থেকে বঙ্গ,পাতের আঁগ্নপিণ্ডসম্‌হ নিম্নে দনক্ষেপিত হয় 
যার মারাত্মক ভয়াবহতায় আসত্মাসমুহ অন্তিত্ব বিলীন হওয়ার উপক্নম হয়ে পড়ে। 


সুতরাং বর্ষণমুখর ঘন মেধ হলে। মুনাফকগণ বাহ্যতঃ তাদের যবানে হ্বাঁকারোক্রি ও আস্থা 
পোষণ করা ইত্যাদি যা প্রকাশ করে তার উদাহরগ্‌। আর যে অন্ধক্কারসমুহ্‌ তাতে নিহিত 
রয়েছে, তা হলো তারা অন্তরে সন্দেহ-সংশয়, িথ্যারোপ ও আসব ব্যাধি ইত্যাদ যা গোপন 
রাখে সেই অন্ধকার্সম্‌হ ৷ আর বজ্ধবান ও মেঘ গজন হলো আল্লাহ্‌র কুরআন ও তাঁর 
রসূল (স)-এর মুবারক যত্যানে তাঁর কিতাব কুরম্বান মদের আয়তেসমুহের মাধ্যমে সতক'ঁ- 
করণ হতে তারা যে ভয়-ভীতি উপর প্রাতাণ্ঠত আছে তার উদাহরণ-যা তাদের উপর্ন ইহ জগতে 
কিংবা, পরক্কালে আপতিত Ni যাঁদও হারা এ প্রসঙ্গে সান্দহান যে, তা কি সংঘটিত হবে, 


বাস্তব হওয়ার ভয়ে তাদের nie উপর ধহংস ও শান্ত অধতাীণ' হওয়ার আশৃংকান্ হমর্ত 
মুহাচ্মাদ (স) যা নিয়ে আগসন করেছেন, মৌখিকভাবে তা ক্বাকার করে নেওয়ার মাধ্যমে 
তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। আর এই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী $3131 8 ext bol Uglnrt 
2৯-]| ১১= 5-945) 54 “ৰজ ধৰিতে মত্যু ভয়ে তারা তাদের করণে অঙ্গ:ল স্থাপন করে 
এর ব্যাখ্যা। ইহার অর্থ ছচ্ছে এই যে আল্লাহ্‌ তা আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজশদেও তাঁর 
রসূল (স)-এল্র মুবারক যবানে তাদের বিরুদ্ধে যে সতক'বাণণ উচ্চারণ করেছেন, বাহক 
স্বাঁকারোক্তি ইত্যাঁদ যা তার! মোৌখকভাবে প্রকাশ করে থাকে, তার মাধামে তারা তা থেকে 
বাঁচার চেৎ্টা করে। যেমন,- মেঘ গঞ্জ ‘ন' হতে ভয় পোধণকার'ণ ব্যক্ত নিন্দ আত্মা সম্পর্কে তা 
হতে ভয় করতঃ তার কর্ণদ্বয় বন্ধ করা ও তাতে অঙ্গ: স্থাপন করার মাধ্যমে বাঁচডে চেণ্টা করে! 
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২২৮ তাফস'রে তাবার! 


আর আমরা ইঁতপবের যে হাদাছটি উল্লেখ করেছি, যা ইবনে মাসউদ (র৷) ও ইবনে আব্বাস 
(রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর উভয়ে বলতেন, মননাফকগগ যখন রসুল ল্লাহ (স)-এর 
৷ মঙ্গালসে উপান্থত হতো, তখন তারা রসলংল্রাহ (স)-এর বাণ শ্রবণ করা হতে তাদের কানে 
"আঙ্গটপসম্‌ুহ প্রধবচ্ট করতো। এভয়ে যে, তাদের প্রসঙ্গে কিছ; অবতীর্ণ হবে, কিৎব! কোন কিছুর 
মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দান করা হবে, আর তাদেরকে হত্যা করা হবে। যদ হাদাঁছাটি সহ'হ হয়, যা 
আম সহ'হ্‌ বলে মনে কাঁর না, যেহেতু আম এর সনদ সম্পর্কে সান্দহ।৷ন--তবে বস্তু বা তাই ষা তাঁদের 
হতে উদ্ধত করা হয়েছে। আর ষাদ হাদাঁহটি সহ'ঁহ না হয়, তবে আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা তাই 
যা আমরা ব্যাখ্যা করোহ। যেহেতু আল্লাং তা'আলা মুনাফিকদের সম্পকে আলোচনায় শুরুতেই 
আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অবাহত করেছেন ষে, তারা তাদের উক্ত "আমরা আল্লাহ তা'আলা, 
ও পরকালের প্রত ঈমান এনেছি" দ্বারা আল্লাহ তা'আলা, তার রস:ল (সে) ও ময্নমিনগণকে প্রতারত 
করে। অথ; রস-লংল্লাহ (স) তাদেরই প্রতিপালকের নিকট হতে যা কিছ; আনয়ন করেছেন, এবং 
উহার বিশ্বাসী বলে তারা যে ধারণা করেছে, তাঁদ্বষয়ে তাদের অন্তরে সন্দেহ ও হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে। 
আর কৃর্রআন মজ্জীদের যে সকল আয়াতে তাদের বর্ণনা উল্লোখত হয়েছে, তৎসম-দয্ন আয়াতেই 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর সাথে বিশোঁষত করেছেন! এ আয়াতের বর্ণননাও তদ্রবপ। 

আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্ণ'কৃহরে মঙ্গ:লি প্রবেশের দ্‌ষ্টান্ত দিয়েছেন -হযরত রসল (স) এবং 
মুমিনদের ভয় করার জন্য৷ যেঁমন আমরা ইঁতিপ্‌বে* উল্লেখ করেছ যে, ম:নাফকরা মুমিনদেরকে 
ভয় করে। আর এ উদাহরণাট আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'ঁকতাবের আয়াতসম:হে তাদের ব্যাপারে 
যে সকল সতর্ক বাণ! অবতীর্ণ করেছেন, তাকে বজ্ধবনির স।থে উপমা দান করার সদশ। 

তদ্্‌প আল্লাহ ত৷’অলার বাণী ৩৯৯!) ॥১= “ম্‌ত্যু ভয়ে’' বাক্যাট দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের 
সে ভম্ন ও আশংকার উদাহরণ দিয়েছেন ষা তাদের অন্তরে দ্রবৰত আগমনকারাী ধৰংসাত্ক শান্তির 
কারণে সঞ্চারিত হয়েছে যেমন, বঞ্জধৰান শ্রবণকারা ব্যক্তি নিজ আআর ধৰংস ও মতো ভগ্ন তার 
অঙ্গবলকে কণ'দ্বয়ে স্থাপন করে যে, উহার ত'ৱ্রতায় প্রাণবায়; বাঁহগত হয়ে যাবে। | 

আর বিখ্যাত তাফন'াঁরকার কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিন ০3! ১ 3='এর ব্যাখা 
০3! 0+ !)4-= (মওতের ভয়ে)-এর সাঁহত করতেন। যেমন, মযুয়াম্মার (রহ) তাঁর নিকট হতে 
এরপে সংবাদ দিয়েছেন। আর তা ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে একাঁট দুবলি মত। কেননা, লোকেরা মৃত্যু হতে 
আত্মরক্ষার জ্রন্য তানের কর্ণে অসংল স্থাপন করে না, এমতাবস্থায় তার অর্থ দাঁড়াবে, তাতে 
৩০৯] 5* 1১3= "মতা হুতে আত্মরক্ষাকল্পে” বরং তারা তো” তা ৩৯41! )13= মতা ভয়ে কয়ে 
থাকে। 

আর কাতাদা (রহ) ও ইবনে জ:রাইজ (রং) আল্লাহ: তা'আলার বাণী 4 ne | 03-et 
S34!) ১5> 5৪১৮1 ৩৭84-7 151 “মৃত্যু ভয়ে তারা বন্ধুধৰবনতে তাদের কর্ণেঅঙ্গ:লি স্থাপন 
করে।” এর ব্যায্যা প্রসঙ্গে বলতেন যে, তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদের কাপুরুষতা, 
দুর্বল চন্ততা ও মৃত্যুকে ভয় করার বণ'না। আর তাঁরা এক্ষেন্রে ব্যাখ্যা করতেন যে, তারা প্রত্যেফ 
দিকট শব্দ তাদের প্রত উচ্চারত মনে করতো। অবশ্য আমার মতে এক্ষেত্রে ব্যাপারটি তদ্রপে 
নয়. ধেমন তাঁরা উভয়ে বলেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্যে কতেক এমন লোকও 
ছিল, যার শোঁয“-ব'র্ষয অনগ্বাঁকার্য ও যার ব'রত্ব অপ্রতিরোধ্য । যেমন, সে হতভাগা মুমিনদের 
মুকাবিলায় কেটই উহ;দ প্রান্তরে দাঁড়াতে সক্ষদ হয়ান! বরং ব্লস্‌ল:ল্লাহ (স)-এর সাঁহত তাদের 
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সুরা বাকারা ২২৯ 


যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি অগ্বাঁকার করা এবং তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁকে তারা সাহায্য বন্ধ কর 
এজন্য হিল যে, যেছেত:ঃ তারা তাদের দন সম্পর্কে স:ক্ষম্দশ' ছিল না এবং রসুল:প্লাহ (স)-এর. 
প্রত আন্তরিক আস্থাশীল হিল না। তাই তারা তাঁর পক্ষ হতে ল্রাচ্জত করা ভন্ন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে উপস্থিতিকে অপছন্দ করতো। বস্তুতঃ তা হলো তাদের্ন মুনাফিকার কারণে পার্থিব জীবনে" 
অথবা পরকালে তাদের প্রতি যে আল্লাহ্‌র শাস্তি আপাতত হবে সে ব্যাপারে তাদের ভয্নভণতর 
কথা আল্লাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা মুনাফিকদের চারতর 
সম্পর্কে“ পূর্বে আলোচনা করেছেন এবং তার দ.ৎ্টান্তও বর্ণনা করেছেন৷ মুনাফৈকরা যাঁদও আল্লাহ 
পাকের শান্তি ও আযাবের ভয়ে কানে অংগুল প্রবেশ করিয়ে রাখে, তবুও তারা তাঁর কিতাবের 
আয়াতসম্‌হে বাণত ইহকালীন ও পরকাল'ঁন শান্ত থেকে নিস্তার পাবে না। কেননা, তাদের অন্তরে 
রয়েছে ব্যাধি ও আক্াঁদায় রয়েছে সন্দেহ ৷ 

এসদ্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা’আল্া ইরশাদ করেন, (৭/১ ১-৯2 51; (আল্লাহ তাজালা 
কাঁফরাদগকে পরিবেচ্টন করে আছেন)। অতঃপর আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের প্রতি অবধারিত। যেমন 
ম্‌জাহিদ (রহ ) হতে বর্ণিত আছে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণী C2 hea ily 
এর ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে বলেন, “তাদেরকে জাহামামে একান্ত করবেন।আর ইবনে আহব্বামু (রা). হতে এ 
প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি 5৭১-1}; ॥.>* 51, -এর ব্যাথ্যায়. বলতেন, আল্লাহ তা'আলা 
এজন্য তাদের প্রত শাস্তি অবতরণ করবেন। মংজাহিদ (রহ ) হতে ( অপর সনদে ) 'বাঁশ‘ত আছে 
যে, তান ৬4১-8}, - ৬,২4 5১১-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদেরকে একান্রিত করবেন ও কৃতকমে'র 
জন্য শাস্তি দিবেন। 

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আল! পুনরায় মুনাফিকদের মৌখিক স্বাকারোক্তির বিবরণ, তাঁদ্বযয়ে 
এবং তাদের সন্দেহ ও তাদের অম্তরের ব্যাধি পুনরপ্লেখ করে ইরশাদ করেন 
aS SE dd a ade adr der 203. a3 oud Gear Iara Jr 
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(২০) বির্্যুৎ-চযক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রান্ত কেড়ে লেয়। ঘখনই বিদ্যাতালোক তাদের 
সম্মনখে উন্ভালিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখ অন্ধকারাচ্ছল্র হয় তখন 
তার! থমকে দাড়ায় । আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দ্‌ ষিশক্তি হরণ করতেন। 
আলাহ সর্ববিযয়ে সর্বশৃক্তিয়ান । 

“ব্দুৎ চমক তাদের দ্‌াণ্ট প্রায় কেড়ে নেয়।” বিদনযং দ্বারা এখানে তাদের খে স্বধঁকারে৷ক্ত উল্দেশ্য, 
যা তারা তাদেল্ন মুখে আল্লাহ তা'আলা, প্ননল (স) ও তিন তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা 
কিছব আনয়ন করেছেন তৎংসম্পর্কে প্রকাশ করেছে। 'বদয্যংকে তাদের সে স্বাকারোক্তর জন্য উপমা 
উদাহরণরপে উপস্থাপন কর! হয়েছে---যার- [বিবরণ আমরা ইতিপ্‌র্বে উল্লেখ করেছি। তাদের চক্ষু হরণ 
করে নিচ্ছিল, অথ জোযোঁত হরণ, করে নিচ্ছিল, নিণপ্রভ করে দিচ্ছিল, উহাকে বিকৃত করে দিচ্ছিল, 
ওঁ আলোর আঁধক্য ও ববিক'রণের কারণে! যেমন 


ইবনে আব্বাস (য়া) হ'তে বর্ণিত আছে, তান ay) ৯ 5731 ১15২ “বদ্যুধ তাৱে? 
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২৩০ তাফসরে তাবার'া 


চক্ষ;ুয় জ্যোতি হরণ করার উপচনম করেছিল’'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ তাদের চক্ষজেযতিকে [বিকৃত 
করে দিচ্ছল এমং তারা যা কিছ: করাহল। 


ইমাম আবু জ৷'ফর তাবার! (রহ) বলেন, 5! শব্দটির অর্থ =!!! হরণ করা । আর সে অধেই 
রসুলুল্লাহ (সম) হতে বণিতি হাদীসটি যে, 7.52) 52 ১৪-451 (99) ০9-51 58.55) “তান 
হরণ করায় হতে নিষেধ করেছেন৷” আর এ দ্বারা লট 5রাঞ্র বুঝানোর উদ্দেশ্য । তা থেকেই কৃপ 
হ'তে বালতি উত্তোলনকারণ ।শিকলকে ৮: বলা হয়, যেহেতু তার সঙ্গে যা ঝংলানো হয়, উহাকে দুত 
আহরণ করেলয় এবং ছানয়ে লয়। আর এ অর্থে বন যতুবইয়ানের কব ন।াবিগাহ বলেহেন- 
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‘ “শক্ত রজ্ঞ্জুসমূহে বচন থাবা, যদ্বারা তোমার প্রতি আকর্ষণকার হাত সম্প্রসারিত করছে ।”' 


.বন্ুত £ঃ এখানে বিদহুতের জ্র্যোঁত ও তার আলো 'ববকাঁরণের ত'ঁব্রতাকে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর 
রসুল (স) ও. তানি যা আল্লাহ তা'আলার ন্কিট হতে নিয়ে এসেছেন এবং পরকাল সম্পর্কে তাদেয় 
মোঁখিক স্ববঁকারোক্তিকে এখানে বিদ্যাতের জ্যোতি ও তার আলো টবকা'ঁরণের তাঁব্তাকে বুঝানো 
হয়েছে। আর তার জ্যোতর বিঁকব্ৰণকে উদাহরণস্বরুপ বর্ণনা করেছেন। 


অতঃপর মাল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ৪! £৮! ৬১” “যখনই তার সম্মখে আলোক উত্তাসত 


হয়!’ অথাৎ বিদযাং যখন তাদের সম্মুখে চমকে উঠে বিদযংকে তাদের ঈমানের সঙ্গে তুলনা করর। 
হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাদের ঈমানের আলো প্রকাশ করেছেন। আর তা তাদের জন্য 
আলোক উদ্ভাঁসত হওয়া এই যে, তারা এ মোঁখিক ঈমানের দ্বারা এমন সব সাফল্য প্রত্যক্ষ করবে, যা 
তাদেরকে তাদের পা'্থ‘ব জীবনে উৎসাহিত করবে। যেমন শত্র:র উপর বিজয় লাভ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে 
গন'মত সমুহ অজন করা, অধিক সংখ্যক বিজয় ও তার উপকারিতা আঁজ্র‘ত হওয়া, ধন-সম্পদে প্রাচু 

আসা, নিজেদের জ'াঁবন, পারবার-পারজ্রন 9 সম্তান--সম্তাতর নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি৷ বন্তুতঃ এগৃলোই 
তাদের জন্য আলোকোত্ভাসত হওয়া। কেননা, তারা তাদের মুখে যে স্বাঁকারোক্তি প্রকাশ করে, তা 
তারা এ গুলোর অন্বেষণে এবং নিজেদের জ'বন, সৎ্পৰ, পারিবার-পাঁরঞ্জন ও সম্তান-ম্ডাতগণ হতে 
আন্ত্টকারিতা প্রতরোধ কল্পেই প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা 'নশ্মোক্ত আয়াতের মধ্যে 


তাদের বিশেষণ আলে!চনা করেছেন! 
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“মানুষের মধ্য কতেক এমন লোক আছে যারা দিধার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যদি তার 
প্রীত কোন কল্যাণ পে'ঁছে, তবে সে তাতে আত্মতৃপ্ত হয়, আর যদ তার 'বপধয্য় ঘটে তবে 
সে .তার প্‌ববিস্থায় ফিরে যায়” (সরা হচ্জ্র ঃ ১১১)। 
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সুরা বাকারা ২৩১ 


আর আল্লাহ তা'আলার বাণাঁ 4-5 12+ “(তারা তাতে পথ চনছে)”-এর অর্থ‘ হলো, তারা 
খিদা বতের আলোকে পথ চলেছে। আর তা হলো তাদের স্বাঁকারোক্তির উদাহরণ, যেমন আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করেছি। স:তরাং আয়াতের অর্থ হলো, যখন তার। ঈমানের মধ্যে যে সাফল্য প্রত্যক্ষ করে, 
যা তাদেরকে তাদের পাঁথ‘ব আ্রীবনে উৎসাহিত ও পুলকিত করে, যেমন আমরা উল্লেখ করোছ.তখন 
তারা এ বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় ও প্রতিণ্ঠিত থাকে৷ যেমন মেই পথক যে রাত্রি ও বর্ষণ ঘন মেধের 
অন্ধকারে পথ চলে, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ববরণ দান করেছেন যে, যখন তাতে একট বিদযং 
চমকায় তখন সে তাতে তার পথ দেখে তেখন সে পথ চলে) raclo pe {.¥। 131, আর যখন 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় অথ তাদের উপর থেকে িদ:াতের আলো ববিল'ন হয়ে তা আল্লাহ তা'আলার 
বাণী 6-1০ (তাদের উপর) দ্বারা যে সকল পথযাত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন সে বর্ষণ ঘন মেঘে 
পথ চলে, তাদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা এ বিবরণ দান করেছেন। আর তা মনুনাফিকদের জন্য 
একটি দ্‌ণ্টান্ত। আর তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ হলো ম্‌নাফকরা যখন ইসলামের মধ্যে সেই সাফল্য 
না দেখে যা তাদেরকে তাদের পাঁথ‘ব জ'বনে প্‌লাকত করে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুন 
বান্দাগণকে বিপদাপদ দ্বারা পর!ক্ষা করেন এবং ষুদ্ধক্ষেতে তাদের ব’ণ্চিত করে? শত্রগণকে তাদের 
উপর সাফল্য দান ক্ব। তাদের হতে তাদের পাঁথি“বে স্বার্থ’ হাতছাড়া করার মাধ্যমে কঠিন বিপদ 
-আপদে লিপ্ত করত তাদের গুনাহ মাঞ্না কয়েন, তখন তারা তাদের মুনাফকাঁর উপর প্রতণ্ঠিত ও 
তাদের পথজ্রল্টতার উপর স্থির থাকে। যেমন বর্ষণ ঘন মেঘের অন্ধকারে পৃথ চলা পৃথিকগণ অন্ধফারাচ্ছন 
হওয়ার পর এবং বিদহ্যডের আলোক বিল]ন হওয়ার পর থেমে যায়, তখন সে তার পথে উদভ্রান্ত হয়ে 
পড়ে, ফল সে তার পথ চনে না! 
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“আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ্শাক্ত ও দ্‌ান্টশাজ হরণ করে নিয়ে বেতেন।” 
ইমাম আব: ল্াাফর তাবার (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বশেষভ্যবে শ্রবণ্শাক্র ও দৃণ্ট শক্ত 
প্রসঙ্গে যে উল্লেখ করেছেন, তানি যাঁদ ইচ্ছা করতেন তবে মুন৷ফকদের হতে তা হরণ করতেন, 
তাদের দৈহের-অন্যান্য অর ফংপর্কে এরুপ উল্লেখ করেনলনে? তা! এজনঃ যে, পুব‘বত আয়।ত দঃ'টতে 
অঙ্গ প্রসঙ্গে আলোচনা চলে এসেছেঃ অঁথহি আল্লাহ: তা'জালার বাণ gabe | O3-tam-t 
wsdl d= Gea 013-151 5 এবং আল্লাহ তা'আলার বাণ-% Joni lh. 
43 gd 28-} BLE LAS 05) b44 i আার এ আয়াত দ:' উ আল্লাহ তা'আলা উপমা হিসেবে বণ‘ন! 
করেছেন। অতঃপর আলাহ' তা'আলা পরবর্তী পর্যায়ে তাদের প্রতে সতর্কবাণী উচ্চায়ণ প্রসঙ্গে 


তা উল্লেখ করেছেন যে, অল্লাহ তা'আলা! যদি ইচ্ছা করেন, তবে তান তাদের মংনাফকা 


ও কুফরার কারণে শাস্তিস্বর্‌স তাদের দ্‌ষ্ট. ও শ্রবণশাক্তি থেকে বঞ্চিত কারে দিতেন! তিন 
তাদেরকে পর্বতৰ আয়াতের মধ্যে এই বলে সতক করেছেন? ১-783) bons Hy 
"আল্লাহ তা'আলা কাঁফরদিগকে বেষ্টন করে আছেন। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
নিজের শক্তি ও কুদরত বণনা বরেছেন যে, তিন তাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তাদের প্রতি 
তাঁর অসভু্টি অবশান্তাবাী। করণ ও তাদের প্রাত তাঁর শাস্তি অবতার্ণ' করার জন্য তাদেরকে এফ- 
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িতকরণে সক্ষম আর একস দ্বারা তাঁর তাদেরকে তাঁর পরান্মশাল'শতা সম্পকে সতর্করকারী ও 
তাদেরকে তাঁর শান্ত সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন্কারী। যাতে তারা তাঁর কঠোর শান্তি হতে আত্ম- 
রক্ষা করে এবং তওবার সাথে তাঁর প্রত অগ্রসর হয়। যেমন 
. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তান ৯) 1! 9 ৪-৬ dt Bl rls 31 

“এর ব্যাথ্যঃ প্রসঙ্গে বলেন, যেহেতু সত্যোর পারচয় লাভের পর তা.ত্যাগ করেছে। 

রব ইবনে আনাস (রা) হতে ব্ণ'ত আছে যে, তানি এই আয়াতের, ব্যাখ্যায় বলেন, 
মৃনাফিকদের শ্রবণোণ্দ্রিয় ও দ্শ‘নেন্দিন্ যাদ্বারা তারা মানব সমাজে বসবাস করে, আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেন যে, ধাদ আল্লাহ তা’আলা ইচ্ছা করেন, তবে তাদের ও শ্রবণোন্দ্রিয় ও দশ'‘নোন্দ্রয় থেকে বাঁন্ভত 
করবেন! ' 

ইমাম আব: জ্বাফর তাবারা (রহ)' বলেন, ॥2)৭৷),১ 49৭-১! ০১১-) এর অর্থ হলো 
o9 ৮॥9 ৫-২-৮ লেষ্টঠ (অথণৎ | এর মাধ্যমে $৪. টি 5৭৭-৪4 হয়েছে) (তাদের শ্রবণশাক্তি ও 
দর্শনশাঁক্ত ছিনিয়ে নিতাম)। কিন্তু আরবগণ যখন এরপে ক্ষেত্রে £2 অক্ষরটি ব্যবহার করেন' 
তখন তাঁরা বলেন, ১ 4-1 ৩৪১১ “আ'ম তার চক্ষু হরণ করেছি।” আর ষখন তারা ॥৮? অক্ষরাটিকে' 
বিলৃপ্ত ফর্রেন, তখন তাঁরা বলেন, ॥,*-4 ৩:১! আমি তার চক্ষ্য হরণ করেছি”। যেমন্‌ আল্লাহ 
তা’মালা বলেছেন, /৪14.6 0:-91 “আমাদেরকে অ'মা:দের সকানের খাবার দাও”। আর যদি ৪4.৫ 
শব্দটির পুবে > অক্ষরাট সংযোগ করেন, তবে তখ্ন -১}৭২)। .২3। বলা হুতো। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন,. যাঁদ কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে, 
কিরুপে ৪২৯! ০১১-) বলা হয়েছে, যাতে শোকে একবচন আর ৯) এঃ! ১ বহুবচন ব্যবহার করা 
হয়েহে। অথচ সজ্জন বিদিত যে, (*“ দারা একদল লোকের শ্রবণেন্দ্রয়কে বৃফ্ধানো হয়েছে 
যেমন, ১.৮:| শব্দের মধ্যেও একদল লোকের চক্ষু সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, আরবগণ এতে মতভেদ করেছেন। কোন্‌ কোন কুফাবাস' 
আরব’ ব্যাকরণাবদ বলেছেন যে, ১4 শব্দটিকে এজন্য একবচন্র্‌পে ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু 
তার দ্বারা শব্দম্‌ল () ১,এ*)-এর অর্থ‘ গ্রহণ করা হয়েছে, আর তদ্বারা 5,৯ ঝ্রণ‘কুহর উদ্দেশ্য 
করেছেন। আধ্য )৮৯॥!"কে বহ নবচনরুপে ব্যবহার করেছেন, যেহেতু তদ্বারা চক্ষবসমহ উণ্দেশ্য 
করেছেন। é 

আর কোন কোন বমরাবাসী আরব ব্যাকরণাবদ ধারণা করেছেন যে, ॥*= শরব্দাট যদিও 
শব্দগতভাবে একবচন, কমু তা জামাআত বা বহুবচনের অর্থে‘ও ব্যবহত হয়! আর তাঁরা এক্ষেত্রে 
আল্লাহ তা'আলার কালাম ৪-১১৮ ॥%:-]! এ.7,-4)-কে দলীল হিসেবে পেশ করেন? কেননা এতে 
তরফ:হংম শব্দাট একবচনে হলেও বহ; বচন অর্থে‘ ব্যবহত হয়েছে (সরা ইবরাহ'ম আন্নাত ৪৩) ৷ 


আয় আমার মতে ইহা এইজন্য বৈধ, কেনন৷ বক্তব্যের দ্বার বহ বচন বুঝানো হুয়েছে। 
শব্পাঁট একবচন হলেও বহুবচন অর্থে ব্যবহত হয়েছে। যদি ১ ৮১!-এর ক্ষেত্রে তদু:পই করা হতো 
বা - এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে, কিণ্বা যাৰ (৬৭"এর ক্ষেত্রে তাই করা হতে যা ১৯-॥!"এর ক্ষেত্রে 
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করা হয়েছে, বহ বচন ও একবচন যোগে ব্যবহার করণের প্রশ্নে, তবে তা'ও সঠিক ও যথার্থ‘ 
হতো আমাদের পর্ব বার্ণ‘ত িয়মানুসারে। যেমন কোন কাঁব বলেছেন 


Ga + Boe rove G+ AD - A323 Ar AL a “33 
ule-+ u“) Lib) ull EE yi-2-} 3-f-th-) ua-| ঁ 1S 


“তোমরা তোমাদের পেটের কন্ধ অংশ ভরে ভক্ষণ কর, তবে তোমরা সুস্থ থাকবে। কেননা 
আমাদের যুগ বৃড,ক্ষার যুগ ৷” 


এখানে ১৯ (পেট) শব্দটিকে একবচনরপে ব্যবহার কর হয়েছে, অথচ তদ্বারা ০১৪-। বহুবচন 
উদ্দেশ্য। আর এট এ কারণেই করা হয়েছে, ধা আমরা উল্লেখ করোঁছ। 


FR ad 21 ড্ৰ 
Eb) 


sd) 
2443 Got HI 41 O-এর ব্যাখা! 
ad d Cad 


|. 
“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশাক্তম।ন ৷” ইমাম আব জাফর তাবারা (রুহ) বলেন, 
আল্লাহ তা'আ্রালা এখানে নিজেকে সকল বন্ভুর উপর ক্ষমতার সংগে বিশেষত করেছেন। এন্রন্য 
যে, তলি মুনাফকদেরকে তাঁর কঠোর শান্তি ও পরাক্রম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, আর তাদেরকে 
এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন বে, তান তাদেরকে পাঁরবহেচ্টনকারী এবং তাদের শ্রবণোন্দরয্ন ও 
চক্ষুত জ্যোতি হয়ণে শাক্তমান। অতঃপর আল্লাহ! তা'আলা বলেন, হে মুনাফকগণ } তোমরা 
আমাকে ভয্ন কন্প এবং আম ও আমায় রস্‌ংল ও আমার প্রত ঈঁম্রান আনয়নকারাীগ্রণের সাধে 
প্রতান্পণা করা হতে বিস্বত থাকে!!! তবে আম ত্যোমবাদের প্রতি আমাল্র শাস্বি অবতাঁণ“ করবো না! 
নিশ্চয় আমি এাঁবযয়ে ও এতন্যহাঁত সকল বয়ে শাক্তম্যন। আর 15-5 শব্দাট , ১1.7 অর্থে‘ 
বাবহৃত, যেমন 4-১6 শব্দ ॥-১৮ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আম ইইতপু্রে এরকম শব্দ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছ যে, প্রশংসা ও নিন্দাব্াৰ ক্ষেত্রে J৬ অর্থে ১৮২ এর ব্যবহার অরে'র আধিক্য 
প্রকাশা্থে‘ হয়ে থাকে। 
oa 87 a3 G7 AD GSA BZ aor sa Sar sf J et rl 


0 0gl-2-3 ef-la} sist of Gs ls G43 +A! 3 ig AS) ig- befri}) 


05) ছে মানুষ! তোঘরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, মিলি তোমাদের 
ও তোমাদের পুর্ববৰ্তীদেয় হুটি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারোঁ। 

ইয়ায আধু জাফর ডাবারাী (নহ) বলেন, অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা এ উভয় গো 
যাদের একদল সম্পকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদেরকে সতর্ক করা হোক, কদ্বা সতর্ক“ 
না করা হোক তিনি তাদের অন্তয়, কান, চক্ষুসমৃহে মোহরা্কিত করে দেয়ার দয়ুন তায়া 
ঈমান আনয়ন করবে না। আর দ্বিতীয় দন সম্পর্কের তিনি সংবাদ দিয়েছেন ধে, তারা অন্তরে আল্লাহ 
ও মুমিনদের এই বলে প্রতারণা করে যে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেছ, অথচ 
তারা অস্তরে তার বিরুপ আকাঁদা পোষণ করে। এদের সকলকে এবং অপরাপর তাঁর সকল 

৩০=- 
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আন:গত্য আদিষ্ট স:্টকে তাঁর আনুগত্যের সাথে তাঁর সষ্মখে দীনতা প্রকাশ করতে ও বিনীত 
হতে এবং তাকেই একমাঘ প্রতিপালকরূপে দ্বাীঁকার করে নিতে, ম:র্ত‘সম্‌হ, প্রতিমাসকল ও 
কাঁল্পত দেব-দেবঁী ব্যতঁত শুধু তাঁরই ইবাদত-উপাসনা করতে আদেশ করেছেন। যেহেতঃ 
মহান আল্লাহ তা’আল্াই তাদের পট্‌্ব“-পংরুষসহ সকলেরই সৃণ্টিকত এবং তানই তাদের 
মৃূত‘গংলি, প্রতিমা সকল ও কাঁজ্পত দেব-দেবাঁর ম্রচ্টা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, অতএব ধান তোমাদের সাষ্ট করেছেন, তোমাদের ও তোমাদের প্‌র- 
সুরুষ এবং তোমরা ব্যতীত অপরাপর সকল স্‌ণ্টিকে সৃগ্টি করেছেন, আর তানই তোমাদের 
চাত ও উপকার সাধনে শাঁক্তমান। ঁতনিই সে সকল বস্তু যা তোমাদের উপকার ও ক্ষত সাধনের 
কমতা রাখে না তাদের অপেক্ষা আন:গত! লাভের একমাত্র যোগ্য। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে আমাদের জন্য যে বর্ণনা উদ্ধত হয্লেছে সে মতে তান 
এ আমাতের ব্যাখ্যায় অন:র্‌পই বলতেন, ধের্‌প আমরা এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করোঁছ। অবশ্য 
এতান্তিন তাঁর নিকট হতে এর্‌প বর্ণননাও উল্লেখিত হয়েছে যে, তান বলতেন 5-১ 1!১4৪-৪! “তোমরা 
তোমাদের প্রাতপালকের ইবাদত কর”-এর অর্থ হচ্ছে ॥£43 !94-=39 “তোমরা তোমাদের প্রাত- 
পালকের একত্ব বর্ণনা কর!” 


আমরা ইতিপুর্বে* আমাদের এ কিতাবে দল্ল-প্রমাণ পেশ করোছ যে, ইবাদত শব্দের অর্থ 
হলো আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কঠ বিনয় প্রকাশ করা এবং দ’নতা-হনত৷ প্রকাশ পুবক 
তাঁর সম্মুখে অক্ষমতা প্রকাশ করা। 


হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) এর যা অর্থ করেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর এ কালাম ॥-॥) 194-81 
প্বারা একথা অথাৎ *+$4>4 শুধু এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এটিই বৃকিয়েছেন। অথ শুধ: তোমাদের 
প্রাতপালকেরই বন্দেগী কর, আয কারো নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একথাও বাণত 
আছে, আল্লাহ তা’আলা কাঁফর ও ম:নাফক উভয় দলকে একই সঙ্গে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেনঃ ' 
“হে মানবঙ্গাঁত ! তে।মরা তোমাদের সেই প্রাতপালকের ইবাদত কর, যানি তোমাদের ও তোমাদের 
পঢব‘বতাঁদের সংচ্টি করেছেন!” অথ তোমরা তোমাদের প্রাতপালকের একত্ববাদে বিশ্বাস কর, 
যানি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পুব“বতাঁগণকে সংচ্ট করেছেন। 


হযরত ইবনে অ'ব্বাস (র!), ইবনে মাসউদ (রা) ও রস:লবল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে 
বাঁ্ণত আছে, তাঁরা weed of c-35-llg Ril SJ) 13 ih 2) ls-21 L-এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, ঘান তোমাদের সংৎ্ট করেছেন এবং তোমাদের প্‌্ব‘বত'ঁগণকে স:চ্টি করেছেন। 

ইমাম আব: জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, এ আয়াতাঁট সে সকল লোকের মতঅশুদ্ধ হওয়ার প্রত 
অকাট্য দ্লীল, যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলার লাহায্য-সহযো!গতা ব্যতীত সাধ্যাতীত 
কালের আদেশ দেওয়া বৈধ নয়! তাদের এ ধারণা অআশ;দ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, আমরা যাদের 
সম্পর্কে আলোচনা ফরেছ আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, তারা ঈমান 
আনয়ন করবে না এবং তাদের পথ হতে প্রত্যাবত'ন্‌ করবে না, এমর্মেং তাদের স্পর্কে সংবাদ দান 
করার পর ডাদেরকে তাঁর ঠবাদত করা. ও তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে প্রভ্যাবতন করার আদেশ 
কয়েছেন। 
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সংযা বাকারা ২৩৫ 


ANID AMI 


04-3-29 p-১=-} "এর ব্যাখ্যা 


“যাতে তোমরা পরহেযগার হ'তে পারো৷।' ইমাম আব: জাফর তাবার! (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা 
হলো, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক যানি তোমাদের স্‌ণ্ট করেছেন তাঁর ইবাদত 
করার মাধ্যমে এবং তিনি তোমাদেরকে যা করার আদেশ করেছেন ও যা হতে নিষেধ করেছেন সে 
ক্ষেতে তোমরা তাঁর্র আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে এককভাবে নি্দিণ্ট করতঃ তাঁকে ভয় কর! 
যেন তোমরা তাঁর অসম্ভুণ্টে ও ক্রোধ হতে আত্মরক্ষা করতে পার এবং মুত্তাকানের অন্তর্ভুক্ত 


হতে পার, যাঁদের প্রতি আল্লাহ পাক সমভুত্ট। 


আর মুজাহিদ (রহ) ০+ই-২.8 ॥র-1৭-]-এর অর্থ বলতেন, (0,৯%-? যাতে তোমরা আন:গতা প্রকাশ 
কর! যেমন মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণত আছে, তানি আল্লাহ তা'আলার বাণী 098-243 pla! 
“মাতে তোমরা ভয় কর"-এর ব্যাধ্যায় বলেন, ০$*:--৪ ৯-১ যাতে তোমরা অনুগত হও। ইমাম 
আব; জ্রাফর তাবার্নী (রহ) বলেন, আমার মতে মুজাহিদ (রহ)-এর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো 
হয়তো তোমরা তোমাদের প্রতপালককে ভয় করবে-তাঁর প্রত আন:গতোর প্রদর্শন. ও গোমরাহ! 


থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমে! 


ইমাম আব: জা'ফর তাবারী রেহ) বলেন, কেউ যি এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ 
তা'আলা কি অর্থে 098-71 £5} “(হয়তো তোমরা পরহেযগার হবে) বললেন ? তবে কি তান 
এববিষয়াট অবাহত ছলেন না যে, তারা যখন তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই অন:গত হবে তখন 
তাদের এ কাজের পারণামফল ক দাঁড়াবে? যনদ্দর্লন তিন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হয়তে 
তোমরা যখন তা করবে, তখন তোমরা তাকওয়া বা পরহেযগারাী অবলদ্বন করবে। আর এভাবে চান 
তাঁরই ইবাদত করার পাঁরণাম-ফলকে সন্দেহচ্ছলে উল্লেখ করেছেন। 


তদতুত্তরে তাকে বলা হবে, যেরপ তুম ধারণা করেছো, সে অর্থে নয়। বরং এর অথ* 
হলো তোমরা তোমাদের প্রতপালকের ইবাদত কর, যানি তোমাদের এবং তোমাদের পুর্ববতাঁ- 
গণক্ে-সংচ্ট--করেছেন, -যাতে -তোমরা- তাঁকে. ভয় করো, তাঁর আন;ুগতা, একত্ববাদে বিশ্বাস এবং 
একক প্রতিপালন ও তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন কোন কাঁব, বলেছেন 


AA G3 7d aa BIJ Pd A AIGA 3 ee ad aIr/ 
L334 JI bl oily y SF _ lal eg IES UJ padi 
এশ পা 
Dred era Pd LE Pd AF IAI AAS AACA had eid 


54 tse Mil A 2" CA MIG SHE om Gti Ll 


“আর তোমরা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছো, তে'মরা যুদ্ধ হতে বিরত হও, যেন আমরা বিরত 
থাক। আর তোমরা আমাদের প্রতি প্‌ণ‘রবপে আস্থা রেখেছো। অতঃপর আমরা যখন বিরত 
হয়েছি তখন্‌ তোমাদের অঙ্গকারসমুহ' শুন্য মাঠে চমকানো মরণচিকা দেখার ন্যায় হয়েছিল 
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২৩৬ তাফসীরে ত'ষারণী 


এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ হলে।, তোমরা আমাদের বলেছো, বিরত হও যেন আমধবা বরত হঁই। 
আর তা এজন্য যে, যাঁদ এখানে }=-! শব্দটি সন্দেহ প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হতো, তবে তায়া 
তাদের প্রত পূর্ণ আস্থা পোষণকার' হুতো না। 

Adare fH পপ A rAS Gr Sus 2 PAPA Jr rer A Be 
a3 Coast sla plod +d Fla elomlly Mh BINS dar SIO) 


[Ed 
AAS ajar Ss 6 rou | AJ rAd er AID a পাণক bed 


0034-3 orl gs DAML GB lam 3 AMIE MIU) oleh ow 

(২২) যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য হিছান! ও আকাণকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ 
হতে পানি বর্ধণ করে তথাঁর। তোমাদের জীবিকার জন্য ফঙ্গমূল উৎপাদন বরেন। স্ুুতরাং 
তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমবক্ষ দাড় করিও ন1। 

আল্সাহ তা'আলার বাণী 151,57 2১31 8.) 0: ও3-: (ধনি পথথিবঁকে তোমাদের জন্য 
শয্যারূপে তৈরী করেছেন ) প্‌র'বতাঁ ০84.4 ১.11 ০8-১ 1940-8! মধ্যাস্থত 55-)|-এর সাথে 
সং্পা্ক'ত। উভয় বিবরণই তোমাদের পুতিপালক-এর বিশেষণ! সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন 
এরুপ বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যানি তোমাদের স্রষ্টা, তোমাদের পুর্ব 
বরতাগণেরও স্রচ্টা, তোমাদের জন্য পখথিবাঁকে শয্যারপে স্্ট করেছেন। আর এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য 
করা হয়েছে যে, আল্লাহ তঃ’আলা প্‌থিবাঁকে তোমা(ের জন্য শৃযা, বিচরণ ক্ষেত্র ও এমন অবস্থান 
ক্ষেত্র করে দিয়েছেন, যাতে অবস্থান করা সম্ভব হয় আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা' আল! তাঁর 
এ বাণা'ঁর মাধ্যমে তাদের নিকট তাঁর নেয্ামতরাঞ্জি ও অনপম অন:গ্রহের আঁধিক্যের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন। যেন তারা তাদের নিকট বিদামান তাঁর নেয়ামহরাজির কথা স্মরণ করতঃ তাঁর আনুগত্যের 
প্রতি মনোযোগ’ হয়। যদ্ব'রা তিনি তাদের প্রত অনুগ্রহ করেছেন, য! তিনি তাদের প্রতি দয়া ও 
ফরুণা গ্বরপ প্রদান করেছেন। যাদও তাদের ইবাদচের তাঁর কোনঃপ প্রম্োজ্রন নাই বরং 
তান তাদের প্রতি তাঁর অন:গ্রহ ও নেয়ামত পর্ণ করেছেন। যেনো তারা সংপথ প্রাপ্ত হপ্র। যেমন 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউন (রা) ও কয়েকঙ্ন সাহাব! হতে বর্ণ‘ত আছে ধে, তাঁরা 
lh 2) 81 }=7 5)--এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ডা হলো এমন শয্যা যার উপর তারা 
বিচরণ করে, আর তা হলো শয্যা ও অবস্থান ক্ষেত! 

কাতাদা (রহ) হতে বা্ণ'তত আছে যে, তিনি 51,3 2) ১1 ৪8! $4২ 55-]1 এর ব্যাখাযাযন 
বলেছেন, তোমাদের জন্য শয্যা স্বরূপ করেছেন। 

রব ইবনে আনাস (রা) হতে বাণত আছে যে, ঁতনি 141,45 IL pf) J 53-1 


এর ব্যাখায় বলেছেন, অথংৎ শয্যা! 
er ee 


2 £1 ১=!59-এর ব্যাথা! 


ইমাম আব: জাফর তাবারা (রহ) বলেন, ৪1.০ (আকাশ)-কে এজনা ॥1.4 নামকরণ করা হয়েছে, 
যেহেতু তা পৃখিব' ও তার অধিবাসীদের উদ্ধে' অবাস্থিত। আর প্রত্যেক বস্তু ধা অপর যনতুর উদ্ধে“ 
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সরা! বাকারা ২৩৭ 


অযান্থিত, তা তায় নিম্নে অবান্থত বন্ধুর জন্য ॥৷৬ এজনাই ঘরের ছাদকে তার ॥1১4 বলা হয়৷ যেহেতু 
তা তার উদ্ধে অবাস্থত। আর এজনাই হলা হয়, 0934.1] 0১4 :০- অমুক অমুকের জন্যে ৪ 
হরেছে, যখন সে তার উপর উচ্চ ময়দা সম্পন্ন হয় এবং তার উপর উচ্চ মম্দি সম্পন্ন হিসাবে তার 
প্রাত পাঁরগাণপত হুম্ন! যেমন কবি ফারাজদাক বলেছেন 


Cree ABeJad CEA MEAL Tdi ERAT de EAE Cd A Arr 
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“তোমরা আমাদেরকে ইয়ামান? নাজরান ও তার অধিবাসীদের দ্রন্য উচ্চ ময্দি সংপমনরপে গন্য 
কর। আর নাজরান এমন ভূখণ্ড যার বক্তব্য অশালীন হয় না” 


আর যেমন কব বন! যুবয়ান গোঠের নাবগাহ্‌ বলেছেন, 


ll! ine ls , S23 a>} oo Ugh cali 5k Ys Lae 


“মামার চোখের এক পলক উঁথিত হয়েছে, তখন আম তদ্বারা দেখতে পেয়েঁহি যে, লাল রংয়ের 
পাতলা কাপড় স্থাঁপত পদ প্ৰকাশত হয়ে গিয়েছে”। কাঁব এখানে $5 ১-; 5! ৮৯ বলে 
575-19] ০১১41 (আমার জ্রন্য চোখের এক পলক উ্থিত হয়েছে এবং প্রকাশমান হয়েছে) উদ্দেশ্য 
করেছেন। তদ্রবপ আকাশকে যয়ানের জন্য ৪১4 বা আকাশ নামকরণ করা হয়েছে, তা তার উপর 
সমুoচ্চ ও উদ্ধে স্থাপিত হওয়ার কারণে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা ), ইবনে মাসউদ 
(রা) ও কয়েকজন সাহাব! হতে বর্ণ‘ত আছে যে, তাঁরা £214; ৮) $"এর, ব্যাখ্যা ধরসঙ্গে 
বলেছেন, যম’নের উপর আকাশের ছান হচ্ছে গদ্ববংজের আকৃতি সদশ্য। আর তা হচ্ছে যমীনের উপর 
ছাদ (বশেষ। 


কাতাদা (রহ) হতে বাণত আছে যে, তানি আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪-১ ৪0.4!!9"এর ব্যাথ্যায় 
বলেছেন, অর্থ‘ আকাশকে তোমার জন্য ছাদ করেছেন। 


আর এথানে আল্লাহ তা’আলা তাদের উপর কৃত অন:ুগ্রহরাজির বিবরণ দান উপলক্ষে আক্কাশ ও 
প:থব'র উল্লেখ এজন্য করেছেন, যেহেতু এতদৃভয়ের মধ্য হতেই তাদের খাদ্য, ক্রণবিকা ও জ'বন 
ধারণের টপকরণ অ্ক্তিত-হয়-এবং এতদৃভয়েয্' মধ্যেই তাদের পাঁ্থ‘ব জ'বনের স্থায়ত্ব ও অবাস্থত। 
সৃত্রাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যান এ দংটিকে এবং এতদ:ভয়ের মধ্য 
যা কিছ: রম্নেছে, আর তারা তাতে ধে সকল নেয়ামত ভোগ করছে, এ সব কিছ; তিনিই সংচ্টি 
কঞ্পেছেন, ।তানই তাদের উপর আনুগত্যের হকদার এবং তাদের পক্ষ হতে কৃঃজ্ঞতা ও ইবাদত লাভ 
করার অধক'র!, সেই সকল প্রাতমা ও ম্‌্র্ত নয় ষা অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে 
পারেনা। 


AJz Sa পণ্ড Ed ERS RAY HE পচ Ed EAN 


fl Lj) olf 2 4t Cox} slo slat) 02 U7-19 -এর ব্যাখ্য। 


El | East bd 
“তিনি আকাশ হ’তে পান বৰ্ষণ করে তদ্বার৷ তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন 
কয়েন।' এর অর্থ হল-আল্লাহ পাক আকাণ হতে বাচ্ট বষণ করেন, তারপর সেই ব:ণ্টির পান 
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২৩৮ তাফস'রে তাবার' 


দ্বারা তারা যমীনে যা কিছ: কৃষিকর্ম ও বৃক্ষ রোপন করেছে, তাতে তান জ'বিকা ও খাদ্য হিসেবে 
ফল ও ফসল সংণ্ট করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর কুদরত ও সা্বভোম ক্ষমতা সম্পর্কে 
এখানে অবাঁহত করেছেন এবং তদ্বাযা তাদেরকে তাঁর যে সকল নেয়ামতের কথা দ্নরণ করিয়ে 
দিয়েছেন, যা তাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। আর তাদেরকে এব্যাপারেও অবাহত করে দিয়েছেন 
যে, একমাত্র তাঁন তাদেরকে স:ণলচ্ট করেছেন, তিনিই তাদেরকে জ'বিকা দান করেন, তিনিই 
তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সে সকল মাত ও কৃত্রিম উপাস্য নয়, যেগুলিকে তারা তাঁর নজর ও 
সমকক্ষ করে রেখেছে। অতঃপর তিন তাদেরকে তাঁর জন্য নজর স্থির করার ব্যাপারে তিরস্কার 
করেছেন যে, প্রকৃত ব্যাপার তাই, যা (তান তাদেরকে সংবাদ দান করেছেন আর তিনি তাদেরকে 
এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কোন নঙ্গঁর বা সমকক্ষ নাই, আর তানি ভিন্ন অপর কেউ 
তাদের জন্য উপকার ও ক্ষতিকারক, স্রৎ্টা ও জ'বিকাদাতা নেই। 


eae | ad ad de 


blast a l-lam-1 M1 -এরৰ ব্যাখ্য! 


“সৃতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সমকক্ষ দাঁড় কারও না”। 
* ইমাম আব: জাফর তাবার' (রহ) বলেন, !১14.3 শব্দাট এ-!-এর বহুবচন, আর তা’ হলো সমকক্ষ 
ও সদ্‌শ! যেমন, ‘ক’ব হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন 
elak JN LS oi) LS 2d oo JL Add nel 3.89263! 

“তুম কি তার নিন্দাবাদ কর, অথচ তুমি তাঁর সমকক্ষ নও। সংতরাং তোমাদের মধ্যে যারা বিকৃণ্ট 
ব্যক্তি তারা তোমাদের মধ্যকার উৎকৃণ্টতমের জন্য কোরবান হোক।” 

তাঁর একথা দ্বারা তান এ উণ্দেশ্য করেছেন যে, তম তাঁর ( ম্‌হাম্মাদ-এর ) সমকক্ষ নও্ড। 
আর যে কোন বন্ধু যা’ অপর কোন বস্তুর সদ্‌শ ও তুল্য’ তা'ই সে বন্ধুর সমকক্ষ । যেমন 
কাতাদা (রহ) হতে বাণত আছে যে, তিনি 1১১.৪] এ 1,1.=%-3 ১-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
অর্থ!ং সমকক্ষগণ ! 

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণ'ত আছে ধে, তিনি !১এ/! 5 1;1৯%-3 )--এর ব্যাখ্যায়-বলেছেন, অথাৎ 
সমকক্ষগণ। 

হযরত ইবনে আঘৰ্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসল:ল্লাহ (স)-এর কয়েকঙ্গন সাহাবী হতে 
বাঁ্ণ'ত আছে যে, তাঁরা !১14.]1 এ 11.2.5 ১৪-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহর নাফরমান'াতে 
তোমরা যাদের অনুসরণ কর, সে সব লোকের লমকক্ষ যারা। 

ইবনে ইয়াষদ হতে বাঁণ‘ত আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণী 1৭531 4 Lard MM 
-এয় ব্যাখ্যান বলেছেন, সমকক্ষগণ হলো তাদের কৃত্রিম উপাস্যগণ, যাদেরকে তারা তাঁর সাথে অংশ'ঁদার 
মনে করে। আর তারা সে সকল কৃতৱিম উপাস্যের জন্য তাই সাব্যস্ত করেছে, যা তার! তাঁর জন্য 
সবান্ত করেছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাঁণ‘ত আছে যে, তিন 1১১-3 2 yl. ১.৪-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন অথাৎ সদ্‌শগণ! 
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সরা বাকারা ২৩১৯ 


ইকরামা (রহ) হতে বাঁ্ণ'ত আছে যে, তানি 1১4.1] 5 191.5% ১১১-এয ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
অথাৎ যেমন তোমরা বলে থাকো যাঁদ আমাদের কুকুরাট না থাকতো তবে চোর আমাদের গহে 
প্রবেশ করতো। যাঁদ আমাদের কুকুরা্ট গৃহে আওয়াঙ্গ না করতো ইত্যাদি। সৃতরাং আল্লাহ 
তা'আলা! তাদেরকে তাঁর সঙ্গে কোন কহকে অংশ করা, তিনি ভিন্ন অপর কারে! ইবাদত করা, 
আনুগত্যের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সমকক্ষ সদ:শ করা হতে নিষেধ :রে দিয়েছেন। আর বলেছেন, 
যেভাবে তোমাদের সৃচ্টিতে, তোমাদের জীবিকা দানে, তোমাদের প্রতি আমার অধিকারে এবং 
আমার নেয়।মত প্রদানে তোমাদের প্রত কেউ আমার অংশ নয়, তদ্প তোমরা এককভাবে আমারই 
আনুগত হও শতুধু আমারই ইবাদত করো। এবং আমার সংণ্টির মধ্যে কাউকে তোমরা আমার অংশ! 
ও সমকক্ষ সাব্যন্ত করো না। কেননা, তোমর! নিশ্চিত ভাবে জ্রান যে, তোমাদের প্রতি যাবতীয় 
নেয়ামত আমা্‌য্ই পক্ষ হতে। 


Sagar aur 


৯-1৯.73 :-515 "এর ব্যাঁখ্য! 


এ আয়াডাংশের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এ আয়াতে কাদের 
উন্দেশ্য করা হয়েছে? অনস্তর তাঁদের কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আরবের সকল মুশরিক সম্প্রদায় ও 
আহলে কতাবগণকে উদ্দেশ] করা হয়েছে। আর কেট বলেছেন, এর দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জলের 
অন:ুসারাীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

যাঁরা বলেছেন যে, এর দ্বারা আরবের সকল ম্‌াঁতপজক ও আহলে কিতাব ফাফরগণকে 
উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তদের প্রসঙ্গে আলোচনা £ 

হযরত ইবনে অ ব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তিনি বলেছেন, এ আয়াতাংশ কাফির 
ও মুনাফিক উভয় গোৱ্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী “সুতরাং 
তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ সাব্যন্ত করো না, অথচ তোমরা জান” দ্বারা উদ্দেশ্য ফরেছেন 
যে, অথাৎ তোমরা অল্লাহ তা'আলার সাথে অপর কোন্‌ কিছুকে তাঁর অংশ! করো না, যারা 
তোমাদের কোনর্‌প উপরার বা ক্ষতি করতে পারে না। অথচ তোমরা জবান যে, তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন প্রাতপালক নাই যে, সে তোমাদের জ'বিক! দান করবে। আর তোমরা এ কথাও 
জেনেছ যে, রসূল (স) আল্লাহ তা'আলার যে তাওহ'ঁদের প্রাত তোমাদেরকে আহ্বৰান: 
করেছেন, তাই সত্য, তাতে কোন সন্দেই নেই। 

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 0»-৭- ॥:-১5-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথ 
তোমরা জান যে, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে সৃচ্টি ফরেছেন এবং ঠঁতানই আকাশমন্ডঙ' 
ও প্‌খিব’ স্‌ণ্টি করেছেন! তারপরও তোমরা তরি সমকক্ষ ও অংশ! সাব্যস্ত কর ? 

যাঁরা বলেছেন যে, এ দ্বারা আহলে কিতাবগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গে 
আলোচনা $ 

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তান ০9৬-4} p23!3 DAM SB lnm 5 AM 
“এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অথচ তোমরা ঞ্রান যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের বণ'নায্ন রয়েছেঁ-তনিই একমাত্র 
মাব্‌দ। মুজ্জাহিদ (রহ) হতে অন্য সৃঘ্লেও অনুরুপ বণনা রয়েছে। 
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২৪০ তাফস'রে তাবার'ঁ 


অপর বর্ণনায় মুজাহিদ (রহ) হতে বাঁ্ণ'ত আছে যে, তিনি ০3-২! ॥2.)৷3"এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, অৎচ তোমরা জান্‌ যে, তাঁর কোনো শরাক নেই। তাওরাত-ইঞ্জলেও এর্‌প বৰ্ণনা 


রয়েছে! 


ইমাম আব: জাফর তাবার!ঁ (রহ) বলেন, আর আম মনে কার, যে কারণে মনঙ্গাহিদ (রহ) 
এরপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং একে তাওরাত ও ইঞ্জীলপনহ'াদের প্রতি সম্বোধন, অন্যদের 
প্রত নয্ন। এ কথার প্রাত সম্বন্ধ করণে উদ্ব;দ্ধ করেছে, তা তাঁর আরবদের সম্বন্ধে এ ধারণা 
যে, তারা জানতো না যে আল্লাহ পাক তাদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। যেহেতু তার! তাদের প্রতিপালকের 
একত্ববাদ অস্বীকার করতো এবং তারা তার ইবাদতে অন্যকে শরাঁক করতো। আর এটি 
একটি কথা বঢে। কিন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনে আরবদের প্রসঙ্গে সংবাদ 
দয়েছেন যে, তারা তাঁর একত্বধবাদ স্বীকার করতো, যাঁদও একথা সত্য যে, তারা তাঁর ইবাদতে 


3 GSI a3 dr aJzcre an adrare Ar 


শরীক করতো! অনন্তর আল্লাহ তা'অলা ইরশাদ করেন, &! 0} 38:3] p= ৩2 lle u-!3 


“আর যদি তুঁকি তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, কে তাদের সৃ্‌ণ্টি করেছেন--তবে তারা অবশ্যই বলবে, 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের স.চ্টি করেছেন।” (সরা যৃখর;ফ, আয়াত নং ৮৭)। 


আল্লাহ তা'মআালা আরও ইরশাদ করেন, 
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“আপাঁন বলুন, কে তোমাদেরকে আকাশ ও প্‌থিব' হতে জ'ঁবিকা দান করেন? 'র্কদ্বা 
কে শ্রযণেণ্দ্রিয় ও দ:ণ্টিশবক্তির অধিকত ? আর কে মতে থেকে দ্রবাবতকে বের করেন আর কেইবা- 
জ্রণবিত থেকে মতকে বের করেন আর কেইবা কাযাদ নিয়ন্দ্রণ ও তত্ত্বাবধান করেন? তবে তারা 
অচিরেই বলবে, আল্লাহ ত!’আলাই এগ:লেো! করেন। সৃতরাং আপনন্‌ বল:ন, তবে ক তোমরা ভগ্ন 
করবেনা?” -(স্‌রা ইউন:স £ঃ ৩১) 

সংতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণ ০3৯-!৭-3 4:9"এর ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে যা উত্তম, ত!’ হহ্দ্বে সেই 
ব্যাখ্য যা ইবনে আন্বাস (রা) ও কাতাদাহ (রা) প্রদান করেছেন যে, এর দ্বারা ভ্রগতের বকে 
আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও এ বিশ্বাস যে, তার সংচ্টিক্মে* অন্য কেউ তাঁর অংশীদার যাকে 
তর সঙ্গে তার ইবাদতে শরাঁক করা যায় এতাদ্বধয়ে আদত্ট সকল ব্যাক্তকেই উপগ্দেশ্য করা 
হয়েছে,সে যে কোন মানুষই হোক না কেন, আরব হোক িিণ্বা অনারব, শিক্ষত হোক 
শিশ্বা আঁশাক্ষত. সবাইকে এর দ্বারা উদ্দেশা কর৷ হয়েছে। যেহেতু আরবদের নিকট অল্লাহয় 
একত্ববাদ এবং তান যে সংণ্ট জগতের প্র্ট। ও তাদের স্রণ্টা, দ্রববিকা দাতা এ সম্পৰ্কত 
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সুরা বাকারা ২৪১ 


ইলম বদামান ছিল। যনপ তা কিতাব দুটি তথা তাওরাত ও ইঞ্লীলের অন:সারাঁগণের নিকট 
বিদামান ছল! আর আয়াতের মধেয এমন কোন নির্দেশনা নাই যে, আল্লাহ তা আল! ভর বাণ! 
03*=-! 8-116 দ্বারা দযু’পক্ষের এক পক্ষকে উদ্দেশ্য করেছেন, বরং এর মাধ্যমে সম্বোধনের ক্ষেত্র 
সাধারণভাবে সকল মানুষ | যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী -t 3 gd-8l rl ls ly 
-এর মাধ্যমে সকল মান:যেকে সণ্বোধন করেছেন! আর এ সম্বোধন আহলে কিতাবের কাফির গণের 
প্রীতি করা হুয়েছে, যারা রসুল ল্লাহ (স)-এর হিজরতের নিবাস মদ'নার আশেপাশে অবস্থান করতো, 
আর তাদের মধ্য হতে মুনাফকদের প্রতি এবং যারা তাদের সমস৷মায়কগণের মধ্য হতে অংশ'বাদ'ী 
দিল, অতঃপর রসল:ল্লাহ (স)-এর সম্মুখে মুনাফেকীর দিদিকে ধাবিত হয়েছে। 
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(২৩) আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল বরেছি তাতে তোমাদের কোনে! সন্দেহ 
থাকলে তোমর! তাঁর অনুরূপ একটি গূরা আনয়ন করে! এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল 
সাঁহায্যকারীকে ডাক-যদি তোমর! সত্যবাদী হও। 


ইমাম আব: জাফর তাবার' (রহ) বলেন, এ হ'লো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার নব হযরত 
মৃহাচ্মাদ' (স)-এর সমর্থনে তাঁর সম্প্রদায় আরবদের মধ্য হতে মৃশবিক ও মুনাফিক এবং আহলে 
কিতাবগণের মধাকার ক!ফর ও পথভ্রণ্টদের বিরুদ্ধে একট চ্যালেঞ্জ যাদের ঘটনা বর্ণ‘নাস্ন মাধ্যমে 
আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণা 
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-এর স্‌চনা করোছলেন। আর তান এসকল আয়াতে একান্ত তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন 
"এবং তাদের উল্লেখখোগ্য বিশেষণ সম্পরকে“ সবোদ দান করেছেন। আল্লাহ তা’'আলা তাদেরকে 


উণ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, হে আরব ম:শারক ও আহলে কিতাব কাফরগণ ! তোমরা যদি 
আমার বা*্দাহ মহাম্মাদ (স )-এর প্রতি হেদায়াতের আলো, দল'ল-প্রমাণ ও পার্থক্য নিরণরয়কারাী 
আয়াত প্রসঙ্গে সাঁহ্ধহান হও, আর তা হলো ১) সন্দেহ-সংশয় এ প্রশ্নে যে, তা আমারই 
পক্ষ হতে এবং আম যা তাঁর প্রতি অবতাঁণ* করোঁছ--যে সন্দেহের কারণে তোমরা তংপ্রতি ঈমান 
আনয়ন কর নাই এবং তিনি যা বলেন তাতে তাঁকে সত্যারোপ কর নাই৷ তবে তেরা এমন দল'ল 
উপস্থাপন কর,. যদ্বারা তোমরা তাঁর দলীলকে খণ্ডন করবে। কেননা তোমরা দ্রান যে, প্রত্যেক 
নুবৃওয়াতের অঁধকারাীর ন:ুবৃ ওয়াত সংক্রান্ত দাবার সত্যতার উপর দলীল হলো, তিনি এমন 
দলবল পেশ করবেন, যার অন; রৃপ' 'দলল আনয়নে সমগ্র স্‌াৎ্ট জগত অক্ষম হবে৷ আল 
মৃহাল্মাদ (স)-এর সত্যতা ও তাঁর নুবুওয়াতের স্বপক্ষে এবং তিন যা কিছ আনয়ন করেছেন 
তা আমারই পক্ষ হতে হওয়ার দল'লসম্‌হের মধ্য হতে একাঁট হলো তোমরা সবাই এবং তোময়। 
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২৪২ তাফস'রে তাবারী 


তোমাদের যে সবল সাহায্যকারী সহযোগ'’র নিকট সাহাযঃ প্রার্থনা কর, তারা সকলে তদন:- 
রূপ একটি সরা আনয়নে অপারগ ও অক্ষম হওয়া । আর যখন তোমরা তা করতে অক্ষম হয়েছে৷, 
অথচ তোমরা পাণ্ডিত্য, ভাষার অলংকার ও মমেপিলঙ্গি ক্ষেত্রে পুণ“‘ত্বের অধিকারণ শাঁর্ষ“স্থানাীয় 
সৃতরাং তোমরা ইতিমধ্যে তা জানতে পেরেছো যে, তোমরা যা হতে অক্ষম হয়েছে, তোমাদের 
অপরগণ তার উপর অধিকতর অক্ষম। যদ্র'প পূর্ববতাঁ আমার নবাঁ-রস্‌লগণের বেলায়ও 
তাঁরও সত্যতা ও ত'ার নবুওয়াতের দ্বপক্ষে প্রামাণা দল'ল যে সকল 'নদর্শ‘নাবল' ছিল, যার 
অন;র.প দল'ল আনয়[। আমর সমগ্র সৃগ্টি অপারগ-অক্ষম ছিল। সংৃতরাং তোমাদের নিকট 
ইহা স্বপ্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুহাম্মাদ (স) তাকে বানোয়াট ও িথখ্যারুপে রচনা করেননি 
এবং তিনি তা আবিস্কার করেন দন! কারণ তা যদি ত'ার পক্ষ হতে আবিগ্কার কিংবা মিথ্যা 
রচনা হতো, তবে তারা এবং আমার সমগ্র সংণ্টি তদনুর্‌প আন্য়নে অপারগ হতো না। যেহেতু 
সৃহাচ্মাদ (স) তোমাদেরই ন্যায় একজন মান:য দশভিন্ন আর কছত: নন। আর দৈহিক গঠন, 
সৃগ্টিগত নৈপুণ্য ও বাকপটুতা ইত্যাদি বিচারেও তিন তোমাদের অন:রুপ অবস্থার উর্ধে নন। 
যার এরপ ধারণা করা যেতে পারতো যে, তোমরা যে বিষয়ে অপারগ হয়েছো তিন তার উপর 
ক্ষমতাবান ছিলেন কংবা এরপ কণপনা করা যেতো যে, তোমন্লা যে বিষয়ে অক্ষম হয়েছে৷, 
যার উপর তিন সফলকাম হয়েছেন। 

অতঃপর ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ তা'আলার বাণণী 4.2404 59+ |9ঠ-5-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একাধিক 
বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন কাতাদা (র) হতে বাণত আছে যে, তান 2s ০৭ ৪১3! 33 
-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথচ এ কুরআনের অন;র্‌প বাস্তব ও সত্য হিসাবে, যাতে অমূলক ও 'মথ্যা 
কিছু নাই। কাতাদা (রহ) হতে আরেকটি সৃত্রে বার্ণ ত আছে যে, তিনি এl-24 54 £১3! !93.-এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, এ কুরআনের অন:র্‌প একটি সরা আনয়ন কর 


মুজাহিদ (রহ) হতে বাণত আছে যে, তিনি ॥.:+ ০+ ১১৪! 13ট/-এর বাখ্যায় বলেন, 
কুরআনের অনংরঘ। 
মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) একইর্‌প বণ'না উদ্ধত হয়েছে। 


মুজাহদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বাঁণ'ত আছে যে, তানি এ 5 ১১3 195।-এর ব্যাখ্যান্ন 
বলেন, &!.:» (উহার অন:র্‌প)-এর অর্থ হলো ০1,4.]1 }*4 (কুরআনের ন্যায়)। সৃতরাং মুজাহিদ 
ও কাতাদা (রহ ) এপ বক্তব্য যা আমরা তাদের উভয্ন হতে উদ্ধত করোঁহ, তার মর্ম হলো, 
কাঁফরগণের গধ্য হতে যারা আল্লাহ ত।’আলার নব হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে তার সঙ্গে বিতর্ক‘ 
বিরোধ করেছে, তাদেরকে উন্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হৈ আরবগণ ! তোমরা তোমাদের 
কথোপকথনের মধ্য হতে এ কুরআনের অন;র্‌পে একট স্‌রা আনয়ন কর, যেমন ম্‌হাম্মাদ (স) 
তোমাদের ভাষায় ও তোমাদের কথা বলার মমনিংসারে তা আনয়ন করেছেন। 


অন্য কয়েকঙ্জন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ ত!'আলার বাণী 9 04 5) 34 

¢ a 
এর অথ হলো তবে তোমরা মহুহাম্মাদ (স)-এর অন,র্‌প একটি সরা আনয়ন কর। যেহেতং 
মুহাম্মাদ (স) তোমাদেরই ন্যায় একজ্জন মান:ষ। ইমাম আব: জাফর তাবায়' (রহ) বলেন প্রথম বাথ্যাটি 
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সরা বাকার৷ ২৪৩ 


যা মৃজ্গা'হদ ও কাতাদা (রহ) প্রদান করেছেন, তাই বিশৃদ্ধ এ সণ্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অন্য 
সূরার মধ্যে ইরশাদ করেছেন, এ 5) 3! 35305 4-5 ০175.11 09-13-4821 “তারা ক বলে, 
দতানি তা নিন্দে রচনা করেছেন? তবে আপাঁন তাদের বল:ুন, তা হলে তোমরা এর অন্‌বর্‌প একটি 
স্‌রা আনয়ন কর!” আর তা জ্রানা কথা যে, 5)5* (সর!) তারা আনয়ন করেছে, তা হযরত 
মৃহশ্মাদ (স)-এর আনয়ন করা সূরার জন্য সমকক্ষ ও. সদশ নয়। যার উপর ভাঁত্ত করে বল্লা 
যেতে পারে যে, তোমরা হযরত মংহ'শ্মাদ (স) যেমন স্‌রা এনেছেন তেমন একটি সুরা আনয়ন 
কর। 

অতঃপর কেউ যদ প্রশ্ন করে যে, আপনি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী 13-549 
41:4 54 5)১+-4 দ্বারা এ কংরআনের অন:র্‌প হতে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন। তবে কি কুরআনের 
জন] কোন সাদশ্য আছে? যার উপর ভত্তি করে বলা যাবে যে, তদনুর্‌প একটি সরা আনয়ন কর। 
তদুত্তরে বলা হবে যে, এ অর্থে আল্লাহ পাক একথা বলেননি, বরং এ উদ্দেশ্য করেছেন যে; বর্ণনা 
শৈলীর দিক থেকে এরুপ একটি সৃ্‌রা আনয়ন কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মম'ীদ 
আরব’ ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। আর আরবী হওয়ার অর্থে আরবদের বক্তব্যের সদ্‌শ থাকার 
প্রশ্নে কোন সন্দেহ নেই। হাঁ, যে অর্থ বৈশচ্টের কারণে কৃরআন সমগ্র সংণ্টি জগতের বক্তব্য হতে 
গ্বাতন্দ অর্জ‘ন করেছে, তবে সে দিক বিচারে তার কোন সদশ্ে-সমত:ল্য নাই। আর কোন দ্‌ণ্টাস্ত ও 
সমকক্ষ নাই। আল্লাহ তা’আলা তো তাদের বিরদ্ধে তাঁর নব! (স)-এর স্বপক্ষে কুরআনের মাধ্যযে 
দলল পেশ করেছেন, যখন বর্ণনা ক্ষেত্রে পাঁবর কুরআনের ন্যায় স্‌রা আনয়নে তাদের অক্ষন্নত্রা প্রকাশ 
হয়ে গয়েছে। যেহেতু ক্‌ৃরআন তাদের বর্ণনার অন;র্‌প বণ'না ছিল এবং তা এমন কালাম ছল, 
যা তাদের ভাষায্ন অবতরণ“ হয়েছে! সুতরাং আল্লাহ ত৷’আলা তাদেরকে উদ্দেশা করে ইয়খশাদ করেন, 
আম আমার বান্দার প্রত যা অবতাঁর্ণ' করেছি, তা আমার পক্ষ হতে হওয়ার প্রশ্নে তোমরা যাঁদ 
সন্দিহান হও তবে তোয়রা তোমাদের বন্ধব্যে তদন:র্‌প একট স্‌র। আনয়ন কর। তোমরা আরব 
হওয়ার কারণে সে বক্তব্য আরবী হিসাবে উহার সদ্‌শ। আর তা এমন বর্ণ'না যা তোমাদের 
বর্ণনার অনুরুপ, এমন বক্তব্য যা তোমাদের বক্তব্যের সদশ। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে এমন কোন 'ভন্ন ভাষায় স্‌রা আনয়নে বাধ্য করেনান, যা সে ভাষায় অনুর্‌প যার উপর 
কুরআন -মন্রীদ:' অবতরণ“ -হয়েছে।---য্যাতে-তারা এরুপ বলার সুযোয লাভ করতো যে, আপাঁন 
আমাদেরকে এমন বিষয়ে বাধ্য করেছেন, আমরা যাঁদ তা শিক্ষা করতাম তবে আমরা তা আনগ্নন 
করতে পারতাম। আর আমরা তা আনয়নে এজন্য সক্ষম নই যে, আমরা সে ভাষাভাষী নই যা 
আনয়নে আপনি আমাদের বাধ্য করেছেন। সুতরাং ইহার মাধ্যমে আমাদের উপর আপনার 
কোন দল'ল সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা আমরা যাঁদও আমাদের ভাষার বিপরীত অন্য ভাষায় 
তদন; রুপ বক্তব্য আনয়নে অপারগ হয়েছ, যেহেতু আমরা সে ভাষাভাষী নই-তবে লোকদের 
মধ্যে এমন অনেক রয়েছে, যারা আমাদের ভাষাভাষ' নয়, তারা তদন;র্‌প ভাষায় স্‌রা .আনয়নে 
সক্ষম যা আনয়নে আপন আমাদের বাধ্য করেছেন। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরুকে বলেছেন, 
তংসাথে একট স্‌রা আনয়ন কর্ন । কেননা ভাষাসম্‌হের মধ্যে তংসদ্‌শ ভাষা হলে। তোমাদের ডাষা। 
যাঁদ হযরত মুহাষ্মাদ (স) ইহাকে স:ত্ট ফরে থাকেন এবং নিজের তরফ থেকে রচনা করে থাকেন, তবে 
তোমরা যখন একত্রিত হয়ে পাঁবন্ কুরআনের ন্যায় তোমাদের ভাষায় ও তোমাদের বর্ণনায় সুরা আনয়নে 
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২৪৪ তাফস'ঁরে তাবার' 


পারস্পরক সাহায্য সহযোগতা করবে, সম্মিলিত প্রয়াস চালাবে, তখন তা সংণ্টি করা, প্রণয়ন করা ও 
রচনা.করায় . তোমরা হযরত ম্‌হাম্মাদ ।স) অপেক্ষা অধিক সক্ষম হবে। আর যাঁদ তোমরা তাঁর 
অপেক্ষা অধিক সক্ষম না হও তথাপি তোমর। হযরত মনৃহাম্মাদ (স) যা করতে সক্ষম হয়েছেন. তা 
করায় একান্ত অক্ষম-অপারগ হয়ে পড়বেন। অথচ তোমরা একদল লোক, আর তিনি একা আর তা 
তখনই সত্যরুপে প্রমাণিত হবে যখন তোমরা তোমাদের দাব'ঁ ও ধারণার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে যে, 
হযরত মুহাণ্মাদ (স) তা নঞ্জের তরফ থেকে রচনা করেছেন এবং নিঙ্র হতে স্‌চ্ট করেছেন, আর 
তা আম ব্যতঁত অপর কারো পক্ষ হতে প্রেরিত 

“মুফাস:সিরগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী 233০ ০845 01451 032 02 nfFligt 13823 
“এর ব্যাখায় একাধিক মত পেশ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাঁণ'ত। 'ঁতনি 
41 032 5+ n-দ!4কই 13-53!9-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যার উপর প্ররতি্ঠত আছ, তাতে 
তোমাদের সাহায্যকারীঁগণকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হুও। মংন্দহিদ (রহ) হতে 
বাণত, তিনি ॥১14.44 195১! 5-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে সকল লোক যারা সাক্ষ্য দান করবে | 


আব: নাজ'ঁহ মুজাহিদ (রহ) হতে অন:ুরপে বর্ণনা কর়েহেন। 

মুজাহিদ (রহ) হতে অন্য সতে বাঁণতি, তান এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন একদল লোক যায়া 
তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। 

ইবনে জ্‌রাইজ (রহ) ম:জ্জাঁহদ (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, তান ৪-৪ 14.95 1১১!5-এর 
ব্যাখ্যার বলেন, সে সকল লোক, যারা নাক্ষ্য দান করবে। 

ইবনে জ:য়াইজ (রহ) বলেন, তোমরা যখন তা আনয়ন করবে, তখন তা যে ক:রআনের অন, রুপ 
সে বিষয়ে তোমাদের স ক্ষ্যবানকারীগ্ণ। তা হয়ত কাঁফরদেত্ন মধ্য থেকে যারা হযয্নত মুহাদ্মাদ 
(স) আনত কিতাব সণ্ৰন্ধে সন্দেহ পোষণ করে তাদের সংবন্ধে আল্লাহ-র এ বাণী 15-6১14 “তোমরা 
আাহবান কর" এর অর্থ হচ্ছে, তোনরা সাহায্য প্রার্থনা কর, সহযোগ হা কামনা কর। যেমন, কোন 
কাঁব. বলেছেন 
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“যখন আমাদের অশ্বারোহহগণ ও তাদের পদাঁতক যোদ্ধাগণ মুখোমুখী হয় তখন তারা 
কা'বের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে আর আমরা আ'’মেরের জন্য ধৈর্য ধারণ কার!’ 


এখানে লেন $0 1!1985-এর দ্বারা তারা, কা'বের নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করে এবং তাদের 
নিকট হতে সাহাযঃ গ্রহণ করে, উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর +2!4-$4 শব্দাট এ_০৪5'এর বহুবচন, 
যেমন ৪১-4 শব্দটি -$-4১৫-এর বহুবচন, আর ৪1:২ শব্দটি ৮৩৪৯:এর বহুবচন মার 4-৪১ 
বলা হয় সে ব্যাক্তকে যে অন্যের জন্য এমন সাক্ষ্য দান করে, যদ্বারা তার দাবী প্রমাণিত হয়। আর 
কখনো কোন বন্তু প্রত্যক্ষকারাকেও 4-০৫4 বল্লা হয়! যেমন বলা হয় ৬১১4 ৮৭৮ ০১. “অমুকে 
অমুকের সঙ্গী” আর এর দ্বারা এক সঙ্গে উঠাবসাকারাী উচ্দেশয। আর যেমন বলা হয় 4-3 ০১-5 
‘অমুক তার সাথ!’ আর এর অর্থ একই 'সঙ্গে উপবেশনকার্নী তদ্রপ বলা হয়, ॥ 4:-$ তার, 
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সূরা বাকারা ২৪৫ 


প্রত্যক্ষকারাী, আর এর অর্থ তাকে প্রত্যক্ষবারী। সুতরাং যদ 51১45 শব্দটি এ৪৪2-এর বহ:- 
বচন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, যা আমরা যে দ:'াট অর্থে'র উল্লেখ করেছি, সে অর্থে“ ব্যবহৃত হয়, 
তবে উঁভয়় অথে'ই মআম্নাতের ব্যাখা হিসেবে তাই উত্তম ব্যাখ্যা যা ইবনে আব্বাস (প্লা) ব্যক্ত করেছেন। 
আর তা এই ধে, আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা তদনুরুপ একটি সরা আনয়নে তোমাদের সে সকল 
সাঃয্যকার ও সহযোগ’গণের নিকট হতে সাহায্য প্রার্ননা কর যারা তোমাদের অল্লাহ তা’ আলা 
ও তাঁর রসূল (স)-এর প্রাত অসত্যারোপনে তোমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে, তোমাদেরকে 
কুফর ও মন!ফেক'তে সাহ।য্য করে, পণ্ঠপোষকতা করে। যাঁদ তোমরা তোমাদের নাফরমান'ঁতে 
সত্যাশ্রয়ী হও, যদ আমরা তকে‘র খাতিরে মেনে নই হযরত মুহাম্মাদ (স) তোমাদের নিকট যা 
নিয়ে এসেছেন, তা স্ব-রাঁচত ও দ্বকল্সিত। যাতে তোমরা নিঙ্গেদেরকে ও অন্যহ্রেকে পরণক্ষা 
করতে পার যে, তারা তান্‌রৃপ একটি সুরা আনয়নের ক্ষমতা রাখে কিনা? যার প্রেক্ষিতে মৃহাণ্মাদ 
(স) ও তাঁর ক্র হতে সচ্সরণ' কুরআন আনয়নে ক্ষমতা রাখে প্রমাণিত হয়। 'কিজু মুজাহিদ 
(রহ) ও ইবনে জডরাইঞ্র (রহ) এর ব্যাখ্যান যা বলেছেন, তার কোন যোক্তকৃতা নেই। কেননা 
রসুল-ুপ্রাহ (স)-এর যৃগ্ে মানয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল! (১) বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারাগণ, 
(২) িভে‘ঞ্জাল কুফরের অনুসারশুগণ ও (৩) এতদুভয়ের মধ্যে কপট শ্রেণীর মুনাফিকগ্ণ ৷ 


আর ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স)-এর প্রতি পণ আদ্থাশণল ও বশ্বাসী। 
যদ কাফরেরা কোনো একট পুন্তিকা প্রণয়ন করে এবং তা কুরআনের অন:র্‌প বলে দাবা করে, 
তবে তাতে ক্কোনো মঃমনের সাক্ষ্য পাওয়া শ্রদম্ভব॥ যদি মুনাফক ও কাঁফরগণকে অসত্যকে 
প্রমাণ করা এবং সত্যকে বাতল করার প্রতি আহমান করা হয়, তবে এতে সন্দেহ নাই যে, 
তারা তাদের কুফরী ও পথন্রণ্টত'র বলে তঙ্জন্য তৎপর হয়ে উঠবে! অতএব উভয় দলের মধ্য 
হতে যে দলই হোক না কেন, সে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হবে, যদি তারা দাবা করে 
যে, তারা ক রমানের অন;রপে ওকাট সরা আনয়ন করেছে। বরং প্রকৃত অর্থে তা তন্রপ 
যেমন আল্লাহ তা'আলা! অন্যত ইরশাদ করেছেন, 
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“আপন বলুন, যাঁদ এই করনের অন:র্‌প সরা আনয়নকল্পে নানবষ ও জন্‌ সকলে 
সমবেত হয়, তারা তদন:র:প স্‌রা আনয়ন করতে পারবে না-যাদও তারা পরস্পরের সাহায্য- 
কারীও হয়।” 


এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, মানুষ ও জন সকলে সমবেত 
হয়েও কুরআনের অনুর্‌স সরা আনায়ন করতে পারবে না। যাঁদও তারা পরস্পরে তা আনয়নে 
সাহায্য সহযোগিতা করে। আর সয়া বাকারায় তাদেরকে সতর্ক“ করে আল্লাহ তা'আলা মোকাবেলা 
করার আহবান জানিয়ে বলেন, 
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২৪৬ তাফস'রে তাবার' 
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“তোমরা যদি আমার বাদ্দাহর প্রাত আম যা অবতরণ‘ করোঁছ, তাতে সণ্দিছান হও, তবে তোমরা 
তদন:র্‌প একট সরা আনয়ন কর, আর আল্লাহ ব্যতঁত তোমাদের অপরাপর স'হাষ্যকারাীগণকে 


ডাক, যদ তোমরা সত্যবাদী হও” 


তার অর্থ হলো আমার পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন, তদ্বষয়ে হষরত মৃহাদ্মাদ (স)-এর 
সত্যবাঁদতায় তোমরা ঘাঁদ সাঁচ্দহান হও, তবে তোমরা তদনর্‌প একটি সরা আনয়ন কর! আর এ 
ব্যাপারে তোমরা পর্নস্পরে সাহাযা কামনা কর - ষাঁদ তোমরা তোমাদেল্ ধারণায় সত্যবাদ হও। 
এমন *ক তোমরা যখন তা করায় অপারগ হবে, তখন তোমরা জ্বানতে পারবে যে, হযর্নত 
মুহাম্মাদ (স) বা কোন মানংষ তা আনয়নে সক্ষম নয়। আর তোমাদের িফট সাঁঠকরং্‌পে প্রথাণিত 
হয়ে যাবে যে, ত! আমারই অবতীর্ণ‘ এবং আমার বান্দাহ্‌র প্রীত আমার প্রত্যাদেশ। 
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RE যদি তোমরা তা না কর এবং কখনই করতে পারবে ন! তবে সেই আগন্নকে ভয় 
ক্র খাঁর ইন্ধন হবে মাচুষ ও পাথর, কাঁ ফিরদের জন্য য| প্রস্তুত রয়েছে । 


ইমাম আবু জাফর তর্রারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণ y-৭43 +) U3 
(যদ তোমরা তা করতে না পার) এর অথ হলো, যাঁদ তোমর। তনন;ুয়্‌পে স্‌রা আমনয়ন 
করতে না পার, অথচ তোমরা ও তোমাদের অংশ'!দার সহযোগ'গণ ও তোমাদের সাহ৷যাযকারা- 
গণ এ বিষয়ে পঃস্পরে সাহাযা করেছো তবে তোমাদের এ পর'ক্ষা-নর'ক্ষার মাধ্যমে তাতে তোমাদের 
এবং আমার সমংদয় সৃণ্টির অক্ষমতা স্পত্ট হয়ে যাবে। আর তোমরা দিশ্চিতভাবে স্ানতে 
পারবে যে, তা আমর পক্ষ হতে অবত'ণন। তারপরও ক তোমরা তাঁর প্রত মিথ্যা আরোপ 
কাযে“ আবিচল থাকবে? আল্লাহ তা'আলার বাণী 1১15-5.] 5-19 (এবং তোমরা তা কখনো করতে 
পারবে না) অতি তোমরা কখনও ত1ন:র্‌প একাঁট সরা আনয়ন করতে পারবে না! যেমন, 
কাতাদা (রহ) হতে ব্ণঘ'ত আছে যে, তিনি !s1.24.3 ০13 4.8 =) ০U4-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, অথ তোমরা তা করার সক্ষম হবে না এবং তোমরা এর ক্ষ্তাও রাখ না। 

হযরত ইবনে আব্বাস রর!) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদ তোমরা 
তা করতে না পার, আর তা তোমরা আদোঁ করতে পারবে না, অতএব তোমাদের জ্রন্য সত্য 
জ্পশ্ট হয়ে যাবে। 
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সরা বাকারা ২৪৭ 


ইমাম আব: জ্রাফর তাবার' (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তরি বাণ্ণ , ১) 1;-4.7.5 (সুতরাং 
তোমরা আগ;ন হতে বে'চে থাক)-এর অর্থ হলো, আমার রনূল (স) তোমাদের নিকট আমার 
প্রভ্যাদেশ ও অধতাঁণ* বাণাঁর মধ্য হতে যা কহ; নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছেন, 
তৎসণ্পকে তাঁকে মিধ্যা। প্রাতপন্ন করার কারণে আগুনে নাক্ষপ্ত হওয়া হতে তোমরা বে'চে 
থাক। অথচ তোমাদেয় নিকট দ্পণ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তা আমার কিতাব ও আমার পক্ষ 
হতেই অবতাঁণ‘। আর তোমাদের উপর দলাল-প্রমাণ প্রর্তোচ্ঠত হয়েছে যে, তা আমারই বাণী 
ও আমার ওহ'ঁ। আর তা প্রাতাচ্ঠত হয়েছে তোমরা এবং আমার জন্য সকল স্‌দ্টির অনুরুপ 
স্‌রা অনয়নে অপারগ হওয়ার মাধ্যমে । অতঃপর আল্লাহ. তা'আলা যে আগ;নের বিবর্ণ দান 
করেছেন, যাতে লিক্ষপ্ত হওয়া হতে তিন্‌ তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন্_তাদের সংবাদ দান 
করেছেন খে, আগননের হইহ্ধন হবে মান্য এবং পাথর। এ উদন্দেশো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন 5) ল্য) ৮! ১১-১) ১২1 “যার ইন্ধন মানয় ও পাথর।”” আল্লাহ তা’আলার বাণ! 
১১৯-7 “তার ইন্ধন” দ্ধায়া তার লাকড়া উদ্দেশ । এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য করা হয যে, তা প্রচ্ছলিত 
হয়েছে, শিখব! বিস্তার করেছে । অতঃপর যদ কোন প্রণ্নকারাী এ প্রশ্ন করে যে, কিভাবে পাধরকে 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ ক্র হল এবং মানুষের সাঁহত যুক্ত করা হল ? এমনাক উক্ত পাথরকে জাহানামের 
আগুনের জন! ইন্ধনর্‌পে গণ্া করা হয়েছে? তদৃত্তরে বলা হবে যে, তা হচ্ছে দিয়াশলাইয়ের 
পাথর । আর ত। আমাদের দ্রানামতে যখন তাকে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা উত্তাপেন্ ব্যাপক্ণতার 
জনন্যতম পাথৰ । যেমন আবদঃুল্রাহ (রা) হতে বা্ণত আছে যে, তিন 5) ৮s pl sy) 
এর ব্যাধ্যামন বলেন, তা দিয়াশল৷াই পাথর। আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমাম যমন সংচ্ট 
করেছেন, সোদন তাকে দুনয়ার অসমানে সংমণ্ট করেছেন। তাকে তান কাঁফরদের জন্য তের! 
করে রেখেছেন। 


হষর্ত ইবনে মাপওদ (রা) হুতে বাণত আছে ধে, তিনি 5) শুম rll ১১১-১ 9-এর ব্যাখ্যান 
বলেন, তা হলো 'দয়াণলাষই পাথর, আল্লাহ তা’আলা তাকে যেমন চেয়েছেন তেমনি তৈরী করেছেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত রসূল (স)-এর কয়েকজ্গন সাহাবা 
হতে বার্ণ'ত আছেনে ভায়া $১ ৮ ll ১5 2-1 ১৬১) 154. |-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
পাথর হলো দে।ষধের গ্রব্যে দিয়াশলাইয়ের কালো পাথর! কাঁফরদের দেযখের আগুন দ্বারা শান্ত দান 
করা হবে। 


ইবনে ভ্রবরাইজ (রহ) হতে বাণত আছে যে. তাঁন 5) ৎছ]], ৮৮১। ৯১১-৪৪"এর ব্যাখ্যা প্রসন্ে 
বলেন, তা হলো দোষখের যধেয দিয়াশলাইয়ের কালো পাথর। আর তান বলেন, আমর ইবনে দ'ঁনার 
আমাকে বলেছেন, আর সে পাথরাট এ পাথলর্ন অপেক্ষা অধিকতর শক্ত ও বৃহত্তর! হযরত আবদ:ল্লাহ 
ইবনে মাসউন (রা) তরে ৰাণত আছে, তান বলেন, তা দয়াণলাই জাতীয় এক প্রকার পাথর, আল্লাহ 
তা'আলা ওঁ পাথরাটিকে তাঁর মোতাবেক স':ণ্ট করে রেখেছেন। 


a aA aD 3 


ASL} ৩০4-৯! “আর ব্যাথ্য। 
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২৪৮ তাফসা'ঁরে তাবার!ঁ 


“কাফিরদের জন্য প্রভুত করা হয়েছে” আমরা আমাদের এ কিতাবে ইাতপবেদন!ল-প্রমাণসহ উল্লেখ 
করেছি যে, মারবদ্ের ভাযায় ১15 কোফির) হস্থে, কোন বস্তুকে আরবণ দ্বায্না গোপনকার। আল্লাহ 
তা'আলা কাফিরগণকে এঞ্ন্য কাফির নামে মাখ্যায়িত করেছেন, যেহেতু সে তায় নিকট বিদ্যমান আল্লাহ 
তা’মালার দানকে অঞ্বাঁকার করে এবং তার সম্মখে বরাঞ্রমান আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজঞ্জরিকে 
গোপন করে। সুতরাং এক্ষণে ১-॥১41%0.) =এ.৪!-এর অর্থ হবে, দোষখ তাদের জন্য প্রহ্ুত করা 
হয়েছে, যারা একথা অগ্বাঁকার করে যে, আল্লাহ তা’ আলাই তাদের প্রতিপালক যিনি তাদের ও তাদের 
প্ববর্তাঁগণের সং:্টি ক্ষেতে একক! ন তাদের জ্রন্য প্‌থিবাঁকে শয্যারপে রী করেছেন, 
আর আসমানকে ছাদরপে বানিয়েছেন, আসমান হতে পানি অবতরণ করেন, তারা ফলমলে ইত্য।ন 
তাদের জীবিকা (হিসেবে উৎপাদন করেছেন! যারা তাঁধ ইবাদতে দেৱ-দেবী ও উপাসাগণকে অংশ স্থাপন 
করে থাকে। অথচ তিনিই তাদের স:্টতে একক, আঁদ্বভাঁয় ও তাদেরকে জ'ীবিক! দানে অনন্য! যেমন, 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তিনি ১-২7 (4}_} =৩১এ-দা-এর ব্যাখ্যান বলেন, 
অথ তেমাদের ন্যায় যারা কুফর"তে প্রতাচ্ঠত আছে, তাৰের জন) দোযখ প্রন্ত করে রাধা হয়েছে। 
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(২৫) যার! ঈমান এনেছে ও সংকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দাও যে তাঁদের জন্য রয়েছে 
জান্সাত-যার নিল্দদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তার! 
বলবে, আমাদেরকে পুর্বে জীবিকারূপে য! দেওয়। হত এতো তাই । তাদের অঙুয়প ফলই 
দেওয়া হবে এবং সেখানে তাঁদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী র্লয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। 

আল্লাহ্‌ ত!’ আলার বাণ ১১ (স্‌সংবাদ দান করুন)-এর অর্থ হলো, সংবাদ দান করুন! আয় 
৩০১৮১ মূলত £ এমন বিষয়ের সহিত সংবাদ দান করা, যা সংবাদ প্রদত্ত ব্যাক্তকে আনান্দত করে। 
ষখন উক্ত সংবাদদাতা অন্যান্য সংবাদদাতাদের প:বেরই সে সংবাদাট পেণঁছিয়ে দের। 

আর এ হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার শঙ্ক হতে তাঁর নব হযরত মুহাদ্মাদ (স) এর প্রাত দেশ পেয়ে 
পেৎয্া শুভ সংবাদ এঁ সব ঁঞ্ছানিসের যা নিদ্ধারিত রেখেহেন আল্লাহ তাঁদের জনঃ যাঁরা ঈমান এনেছেন 
অল্লাহ পাকেঃ প্রত, ম্‌হাণ্মাদ (স)-এর প্রত এবং তান যা, নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে। আর নেক আমলের দ্বারা তাঁদের ঈমান ও স্বধকারোভ্রিকে সত্যরপে প্রমাণ করেছেন। তাই আল্লাহ 
তা'আলা রস্‌লে পাক (স)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন ঃ হে মুহাম্মাদ (স)! আসি স সংবাদ দন 
এ ব্যাঁক্দেরকে ষাঁর্য আপনাকে মামার রদ্‌ল হিসাবে এবং আপনি আগ্রার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও 
নুর (কুরআন) নিয়ে এসেছেন তার প্রত বিশ্বাস স্থাপন করেন। আর তাঁদেরই মৌখিক স্বাঁকারোক্রিকে 
সে'সকল প:ন্যকম“-সম্পাদনের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন যা আম তাঁদের উপর আমার কিতাবের 
মাধ্যমে আপনার্ন ভাষায় ফরয ও ওয়াজিব করে দিয়েছে। তাঁদের জনাই নিদ্ধরিত রয়েছে এমন জামাত 
যার তলদেশে নহর্সমুহ প্রবাহিত। তবে তা এ সব লোকের জন্য নয় যারা আপনাকে থ্যা প্রত- 
পন্ন বরেছে এবং সাপান আমার পক্ষ হতে যে হেদায়াত নিয়ে এসেছেন তা অস্বাঁকার করেছে আর 
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সুরা বাকারা ২৪১ 


আপনার িযোধতা করেছে। আর তা এ সব লোকের জনাও নয় যারা আপনাকে এবং আপনি আমার 
নিকট থেকে যা কিছু দনয়ে এসেছেন, তা মৌখিকভাবে প্বণঁকার করেছে, অথচ বশ্বাসগত ভাবে তা 
অগ্ৰণকার করেছে এবং বাহঃত তা আমলে পা'ঁয্ণত করেছে। কেননা এসব লোকের জন্য রয়েছে আমার 
িক্কট নিক্ধরত এমন জাহামাম যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। 


৩৮2 শব্দাট ॥-£=-এল্প বহুবচন! আর জান্নাত হলো বাগান। আল্লাহ তা'আন। জ্রান্নাত 
উল্লেখ করতঃ তন্মধ্যাদ্থত বৃক্ষ, ফল ও উদ্ভিদরাঞি বুঝিয়েছেন, তার যমাীনকে বুঝাননি। এজন্যই 
অল্লাহ তা'আল।৷ ইরশাদ ফরেছেন, ১“! ৫:=-৪ ০4 $3"! “যার তলদেশে নহরসম্‌ুহ প্রবাহিত ৷” 
কেননা তা জানা কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তার নহরেযর পানি সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যা 
বহেশতের বৃ্‌ক্ষরাজি, উত্তৰ এবং ফলসম্‌হের ন'ঁচ দয়ে প্রবহনান। বেহেশতের ভ্‌মির ন'!ঁচ য়ে 
প্রধাহিত বুঝানো হয়নি। কারণ পান যখন মাটির নাচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তার ও জ্রান্বাতের 
মাঝের আচ্ছাদন ব্যতাঁত এর উপরিভাগের কারও কোনো হিস্‌সা থাকে না। জান্নাতের নহরসম্‌হের 
যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে যুঝা যায় যে. এগুলো খোদাই ছাড়াই প্রবাঁহত! যেমন, 


মাসর্‌ক (রহ) হতে বর্ণ“ত আছে যে, বেহেশতের খেজ;র ব্‌ক্ষ তার মূল হতে শাখা পযন্ত সারি- 
বন্ধভাবে সজ্জিত, আর তার খেহ্ছুরগুলো মটকা সমুহের নায়! যখনই তা থেকে একটি খেন্সর ছে'ড়া 
হবে, তখনই তার স্থলে আরেকাঁট খেন :র সৃণ্ঠি হবে। আপ তার পান খনন করা ছাড়াই প্ররাহিত হবে। 


মুজাহিদ (রহ) আব: ওবায়দা (রা) হতে অনুরংপ বর্ণনা উদ্ধত করেছেন। 

আমর ইবনে ম;ররাহ: (রহ) আবু উবায়দা (রা) হতে অন;ুর্‌প বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন! আয 
তিনি তা মাসয়ক (রহ) হতে ব্ণ‘না করেছেন। 

ব্যাপারটি যখন এরং্‌প যে, বেহেশতের নহরসমুহ খনন করা ব্যতাতই প্রবাঁহত হয়, সনরাং 
এতে লন্দেহ নাই ধে, ৩৮ (উদ্যানসমুহ) দ্বারা উদ্যানের বক্ষরাঞ্জ, উদ্ভিদ ও ফলসম্‌হ বুঝানো 
হয়েছে। তার ভ্‌াঁমকে বুঝানো হয়ননি। যেহেতৃ তায় নহরসমুহ তার যমণনের উপর দিয়ে এবং তার 
উদ্ভিদ ও ব.শ্ষরাদ্রর ন'ঁচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেমন মাসর্‌ক (রহ) উল্লেখ করেছেন। তার নহর 
সমুহ ভুমির নাচ দদয়ে প্রবাহত ছয়, একথা অপেক্ষা উপরোক্ত অভিমত জামাতের অবস্থার সাথে 
অধিক সঙ্গতিপুণ'। 

আল্লাহ ত’াআলা-এ--আয়াতের-মাধ্যমে -তাঁর বাচ্দাগণকে ঈমান আনয়নেরয় প্রতি উৎসাহত 
ফরেছেন এবং তাদেরকে তাঁর ইবাদত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সে সংসংবাদের মাধ্যমে যথ্বিযযর়ে 
তিনি সংবাদ দান ফরেছেন যে, তিনি তাঁর অন্বগত ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকার'দের জন্য প্রপ্তুত 
করে য়ৈখেছেন। যেমন এর প্‌র্বববতাঁ আয়াতে যারা কুফর! করেছে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য অবাধ্য 
ও শয্ক বান'য়েছে তাদেপকে তান শিরকের শা ও অবাধ্যতা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পাঁরণাম 
উল্লেখ কয়ে সতক* ফরেছেন। 
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২৫০ তাফস'রে তাবার! 


আব: জাফর তাবার* রেহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী $-£4 !)-3)) এর মর্থ' হচ্ছে, 
তারা যখন জান্নাত হতে জ্রণাবকা প্রদত্ত হয়, আলোচ্য আয়াতে ॥.৯' সবননামাঁট ৩-কে বুকায্ন আর 
এর অর্থ' হচ্ছে, জাবাতের ব্‌ক্ষরা্র। যেন আল্লাহ তা'আলা এরুপ ইরশাদ করেছেন্‌ £ যখন তায়া 
জৰকা প্ৰদত্ত হয়, বাগানসমুহের বক্ষ হতে কোন্‌ ফল যা আল্লাহ তা'আলা তৈর'ঁ করেছেন সেই 
সব লোফের দন্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে--তথখন্‌ তারা 
বলে এতো সেই ফল যা আমাদিগকে ইণতপুর্বে জ'াঁবিকা প্রদত্ত হয়েছে। 

অতঃপর ব্যাথ্যাকারগণ ১}2-} ০ ৮-৪১) 3-!1 13-৯ (এতো তাই যা আমাদেরকে ইত দর্বে জীবিকা 
প্রদত্ত হয়েছে) এই বাক্যাটর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে 
এই যে, এ রাজ্রক তো তাই যা আমরা ইতপুবে* দংনিয়াতে ভোগ করেছ! যাঁরা এ ব্যাখ্যা দান 


করেছেন, তাঁদের আলে।চনা $ 

হযর্ত ইবনে আবহ্বাস (রা), হযরত ইবনে মাদউদ (রা) ও হযরত রসংলংলাহ (স)-এর কয়েক্্ন 
সাহাব’ হতে বার্ণত আছে যে, তাঁরা 4 ০+ 45) 5) 1১-৯ 19/-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, বেহেশতে 
যখন বেহেশতবাস'দের সণ্মমখে কোন ফল পেশ করা হবে এবং যখন তারা তা দেখবে তথন্‌ 
বলবে, এ তো সে ফল ষা আমরা পৃথিবাঁতে উপভোগ করেছি। 


কাতাদা (রহ) হতে বাঁণ“ত আছে, তিন }৮3 ০৭ 1:45} ) 53-!! ১-৯ 1১-!০3-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 


অথণি প্‌থিবাঁতে যা লাভ করেঁছ। 

মৃজাহদ (রহ)-এর মতে };-৪ ০+ ৮.5)) 53-]||১৯-এর ব্যাখ্যা হলো £ ক আশ্চর্য এ ফলের 
সাথে দ:নমিয়ার ফলের কতই না মল রয়েছে! 

ইবনে জ্বুয়াইজ মদ।হদ (রহ) হতে অনুর্‌প বর্ণনা উদ্ধত করেছেন! 

ইবনে যায়েদ হুতে যাঁণত আছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাধ্যায্ন বলেন, এতো সেই ফল ধা আমরা 
ইতিপ্‌বে' প্‌খিবণঁতে জ'বিকা প্রদত্ত হয়েছি । তান বলেন আর তাদেরকে সাদশ্যপু্ণ যর প্রদত্ত 
হবে, ঘা তারা চনতে পারবে। 

ইমাম আব জাফর তাবার! (রহ) বলেন, আর অন্যরা বলেন, বরং এয ব্যাথ্যা হচ্ছে এই যে, এতো 
সেই ফল যা ইতিপ;র্বে' বেহেশতের ফল হিসাবে আমরা পেয়েছি। কেননা হণ ও গ্বাদের 
গদক দিয়ে এগুলি একট অপরটির সাথে সাদ্‌শ্যপূ্ণ‘। আর এ মত পোষগুকারাদের কারণ হচ্ছে 
এই যে, বেহেশত’ ফলের বৈশশ্ট্য এই যে, যখন একট ফল ছে'ড়া হবে তখন্‌ সাথে সাথে তদদ্থলে 
অন;রপে আরেকাঁট ফল সং্টি হবে। 

আব উবায়দা (রা) হতে বর্ণ‘ত আছে যে, তানি বলেন, বেহেশত! খেজ;র বৃক্ষ উহার মূল 
হতে শাখা পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে সংসচ্জিত হবে, আর এর ফল আকৃতিতে ম্‌টকার ন্যায় হবে, যখন 
তা থেকে কোন ফল ছে'ড়া হবে, তখন তদস্থলে আরেকাট ফল সংচ্টি হবে। তাঁরা বলেন, বেহেশত! 
গণের নিকট এজন্য সাদ:শ্যপু্ণ হবে যে, যে ফলটি স:ণ্ট হয়েছে তা ছে'ড়া ফলাঁটর অন;রপই, 
সৃতরাং এর যাবত'য় বৈশৎ্টযসহ উপভোগ করতে দেওয়া হবে। তাঁরা বলেন, এজন্য অল্লাহ ত।' আলা 
ইরশাদ করেন, (৫-/-24 এ-॥ 15-519 আর তাদেরকে অন;র্‌প ফলই প্রদত্ত হবে! যেহেতু এর সবই 


প্‌ব“বত' ফলের যাবত'য় বৈশিচ্ট্যের সাথে সাদশ্যপুণ। 
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সরা বাকারা ২৫১ 


আর তাঁদের মধ্য হতে কেট বলেহেন, “এতো সেই ফল যা আমরা ইতপ্‌র্বে জীবিকা হিসাবে 
পেয়েছহি।’ এজন্য বলবে যে, এই ফল বর্ণের দিক থেকে যদিও অনুরুপ কিন্তু স্বাদ ভিন্না যাঁরা 
এমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ৪ 


ইয়াহইয়া ইবনে আব'ঁ কাস'র হতে বণ“ত আছে, তিনি বলেন, বেহেশতাঁগণের মধ্য হতে এক 
ব্যাক্তকে এক পানে খাদ! প্রদত্ত হবে. সে তা খাবে, অতঃপর আরেকটি পান প্রদান করা হবে। তখন 
সে বলবে, এতো সেই খাদ্য যা আমাদেরকে ইতিপূর্বে প্রদান করা হয়েছে। তখন ফেরেশতা বলবেন, 
খৈয়ে দেখৃন! এগংলোর বর্ণ একই কিন্তু খ্বাদ ভিন্ন। আর এ বক্তব্য তাঁদের যাঁরা আলোচ্য 
আযশ্নাতের পবোল্লিখিত ব্যাখ্যা কর্রেছেন। অবশ্য আয়াতের বাহিা'ক তিলাওয়াত এর 'বিশংদ্ধতাকে 
অগ্বাঁকার করে। আর আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে যা বতুঝায় এবং যার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় তার 
মমর্থিং হলো £ এই রাঁযফ ইাঁতপবেও আমরা দঃিয়াতে উপভোগ করেছ! আর ত! এজন্যে সাব্যস্ত 
বা স্বপ্রমাণিত করে, তা এই যে, এ আয়াতে' যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ৪-4 19-3) ) 5 
5১) 575-7 ১৭ আল্লাহ পাক এই আয়াত দ্বারা এ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, যখন জান্নাতবাস?- 
গণ বেহেশতের কোন ফল ষখন তাদেরকে দেওয়া হবে, তখন ডারা বলবে ঃ এতো ইঁতপর্বেও 
দেয়া হয়েছে। অ'ল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে কোন বিশেষ ফলের কথা বলেন নাই । আর যখন আল্লাহ 
পাক এ সংবাদই দিয়েছেন যে, বেহেশতের ফলের মধ্য হতে তাদেরকে যা কিছ: জীবিকা দেওয়া 
হবে, সে সব ফলের প্রসঙ্গেই তারা এ উক্ত করবে। সংতরাং এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বেহেশতে 
প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সবপ্রথম যে ফল প্রদ।ন করা হবে সে সৎ্পর্কেই ভারা এ মন্তব্য করবে 
যার পূর্বে তাদেরকে তথাকার কোন ফল দেওয়া হয় নাই। আর যখন এতে কোন সন্দেহ নাই যে, 
ইহাট প্রথম প্রদত্ত ফল সম্পর্কে তাদের উক্ত, যদ্পে তা মধ্যবতঁ ও তংপরবর্ত'ঁ ফল সম্পরকে 
তাদের উাক্ত। অতএব ইহা সংবাদত যে, বেহেশতণী ফলের মধ্য হতে তাদেরকে প্রদত্ত জ'বিকা 
সম্পকে‘ তারা এরুপ বলা অসম্ভয যে, এতো তাই যা আমাদেরকে ইতিপ্‌র্বে বেহেশত ফলের 
মধ্য হতে মীবিকা দেওয়া হয়েছে? আর ইহা কিরপে বৈধ হতে পারে যে, তাদেরক্কে প্রথমবারের 
মত বেহেণ তরী ফলের মধ্য হতে যে জ'ঁবিকা দেওয়া হবে তংসম্পর্কে তারা বলবে, এতো তাই যা 
আমরা ইঁতিপর্কে -ভ্রবকা- -স্বরূপ পেয়েছি! অথচ. এতস্তির্ন ইতিপূর্বে কোন বেহেশত ফল 
তাদেরকে জণবিকা স্বর্‌প দেওয়া হয় নাই। হাঁ, তা তখনই হতে পারে যখন কোন মতিভ্ৰম ও 
পথশ্রচ্ট ব্যক্ত এমন 'গথ্যা বলার প্রতি তাদেরকে সং্পাঁক*'ত করবে, যা হতে আল্লাহ' তা'আলা 
তাদেরকে পাঁবত করেছেন। অথবা কোন প্রবতয্নোধকারণ বেহেশত ফলেয় মধ্য হতে প্রথম যারের 
গত তাদেরকে উপজ্রণীবিকা প্রদত্ত ফল সম্পর্কে তায়া এ উাঁক্ত করাকে খন্ডন করবে। যার ফলে 
আল্লাহ তা'আলার এই বাণী 155) 5,445 ০4 ৪-২১৯ 15-33) ০15" ( যখনই তারা তথাকার ফলের 
মধ্য হতে জীবিকা প্রদত্ত হবে) দ্বারা যে কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে--তাতে এই দলীল 
রয়েছে যে, এতে বেহেশতবাস'দের একাট অবস্থার বিবরণ আছে। এক্ট দ্বারা এ কথাই সুস্পশ্ট 
প্রমাণিত হয় যা আমরা বর্ণননা করেছ যে, আয়াতের অর্থ‘ হলো যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে 
যখনই বেহেশতে কোন বেহেশত ফল রিযিক হসাবে দৈওয়া হবে তখন তারা বলবে, এতো সে 
রিযিক যা ইতিপুর্বে আমাকে দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে। 
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২৫২ তাফস'ঁরে তাবারণী 


অতপর কেউ যদি আমাদেরকে এ প্রশ্ন করে এবং বলে যে, লোকেরা কিরপে বলবে, এতো তাই 
ঘা আমরা ইঁতপুর্বে উপজ'ীবিকারপে প্রদত্ত হয়েছ ? অথচ ইতিপ:বে তাদেরকে যে জ্রশবিকা 
প্রদত্ত হয়েছিল, তা তাদের ভোগ করার মাধ্যমে বিল'ন হয়ে গিয়েছে, অর বেহেশত'গণের করুপে 
এমন কথা বলা বৈধ হতে পারে, যার কোন বাস্তবতা নাই ? তদ;ত্তরে বলা হবে যে, এ প্রসঙ্গে তুমি 
যে দক দচত্তা করেছো, বষয়টি তা নয়। বরং এর অর্থ তা ওঁ শ্রেণীভুক্ত, যে শ্রেণীর ফল ও উপ- 
জীবিকা ইতিপ্‌র্বে আমাদের দেওয়া হয়েছে। যেমন কোন ব্যক্ত অন্য ব্যান্তকে বলল, অমুক তোমার 
জন্য রাগা কর', ভুনা করা ও মিচ্টি জাত'য় খাদ্যের মধ্য হতে এত খাদ্য প্রন্তুত করেছে! তখন সম্বোধিত 
ব্যক্তিটি বলল, এতো আমার ঘরের খাদয। এর দ্বারা কতক এ উন্দেশ্য করে থাকে যে, তার সাথ যে 
প্রকার খাদ্য তার জনয প্রস্তুত করার কথা উল্লেখ করেছে, তাই তার খাদ্য। এ অর্থ নয় যে, তার জন) 
হুবহু যে খাদ/ঃ প্রস্তুত করার সংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে, তিক সে খাদাই তার থাদ্য। পক্ষান্তরে কোন 
শ্রোতা যে একথা শ্রবণ করেছে তার অন্য, ইহা জায়েয নহে যে, সে এ ধারগা করবে, এর দ্বারা বত্তা 
তাই উদ্দেশ্য ও সংক্চলপ করেছে! কারণ তা বক্তার বক্তব্যের মম“র্থেরর বিপরত। আর প্রত্যেক 
বক্তার বক্তব্যকে সেই অথেই গ্রহণ করা হয় যা সরব“সাধারণের নিকট সহজবোধ্য। তদ্'প আল্লাহ 
তা'আলার বাণ “তারা বলবে এ তো তাই যা আমর্রা ইতিপ্‌র্বে উপজ'ীবকারূপে পেয়েছি, 
যখন ইতিপুর্বে প্রদত্ত তাদের জ্রৌবকা নিশ্চিহ হয়ে গয়েছে তখন এফ্থা সর্ব্জন বিদিত 
যে, তারা এর দ্বারা এ অর্থ উদ্দেশ্য করেছে যে, এই রিযিক সেই শ্রেণাভুক্ত আমাদেরকে ইঁত- 
পর্বে যা দেওয়া হয়েছে। একই প্রকার নামে ও বর্ণে ষা ইতিপ্‌রবে* আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ 


করেঁছ। 


আর কোন কোন আরব ভাষাবিদ ধারণা করেছেন যে. অল্লাহ তা'আলার বাণ! 
১: A 13-319 (এবং তারা তাতে সদশ বস্তু প্রদত্ত হবে) এক্স অর্থ হলো তা বৈশিণ্টোের 
বিচারে সাদশ্যপু্ণ হবে! অথ তণ্নধ্য হতে প্রতে/কটিরই গুণাগুণ রয়েছে। ইমাম আব; জ্বাফর 
তাবারণী (রহ) বলেন, এ উাঁক্তাট এমন টাঁক্ত নয় যান্ত অশ;ন্ধতা প্রমাণে আত্মনিয়োগ করাকে 
আমরা বৈধ মনে করতে পার । যেহেতু তা সমস্ত তাফস'র ঁবশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের উাঁক্ত ও 
মতামত বিরোধণঁ। আর উলামায়ে কেরামের মতামত রোধ’ হওয়াই তার ভুল প্রমাণিত হওয়ার 


দ্রনয যথেৎ্ট। 


ES dd) a33r 


(g-1l28: 44 15-11! 3"এর ব্যাথ3! 

BB Re 

ইগাম আবু জ্বাফর তাবারা (রহ) বলেন, অল্লাহ তা'আলার বাণ ন এনaly-1 
মধ্যানস্থত সর্বনামাট 5১১ (জ'বিক )-এয়্ উদ্দেশ্যে ব্যবহত। সুতরাং তান্ন ব্যাখ্যা হবে, 
leulese byl} 04194133 53-140 19-519 বেহেশতের ফলসমৃহেল্স মধ্যে যা তাদেরকে উপজ্জী]বকা ' 
রুপে দান করা হয়েছে, তা প্‌খথিবাঁতে প্রবন্ত ফলের অনর্‌প। আর তাফস'রকারগণ মৃতাশাবিহা 
এয ব্যাখ্যার একাধিক মত প্রকাশ ফরেছেন। কেউ বলেছেন, তার সাদৃশ্য এই যে, তার সমুদয় ই 
উত্তম, তাতে কোন নিকৃণ্ট কিছ: নেই। যাঁরা এ মত পোণ ফরেছেন, তাঁদের আলোচনা । 
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হযরত হাসান (রহ) হতে বণ‘ত মাছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণ ($-।1435 (সদশ) 


এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার সবই উত্তম, তাতে কোন কিছুই নিকৃণ্ট নয়। 


হয়ত হাসান (রহ) হতে (অসর সনদে) বাণত আছে তান সরা বাকারার কতিপয় আয়াত 
পাঠ করেন এবং .$-১:। 4.১ 319 পযন্ত তিলাওয়াত করেন তখন তিন অর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, পার্থ‘ব ফলরসমুহের বেলায় কতেকের্র মধ্যে কিছ, 
1 নকৃৎ্ট, আর এতে কোন কিছুই নিকৃগ্ট নেই। 

হযরত হাসান (রহ) হতে (অপর সনদে) বাণত আছে যে: (৪-:|-২4 4-3!১-3|১-এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, এয কতেক অংশের সাথে অপর কতেক অংশের সাদচ:শ্য রয়েছে। তাতে কোন নিকৃণ্ট 
ফল নেই। 

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বাঁণ‘ত অছে, তিনি ৪-৮৪০ 4-!9-51১-এর ব্যাখ্যায্ন বলেন, 
অথ উত্তম, তাতে কোন 'কহৃই নিকৃণ্ট নেই। আর ইহ জগতের ফলের মধ্যে কতেক প্‌ত-পবন্র 
ও কতেক নিকৃণ্ট হয়ে থাক়ে। আর বেহেশতের ফল সবই উত্তম, তাতে কোন কছ্‌ই 'নকৃণ্ট নেই । 
. ইবনে জ:রাইঞ্জ (রহ) হতে বাঁ্ণ'ত্ত আছে যে, তান বলেন, দংনিয়ার ফল ডালোও হয় মগ্দও 
হয়। পক্ষান্তরে বেহেশতের ফল সবই ভালো, তাদের সুগন্ধে একাট আরেকাঁটর অনুরুপ । সেখানে 
নিকৃণ্ট কিছ,ই নেই। আর যাঁরা বলেছেন, বরণে সদ্‌শ অথচ দ্বাদে বিভিন্ন তাঁদের কথা £ঃ=- 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত রসল (স)-এর ফয়েবজন সাহাব" 
হতে ব্ণ‘'ত আছে, তাঁরা বলেন, বর্ণে এবং দশনে একই রক্কম হবে। তবে ক্বাদ হবে ঁভন্ন। 

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বলিত আহে যে, তিন (৪-143, ২-!3-?.9"এর ব্যাখ্যান বলেন, 
উত্তম হওয়ায় ব্যাপারে একই প্রকার! 

হযরত ম:ুঞ্জাহদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বাণ‘ত আছে যে, তিনি ৫-।14:4 441!১-॥!3-এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, উহায় রং সদ্‌শ দ্বাদ বিডিন্ন কাঁকাড় ফলের ন্যায় । 

ছযরত রব ইবনে আনাস (রহ) হতে বাণত আছে যে, তান ৪-।!4:4 4-॥13-719"এর 
বাখ্যায়_বলেন,_তাদের একাট অপরটির ন্যায় হবে, আর স্বাদ বিভিন্ন হবে। 

অন্য সৃতন্লে হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণ‘ত আছে, তান -!4:4এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
বর্ণের দিক থেকে অনুরবপ আর দ্বাদেয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন! 

হযরত মজাহিদ (রহ) হতে (অপর সন্দে; বর্ণ‘ত আছে, তানি (৫-4৪০ *২19-৪13"এর শ্যাখ্যায় 
বলেন, উত্তম হওয়ার ব্যাপারে একই র্‌প। 

আর যাঁরা বলেছেন, বর্ণ এবং দ্বাদে একই প্রকার, তাঁদের কথা £- 

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বাঁণ‘ত-তিনি বলেছেন, বর্ন ও স্বাদে একই প্রকার । 


হযয়ত মুজাহিদ (রহ) ও ইয়াহইয়া. ইবনে সাঈদ রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উভয়ে 
৮এ৭৮১০এর ব্যাখ্যায় বলেন, বর্ণ ও দ্বাদে ফলগ্‌লো হবে অঁভন্ন--আান্নাত ও দুনিয়ার 
ফলের মধ্যে সাদশ্য হলে! বর্ণের ব্যাপারে, যদিও উভয়ের স্বাদে পার্থক্য রয়েছে? 


Wwww.almodina.com 
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খাঁরা এ অভিসত পোযণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা । 
হযরত কাতাদা (রহ) হুতে বাঁণ'ত আছে, তান ৪-৯২, 411১-15 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা 
পা্ঘ‘ব ফলের সদ্‌শ হবে, তবে বেহেশতের ফল আঁধকতর প:ত-পাবন্র। 


হযরত ইকরামা (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি ২!43, 4!1১-319-এর ব্যাধ্যায় বলেন, তা 
পা্থ‘ব ফল সদ:শ হবে। হাঁ তবে বেহেশতের ফল অধিকতর সুস্বাদ হবে। 


আর তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে, বৈহেশতের কোন কিছুই পা্থি‘ব কোন কিছুর সদ্‌শ হবে 
না। শ:ধ:সান নামের ক্ষেত্রে সদশ হবে। যাঁরা এ অঁভগ্রত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা! 

হযরত আশজ্ঞাঈ (রহ) হতে বাণত আছে, শুধুমাত নাম ব্যতীত বেহেশতের কোন বন্তুই 
দুনিয়ার কোন বলন্তুর সদ:শ হবে না। 

হুযয়ত ম;য়াম্মাল (রহ) হতে বা্ণনত আছে, তিন বলেন, দ্নিয়ায় এমন কোন বন্ধ নেই, যা 
বেহেশতে রয়েছে, শুধুমাত্র নামসমূহ ব্যতাীত। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণ'ত আছে, প্‌খিবাীঁতে বেহেশতের কোন বস্তু নাই, শুধুমার 
নামস্ম্‌হ । 

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ হতে বাঁণ‘ত আছে, তিন ৫-১২০ 4-১-5) 9-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
বৈহেশতবাসধগণ তার নামের সাথে পাঁরাচিত হবে। যেমন, তারা প্‌থিবঁঁতে আতা ফলকে আতা 
ফন রূপে, আর দাড়ণ্বকে দাঁড়দ্বরপে জানতো। বেহেশতে তারা বলবে, এতো তাই যা আমরা 
ইতিপূর্বে পৃথিবীতে উপজ্রণবিকা র্‌পে পেয়োঁছ। আর তাদেরকে দ:ানয়ার ফলের অন রপ ফল 
দেওয়া হবে, যার সাথে তারা পাঁরাচত। কিন্তু তার স্বাদ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 


ইমাম আব: জাফর তাবার' (রহ) বলেন, উপরোলেখিত ব্যাখ্যাসম্‌হের মধ্যে উত্তম ব্যাখা হলে 
যাঁরা বলেছেন যে, তাদেরকে বর্ণ ও দর্শনে সদ্‌শ ফল দেওয়া হবে, অথচ স্বাদ হবে ভন্ন- এর অর্থ 
হলো বর্ণ‘ ও দর্শনে বেহেশতের ফল দ:ানয়ার ফলের ন্যায়ই হবে, প্রবাদ বাঁভন্ন হবে, আর তাসে 
কারণে ষা আমরা ইাতপ;র্বে আল্লাহ তা'আলার বাণী 3. 15315 35) 570-3 cx lei 15.55) lS 
Jot 2 ৮-55) 53-এর ব্যাখ্যায় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছি। আর এও উল্লেখ করেছি বে, 
এর অর্থ হলো ষ্খন বেহেশত কোনো ফল রিযিক রুপে দেওয়। হবে, তখন তারা বলে, এতো তাই 
যা আমাদিগকে ইতিপূর্বে পখিবাঁতে রাযক্‌ র:পে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা এ উাঁকজ এজন্য করেছে যা, ডাদেরকে বেহেশতে এ ফলনের 
মধ্য হতে যা কিছ; দেওয়া হয়েছে, তা দুনিয়ার ফলের অন:র্‌প। আর এর অর্থ হলো তাদেরকে 
বেহেশতে যা দেওয়া হয়েছে, তা আক্কততে ও বর্ণে অন:ুর্‌প। যদিও স্বাদে রয়েছে পাথ‘ক্য। অতএব 
উভয়ের মধ্যে পাথ +“ সংদ্পচ্ট। সুতরাং বেহেশতে যা কিছ: রয়েছে, তার কোন দ:ণ্ট/স্ত প:খথিবীতে 
নেই। আমরা তাদের মত অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপায়ে দলাল প্রমাণ পেশ করেছি, যারা ধারণা করেছে 
যে, আল্লাহ তা’আলার বাণী ১7 ৬+ 3)) 54-]) ॥3.৯ 13-145 (এতো তাই যা আমাদেরকে 
ইাতপুরবে‘ রিক্‌রুপে দেওয়া হয়েছে) তা ধৈহেশতাঁগণের উক্তি, তথাকার কতেক ফলকে কতেক 
ফলের সাথে উপনা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। সে উাক্তাটির পক্ষে প্রদত্ত দললই সে ব্যক্তির মৃত 
অশুদ্ধ হওয়ার দলগল, বে ৮২ এ-॥!১-1|5"এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের সাথে মত পোষণ 
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করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী 4-।॥4:24 ॥.:!1;-?5-তে যে শারণের সংবাদ দিয়েছেন 
তার প্রেক্ষেতে লোকেরা 5-৯ ৬* ১১33 54-114 উক্ত করেছে। 


আর যারা তা অদ্বাকার করে এবং বেহেশতের বন্ধু যে কোন 'দকের বচারেই পাঁথ‘ব কোন্‌ 
বনুর নজীর হতে পারে না এর্‌প ধারণা পোষণ করে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আচ্ছা বলুন 
তো বেহেশতে ফল, আহাৰ্য ও পান'য় যে সকল বন্ধু রয়েছে সে-লোর নাম সে দ্রাত'য় পাঁথ‘ব 
বস্তুর নামের নঙ্গঁর হওয়ার কথা বলা যাবে কি? যদ সে তা অস্বীকার করে, তবে সে 
আল্লাহ্‌র কিতাব কৃরআন মজ'দের স্পষ্ট বাণাঁর বিরোধিতা করল। কেননা আল্লাহ তা'আলা 
পূ:থেবাঁতে তাঁর বান্দাগণকে তাঁর নিক} বেহেশতে যে সকল বন্ধু রয়েহে, সেগুলোকে পূ্‌থিবাীঁতে 
সে জাত'র বন্তুর নামের সাথে পরিচিত করেছেন, সে যাঁদ বলে যে, তা সম্ভব, বরং বাস্তবে 
তা সেরপই-তবে তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতে এ জ্ঞাতীয় যে সকল বস্তু রয়েছে, তার রং 
পাঁথব সে জাত'য় বদর রং অথ সাদা, লাল, হ'রিদ্রা ও যত প্রকার রং হতে পারে তার নজ'র 
হওয়াকে অগ্বাঁকার কর নাই। যাঁদও তা পরস্পর বিরোধ হয় এবং দেখার সোঁন্দয বিচারে 
একট অপরাট অপেক্ষা উন্তম হয় না কেন। সংতরাং বেহেশতে এ জ্ঞাত'য় বস্তু সমূহের হৃদর- 
গ্রাহতা, সোদ্দয‘ ও আকর্ষণ দুনিয়ায় এ জাতীয় বস্তুর বিপরীত হবে। যেমন তা নামকরণের 
ব্যাপারে দৈহিক গুণাবল'ঁ ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সত্বেও বিবেচনা করা হয়। অতঃপর 
কথাঁটকে তার নিকট বপন্নীত দিক হতে উপস্থাপন করা হবে, তথন যে তার কোনটিতেই 
এমন প্রতযাত্তর করবে না, য্যতে অপরাটিতে তার অন:র্‌প উত্তরই আ'নবা্ধ* হম । 


হযরত আব ম্‌সা আশআর' (রা) থেকে বাণত আছে, তিন বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন 
হধরত আদম (আ)-কে বেহেশত হতে বাঁহৎকার করেন, তখন তিনি তাঁকে বেহেশতণনী ফলসমহ থেকে 
দান করেন এবং তকে সকল বস্তু তৈয়ী করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন্‌। অতএব তোমানদের 
এসকল ফল বেহেশত ফলের অস্ত্গতে। হাঁ এতটুকু পার্থক্য ধে, এগৃংলো পরিবাঁ্তত ও বকৃত 
হয়, আর বেহেশতের ফল পাঁরবর্ত‘ন হয় না। 


Gourd Sour wa a3 


5.24-h4. tls. les} 4-) 1-এৰ ব্যবযা 


ইমাম আব: জাফর তাবারঁ (রহ? বলেল, ॥$-!"এর শধ্যকার ॥* সর্বনামটি ঈ।নদার ও পুণো- 
বানগণের প্রত প্রত্যাবাত'ত। আর ₹44-এর মধ্যাঁস্থত  সর্বনামাঁট ৩০৮০ -এর প্রতি প্রত্যাবাঁ্ত“ত। 
আর এর ব্যাখ্যা হলো যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক আমল করেছে, তাঁদেরকে এ সুসংবাদ 
দান করা যে, তাঁদের সরন্য বেহেশতসমূহ' রয়েছে, যাতে তাঁদের অজ্রন্য পাক বিবিগণ রয়েছেন আর 
C93! শব্দাট (5)"এর বহ ুবচন। আর যে কোন বাক্তির দ্ত্র। বলা হয়, ৩১41 09) 1553 
অমুক মাঁহলা অমুকের স্ব এবং 4:23 14১44 অমুক মহলা তার দ্র ! আর আল্লাহ তা'আলার 
বাণ ০১৫-৮4"এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, তারা সকল প্রকার কষ্ট, অপাবিত্রতা ও দোষ-চে বটি মুক্ত, 
যা দুনিয়ার মাঁহলাদের মধ্যে হায়েষ-নেফাছ, পায়খানা, পেশাব, কফ কাশি, থুথন, বীর্য ও এতদ্‌সদ্‌শ 
অ”''ন্য যে সকল কণ্ট, ময়লা অপাবিতুতা, দোয-৪:টি ও অপছন্দন'য়তা বিদামান থাকে। যেমন, 
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২৫৬ তাফস'রে তাবার'!ঁ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত রস্‌ল:চ্সাহ (স)-এর কঁরেকন্রন 
সাহাব’ হতে বাঁণ‘ত আছে, তাঁরা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন, পাক দ্রীগণ হলো এই যে, 
তারা খতুবত' হয় না, বায়ঃ বা পায়খানা পেশাব নির্গত হয় না, নাফ ঝড়ে না তথা নাকের পানি 


বেরোয় না। 
হযরত ইবনে আব্বাস (য়া) হতে বাণত আছে যে, তান 5১৫-৯4 0!)3!-এন্র ব্যাথ্যার বলেন, 
যারা ময়লা আবর্জ্‘না € কণ্টদায়ক বন্তু হতে ম্‌ক্ত ও পাঁবত্র। 


হযরত মুঙ্গাঁহিদ (রহ) হতে বা্ণ'ত আছে যে, তিনি £১৪-2+ ত! 5)! ৪-১ $-}3-এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, তারা পেশাব পায়থানা করবে না এবং ব'র্যয নির্গত হবে না। 

অপর সনদে ম.জাহিদ (রহ) হতে একইর্‌প বর্ণনা উদ্ধত হয়েছে। কেবল তাতে এতটুকু আঁতারক্ত 
কথা উল্লেখিত আছে যে, তারা বাঁ ধ্পাত করবে না, ঝচতৃববত' হবে না। 

সুজাঁহদ (রহ) হতে (অন্য সনদে) বা্ণ'ত আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণ (৪২ 9-9 
£,6-৮4 [!93!-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ ঝত.স্রাব, পায়খানা পেশাব, নাক ঝাড়া, থুথু, ফাঁশ 
ফেলা, ধাত: নির্গত হওয়া ও সন্তান প্লসব করা হতে পাবিত্র। 

ইবনে জুরাইন (রহ) মুজাহিদ হতে অনুরুপ বর্ণনা উদ্ধত করেছেন। 


সংজ্ঞাঁহদ (রহ) হুতে আরও বাঁ্ণ'ত আছে যে, তানি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যলেন, বেহেশতেয় 
স্গণ পেলাব-পায়খানা করবে না, খত:বতা হবে না, সন্তান প্রস্ব করবে না, ধাত: বা য'ষ'স্থ্লন 


করে না, থ:থ ৰ ফেলবে না। 

আব: নাজ্জীহ্‌ মুজ্গাহিদ (রহ) হতে মুহাম্মাদ ইবনে আমর আব: হাশিম বাণত হাদাপের অন;রপ 
বর্ণনা উদ্ধত করেছেন! 

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণি‘ত আছে যে, তানি 5 ,$-৪+ (1951 45-} "৪/9 এর বাধ্যায় বলতেন, 
অথ আল্লাহ্‌র শপথ, প।৷প ও কণ্টদায়ক বস্তু হতে পাঁবত্র। 

কাতাদা (রং) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আহে, তিনি আ.্লাহ' তা'আলার যাণ'ঁ 
524-4 £93] 6৭} ৮6-)9"এর ব্যাখায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পেশাব পায়খানা, ময্নলা 
আবণ'জ্সনা ৭ সকল প্রকার পাপ হতে পবিত্র করেছেন। 

গ্কাতাদা (রহ) হতে একথাও বর্ণি‘ত আছে যে, তিনি এ আয়াতাংশের বা।খ্যায় বলেন, খত গড 
গভধারণ এবং যাবত'য় কঃটদায়ক বন্ধু হতে তারা পঁবত্র। 

মুজাহিদ (রহ) হতে ব্ণ‘'ত আছে ষে, তান এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ঝঙ ও গন্ডধারণ হুতে 


পৃবিত্। 

আবদ:র রহমান ইবনে যায়েদ হতে ব্ণ'ত আছে যে, তিনি 5১4-৯-+ £!9)! ৭-} 9-!9"এর ব্যাখ্যান 
বলেন, তাঁরা এমন পা'ঁবন্র স্র যে ধতৃবত' হয় না। তিনি বলেন, আর দ:নিয়ার ল্ররগণ পবিত্র নয়। 
তুমি ক তাদের ব্যাপারটি লক্ষ্য কর নাই যে, তারা রক্রল্লাব করে এবং তখন্‌ নামায রোযা পাঁরত্যাগ 
করে। ইবনে ছ্রায়েদ বলেন, তদ্রপ হযরত হাওয়া (আ) সৃজিত হন, এমন কি তাঁর দ্বারা পদ্‌স্খলন হয়। 
অনন্তর যখন তাঁর দ্বারা পদগ্খলন ঘটে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাকে পাঁবয 
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সরা বাকারা ২৫৭ 


অবন্থাধ্ন স:্টি করেছ । অচিরেই আম তোমাকে রক্তম্রাবকারণা কর্মব, যেমন তুম এ বৃক্ষ হতে 
রক্তপাত বাঁটয্নেছো। 

হাসান (কলহ) হতে বাণত আছে যে, তিনি 5১১-৮4 [153 } ৪5৯ ॥$-!9"এৰ ব্যাখ্যায় বলেন, ঝতুস্রায 
হতে পবিত্ৰ । 


হাসান (রহ) হতে (আরও) বা্ণ'ত আছে যে, তিনি 5; 4-০ 95! lee *$-19"এর ব্যাখ্যান্ন 
বলেন, ধরত:ম্রাব হতে পাবন 

আতা (রহ) হতে বাণত আছে যে, তান 15,8-৮- [951 (৫46-} ০৪-!5"এর ব্যাখ্যান্ন বলেন, সন্তান 
প্রসব, ধ্রত:শ্রাব, পায়খানা ও পেশাব হতে পঁব্দ। আর তিন এজ্জাতাঁয় কাঁতপ্য় বহ্ত্ত উল্লেখ 
ফয়েন। 


eas | A a3 


Us 4-ls gah 8 "এর ব্য! থয! 


ইমাম আব: জাফর তাবার! (রহ) বলেন, আ'লাহ তা'আলা তা দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, যারা 
ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা বেহেশতে চরদিন থাকবে! সুতরাং ৯১ ঈমানদার ও 
নেককার ব্যাক্তদের উচ্দেশেয ব্যবহৃত হয়েছে ($--$ সর্ব'নামটি দ্বারা ০২.2" বুঝানো হয়েছে। আর তারা 
তথান্ন চিরদিন থাকবে! আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জ্রাম্াতে চির শান্ত ও অনন্ত অস'ম নিমাত 
দান করবেন! 


FE P| AY arr AAS roe fend GB A/F = AIG Ar aad #1 [) 
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৪-3 Pr) 21)! Hs 03-1 -t-n } sds EE} Us mS Ut ঠা aj! Gga-a0-5 
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(২৬) “নশ্চর আল্লাহ তা'আল! মশক কিনু! ভদপেক্ষ! নিকৃষ্ট কেনি বস্তুর উপমা দানে 

সঙ্কোচ বোধ করেন না। বস্তুত বার! ঈমান এনেছে তাঁরা জানে যে, এ সভ্য তাঁদের প্রতিপাল- 

কের নিকট হতে এসেছে। কিন্তু যারা কাকের তাঁর! বলে যে, আল্লাহ এ উপম। দ্বার! কি 

উদ্দেশ্য করেছেন? এ দার তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককে সুপথ প্রদর্শন 

করেন। আর তিনি পাপাচারীদের ব্যতীত কাউকে এর দ্বারা হিজান্ত করেন লা । 


ইমাম আবঃ জ্বাফর তাবার! (রহ) বলেন, এ আয়াতটিকে আাংলাহ তা'আলা ক উচণ্দেশ্যে অবতাঁণ* 
করেছেন, সে বিষয়ে ও তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে। তাদের কেউ 
কেউ বলেছেন, 
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২৫৮ তাফস'রে তাবারঁ 


ছযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রস্‌লংল্লাহ (স)-এর কয়্েকজ্জন সাহাবা হুতে 
বাঁণ'ত আছে যে, তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন আল্লাহ তা’আলা মুনাফিকদের দ্রন্য এ 
দুশট উপমা দান করেন অথ আল্লাহ তা'আলার বাণ 1)5 433-841 $311 Je p8-l-4 ও 
plat 54 ৭531 হতে তিনটি আয়াত, তখন মুনাফকরা বলল, আল্লাহ ত!’'আলা অএর্‌প 
সুমহান যে, তানি এ ধরনের উদাহরণ-উপ্‌মা দৈওয়া থেকে অনেক টর্ধেং। তখন আল্লাহ তা'আল্গা 
ibsaale Ara writ OF EY BO হতে ১/৯4} pe এ! পযন্ত আধাত 
অবতরণ‘ করেন! 


অন্যান্যগণ বলেছেন, যেমন 
রব ইবনে আনাস হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণ ০০) কা ৩! 


ltd Lach Lngaila Jt 21% 01! এর ব্যাখ্যায্ন বলেন, এাঁট একাঁট উপমা যা আল্লাহ 
তা'আলা দ:নয়ার জন্য উপমা দিয়েছেন যে, মশা উদর্নপুর্তি* করে পরিতৃপ্ত হওয্া পযন্ত জীবিত 
থাকে। অনস্তর যথন মোটাতাঙ্জা হয় তখন সে মরে যায়। তদ্রগপ সে সফল লোকের উদাহরণ, 
যাদের সম্পকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এ উপমা দান করেছেন। যখন তারা পার্থি‘বঁ ধন- 
লম্পদে পার পর্ণ হয় সে মুহ:তে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন। বর্ণনাকারী বলেন, 
অতঃপর তান আয়াত 23)) 22 45 la! pale bmi ay 5 Sle Iw} Lal 
তিলাওয়াত করেন। ‘“'ইঘ্াহদাঁদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিলো, তারা যখন তা ভুলে গেলো 
তখন তাদেৱ জ্ৰন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে (দল।ম’”’--(স্‌রা আনয়াম, আম্নাত সংখ্যা ৪3) 

রব ইবনে আনাস হতে (অপর সনদে) অনুরপ বর্ণনা উদ্ধত রয়েছে। শংধৃমাত্র তাতে এতটুকু 
আঁতারক্ত উল্লোখত হয়েছে যে, তিনি বলেন, অনস্তর যখন তাদের মেয়াদকাল ফঃারয়ে যাবে, আন 
তাদের সময়স'মা শেষ হয়ে যাবে, তখন তায়া মশার ন্যায় হয়ে যাবে, যা পারতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত ্রগাবত 
থাকে এবং পাঁরতৃপ্তি লাভের পর মরে যায়। তদ্রপ এ সকল লোকের অবস্থা যাদের সৎণ্পরকে* 
আল্লাহ ত।’'আলা এ উদাহরণ দান করেছেন৷ যখন তারা পার্থর ধনসম্পদে পাঁরপুর্ণতা অর্জন 
করবে, তখন আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে পাকড়াও কয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেন। আর তাই হুদো 
আঃগলাহ তা'আলার বাণ yl. a BU Asi of Lal 13391 ba > 31> 
=এর মমর্থিং। “অবশেধে তাদেরকে যা দেয়া হলো, যখন তার। তাতে উল্লেোখত হলো, তখন অকদ্মাং 
তাদেরকে ধরলাম, ফলে তখন তারা নিরাশ হলে!” -(স্‌রা আনয়াম, আয়াত 8৪8) । 

আর অন্যান্যগণ বলেছেন, যেমন 

ছযরত কাতাদা (রহ) হতে বর্ণ'ত আছে যে, তান ১৭-4 od Ul oma) Sl! 
(-:35 ০-৯ 1.৮৯৯-1৮"এর ব্যাখ্যাত্ন বলেন, অথ সংকোচ বোধ করেন না, চাই তা স্বল্প কিণ্বা 
প্রচুর হোক! আল্লাহ্‌ ত!’ আলা যখন তাঁর কিতাব কুরআন মজ্রাদে মশা-মাঁহ ও মাকড়সার উল্লেখ 
ফরেন তখন বিপথগামারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করার মাধামে কি উদ্দেশ্য পোষণ 
ফরেন? তখন আল্লাহ তা'আলা ($-33-4 (43 Lbga) b Aa ois of AY UO 
আয়াতটি অবতা‘ন ফরেন। 

হযরত কাতাদা (রহ) হতে (অপর সনদে) বর্ণ'ত আছে মে, তিনি এর ব্যাথ্যায্ন বলেন, যখন 
আল্লাহ তা'আলা মাৰুড়সা ও মশা-মাঁছ প্ৰসঙ্গে উল্লেখ করেন, তথন ম:ুশারকরা বলতে লাগল, 
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সবো বাক্কারা 6৯ 


মাকড়সা ও মশামাছর ক গুরৃত্ব মাছে যে, এদের আলোচনা করা হত? তখন আল্লাহ তা'আলা 
lg-335 Lh Logatla Na ox 0 SRN 5 OI আয়৷তটি অবতীৰ্ণ করেন। 

আর এ আয়াতের ব্যাখ্যা ও আয়াত অবতরণ‘ হওয়ার উদ্দেশ্য বা পটভুঁম প্রসঙ্গে আমরা যাদের 
মতামত উল্লেখ করেছি, তাঁরা প্রত্যেকে এ ক্ষেত্রে নি্দি‘ৎ্ট আভমত পোষণ করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে 
বিশুদ্ধর:পে উত্তম ও সতোর সাথে আঁধক সামঞ্জস্য পপ“ মত হলে! তাই, যা অসরা ইবনে মাসউদ (রা) 
ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে উল্লেখ করোঁছ। আর তা এদ্রন্য যে, আল্লাহ ত।'আলা এ সূরায় ইতিপ্‌বে' 
মুনাফিকদের প্রসঙ্গে প্রবত্ত উপমার পর তাঁর বান্দাগণকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মশা- 
মাছি ও তদপেক্ষা িকণ্ট বস্তুর উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং তা অপরাপর সংরায় 
প্রদত্ত উপমা প্রসঙ্গে কাফির ও মুনাফিকদের কটুক্তির প্রতত্তর হওয়া অপেক্ষা এ সংরায় প্রদত্ত উপমা 
যথা “মাল্লাহ তা’'আল। মশামাঁছি ও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বন্ুর উপযা দামে সংকোচ বোধ করেন না ' অ 
আয়াত প্রসঙ্গে তাঁদের কটুক্তর প্রত্যুত্তর হওয়াই অধিকতর উপযোগ! ও অত্যুত্তম। 


যদি কোন প্রশ্নকারী এ কথা বলেন যে, এতো অধিক্কতর সঙ্গত যে, তা সম:;দয় সৃরায় প্রদত্ত উপমা 
প্রসঙ্গে তাদের কটু!ক্রর প্রত্যুত্তর রুপে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংরামমূহে তাদের ও তাদের 
উপাস্য সমুহের যে উপমা দান করেছেন, তা অন্র আয়!ত 52৭-4 A ol OF x2 Y SF Ol 
মধ্যে প্রদত্ত উপমার অর্থে'র সাথে সঙ্গাতপ:ণ‘। যেহেতু এর কোনটিতে তাদের উপাব্যকে মাকড়সার 
সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে আর কোনটিতে তার দ:ব‘লতা ও হ'নতাকে মশামাহর সাথে উপমা দান 
করা হয়েছে। অথচ এ সকল বন্ধুর মধ্য হতে কোন 'কছুর আলোচনাই এ সরান বিদামান নেই যার 
প্রেক্ষিতে তা বলা শুদ্ধ হবে. যে, আল্লাহ তা'আলা যে কোন র্‌প উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না। 


বিজু ব্যাপারাঁট তাঁরা যা ধারণা করেছেন তার সম্পূর্ণ ববিপর্নীত। আর তা এদন্য যে, আল্লাহ 
ত।’আলার বাণী “আল্লাহ তা'আলা মশ্ামাছি ও তদপেদ্ষা নকৃ্ট বস্তুর উপমা দানে সংকোচবোধ করেন 
ন!” তা আল্লাহ তা’আলার পক্ষ হতে এ সংবাদ দান করা যে, তিনি সত্যের ব্যাপারে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ধে 
ক্লোন রপ উপমাদানে সংকোচ বোধ করেন না! তদ্বারা {তানি তাঁর বান্দাহগ্রণকে পরীক্ষা কক্তে থাকেন, 
মাতে তিনি তদ্বারা ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকার] বান্দাগণকে অবাধ্য এবং কাফিরদের থেকে পথক 
করতে পারেন--এঙ্কদল লোককে পথদ্রণ্ট করা এবং অন্য দলকে পথপ্রদর্শশন করার মধধ্যযে যেমন - 


_হ্ধরত মুজাহিদ রেহ) হতে বার্ল'ত আছে যে, তিনি 5.৮;*-। ৮০ ১. -এর ব্যাখ্যান বলেন, 
অথ ক্ষ:দ্র ও বাহৎ উপযাসন;হ ম:'মিন মাত্রই তার প্রত ঈমান আনয়ন করে, আর তারা জানে যে, তা 
তাদের প্রাতপালকের পক্ষ হতে সতারুপে অবতার্ণ‘। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে তাদের পথপ্রদর্শন 
করেন। তদ্বার্না তান পাপ চারাদেরকে বিদ্রান্ত করেন। হযরত মৃঞাঁহদ.(রহ) বলেন, মঃ’মনগণ তা 
চিনতে পারবে এবং তার প্রীত ঈমান আনয়ন করবে আর পাপাচারাগণ তা চিনতে পারবে এবং তা 
অচ্বাঁকার করবে। 

ইবনে আবু নাঙ্গহ (রহ) মজাোহিদ হতে অনুরুপ বর্ণনা করেছেন। 

ইবনে জ;রাইজ (রহ) মৃঙ্গাহিদ (রহ) হতে একইরপে বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম আব: জাফর তাবারাঁ (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুবহু মশামাঁছ সম্পর্কে“ সংবাদ 
দান করা উদ্দেশ্য করেন নাই যে, তান তৎ সংপরকে উপমা! দানে পণ্কোচ বোধ করেন না। বরং 
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২৬০৩ তাফস'রে তাবার! 


তিন মশামাছি দু্বলতম স:ত্ট হওয়ার বিবেচনায় তার উপমা দান সম্পর্ক“ত সংবাদ দান করা 
উণ্দেশ্য করেছেন! যেমন - 

হযরত কাচাদা (রহ হতে বাণ‘ত আছে যে, তান বলেন, মামা হলো আল্লাহ তা'আলার 
দু্বলতম সৃচ্টি। 

ইবনে জ:রাইজ (রহ) হতেও অন;র:গ বর্ণনা উদ্ধত হয়েছে। আল্লাহ' তা'আলা তাকে স্বল্পতা ও 
নগণ্যতা বিবেচনায় উল্লেখ করেছেন। বন্ধুতঃ আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দাম করেছেন যে, তিনি 
সত্যের ব্যাপারে ক্ষ:দ্রতম ও ব্‌হত্তম কিম্বা উচ্চাতি উচ্চ উপগা দানে সণ্কোচ বোধ করেন না। আর তা 
মুলাফকদের মধ্য হতে সে ব্যক্তির জবাবে যে ব্যক্ত তাদের প্রসঙ্গে আগর প্রত্রবলন ও আকাশ হতে 
বারি ব্য‘ণের যে উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে তা অস্বীকার করেছে। 

যাদ কেউ এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে প্রশ্ন কর্নে যে, মংনাফিকরা উপমা অস্বকার করেছে কোথায় 
যে সম্পকে তুম দাবা করেছো যে, তা তার জবাব? যাতে আগরা জানতে পারব ষে, এক্ষেত্রে বন্তব্য 
তাই যা তুম বলেছো। তদতত্তেরে বলা হবে যে, তার প্রত আন্লাহ তা'আলার বাণ 
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“সংৃতরাং যারা ঈমান এনেছে. তারা জ্রানে এ সত্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, 
িস্তু যারা কাফির তারা বলে যে, আল্লাহ: কি অভপ্রায়ে এ উপমা পেশ করেছেন।”? 

এর মধ্যে নিদে‘শনা রয়েছে। আর পুর্ববতাঁ আয়াত দঃ”টতে যাদের সম্পকে উপমা দান করা 
হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা যে অবস্থায় ছিল, তার সাথে আঁগ্ন প্রচ্জলনকারণ ও আকাশ হতে ব্‌াচ্ট 
বর্ষণের উপমা দান করা হয়েছে। তা অত্র আয়াত “আল্লাহ তা'আলা যে কোন উপমা দানে সক্কোচ 
বোধ করেন না" এর পর্বে উল্লেখিত হয়েছে আর মুনা ফকরা সে উপমাকে অদ্বীক।র করেছে এবং এ 
উক্তি করেছে যে আল্লাহ তা’আল৷। এর দ্বারা ক উদ্দেশ্য করেছেন? সৃতরাং অণ্লাহ তা আলা তাদের 
উক্তির অশুদ্ধতা-অসারতা ফ্পচ্ট করে দদয়েছেন, আর তারা যা মত্তব্য করেছে, তা তাদের জন/ মন্দরুপে 
সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের এ কথায় তাদের হুকুম বিষয়ে তাদেরকে সংবাদ দান করেছেন যে, 
তাদের এরুপ টউাঁক্ত করা পথএরঃ্টতা ও পাপাচার! মযু'ীনগণ যা বলেছেন, তাই সাঁঠক তারা যা 
বলেছে, তা নয়। 

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ,=-:) এ ০1!-এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, আরব’ ভাষায় 
কোন কোন প।রদশ' ব্যক্ত এরপে ব্যাখ্যা করেছেন, এষ! এ ৩!-এর অর্থ হলো, নিশ্চয় আল্লাহ 
ত!'আল! ভয় করেন না যেকোন উপমা বর্ণনা করতে । একথার প্রঘাণ স্বরুপ এ আয়াত পেশ করেনঃ 
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slix3 51 =) Dy wlll =, (‘তুম মানুয়কে ভয় করো, অথচ ভয় ফর উচিত 
আল্লাহ্‌কে--” (সরা ৩৩, আয্নাত €৭)। আর এ ধারণা পোষণ করেন যে, এর অর্থ হলো তোমরা 
মানুযকে লং্ঞ্জা কর, অথচ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই লজ্জা করা অঁধকতন্ন সঙ্গত । আর বলেন 
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যৈ, ৪.2.2০)! (লজ্জা করা) 7.4৯1 (ভর কর!) অর্থে এবং 5..£511 (ভেয় করা) ৪-=: ১! 
লৈল্জা করা) অর্থে ব্যবহত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'স্সালার বাণী ১.২০ ০১৭৯-১ ০!-এয় 
অর্থ হলো বর্ণনা করবেন, বিবরণ দিবেনঃ যেমন অ৷ংল্লাহ' তা'আলা অনাব ইরশাদ করেছেন, 
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শব 04 ৭ =8-] ০১% (আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিঞ্জেদের মধ্যে একটি দ্‌্টাস্ত 


পেশ করেছেন) সৃ্‌রা রম, আয়াত নং ২৮ ৷ আর এর অর্থ হল ্-] ০০3 তোমাদের উদ্দেশ্যে 
বর্ণনা করেছেন। যেমন কাব আল-কুমাইত বলেছেন 
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("এ হলো পাঁচ-হয়ের উদাহরণ তথা ধোঁফ্কা-প্রতারণার উপমা, যা অচিরেই থ্যকবে না)।” এখানে 
৮৮! শব্দটি ৮৪ অৰ্থে‘ ব্যবহৃত হয়েছে। 

আর &$:-/| হচ্ছে 4.2]! সাদশ। যেগন বলা হয়, 4.]-245! }3-2}-413-৯ এ তার অনন্যুপ। 
যেমন বলা হয়, 4-$-43 !১-2 ২-৫-:৫ 13. তা তারই সদ্‌শ, কাঁব কা'ব ইবনে যুহাইর সে অর্থেই 
বলেছেন 
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“উরক্‌বের ওয়াদাগৃলো ছিলে! শপ্রয়ার ওয়াদাসমৃহের ন্যায়? তার প্রিয়ার ওয়াদাসমুহ অলক বই 
[কিছ:ই নয়। অথাং ১৷-:4 শ্ৰব্দটি এখানে !(4-;4 অৰ্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


অতএব, এক্ষণে আয়াতের অর্থ এই যে, 3.:4০১৯- ০1 তলা) এক 01 (আল্লাহ উপমা 
দানে সণ্কোচ বোধ করেন না)” আল্লাহ যে কোন বন্তুকে কোন কিছ:র সাধে তুলনা করতে ভয় করেন না. 
--আালোচ্য আয়াতাংশাঁট এ অথেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর ১.-:="এর সঙ্গে (+ যে অব্যয়াট রয়েছে, 
ডা $4.}| অর্থেব্যবহৃত ! কেননা, বক্ত ব্যটির অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা উপমা! দানে সণ্কোচ বোধ 
করেন না, এমন কি ্ষুদ্রতায় ও স্বল্পতায় মশা নাছির নায় উদাহরণ দিতেও সংকোচ বোধ করেন না। 
{০9-3}১-" আরবের এক মথ্যাবাদাঁ, ধেোঁকাবাজ ব্যাঁজজর নাম) । 

কেট যাঁদ প্রশ্ন করেন যে, ব্যাপারাট ষাঁদ তাই হয়, যা তুম উল্লেখ করেছো, তা হলে ৭-৮১৭-। 
শব্দযট যবর বিশিণ্ট হওয়ার কারণ কি? কেননা তুমি জান বে, তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে বক্তব্যের অর্থ‘ 
হলো আল্লাহ তা’ মালা উপনা দানে সং্কোচ, বোধ করেন মা, যা হলো শা মাঁছ। সুতরাং 
তোমার কথান:লারে £.৬5=-। শব্দটি পেশ !বশ্িণ্ট স্থলে অবস্থিত । এমতাবস্থায় তাতে যবর হলো 
করংপে ? তদ.ও্তুরে বলা হবে যে, তাতে দুই কারণে যবর দেওয়া হরেছে। একটি হলো ৮ অব্যয়াট 
যেহেতু ৮2% -১ দ্বারা যবরেরর স্থলে অবাস্থত, আর ॥.৮2=-; শব্দটি তার এ সংতরাং তাকে 
অব্যয়াটর হরকতেয্স সাথে হরকত দান করা হয়েছে। এ কারণেই এস্থলে সে, একই হরকত অনিবার্ধ 
হয়েছে৷ যেমন ক'ব হালসান ইবনে ছাবত (র!) বলেছেন 
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হ৬২ তাফসীরে তাবারণী 
“ Dry «0 £3 A OAL Ar Ie dard ww {Tea 
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“(অনাদের উপর্ন আমাদের শ্রেষ্ডরের জন্য এতটুকুই যথেচ্ট যে, আমাদের নব হযরত ম;হাচ্মাদ 
(স) আমাদের ভালোবাসেন)" 
এখানে ১-8 শব্দটিতে 5* অব্যয়টির হল্লকত দান করা হয়েছে। আরবগণ বিশেষতঃ 0 
ও (4-এর মধ্যে এর্‌প করে থাকে এবং তাদের 41৮-কে তাদের অন:র্‌প হরকত দেওয়া হয়। 
কেনন! এগংলো কখনো 4-৪,-=4 (নি্দি‘চ্ট) হয়ে থাকে, কখনো *8-} (অনিদিত্ট) হয়ে থাকে! 
আর দ্বিতীয় কারণটি হলো বক্তব্যের অর্থ এর্‌প করা হবেযে, ০24-3 0! তত) Bl 
li sl Ley2-1 5-০-7 ৮ ১.২১4 “শমাল্ৰ।হ তা'আলা মশামাঁছ হত আরন্ত করে তদৃদ্ধ* পর্যন্ত 
উপমা দানে সচ্ককোচ বোধ করেন না।” অতঃপর ০৪4 ও চা-এর উল্লেখ করা পরিত্যাগ কর! 
হয়েছে। যেহেতু ২৮১*-১"কে যবর দান ও দ্বিতীয় ॥.-এর মধেয 5 প্রথ্ণ্ট করণে এতদ্দভয়ের প্রমাণ 
রয়েছে। যেমন আরবগণ বলে থাকে, 
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Lat Uji 
আর এর দ্বারা তারা ($44.5 ৮ 1$-3>-3 ৩-০-॥ ৮ তার শিং হতে পা পর্যন্ত অর্থ উদ্দেশ্য করে। 
ভদ্রপ যেখানে {4 প্রবিষ্ট করণে বক্তব্যের মধো সলোঁন্দয‘ স:চ্টি হয়ে থাকে, সে সকল ক্ষেতে তার৷ বলে 
থাকে, 1}.5' 9}! 1555-74৮ আর তারা প্রথম ও প্বিতায়টিকে যবর দান করে, যাতে এ দ:"টর মধ্যন্থত 
যবর বক্তবোর মধ্য হতে উহ্য অংশের প্রতি নির্দেশ করে। তদ্রবপ এখানে আল্লাহ তা'আলার বাণ! 
(4-151 ৯} 5৬৯৭-1৭ মধ্যেও অনুরুপ । 

আর কোন কোন আরব’ ভাষাবিদ এ ধারণা করেছেন যে ১, শবেন (১ অধ্যয়টি সদ্বন্ধবোধক 
অবায়--ঘা বন্তবোর মধ্যে ব্যাপকতা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ত।'আলা মশামাহির এবং 
তদ;দ্ধ* কোন বিযয়ের উপমা দেওয়ায় সণ্কোচ বোধ করেন না। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুসারে 2.৮). 
শব্দটি' আরব’ ব্যাকরণের ধারানংসারে যধরের অবস্থায় থাকবে। আর (3-15-8 !১৪-এর মধ্যে যে 
দ্বিতীয় ৮-টি হয়েছে, তা ৮3-4 এর উপর আত্‌ফ হবে, ৮-এর প্রত নহে। 


ইমাম তাবার' (স্হ) বলেন, আল্লা তা'আলার বাণ ॥$-79-1 -॥-এর ব্যাখ্যা হলো যা তদপেক্ষা 
ব্‌হুৎ এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে কাতাদা ও ইবনে জ্র:য়াইজের কথার উদ্ধতে দিয়ে বর্ণনা করেছি। 
নিশ্চয় মশামাদছি আল্লাহ তা'আলার দুর্বলতম স্‌চ্টি। যখন তা' আল্লাহ তা'আলার দৃব‘লতম স:'ণ্ট, 
তখন ত স্বল্পতা ও দবলতার শেষ সীমা৷ আর ব্যাপারাট যখন এমনই, তখন এতে সণ্দেহ' 
নাই যে, দু্বলতম বস্তুর উদ্ধে' যা থাকবে, তা তদপেক্ষা শক্তিশালী বন্ধু ভিন্ন অন্য কিছ: 
হবে না। সৃতরাং তাঁদের উভয়ের দেওয়া বিবরণের প্রেক্ষতে ৪-৪১ 1=5-এর অর্থ অনিবা্যরুপে 
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nfl pla)l ut -32-5 15-5 শ্ৰৈজ্ঠত্বে ও বৃহদায়তনে তদ:দ্ধেণ। যেহেতু মশামাঁছ দুর্বলতা ও 
ক্ষুদতার সর্বশেষ সমা! 

কেউ কেউ 5-১-5; -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 2.15] ১১4.4}! ৪৩-33-8524 (ক্ষুদ্রতা ও স্বজ্পতায় 
যা তদুদ্ধে)। যেমন কোন ব্যাঁক্ত ধার আলোচনাকার! - তাকে নিকৃ্টতা ও কাস“‘ণ্যের সাথে বিশেখধিত 
ফরছে. আয় তা শ্রবণকার'! বক্র বলল, হ'!ঁ তারও উদ্ধে। অর্থণাং তার নিকৃণ্টতা ও কাপ“ণ্া সম্পর্কে“ 
যা বর্ণনা ফরা হয়েছে, সে তদপেক্ষা উদ্ধে। কিন্তু তা এমন এক বক্তবা যা জ্ঞানী ব্যাখ্যাকারগণের 
ব্যাথ্যার বিপরীত, যাঁরা পাঁবত কুরআনের মৃফাস-পসির হিসেবে সৃপাঁরচিত। 

অতএব এখানে আমাদের প্রদত্ত বিবরণের প্রেক্ষতে আয়।তাংশের অর্থ এ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা 
মশামাঁছ হতে তদ;দ্ধে‘র বন্ধুর উপমা দিতে সন্কোচ বোধ করেন না। 

আর যাঁদ 1.৮,*-॥-কে ' পেশ বাশিচ্ট কর! হয়, তবে («এর মধ্যে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বৈধ হবে না, 
হাঁ, আমরা যে বলোঁছ ৮ অবায়টি }5৮5 অর্থে ইসম হবে, «1৮ নয়, শ:ধুমাত্র সে হিসাবেই এ 
ব্যাখ্যা শুদ্ধ হবে। 


adage afd aA Ge Aes A 


O33 Vd wail bl; $2) ৬৭ y-mdl 45l Ug-ol-nn-8 13-5 oad) bald 


LA I87 AAG aT add fas grt 


deel 3 Ader r 

24 l5.634 41 ১1} WU-এর ব্যাধ্য! 

ইমাম আবু জাফর তাধারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাঘা 1-26] 53-1 Ll 
দ্বারা উণ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা'অ'লা ও তাঁর রস (সম) কে সতা জেনেছে। আর আল্লাহ 
তা'আলার বাণী 6-1) 57 | a1 09-৭-০-}-এর অর্থ হচ্ছে, তারা চিনতে পারে যে, আ*্লাহ 
তা'আলা যে উপমাটি প্রদান ফরেছেন. তা যে বস্তুর জন্য তান উপমা দিয়েছেন তার জন্য যথার্থ 
উপমা। যেমন - 

রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে ঘে, তিনি 43) 03-০ 813-22) 33 LL 
দঙনT 54 তষ্টা-এর ব্যাখ্যায় বলেন; তারা-উপলাঁন্ধ কয়ে যে, এ উপমাটি তাদের প্রতপালকের পক্ষ 
হতে সত্যরপে অবত'র্ণ, আর তা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও তাঁরই পক হতে। আর যেমন. 

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বণ‘ত জাছে যে, {তানি আল্লাহ তা'আলার বাণী 1-২4! 533-3) Ll. 
09-1) U৭ 5শ!| 4]} 09--২-4-এর ব্যাখ্যান্ন বলেন, অথতি তারা জানে যে, তা নয়ামন্ন" আধ্লাহ" 
তা'আলার বাণ এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তা সত্যর:পে অবত'ণ*। 


ইমাম আবু জাফর তাবার' (রহ) বলেন, আর আল্লাহ তা'আলার বাণ 14.5" 0৭43-]1 (49-এর 
অর্থ হলো যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শননাধলাী অগ্বণকার ফরেছে, তারা যা উপলব্ধ ফরেছে, 
তাণ্ড অস্বাঁকার করেছে, আর তারা যা জানতে পেরেছে ত গোপন করেছে। আর তা মননাঁফকদের 
পাঁরচয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতে বিশেষতঃ তাদেরকে এবং আহলে কতাব (মুশরিকদের) মধ্য 
হতে যায়া তাদের সমগোশ্রয় ও অংশ'দার ছিল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। শনন্তর তারা বলে যে, . 
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২৬৪ তাফস'রে তাবার' 


উপমা হিসাবে এর দ্বারা আল্লাহ ত!’আলা ক উদ্দেশ্য করেছেন? যেমন ইতিপূর্বে আমরা এ মমে* 
মুঙ্জাহদ (রহ) হতে বর্ণ ‘ত হাদ'স উল্লেখ করোঁছ। আর তা হলো, 

হযরত ম;ঙ্গযহিদ (রহ) হতে বাঁণ‘ত আছে যে, তিন =-}) 4 03-alonced 1384] 033 Ll 
1.3) ৬৫-।) ৩*"এর ব্যাখ্যায় বলেন, মু’মনগণ তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর তারা জ্গানে যে, 
তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সতারূপে অবতাঁণ‘। আল্লাহ তা’'অ লা ভার মাধামে তাদেরকে 
সুপথগীাম করেন এবং তার মাধ্যমে পাপাচারাঁদেরকে বিপথগামী করেন। তান বলেন, মঃ’মিনগণ 
তা চনতে পারে, সুতরাং তারা তার প্রত ঈমান আনয়ন করে। আর ফাসকরা চিনতে পেরেও 


আঁবশ্বাস করে। 

আল্লাহ তা'আলার বাণী >.£4 159 ০1 ১১,1 |3৮"এর ব্যাখ্যা হলো, কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ 
এ উপমা ব্যবহার করেছেন? 4 অব্যয়টির সাথে ব্যবহৃত 13 শব্দটি ৪5-]! অর্থে বাব্হত হয়েছে। 
জার ১!)! শব্দটি তার ॥.1৮ আর |১-৪ ইসমে ইশারা দ্বারা }-:=-এর প্রতে ইশারা করা হয়েছে। 


CAM A Ar da t 3 


0-235 4-3 S460 3 11-35 4-3 }45-এর ব্যাখা! 
Lcd [| aad Ea 
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ইমাম আবূ জাফর তাবার' (রহ) বলেন, অম্লাহ তা'আলার বাণী 1১45 4-1 $*৯-২"এর দ্বারা 


ইদ্দেশ্য হলো. আ*লাহ তা'আলা তদ্বারা তাঁর সৃণ্টির মধ্য হতে অনেককে (বিদ্রান্ত করেন। আর «4 
এর মধ্যন্থিত * সর্বনামাট }-:4"এর সাথে সদ্বন্ধযবক্ত। আর তা অঙ্লোহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত 
একটি দ্বতন্ত সংবাদ ৷ বক্তব্যাটর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত উপমা দ্বারা মুুনাফক ও 
কাফিরদের অনেককে বিভ্রাস্ত করেন! যেমন- 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসুল:ন্ললাহ (স) এর কয়েকজ্রন সাহাব হ'তে 
বাৰ্ণ'ত আছে যে, তাঁরা বলেছেন ১-35 4-॥ ১০ দ্বারা মুনাফিকদের বংকানো হয়েছে। আর 
1১5-:5 4-1 54৫-6 দ্বারা মু'মিনগণের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে উপমা 
দান করেছেন, তা সত্যরংপে জানা সত্বেও তারা তাকে মিথ্যা জ্ঞান কর্লেছে। তা তাদেরকে আরও অধিক 
বিপথগামী করেছে। উপমাটি যে জন্য দেওয়া হয়েছে, তা তার সাথে সঙ্গতপূর্ণ‘। অতএব তাই 
আল্লাহ তা’আলা কতৃক তাদেয়কে বিপথগামী করা। আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা অথ সে উপমা 
দ্বারা মঃ'মিনদের অনেককে সংপথগাম' করেন ফলে তাদের মধ্যে উত্তরে৷ত্তর হিদায়াত বান্ধ হতে 
থাকে, তাদের ঈমানও বৃদ্ধ হতে থাকে। যেহেতু তারা যা সতারপে জানতে পেরেছে যে, আ*্লাহ 
তা’আলা যার উদ্দেশ্যে উপমাটি দান করেছেন, তা তার সাখে সঙ্গাতপুর্ণ, তারা তা সত্যরুপে বিশ্বাস 
করেছে এবং তারা তার ফ্বাঁকারোক্তি করেছে। আর তাই আল্লাহ তা’আলার তরফ পেকে তাদের জন্য 
দহিঙ্গায়।ত। 

তাঁদের কেউ' কেউ ধারণা করেছেন যে, তা ম:নাফিকদের সম্পকে খবর। যেন তারা বলেছে যে, 
আল্লাহ তা'আলা এমন উপমা দ্বারা ক উদ্দেশ্য করেছেন, যা সকলে চনতে পারে না? তার দ্বারা 
একজন্‌কে বিপথগামী করেন. আর অন্যজনকে পুপথগামী করেন। অতঃপর বক্তব্য ও সংবাদকে 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পুনবরি স্‌চনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 


Wwww.almodina.com 
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La-ie- J a) 4১১ (কাফরদের ব্যতীত তদ্বারা কাউকে তান বিপথগামী করেন না)। 
সরা মুংদ্দাস:সির-এর মধ্যে উল্লোখত আল্লাহ তা'আলার বাণী 
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(আয়াত নং ৩১, সরা নং ৭৪) 

"(যাদের অন্তরে ব্যাধ আছে তারা ও কাঁফররা বলবে, এ উপমা! দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ক উদ্দেশ্য 
করেছেন? এভাবে আল্লাহ তা’'অ'লা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথগামণ 
করেন)”-এর মধ্যে একথার প্রতি ইিড রয়েছে যে, সরা বাকারার মধ্যেও তাই একথাই বাক্ত হয়েছে। 
অথ আল্লাহ তা'আলার বাণী | 2-5 43 549-13 ১৭-35 4-1 ৮৯3 “তার দ্বারা তিনি অনেকক্চে 
দবপথগাম' করেন, আর তার দ্বারা তান অনেককে সুপথগ্াম'! করেন।” 


Pe 
AA Ia oo LAE Midd 


0 a-ind Jl NV a1 4-2 9-এআর ব্যাখ্য! 


I) Leal UE oc 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও রসুলল্লাহ (স)-এর কয়েকদ্ন সাহাবা 
থেকে বা্ণ‘ত আছে যে, তাঁরা uni4-)! Ja) ৭৯3 ৯ ৯"এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হ'লো মুনাফক! 


হযরত কাতাদা (রঃ) হতে '্ার্ণত আছে বে, তিন্‌ 5২-৪ 5)! ১} 3.) }৭৯-১ ০9৪" এর ব্যাথায় 
বলেন, যারা পাপাচার করেছে, ফলে আল্লাহ তা’ মালা তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে বপথগাম' 
করেছেন। 

রব ইবনে আনাস (রঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তান ন 47 }৯২১ ৮০১-এর ব্যাখ্যায়" 
বলেন, তারা হচ্ছে মুনাফিক ; 

ইমাম আব: জাফর তাবার! (রহ) বলেন, আরবদের ভাষার মুলতঃ (5৫ (ফস্‌ক) এর তাৎপর্য“ 
হলো কোন বন্ধু হতে বের হওয়া, সে অর্থেই বলা হয় 24:৮ 1:২. “শপ্যকা খেজ্গর বোরয়েছে” যখন 
তা তার ছাল হতে বের হয়েছে। এজনাই ই'দ রকে ৮5. $ নামে আখ্যায়িত করা হয়? যেহেতু তা 
স্বায্ন গত‘ হতে বের হয়৷ তনদ্রপ ম্‌নাফিক ও কাফৈরকে এজন্য ফালক নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু 
তারা তাদের প্রাতপালকের আন:গত্য হতে বোরয়ে গিয়েছে। আর এদ্ন্যই আল্লাহ তা'আলা ইবল'ীসের:: 
বিশ্লেষণ উল্লেখ প্‌ব‘ক ইরশাদ করেছেন 
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“ই্‌বল'স ব্যতাত, সে দিন সম্প্রদায়ভূক্ত দছিল। সে তার প্রাতপালকের আদেশ হতে বোঁরয়ে 
গিয়েছে? আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, সে তাঁর আন:গত্য ও তাঁর আদেশ পালন করা 
হতে বোঁরয়ে পড়েছে। যেমন. - 
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২৬৬ তাফসঁরে তাবারাঁ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে ব্ণ'ত আছে যে, তিন আল্লাহ তা'আলার বাণাঁ ১১০১-২ 153 
-এর ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অথ যেহেতু তারা আমার আদেশ হতে দরে সরে গিয়েছে। 

অতএব আল্লাহ ভা’'আলায় বাণী ০৪ 3.-4-]1 3) ১4 }॥ ১৪ এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা 
গবপথগামণ ও মুনাফিকদের জন্য যে উপমা দান করেন, তার দ্বারা তাঁর আন:গত্য হতে বের হওয়া 
ও তাঁর আদেশ অমান্যকারী আহলে ঁকতাবের কাফির ও বিপথগামী মুনাফিক ব্যতীত অপর 
কাউ্টকে বিভ্রান্ত করেন না। 


AA AB 3) ard AIAN AA A 


$=} (8) oe dl “! La uUg=ki-1s Gp 225) ut Al tS-F Ugxai-2-3 usd! (v2) 
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(২৭) যাঁর! আল্লাহর সাথে দৃঢ় সংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংশা করে-যে সম্পর্ক 
অক্ষুদ্ন রাখতে আল্লাহ আপেশ করেছেন-ত! ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশাস্তি সৃষ্টি করে 
বেড়ায্ন তারাই ক্ষতিগ্রন্ত। 

ইমাম আব: জাফর তাবারঁ (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সেই ফাসকদের বর্ণনা‘ 
ফাদের সম্পর্কে তন সংবাদ দিয়েছেন যে, ম:নাফকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপমা দ্বারা তাদের ব্যতীত 
অপর কাউকে বিপথগামী করেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্ব‘বত'ঁ আয়াতসম্‌হে 
বিবৃত উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সে সকল ফাঁসিক ব্যতীত কাউকে িজ্রান্ত করেন না, যারা 
দ:ঢড অঙ্গনকার করার পর আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গকার ভঙ্দ বরে। 

অতঃপর জ্ঞানাগণ এ$৮ (অঙ্গীকার! শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন, যা আঙঃলাহ পাক এ 
ফানেকদের ওয়াদা ভঙস্ের সম্পরকে ইব্শাদ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, তা হলো আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর কিতাব ও তাঁর রসুল (স)-এর মুবারক যবানে তাঁর বান্দাগণের প্রতি যে উপদেশ দান করেছেন! 
এবং তাদের প্রবত তান যা আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছেন সে আদেশ ও নষেধকে অমান্য করেছে 
এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক যারা আমল করেঁন। 

আর অন্যরা বলেছেন যে, এ আয়াত আহলে কিতাব ফাঁফর মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ‘ হয়েছে। 
আর তাদের সম্পরকেই আল্লাহ তা আলা বলেছেন £ 43) 4 Lea slye ly T 345d 01 
ও তাঁর বাণী 5১) ৪939 BL G০] 034০০৮ ৩৭9 লতর।ং এ সকল আয়াতে যা 
শিছ: রয়েছে, তা সবই তাদের প্রাত তিরগ্কার এবং তাদের প্রতি ব্ণ‘নার শেষ প্যজ্ঞ ভাত প্রদর্শন। 
তাঁরা বলেন, দ:ঢ় অঙ্গীকারাবন্ধ হওয়ার পর তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত যে অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করেছে, তা হলো সে অঙ্গীকার যা তান তাওরাতের প্রত আমল করার ব্যাপারে ও হযরত মংহ।ল্মাদ 
(স)-এর আ'বিভররের পারপূ্ণণ অন;সরণ করা এবং তান তাদের প্রাতপালকের নিকট হতে 
যা আনয়ন করবেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রসঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাদের তা ভঙ্গ করা, সত্যকার. 
পাঁরচয় পাওয়ার পরও তা অমান্য করা এবং লোকদের পেকে হযরত নব! কর'ম (স)-এর পাঁরচয় 
গোপন না কল্প, আং্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে এতদ সম্পর্কে ওয়াদা আদান কয্েছেন যে, তারা 
মানুষের নিকট তা প্রকাশ করবে, গোপন করবে না৷ ফলে, আল্লাহ: তা'আলা সংবাদ দয়েছেন যে, 
তারা সে অঙ্গীকার তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে এবং তার বিনিময়ে নগন্য মল্য গ্রহণ করেছে। 
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সরা বাকারা ২৬৭ 


আর তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌ ত”আলা এ আয়াত দ্বারা সকল মুশরিক, 
কাফির ও ম্‌নাফিককে উণ্দেশ্য করেছেন। আর তাদের সকলের প্রত তাঁর অঙ্গীকার হলে, 
তাঁর তাওহাঁদের স্বাঁকৃতে, তিন তাঁর রুববিয়াত প্রসাণ করার জন্য দলালসম্‌হ সংদণ্ট করে 
রেখেছেন। তাদের প্রতি আল্লাহ তা’আলার অঙ্গীকার হলো, তাঁর আদেশ ও 'দিষেধের আন:গত্য 
করা৷ যে কারণে তিন তাঁর রস্‌লের জন্য এগন মং"জিষা বা অলোঁকিক ঘটনা দ্বারা দল"ল 
পেশ করেছেন, যা ত'রা ব্যতবত অন্য ক্যেন মানুষ তদ্রুপ মুজিয়া সানয়নে অক্ষম এবং যা তাঁদের 
সত্যবাদ'তার পক্ষে সাক্ষ্মদানকারী। তারা বলেন, তাদের ওয়াদা ভঙ্গের অর্থ হলো, দল'ল-প্রমাণের 
মাধায়ে যার সত্যতা স্বপ্রমাণ্ত হয়েছে, তাদের তা অদ্বণীকার করা, রসুলগণ ও কিতাব লমৃহের প্রত 
তাদের অসত্যারোপ করা, তাদের এ বিষয়ে সাক অবগাঁত থাকা সত্বেও যে, নবাঁগ্ণ (আ) বা 
আনয়ন করেছেন, তা সত্য ও সঁঠক। 


অন্য কয়েকজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে অঙ্গকারের কথা এখানে উল্লেখ 
করেছেন, তা হলো অঙ্গীকার যা, আল্লাহ তা'আলা! তাদেয় থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তিনি তাদেরকে 
আদম (আ)-এর পিঠ থেকে বের করবেছেন-_যার বিবয়ণ আন্রাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মধ্যে প্রদান 
করেছেন! 
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“স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সম্তানের প্‌ণ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে যের করেন, এবং 
ভাদের লিজেদের সদ্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ ফরেন।'” (সরা নং ৭, আয়াত সংখ্যা ১৭২) 


তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করায় অর্থ হলো, ওয়াদা! প্‌রণে অবাধ্য হওয়া ! . 


আমার নিকট এ ক্ষেত্রে উত্তম মত হলো, য'রা বলেছেন--তারা সৈই ধর্মযাজক কাফি যারা 
রসুল:ল্লাহ (স) এবং মুহাজিরগণেয় সমসামাঁয়ক ফালে বিদ্যমান ছিল বনা ইসরাঈলের অবশিচ্টদের 
মধ্যে যারা তার নিকট বত ছিল এবং মুনাফকরা শিকা আচরণের উপর প্রতিণ্ঠত ছিল, যাদের 
এবিষয়ে আমরা আমাদের এ [কিতাবে ইাতপুর্বে আলোচনা করোঁছ, এ আয়াতগুলো তাদের প্রসঙ্গে 
অবত*ব‘ হয়েছে। আমরা দলাল-প্রমাণ পেশ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার বাণ | 3245 cdl oH 
-£ চাও" এবং তর বাণী IAD og-edlg Bly bal dss ৷ 549 তাদের 
এবং যায়া আল্লাহ্‌র সাথে অংশ! ্থর করণে তাদের অনুরুপ ছিল, তাদের উভয়ের প্রসঙ্ছে অবতার্ণ* 
হয়েছে। অবশ্য আমার মতে যদিও এ আয়াতগুলো তাদের প্রদঙ্গে অবতাণ' হয়েছে, তথাপি তার 
দ্বারা সেই সকল লোকও উদ্দেশ্য যারা বিপথগাম'তায় তাদের অন:রুপ ছিল। আর তার দ্বারা তারাও 
উদ্দেশ্য ছিল, যারা মুনাফিকদের সম-স্বভাবের ছল, বিশেষতঃ সমন্ত মুনাফিকই বণ'নার উন্দেশ্য 
দছল। আর তারাও উদ্দেশ্য ছিল যারা ইহ:দঁ ধর্মযাজক কাফরদের ন্যায় হিল এবং সে সকল লোক 


ধায়া কুফর 'সধ্যে তাদের সমগোত্রায় ছিল, তারা সবাধু তার দ্বারা উদ্দেশ্য । আর তা এজ্জন্য যে, আল্লাহ 
তা'আলা কখনো তাদের সকলকে সাধারণ ভাবে গুণাবল! সহকারে তার উল্লেখ করেন৷ পূবে‘ প্রথমোক্ত 
আয়াতসম্‌হ যাতে তাদের কথা আলোচিত হয়েছে, তাতে তাদের সকলের আলোচনা সা্ব“কভাবে 
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২৬৮ তাফস'রে তাবার!ী 


বিদ্যমান বাকার কারণে এরপ করেছেন। আর কখনো তাদের কয়েক জনের সিফ।ত গুণাবলী বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করেন। প্রথমোক্ত আয়াতসমূহে তাদের উভয় দল সম্পর্কে বিস্তারিত অ'লোচনা করার 
প্রেক্ষতে এরুপ করেছেন। আর উভয় দল বলতে মত প্‌জ্জক, আল্লাহ্‌র সাথে অংশ! সাব্যস্তকারণী 
মুন।ফক দল ও ইহ;দা পুরোহিত কাঁফর্দল উণ্দেশ্য। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, 
তারা হলো, সে সকল লোক যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গকারকে পরিত্যাগ করেছে। আর 
অঙ্গীকার হলো-হবরত ম্‌হান্মাদ (স)-এর নবৃওয়।তকে স্বাঁকার করা, আর তিন যা কিছ; নিয়ে 
এসেছেন (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন) তার সত্যতা মেনে নেওয়া, তাঁর নব:ুওয়াতের কথা মানংযের নিকট প্রচার 
কর!-এ বিযয়ে অবগত হবার পর ও যারা তা গোপনে রাখে। আর এ মর্মে আল্লাহ! তা'আলা তাদের 
থেকে ধে অঙ্গকার গ্রহণ করেছেন, তারা তা বজ'ন করে। যেগন, আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ 
করেছেন 
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“জার স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অঙ্গকার গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে {কতাব 
প্রদত্ত হয়েছে, এমর্মে“ যে, তারা তা লোকদের নিকট প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। অথচ তারা 
তা তাদের পচ্চাতে নিক্ষেপ করেছে।' (সরা নং, আয়াত নং ১৭৮) 

পশ্চাতে নিক্ষেপ করার তাংপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তাওরাত্তে তাদের থেকে যে অঙ্গীকার 
গ্রহণ করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করোছ, তা ডঙ্গ করা এবং তার আমল বঞ্জন করা। 
আরু আগ যে বলেছ, এ সকল আয়াত দ্বারা তাদেয় উদ্দেশ্য করেছেন, তা এজন্য বলেছি যে, সরা 
বাকারার প্রথম পাঁচ-ছয় আয়াতে তাদের কাহিনী পূ্ণ* হওয়া অবধি তাদের প্রসঙ্গে অবতার্ণ* হয়েছে। 


আর আদম (আ) ও তাঁর সন্তান্গণের সৃতি সংশ্রান্ত সংবাদের পর উল্লেখত আয়াত 
rr 
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“হে বন ইসরাঈল { তোমার আমার সে সকল নিয়ামত স্মরণ কর যা আমি তোমাদের প্রত দান 
করেছি এবং তোমরা আনার অঙ্গাঁকার প্‌রণ কর, আবম তোমাদের অঙ্গশকার পূরণ করব।” 


এর মধ্যে আল্লাহ পাক বন! ইসরাটঈলের প্রতে বিশেষ ভাবে সশ্বোধন করেছেন সকল মানব সন্তানের 
প্রতি নয়। এ অঙ্গীকার পূরণ সম্পর্কে সম্বোধন করার একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার 
বাণ ২-52-24 Aah 01 Al Ag O33 5-154-!| দারা আহলে 'কিতাবদের মধ্যে যারা 
কাফির ও মুনাফিক এবং ম্‌তি‘প্‌জক মুশরিক ও তাদের সমগোরনায় তারাই উদ্দেশ্য । যদিও 
সম্বোধনাট উভয় দল যাদের প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ ফরেছি, তাদের সাথে সম্পর্ক'ত। তথাপি তাদের 
দাথে সংশ্লিজ্ট বিধান এবং আল্লাহ' তা'আলা তাদের জ্রন! যে সতক'বাণাী, নিন্দাবাদ ও ভগ্ন প্রদর্শন 
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সর! বাকারা ২৬৯ 


অপরিহার্য করেছেন, তা সগ্র স:ণ্টি জগতের জন্য, তথা যাদের প্রত আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ নাঁযল 
হয়েছে, তারা সকলেই এ সণ্বোধনের অস্তভুক্ত। সুতরাং এক্ষণে আয়াতের অর্থ হলো, আ:্লাহ্‌র 
আন:গত্য বজ‘নকার'ী, তাঁর আদেশ নিষেধ পালন থেকে বাঁহগ‘ত ও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গকারী 
বাতঁত কেউ তার দ্বারা বিস্রান্ত হয় না। আর তাদের থেকে গৃহীত অঙ্গীকার হলো যা তান তাঁর 
রস্‌লগণের উপর অবতরণ কিতাবসম্‌হ ও তাঁর নবাগণের যধানে এমমে তাদের খেকে গ্রহণ 
করেছেন যে, ডারা তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আদেশ এবং তান যা আনয়ন করেছেন, তা 
মান্য করবে, তাওরাতে আললাহ তা’মআালা তাদের উপর তাঁর বিষয়টি লোকদের নিকট প্রকাশ করা এবং 
তাদেরকে এ সংবাদ দান করা যে, তারা তাদের নিকট তা লিখিত আকারে' পেয়েছে, তিনি অ'ল্লাহ 
তা'আলা কতৃক প্রেরিত রসুল এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করা ও তাদের জন্য তা গোপন না 
করা ফরয, এতদ সংক্রান্ত যে বিধান ফরয করেছেন, তারা ত! যথাযথ পালন করবে! আর তারা তা 
ভঙ্ৰ ৰুরা হলে, তারা আদ্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গঁকার ভঙ্গ না করা যা আমরা ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করেছ যে, তিন তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেহেন। আদ্লাহ তা'আলা কতৃক তাদেরকে 
তা পূরণ করা প্রসঙ্গে দ:ঢ় অঙ্গীকার প্রদান করার পর তারা এ আচরণ করেছে। যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করে ইরশাদ করেছেন 
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“অতঃপর তাদের পরে একদল অযোগ্য! উত্তরস;র স্থল।ভাঁিক্ত হয়েছে, যারা কিতাবের উত্তরাধি- 
কারা হয়েছে, তারা এ তুস্থ পার্থব সম্পদ গ্রহণ করে! আর তারা বলে, আঁচরেই আমাদের ক্ষমা 
ক্ররাহরে। _আর_যাঁদ তাদের নিকট. অনুরপ্_সদ্পদ পেশ করা হয়, তবে তারা তা গ্রহণ করবে । তাদের 
নিকৃট হুতে কি কিতাবের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়ান যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সত্য ভিন্ন 


বলবে না” সেরা নং ৭, আয়াত নং ১৬৯)! 


আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ॥-৪:১১4 4২-3 ০*এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে 
কাফির, ম্‌শারক ও মুনাফকদের থেকে অঙ্গীকার পরণের প্রশ্নে নিশ্চয়তা বিধায়ক দ্বাকৃতি 
আদায় করার পর। অবশ্য 5-13-7 শব্দটি আরবী বাগধারা অনুসারে শব্দের মুল উৎস ৷ যেমন 
Li 54 2745-3 আনি অমুক হতে দঢ় অঙ্গকার আদায্ন করোছি। আর ১৮-৭ 
‘অঙ্গঁকার' হলো তা থেকে নিস্পন্ন ইসম বা বিশেষ্য । আর *- *-এর মধ্যেকার  সবননামাঁট 
আল্লাহ তামালার নামের প্রত সম্পার্কত। উপরোল্লিখিত মুনাফিক, কাঁফর-পাপ'দ্ঠদেরকে আল্লাহ 
তা’আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্ন করা এবং পর্‌:থিবাঁতে বিশ্‌ত্খলা সৃণ্টি . করা, 
ইত্যাঁদ যে সফল বণ“নায় জড়িত করেছেন, তারা সকলেই এ আয়াতের অনস্তহুরক্ত! যেগন-_- 
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২৭০ তাফস'রে তাবার'ী 


হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বাণত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণ্ব। 034.8. ০-4১.) 
Als Jay 04 Bl 4$-8"এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সুতরাং তোমরা এ অঙ্গকার ভঙ্গ .করা 
থেকে বে'চে থাক। কারণ আল্লাহ তা’'আলা তা ভঙ্গ করা অপছন্দ করেছেন এবং সে বয়ে 
সতকবাণ' উচ্চারণ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসম্‌হের মধ্যে দল*ল-প্রমাণ, 
উপদেশ ও নস*হত পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে যের্‌প. সত 
ৰাণ! উচ্চারণ করেছেন অন্য কোন গরনাহের জ্বন্য তদ্রপে সতর্কবাণী করেছেন বলে আমাদের জ্রানা 
নেই৷ সংতরাং যে বাক্ত আন্তরিক ভাবে আল্লাহ ত।’আলার সাথে ওয়াদা-অঙ্গাঁকারাবদ্ধ হয়েছে, সে 
যেন তা আল্লাহ তা'আলার জন্য পুর্ণ করে। 


হযরত রব’ ইবনে আনাস (রা) হতে বঁণ‘ত আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণ! 
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এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মননাফিকদের মধেয ছয়টি মন্দ দ্বতাব রয়েছে! যখন তাদের প্রয়োজন দেখা 
দেয্ন, তখন তারা এ ছয়াট মণ্দ স্বভাব একত্রে প্রকাশ করে। যখন তারা কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন 
তারা ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে, যখন তাদের নিকট আমানত ন্াখথা হয়, তখন তারা তাতে খেয়ানত 
করে, আর তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গকার সুদ:ঢ়. করার পর ভঙ্গ করে, আর আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে ষে সম্পর্ক অক্ষর রাখার আদেশ করেছেন, তারা তা ছিন্ন করে, তারা প্‌থিবীতে 
অশাস্তর স্‌াণ্ট করেঃ যখন তাদের প্রয়োঙ্গন বেখা দেয়, তখন তারা তিনটি স্বভাব প্রকাশ করে, 
ষখন তারা কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন তারা ওয়াদ। করে, তা ভঙ্গ করে, যখন তাদের নিকট আমানত 
স্লাখ্য হয়, তখন তারা তাতে খেয়ান্ত করে। 
Creat ar 31 oro edd adr 
rg 01 43 A 4 le O34: 9"এর ব্যাঁথয। 
ie 

ইমাম আব: জাফর তাবার' (রহ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ' তা'আলা যে সম্পর্ক অক্ষ: রাখাল 
দন্য আদেশ করেছেন এবং তা ছন করার নন্দা করেছেন--তা হলো আত্মীয়তার সৎপর্কং। আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর কৃতাব কর মান মজীদে এ 'বযয়্ট বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা আলা এ প্রসঙ্গে 


ইরশাদ করেছেন, 
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“ক্ষমতায় আধাণ্ঠত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিব*তে বিপয'য় স:ণ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন 
করবে।’ (সেরা ৪৭, আয়াত ২২) | 


রেহেম দ্বারা রেহেমের অধিকার উদ্দেশ । একই মায়ের বাচ্চদদানী যাদেরকে এবং তাকে একান্ত 
করেছে! আর্‌ তা ছিন্ন করা হন্তোণ আল্লাহ তা'আলা তার হক আদায় সম্পর্কে যা আঁনবার্যয করেছেন 
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স:রা বাকারা ২৭১ 


এবং তার সাথে সদাচার করা অপরিহায* করেছেন তা আদায় না করে তার প্রতি আঁবচার কয়।। আর 
পে সম্পর্ক* বহাল রাঁখা হলো ওয়াজিব, যা আল্লাহ তামালা তার প্রত আবশ্যক করে দিয়েছেন। তার 
সাথে ধেয়নপ অন: গ্রহপুণ আচরণ ' কর। সমীচীন, সেরুপ আচরণ করা। আর $৮৯৭ ০-এর 
সঙ্গে যে | অব্যম্নট রয়েছে তা আরব’ ব্যাকরণের নিয়মে যার-এর স্থলে অবস্থিত--এমমে যে, তাকে 
4.।-এর * সর্বনামটির স্থলে আরোপ করা হবে। এমতাবস্থায় বক্তব্যের অর্থ এ হবে-তারা ছিন্ন করে 
সেই সম্পর্ক যা আল্লাহ্‌ তা’আলা তাদেরকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন। আর *--এর * সবনামাঁট 
$০3 ০) বক্তব্যটি উল্লেখের প্রতে ইঙ্গিত দ্বর্‌প। আর আমরা 43 DL Ohi 
৮৯-০ ০|-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলেঁছ এবং তা যে রেহেম বা আত্মীয়তার সম্বন্ধ কাতাদা 
(রহ) এর ব্যাখ্যা্ন এর্‌পই যলেছেন। 


কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণ'ত আছে যে, তান $৮930! 4) 5১) ১:10 ০3২৮১১ 9"এর ব্যাখ্যায় বলেন - 
পরে তারা তা ছন করল। আংলাহ্‌র শপথ ! অ'ল্লাহ ত!' আলা যে সংপক আঁবাচ্ছেম্ন রাখার আদেশ 
করেছেন, তা হুচ্ছে রেহেম বা জন্মগত সম্পর্ক ও আত্বা্নতার সম্পর্ক'। 


আর ব্যাধ্যাকারগণের কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা এর্‌প করেছেন যে, রস্‌ল:ল্লাহ (স) ও মুমিনদের 
সাথে এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যারা সম্পর্ক ছন্ন করেছে আম্লাহ' পাক তাদের নন্দা 
করেছেন। তাঁরা এর উপর বাঁহ্যক আয়াতের সাধারণ অর্থ হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করেছেন। 
আর এখানে একথান প্রাত কোন ইাঁঙ্গত নাই যে, আলাহ তা'আলা মা আঁবাচ্ছনন রাখার আদেশ 
করেছেন, তাতে কতেক লোক উদ্দেশ্য এবং কতেক লোক উদ্দেশ্য নয়। 


ইমাম আব; জাফর ভাবার (রঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এই অভমতাঁটই মঠিক বললে অত্যুক্তি 
হয় নাং কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজ'দের একাধিক আয়াতে মুনাফিকদের 
প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার সাথে বিশোষিত করেছেন। 
আর এ আয়াতাটও তারই অন;রংপ! হাঁ, যদিও প্রকৃত ব্যাপার এরপই, তথাপি তা নিদে‘শক হুল 
আল্লাহ তা'আলার নন্দাবাদের প্রত ওসব লোকদের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ পাকের নিদে“শ্ত সম্পর্ক 
দছ্ছিন্ন করে, সে সম্পর্ক আত্মীয়তার হোক বা না হোক! 

A/a ENS SA 
YN ৬} ৩9৭-৭-9"এর ব্যাথ্য! 

ইমাম আবং জাফর তাবার! (রঃ) বলেন, আর তাদের অশ্াান্তও স্‌ণ্টি করার কথা যা আমরা ই'ত- 
পূর্বে‘ বলোঁছ, তার তাংপর্য হলো -ম:নাফিকদের আল্লাহ পাকের নাফরমান' করা, তাঁর অবাধ্য হওয়া, 
তাঁর রসুলকে মথ্যা জ্ঞান করা, তাঁর ন্ব;ওতকে অস্বাকায় করা, তাঁন আল্লাহ পাকের তরফ হতে যা 
কছৃ এনেছেন তাও অদ্বাঁকার করা৷ 
ag AFI 
L032] ৯ ৫1509 -এর ব্যাখা! 


ইমাম আব; অফগ তাবারা (রঃ) বলেন, 0০5241]) শব্দটি ,4!=-এর বহুবচন। আর ০3১-৮ বা 
ক্ষাতগ্রন্ত হলো তারা ধারা আল্লাহ্‌ তা'আলার অধবাধ্াযচরণের কারণে তাঁর রহমত থেকে নিলেদের 
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২৭২ তাফস'ঁরে তাবারণ 


বাঁঞ্ডত করেছে। ধেমন ধ্চোন ব্যক্ত তার ব্যবসায়ে তার ম্‌লধন অপেক্ষা কম ম:ল্যে বিক্রয় করে ক্ষার্ত- 
গ্রস্ত হয়। তদ্রুপ কাঁফয় ও ম্‌নাফিকদেরকে কিয়ামতের ন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও রহমত হতে 
'বাণ্চত কয়ার ফলে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা তন তাঁর বাল্দাগণের জন্য স্‌চ্টি করেছেন এবং 
যার প্রতি তারা সোঁদন সবাধিক মুখাপেক্ষী থাকবে। এ অধেই বলা হয়, I dol ous 
lug Uil১ল২৩ 1/০5 “লোকটি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আর ১. শব্দটি bas 
U০ ও 1) শব্দ মূল হতে এসেছে। যেমন, কৰি জারীর ইবন আতিয়্যা বলেছেন 
EFM AS 2 AA Gaur (5 4 A SO 4 
afl Ta e338 Jt Lai ls sh ila of 
ad লা 2 শপ লাল Ed Ed - 
“নিশ্চয় সাল'ত ক্ষতিগ্রস্ত । কেননা সে দ্নীতদাস সম্প্রদায়ের সস্তান ৷’ এখানে ১০!। দ্বারা উদ্দেশ 
হলো, তারা এমন অবস্থায় আছে, যা সৃচ্মান-মযদো ও সং্ভমে. তাদের অংশে ঘাটাত সংণ্টি ফুরে, তাদের 
মধা্দাহান ঘটায় । 
আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ০92-৯5! ১ ৫:)51-এর অর্থ হলো, এরাই ধংস প্রাপ্র। আমর! 
যে বলেছ তার অবাধ্যতা ও কুফরণর কারণে আল্লাহ তাকে রহমত হতে বাণ্ডিত করেছেন, আর তাই 
তার ধংস প্রাপ্তর কারণ-_আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন। আর এ হলো 
বক্তব্যকে হ:বহড শাব্দিক ব্যাখ্যা না করে, উহাকে ভাবাথে‘র সাঁহত ব্যাখ্যা করা! কেননা ব্যাখ্যাকারগণ 
বাভিন্ন অপরিহার্য কারণে এ ধরনের ব্যবস্থা করে থাকেন। আর কেট কেউ এর ব্যাখ্যায় নিজ্নর:প 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মৃসলমানগণ 
ব্যতীত অন্য যে কারো প্রতি এ. (ক্ষতিগ্রস্ত) শব্দাট ব্যবহৃত হয়েছে সে ক্ষেতে 85 (কুফর) উল্দেশ্য 
করা হয়েছে মুসলমানের প্রতি প্রয়োগ হ'লে তাঁর দ্বারা ১ (পাপ) উদ্দেশ্য হবে। 


Ad BJ aja J BJ AIA DBI ad dade Fra aSa37 Ht Aaa rut 
4 a a fe . PEE ~ চি + . 

ay)! *’ ofa-an- 2 (Med ০-১ *-° aS lls LBs) ns ly ELSES oS (vA) 
ad Ld ad Laud পালা 

“AJ 23 

O (aa) 

fa tl Cnn 

AAT EIA TI OO ! 


£-" or pli) ul S4-#w| * 0 asa Dl yi Ee sx 5-1 EL (৫৭) 


“A DY ea a/A ডে ar rue 3 


Ia Ped 2) PA Pl tHe 
0 pect ৰ dt ELL MAST Lo 
- ' PAE ) 
(২৮) তোমরা কিরূপে আল্লাহকে জস্বীকার করে!? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণন্কীন ভিনি 
তোমাদের জীবন দ!ন'করেছেন, আবার তোমাদের দৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীৎন দান করবেন, 


পরিণামে তোমর! তর দিকেই ফিরে যাবে! 
(২৯) তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য স্ষ্টি করেছেন তৎপর তিনি আকাশের 


দিকে মনসংযোগ করেন এনং তাকে সাতটি আকাশে বিন্যস্ত করেন । তিনি সকল বিষয়ে 
বিশেষত্তাবে অবহিত । 
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স্‌রা বাকারা ২৭৩ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে ম।সউদ (র!) ও রধলংল্লাহ (স'-এর কয়েকজন সাহাবী হতে 
বাঁণ'ত অছে যে, তাঁরা আল্লাহ ত!’ লার বাণী ০503 L590) 53 IACI dS 
পতিতার 4] ০৪2-০০-১ দ-এর ব্যাথায় হলেন, তোমরা কোন বন্ধু দিলে না, ভতঃসর মল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের সৃষ্ট করেছেন, পৃনরায় বিন তোমাদেরকে ম:ত:্য দান করবেন এবং বিয়ামতের 
দিন তান তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। 
0-3 i324 


৬৪-" 


হযরত আবদ:ল্লাহ (রা) হতে বাঁণ‘ত আহে যে, তান সাল্লাহ তা’ মালার বাণ 
ux. ৮৪:4"! 9-"এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা ভদ্প যেগন সরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন ১-০৯২ *$ ক.২০-২ 3 শা -স$ U51,,!) nS “তোমরা মৃত ছিলে, অতঃপর 
তান তোমাদের ভ্রীবন দান করেছেন, পঃনহায় হন তোমাদেরকে ম্‌হ্যদান করবেন এহং পু" শ্চ 
বত করবেন ।” 


হযরত আব: মালেক (রহ) হতে বঁণ‘ত আছে যে তিনি আল্লাহ্‌ তা আলার বাণী ০-১31 0.৪! 
us-£-8-31 U:,:.১-০= |-এব ব্যাথ্যা্ন বলেন, অথবি আপন আমাদের সল্ট করেছেন, অথচ আমরা 
কোন বস্তুই হলাম না, অতঃপত্ব আপনি আমাদের ম;ত্যু দান করেছেন, তংপর আবার পংনজ্াবিত 
করেছেন। 

হযরত আবু মানেক (রহ) হতে (অপর সনদে) বাণত আচছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণ 
C2 34.5 basa !]9 02-2-2-81 UAal-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মত ছল, অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে জ'বন দান করেছেন, তংপর তিন তাদেরকে মতা দান করেছেন, আ'বায তিনি 
তাদেরকে জীবিত করেছেন। 


হ্যয়ত মৃক্জাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি Uডার! ০459 5 3A AS 


2-na- 


৮৪-:-ঠ-এর ব্যাখ্যাও একইরপে। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) ব্ণ‘ত আছে ধে, তাঁন এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 


বলেন, অ:ললাহ তা'আলার বাণণী ৩৬2-3-4.51 2৯-০২ !1১ 5-7-4531 .=:1 “আপনি আমাদের 


দু'বার মৃতু দান করেছেন, এবং দুবার জ্রীবিত করেছেন। 

হযরত আবুল আলিয়া হতে ব্ণ‘ত আছে যে, তাঁন আল্লাহ তা আলার বাণ ৩১3453 45 
(॥১-। ০5:5, এ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা কোন বস্তু দিল না,'অতঃশর তিনি তাদেরকে 
জ'বন দান করেছেন, ষখন ভান তাদেরকে সং্টি করেছেন, তারপর দান তাদেরকে মৃত্যু দান 
করেছেন, পুনরায় তিন তাদেরকে কিয়ামতের ন জ'ীবত করবেন ডারপবর তারা জণবন লাভ করে 
আল্লাহ্‌র কে প্রতাবর্তন করেছে। 
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২৭৪ তাফস'রে তাবার' 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বাণ‘ত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণ 
url tly ox-8.2.31 U:ণ-এতর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তোমাদের সৃচ্টির পে মাটি 
ছলে, সুতরাং এ হলো একটি জরবনহ’ন অবস্থা, অতঃপর তান তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন 
এবং সৃণ্টি করেছেন। স:তরাং এ হলো একটি জধ'বস্ত অহচ্ছা, তারপর ডান তোমাদেরকে মৃতু 
দান বরবৈন, তখন তোমরা কবরে গমন করবে, সৃতরাং এ হলো আরেকাট মৃতহ। তংপর তিনি 
তোমাদেরকে বকিয়।মতের দিন পুনরহঁথত করবেন, সুতরাং এ হলো আরেকটি জীবিতাবস্থা। এই হলো 
দুইবার মত; ও দ:ইবার জ'ন সাভ!। আর এই হলো আ'দ্রাহ তা'আলার বাণী 
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“এর মমর্থ'। আর অন্যান্যগণ বলেছেন, যেমন 


হযরত আব: ছালেহ (রহ) হতে বার্ণ'ত আছে যে, তিন আল্লাহ ত।'আলার বাণী 
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-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ তোমাদেরকে কবরে জরবিত করবেন, আবার মৃত্যদান করবেন। 
অপর কয্নেকঞ্জন বলেছেন, যেমন - 


হযরত কাতাদা (7হ) হতে বাঁণ‘ত আছে যে, 1২ আল্লাহ তা'আলার বাণ! এ৮ 0328-3 5:5 
U॥।,:! ৬:5 9'এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের পিতার পিঠে প্রাণহশন হিল, তারপর জাল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে জীবন দান করেন এবং সৃণ্টি কুরেন। অতঃপর তিন তাদেরকে আনবার্ষ ম্‌ত্যুর 
মাধামে মৃতু! দান করেন। তংপরর পুনরায় তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন প;নর,থানের জন্য 
জীবিত করেন। সুতরাং তারা দইবার জীবন ও মৃত্যু লাভ করে। 


তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেট বলেন, ষেমন-হঘরত ইবনে য'য্েদ (রহ) হতে বাণত আছে যে, 
তন আল্লাহ তা'আলার বাণী 4.2.4.3) U.-2!13 ০০-২2-2431 ৪.741 1:4১ )-এর ব্যাখ্যায্ন বলেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আদম (আ,"এর পণ্ঠ থেকে স্‌া্ট করেন; যখন তিনি তাদের থেকে 
অঙ্গকার গ্রহণ করেন। আর তিনি (ইবনে যায়েদ) আয়াত 
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সুরা বাকারা ২৭৫ 
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চিমরণ করো, যখন তোমার প্রাতপারক্ত আদম সন্তানের পিঠ বেকে তাঁর বংশরধরকে বের করেন 
এবং তাদের ৌনঞ্জেদের সণ্বন্ধে সবাঁকারোচ্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আঁম কি তোমাদের গ্রাতপালক 
নই? তারা বলে, নিশ্চয়ই, আমর! সাক্ষ্য রইল!য। এ গ্বাঁকৃতি গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা বেন 
কিয়ামতের দন না বলে৷, আমরা তো এ ব্যয়ে গাফেল ঁহলাম। কিন্বা তোমরা যেনো না বলো, 
আমাদের পুর্ব পুর যগণই তো আমাদের পৰে শিরক কয়োহলো, আমরা তে! তাদের পরবর্তী বংশটি; 
তবে ক পথদ্রণ্টদের কৃতক্মে'র জন্য তুমি আমাদেরকে ধবংস করবে” (সৃরা-এ, আয়াত ৯৭২-১৭৩) 
প্যজ্ত তিলাওয়াত করেন। তানি বলেন, অত্তঃপ্ন তিনি তাদেরকে আকল, বা জ্ঞান-বযাদ্ধ দান করেন 
এবং তাদের থেকে অঙ্গঁকার গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আদম (অ!)-এর বাম পাঁনরের ক্ষ:দ্র হাঁড়াট 
খুলে ফেলেন এবং তা থেকে হ' ওম! (আ)-কে স্‌াণ্ট করেন। তিনি তা রসল:ল্লাহ (স -থেকে বর্ণনা 
করেন! তন বলেন, আর এ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী = 
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(“হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতপালককে ভয্ন কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্ত 
থেকে স:ঠ্টি করেছেন। আর তার থেকে তার সঙ্গীকে স্‌:্ট করেছেন। অতঃপর তাঁদের উভয় হতে 
অমেক পরে যে ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন”--(সরা নিসা--৪, আয়াত নং ১)-এর ম্মণর্থৎ। তান 
বলেন, অতঃপর তাঁদের উভয়ের গোত্রে অগণিত সন্তানাদি সৃণ্টি করেন। আর তিনি আয়াত 
Sls and 0+ Ul sll) 0323 5} LG “তিনি তোমাদেরকে মাত্‌গর্ভে পর্যণয়ক্রমে 
সৃষ্টি করেন”’-(স্‌রা যুমার, আয়াত সংখ্যা ড)-তলাওম্াত ফরেন! তাঁন বলেন, আল্লাহ' পাক 
তাদের হতে অঙ্গশীকার গ্রহণ করার পর তাদেরকে মৃত্যু দান ফরেছেন। অতঃপর তিন তাদেরকে 
মায়ের গর্ভে সৃশ্টি করেন। তারপৃত্ন তিনি তাদেরকে মৃত্যু দান করেন। আবার তনি তাদেরকে 
কিন্নামতের [ৰন পুুনক্রঁবত করেন। সংচপ্লাং এ হলো আল্লাহ তা আনার বাণ! ৬.৪০ ৮.) 
bagi CO ald toil Uts-ir!s 5-84-71 (“হে আমাদের প্রতিপালক ! আপি আমাদেরকে 
প্রাণহীন অবস্থায় দুবার রেখেছেন এবং দঃ’বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের 
অপরাধ স্বীকার করতেছি”-গাঁফর ৪ /১১)-এর মমর্থি। আর তান আল্লাহ তাআলার বাণ! - 
thytE Ultsa 084 Li3513::-:-০ (এবং আম তাদের কাহ থেকে দ.ঢ় অঙ্গকার গ্রহণ করেছিলাম 
নিসা; ৪/১৫৪; আহযাব; ৩৩/৭) তিলাওয়াত করেন। 
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২৭৬ তাফস'রে তাবারী 


তান বলেন, অথ সেদিন। বর্ণ‘নাকারাঁ বলেন, আর তান আল্লাহ তা'জ্বালার বাণী 
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‘(আর স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনংগ্রহ এবং তারি সে অঙ্গঁকার যা তিনি তোমাদের 
থেকে গ্রহণ ফরেছেন। যখন তোমঃ! বলেছিলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয্লেছি”--মায়েদা ৪ 


৫/৭)-!তলাওয়াত করেন। 
ইম:ম আনু জাফর তাবার' (রহ) বলেন, এ সকল বক্তব্য ও মতামতের মধ! হতে যা আমরা উদ্ধত 
ররোঁছ এবং যান্রে থেকে তা উদ্ধত করেছ এর প্রতোকাটি মতের জ্রন্য ব্যাখ্যাগত কারণ রয়েছে । বস্তুতঃ 
যাঁরা অল্লাহ তা'আলার বাণা ৮51215 U০ 35) ক 0995 ০৭5 এর এ ব্যাখ্যা 
করেছেন তোমরা কোন বন্তুই ছিলে না--তাদের এ ব্যাখ্য।র কারণ, তাঁরা আরবদের এর্‌প উক্তির প্রতি 
মনোনিবেশ করেছেন! যেমন আঃবগ্ণ অবল:প্ত বন্ধু ও বিস্ম:ত বিষয় সম্পকে বলে থাকে, ৩:২ 5:4 !3-৯ 
(এ একাঁট মৃত বস্তু), এ+ »'! !3৯ (তা একটি মৃত ব্যাপার)। তারা একে মত বলে বণ'না করার 
দ্বারা তার আলোচনা বিজ্ম ত হওয়া ও লোকদন থেকে তার চিহ্ন বিল:প্ত হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য করেন। 
অন;রূপ ভাবে তারা তার বিপরাীঁতও বলে থাকেন ঃ 5 2115৯ (এ একাট জ্রীবিত ব্যাপার ) 


৬ 253138 (এ একটি প্রাণবন্ত আলোচন!) । 


তারা এরুপ বর্ণনার দ্বারা এ উদ্দেশ্য করে থাকে যে, তা মান;ষের মাঝে স:প্রসিন্ধ ও স:বিদত। 


যেমন, কাঁব আব: নখায়লা, সাদ! বলেছেন, 
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“জবশ্য আম. আমার স্মরণকে সঞ্জীব রেখেছি। কিন্তু আম বদ্মত ছিলাম না। হাঁ, কোন কোন 
স্মরণ কোন কোন স্মরণ অবেক্ষা অধ প্রসিদ্ধ ।'' 

উল্লেখিত কবিতা দ্বারা করবি য! উল্দেশ্য করেছেন তা হলো $ মামার স্মরণকে আমি জ্রণবন্ত 
ফরে রেখোঁছ। তথা মান:যের মধ্যে আমার খ/।্তিকে আমি অব্যাহত রেখেছি। এভাবে আমি হয়োঁহ 
আলোচিত, রপ্লোছ জ্'বস্ত, বিস্ম;ত ও মৃতপ্রায় হওয়ার পর! 

১, 07-859 (আয তোমরা মৃত: ও নজৰ ছিলে) এমান ভাবে যাঁরা ৩১! 53 
-এর অর্থ করেছেন, তোমরা কিছুই ছিলে না, তাঁদের উক্তিয় উন্দেশ্যও অর্থাৎ তোমরা ছিলে বিল্মত, 
ও.অন:ল্লেখয, কে'থাও তোমাদের কোন আলোচন! ছিল না। আর এটাই ছিল তোমাদের মৃত্যুর অবস্থা। 
এঁ অবস্থাই দিল তোমাদের ম;তণ। তখন তিন্‌ তোমাদের জীবন দিপেন--অথতি তোমাদের এমন 
ভাবে জীবন্ত মানুয রংপে গড়ে তললেন যাতে তোমরা আলোচিত ও পরিচিত হতে লাগলে। অতঃপর 
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স:র। বাকার। ২৭৭ 


তোমাদেরকে মৃত:Iমুখে পাতত করবেন --তোমাদের রুহ কব্য করার মাধ্যমে এবং জবন লাভের 
পূর্বববতগী অবস্থায় তোমাদের ফারিয়ে নিবার মাধ্যমে। অথাৎ তোমাদের জীবিত করবেন তোমাদের 
দেহগুলকে পৃবকত ফারয়ে দিয়ে, সেগুলিতে আত্মা প্রাবচ্ট করে এবং মেরে ফেলার আগে 
তোমরা যেমন ছিলে, তেমন পণংহংগ মানব রুপে র:পাম্তারিত করে! যার ফলে তোম্‌রা হাশর 
ও পুনরথান্‌ কালে পারগ্পারক পাঁরচয় সৃত্র খ'ুঞ্জে পাবে। 

আর উল্লেোঁখত আয়াতে ম্‌ং:ার ব্যাখ্যায় যারা বলেছেন, দেহ হতে আত্মার বিচ্ছম্নতা প্রয়োগ 
করেছেন তাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা এমন হওয়াই সমাাঁচান যে, তারা 519৯! ৬:-:5'$ আয়াতাংশূকে 
কবরে মৃতদের জ'বত করার পরে কবরবাস'দের প্রত সম্বোধন সাবাস্ত করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা 
আঁতশয় দুর্বল । কেননা এখানে ভংসনা হলো পূর্ব‘কৃত অন্যায়ের কারণে আর কবর অগতে পে”ঁছার 
পর তয়স্কার করার অর্থ দাঁড়ায় বিগত অবনেলাো-অবজ্ঞা ও অপকর্মে হুমক' প্রদান করা। কারণ 
মৃতহর পরে তওবার সুযোগ থাকে না। | 09.4-05.4-:5" কভাবে তোমরা আল্লাহ'র 
নাফরমানা করো, অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলো না। এ আয়াত নাযল করার উদ্দেশ্য বান্দাদের 
অনুতাপে উদ্ব;দ্ধকারণ তিরগ্কার এবং পাপ ও অবাধ্যতা হতে পূণ্য ও আন;গত্যের দিকে, দ্রান্তি ও 
বিমৃখাীতা হতে হদায়াত ও আল্লাহ্‌মখ'ঁ হওয়ার প্রতি প্রত্যাবত‘নকার' সত‘কবাণ? উচ্চারণ করা। 
ম্‌ূহ্্যর পরে কবরে অবস্থান কালে ইনাবাত ও মাল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হওয়ার অবকাশ নাই মত্যার্ পর 


« 


তওবা করার সুযোগ থাকে না। 
আর আয়াত্রে তাফন'রে হযরত কাতাদা (ব্লঃ) উক্ত ‘তারা তাদের পিতৃওরসে মৃত ছল’--এর 


সখ পিতৃওঁরসে তারা ছিল প্রাণাবহ'ন কাঁ্ষয। সুতরাং তারা ছিল অন্যান্য প্রাণবিহঁন জড় জগতের 
মাবত'য় বন্ধুর সমপ্রকত সম্পন্ন । অতএব, মহান আল্লাহ্‌ কতক সেগ্‌াঁলকে জ'বন দেয়ার অর্থ 
হল, সেগুনলতে রৃহ্‌ প্রাবচ্ট করা এবং জ'বন দানের পরে তাঁর মৃত; দানের অর্থ হল রহ কব্য করে 
নেওয়া । আবার পরবতাঁতে তাদেরকে জীবন দানের অর্থ হল আল্লাহ্‌ঘ্ পক্ষ থেকে তাদৈর দেহে 
পূনরায় রহ ও আত্মা প্রবিণ্ট করানো আর তা হবে প্রাতগ্রতৃত (কিয়ামত) দিবমে--সৃষ্ট জগতের 
পরুনরুথান্‌ ও ণংগায় ধ্বান দেওয়ার দদিন। 

ইবনে যায়দ (রঃ) এর তাফসীর প্রসংগ : এ আয়াতের তাফস'ঁরে প্রদত্ত ইবনে যায়দে (রঃ) উক্তির 
(আঃ) ওরস হতে বান্দাদের নিৎকাশণ ও উংপাদনের পরে প্রাঁতাট বান্দাকে তার পিতার ওরপেটপুনস্থাপন্‌ 
করা। আর এর পর্বত জ'ঁবন দান হল মাতৃগভে' অবস্থান কালে ব্ান্দাদৈর দেহে রহ ফ‘কে দওয়া । 
দ্বিতীয় বারের মৃত দান হল কবরের মাঁটতে ফিরে যাওয়া এবং পুনরুখান প্‌্ব‘কাল পয স্ত বারযাধে 
অবস্থানের উদ্দেশ্যে তাদের রহ কব করে নেওয়া । আর তৃত'ঁয় ও শেষ বারের জ'বন দানের অর্থ 
কিয়ামতের প্ুনরুখান ও ছাশর-ন্শরের উদ্দেশো তাদের মাঝে পঢুনরায় রহ ফু'কে দেওয়া । কিন্তু চন্তা- 
শল 'পমলে।চনাকার' গভ'র চিন্তার পরে এই ব্যাখ্যার যথার্থতা মেনে নিতে পারে না। কারণ এই 
ব্যাখ্যা প্রদানে ইবনে যায়দ ঃরঃ) যে আয়াতের উদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন, সে আয়াতের বাহক ভাষ্যও 
এর বিপরীত ৷ পে আয়াত খানি হুল কিয়ামতের ভয়াবহ আ ধাব দর্শনে ভাঁত-বহবল বান্দাদের পক্ষ থেকে 
আল্লাহ পাক সমপে পেশকৃত আরজ ীর বিবয়ণ যা পাবত কুরমানে তানি ইরশাদ করেছেন.) 


Laff Lal 02-74-31 U-এ*!3 “হে আমাদের প্রতিপালক আপান আমাদের দু'বার জীবন 
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২৭৮ তাফন্নরে তাবারণ 


দিয়ৈছেন, আর দৃ'বার মৃত দিয়েছেল"---(80:১১) | এই আয়াতের ব্যাখ্যাও ইবনে যামদ রঃ) 
অ্ভমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ প.ক তাদের তিনবার জীবন দিয়েছেন এবং তিনবার মরণ 
দদয়েছেন। j 

আমাদের মতে আদম (আ)-এর ওরস হৃতে তার সম্তানদের আহরণ, উৎপাদন এবং তাদের নিকট 
হঠে অংগ’কার-প্রতজ্ঞা গ্রহণ বিষয়ক ইবনে যায়দ (রঃ)-এর বর্ণনা *্বস্থানে স্বীকৃত ও যথার্থ“,কিন্তু তাই 
বলে িময়টি এ আয়াতব্রয় ( 4! 092453 ০5:53 ৮১১৭] ১১১ )"এর ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত 
হতে পারে না। বরং বিষয়দ্বধ্ পরস্পর সংগাঁতাবহীন। কারণ মুফাস্‌সির ও দার্শননিকবর্গেরর মাঝে 
কেউ এমন দাব' করেননি যে, আল্লাহ পাক অংগ'কার গ্রহণের দিন যাদের স্‌দশ্টি করোঁছলেন, তাদেরকে 
কর গমন ও বারযাখে অবস্থানের প্‌বেরপ্রদন্ত প্রচলিত মত: ব্যতীত আর কোন মতন দিয়েছেন। 
তেমন কোন দাবশর প্রমাণ থাকলে না হয় আয়াতে ইবনে যায়দ (রঃ)- এর তিনবার জ'বনদান সম্পঁ্কত 
ব্যাখ্যা মেনে নেয়া যেত কিন্তু প্রচ'লত অর্থে মৃত্যুর পূবে‘ উল্লেখিত র্‌প কোন ম্‌ত:ার কথা প্রামাণ! 


দাব'রুপে স্বাঁকৃত হয়ন। 


কোন কোন মনা'াঁষী বলেছেন, প্রথম মৃত হলো পুরুষের বাঁ্ষয তাৱ দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে 
নারী গর্ভে সাঁ্প“ত হওয়া । পুরুষ দেহ থেকে বার্থ হওয়ার পর হতে মাতৃগরে' তাতে প্ৃহ ফু'কে 
দেওয়ার পুর্ব-পর্যন্ত হল এ বাঁযে'র ম্‌তযকালীন অবস্থা । অতঃপর আল্লাহ পাক এ বাঁযকে বিভন্ন 
পধরি ও স্তর অঁতক্রম করবার পর মাতৃগভভে* তাতে রুহ প্রবিষ্ট করে দিয়ে তাকে একটি পূর্ণ অবয়ব 
মানবে পাঁরণত করবেন। এ হলো তাকে জ'বন দেওয়া। অতঃপর তার র্‌হ কব্‌য করে তাকে পুনঃ 
ম্‌ত্যু দিবেন এবং তখন তার অবস্থান হবে কবরে-বার্যাখে-_শিংগার ফ:-দেয়ার পুর্ব প্যস্ত এ বার্যাধে 
অবস্থান তার মৃত:;্যকাল!ন অবস্থা । শিংগায় ফ'ৃ্‌ দেয়ার পর তার দেহে আত্মার প্রত্যাবত‘ন ও 'ঁকয়া- 
মতের পনর থান কালে তার পুণহিগ ম্নানবাকৃতিতে টপাস্থাত হলো তাকে পুনঃ স্রবন দান। সংতরাং 
এখানেও রয়েছে দ;-দুবারের জীবন ও মর্ণ। প্রাণী বাচকের মৃত: সংপার্কত ধ্যানধারণাই সম্ভবতঃ 
এ আঁভমতের প্রবন্তাদের এ অভিমত পোষণে উদ্বদ্ধ করেছে! কেননা তানের মতে র্‌হধারাী ও 
প্রাণী বাচকের মৃত্য হলো দেহ হতে রহ ও প্লাণের বিচ্ছিন্ন হওয়া। সুতরাং তারা দাবণী করেছে 
যে, মানব দেহের প্রাতটি অংশ প্রাণ সম্পন্ন ও জ'ঁবস্ত; যতক্ষণ না তা তার প্রাণধারাী মুল জ'বস্ত. : 
দেহ থেকে বছর হয়। অর্তএব কোনও অংগ তার প্রাণধারঁ ও জ'বস্ত মূল দেহ থেকে বিছিন হওয্না 
মাৰ এ অংগের হায়াত ও প্রাণ সংযোগ নিঃশেষ হয়ে সে ম্‌তে পাঁরণত হবে। যেমন মান্ব দেহের 
যাবতায় অংগ প্রতংগ তথা দু'হাত কিংবা দ:'পায়ের একখানি হাত বা পা কেটে {বিচ্ছিন্ন করা হলে' যে 
মল দেহ হতে কতনন ও বিচ্ছিন্ন করা হলো তা জ'বনযুক্ত হওয়া সত্বেও ক্ত‘ত ও বিচ্ছিন্ন অংগ 
ম্‌ত সাবান্ত হবে। কায়ণ রহ সম্পন্ন অবশিষ্ট পূণ দেহের সংযোগ (বাঁচ্ছম হয়ে এ অংগ 
র্‌হবিহ!ন হয়ে পড়েছে। এ আঁভমতের সারকথা, বর্ষ মানবনেহের একটি অংগ; যেমন হাত-পা 
মানবদেহের অংগ হাত-পা মল দেহ থেকে কাঁত‘ত বা বিচ্ছিন্ন হলে যেমন র্‌হহারা মতে সবব্যন্ত 
হয়; অন;র্‌প প্রাণধার! প্রাণার জরবস্ত দেহে অবান্থাত পর্যন্ত বঁধরকে মল দেয়ের জ'বনে জ'ন 
সংপন্ন বলা হবে। কিন্তু প্রণধার'! দেহ হতে বিছিন্ন ও পথক হওয়া মাত সে মত হয়ে যাবে। এই 
উক্তি ও ব্যাখ্যাও আয়াতের অনাতম গ্রহণযোগ্য তাফস'র রূপে স্বীকৃত হতে পারে। যাঁদ তা আঁল- 
কুরআনের স্বীকৃত ও পসন্দন'র ব্াযাখ্যাদান্‌কারী ত।ফস'র বিশেষজ্ঞ বের কারো আঁন্মত ও উক্তি 
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শ্রয্না বাফারা ২৭৯ 


সাব্যস্ত হয় । (51১৯! ০3-55) এ) 0924-3০555 আয়াতের ব্যাখ্যা বিষয়ে এ যাবৎ উল্লেখিত উক্তি - 
সম্‌হের মধ্যে সহজতর ও সবেত্তিম উক্তি হলে হযরত ইবনে মাদ্টদ (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) থেকে উদ্ধত বক্তব্য । তাদের অআঁভমতের সারকথা হলো ৮1১4! 7-5 অথতি তোমরা অপাঁরচিত 
ও অন:ল্লেখ্য র.প মৃত এবং পিতৃ ওরসে বণ্য‘রপে লিজাঁব নিষ্প্‌হ হিলে। ফলে কেউ তোমাদের উল্লেখ 
করত লা। কারণ কিয়ামত ময়দানে সমবেত করার আগেই আল্লাহ পাক কবরে তাদের জ্রবিত 
করে তুলবেন। তারপর হিসাব নিকাশের প্রয়োঙ্গনে তাদের সমবেত করবেন। এর প্রমাণ রয়েছে 
বহান আলাহ্‌র অন্য কালাম Ugg med yl ed ble Sh 21 02 O37 -1 p31 
‘যে দন তারা ক'র থেকে বের হবে দ্রতবেগে যেন তারা একট লক্ষ্যচ্হলের গদকে ধাবিত 
হচ্ছে” (৭০/3৩)। এ তাফসীর ও ব্যাখা গ্রহণের যুক্তি আমরা ইতপ্‌রবে এ আঁভমূত পোষ্ণং 
ফারাঁদের বক্তবা উক্ক্‌-তিকালে উল্লেখ করেছ, সে সাথে এর বিপরীত আঁভমতগঃলির অসারতাও 
নেখানে আময়া ঢ্পচ্ট ভাবে প্রমাণিত করেযছ। 
এই আয়াত হল সে সব লোকের জন্য ভংস‘না ও প্রচ্ছম হুমকি, ফারা মুখে আল্লাহ্‌র প্রত ঈমান 
ত আখিরাতে বিস্বাস স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে থাকে, অথচ ডাদের বিষয়ে আল্লাহ পাক খবর দিয়েছেন 
বৈ, তাদের এ মৌখিক দাবা সত্বেও বাস্তবে তাব্া ঈমানদার নয্ন। বরং তাদের এ ঘোষণার অস্তা্ননহত 
উনঠেদশ্য হল আল্লাহ পাক ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারনা করা। তাই আঙ্লাহ তাদের তিরস্কার 
ফুয়লেন এ কথা বলে যে, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করতে তোময়া লজ্জাবোধ করনা, অথচ এক সময 
তোমরা ছলে মত। অতঃপর তান তোমাদের জ্রীবন দান করলেন। আর সংশ্লিহট দবিষয়ে তাদেয় 
ব্যাধগ্রস্ত মনের অগ্বীকৃ্ত ও প্রত্যাখ্যানকে লক্ষ্য করে প্রচ্থম হংমাঁক দিলেন যে, তোমাদের কেন এত 
দুঃসাহস যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অসাম কুদরতে বিশ্বাস কর না, এবং তোমাদের মৃতুঃ দানের পর আবার 
জ'বন দান, বিল'ন করে দেয়ার পর পুনঃ অস্তিত্ববান করা এবং তোমাদের আমলের বনিময় দানের 
উদ্দেশ্য তাঁর দরবারে তোমাদের সমবেত করা যে তাঁর ফতৃ'ত্বাধীন রয়েছে-তা তোমরা স্বাঁকার 
করতে চাও না! 
এই ভংসনার পরপরই আল্লাহ রব্ববল আলামীন তাদের জন্য এবং তাদের প্‌ব‘সূং্রী ইয়াহদা 
ধর্ময্যকদের দেওয়া নিমাত ও প্রাচুখের বিবরণ দিয়েছেন, চে সব নি'মাত' ও প্রাচুর্য তাদের 
ও তাদের পুব পুরুষদের দেওয়া হয়েছিল পারি ও পাঁরমাণের বিশালতার সাথে। কিন্তু পরে 
তাদের পাপাচার, অপরাধ সংঘটন ও আন:গত্য বজ‘ন করে অবাধ্যতার পরিণতিতে বহ: জনের 
ভাগ্য হতে অনেক নমাত ছিনিয়ে নেয়া হয়োঁছল। এই বিবরণের যোগস্‌ত হল এই যে, এ 
ম্‌রা (বাকারা)-র অনেক আয়াতে আল্লাহ পাকই শ্লাহদঁ ও মুনাফিকদের সংশ্লিজ্ট বিষয় ও ঘটনা 
বিবৃত করেছেন এবং বযয়াটর শ.য়ও নাষল করেছন- 
day adr ada 2 Adar Arar Aare Ber aI A Ee [. 
- 03334 edn! 8-5) die f rate Ely 1928S e453 0! 
এ 'ববরণ দ্বারা অল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হল অবিলম্বে তাদের উপরে শাস্তি নেমে আসার বাপারে 
সত্ক* করা --বেনন তাদের প্‌বসরোঁ জঅপংাধ প্রবণ লোকদের উপরে অহ্লশ্বে আযাব নেমে 
এসেছিল! এবং তাদের বাসস্থানে দণ্টোস্ত দ্থা পনকার' দুযেগ দুরবস্থা জে'কে বসার ব্যাপারে ভীতি 


Wwww.almodina.com 


২৮০ তায সরে তাবারধ 


প্রদর্শন করা-যেমন তাদের প:ব“গ৷মদের উপরে জে'কে বসোঁছল। সেই সঙ্গে এ বিধানের সাথে তাদের 
পরিচিত করে তোলা যে, আল্লাহ্‌র পানে ধাবিত হওয়ার মাঝেই নিহত রয়েছে নাজাত ও 
ম্‌ক্ত এবং আবলম্বে তওব! করার মধোই মিহিত রয়েছে কিয়'মতের অ'যাব থেকে নাঙ্রাত ও 


পাঁরৱাণ। 


এ পর্যন্ত বিবরণ দেওয়] হয়েছে বিদামান সি‘মাতের যা তারা ভোগ করছিল। পরবর্তণী আয্নাতে 
আল্লাহ পাক আলোচনা আরম্ভ করেছেন - (ক) আমাদের সকলের আদি পিতা হযরত আদম 
আলাইহিস সালামের (জন্ম) ব্‌ত্াস্ত, (খ) তাঁকে প্রদস্ত অফুরন্ত ইযযত-মযা্দা ও অফুরন্ত জান্বাতশী 
নিমাত ভাণ্ডার, (গ) প্রাতপালকের দেশ অমান্য করায় এবং তাঁর সাথে অবাধ্যতায় আচরণ যদ্া- 
চমে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর রশ; ইবল'সের উপরে আপাতত আশ: বিপদ ও শাস্তির বৃতান্ত; 
(ঘ) তওবা ও ইনাবাত এবং আল্লাহগামী হওয়ার ফলে হযরত আদম (অঃ)-কে রহমাতে আচ্ছা'দত 
করার ব্‌ত্তান্ত এবং (ঙ) তওবার অগ্বাঁকত ও প্রত্যাখানের ফলে ইবল'ঁসের প্রতি বৰ্ষত আশ: 
লা'নাত ও আভিশাপ বাত এবং চিরকালান স্থায়ী আযাব রুপে '্থিরঁকৃত শান্তর বিবরণ। এ 
বিবরণের উদ্দেশ্য হল তওবার মাধ্যমে আল্লাহ'র পানে ধাবিত লোকদের বিধান ও তওবা- 
ইনাবাতে অন'ঁহা অহংকার'দের্ন বিষয়ে ফয্নসালার ঘোষণা দেওয়া যাতে সতক'করণ বিজ্ঞাঁপ্ত প্রচার 
হয়ে বার এবং আইন প্রয়োগের অবফাশ স:ণ্টি হয়। আর একটি উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের দাব'ঁদার 
বহান্ধব:ত্তর চচকিরী বিশেষত মাহলে কিতাবকে হ'ষরত আদমের (আঃ) ঘটনাবলী এবং পর্বত 
সংশ্রিল্ট ঘটনাপঞ্জী উল্লেখের মাধ্যমে গভ'ার চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণে উদ্বদদ্ধ করা! করণ 
এ ঘটনাগুলো আহলে কিতাবের স্রান বিষয় অথচ মুত পুজার নিরক্ষর উচ্মী মুশরিকরা এ 
বিষয়ে ছিল নিরেট ম্থ। তাই বিষয়টি দ্বারা চাপ স:চ্টি করা যায় অন্যান্য উদ্মাতকে বাদ 


দিযে শুধু কিতাবদের উপরেই। 


মোটকথা এসব ঘটনা সম্বন্ধে আল্লাহ পাঞ্ক তাঁর নবী হযরত মুহ.ধ্মাদ সাল্লাল্লাহ ; আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে অবগত করালেন এনং তাঁর মথে কিতাবধারঁ বিদ্বানদের সামনে তিলাওয়াত করালেন। 
উদ্দেশ্য, উচ্মী নবাঁর মুখে এসব ঘটনা ও সংবাদ শুনে তারা অবগতি লাভ করব যা তান 
আল্লাহ্‌র-ই প্রে'রত রসূল এবং তাঁর আনত যাবতাঁয় বিষয় আল্লাহ্‌ রই তরফ থেকে শ্লাপ্ত। 
কারণ নবী আলাইহিস সালামের পাবঘ মুখে বিবৃত এ সব বিনয় ছিল তাদের গোপন ধন্যা 
ভাণ্টার ও স:রাঁক্ষত গ্রচ্হমালা এবং লৃকাঁয়ত গুপ্ত বিষয়াঁদর অনস্তভূক্ত -যেগুলর অবগত 
দ!ব! তারা কিংবা তাদের 'কতাব অধ্ায়নকার' শিষ্যশাগিরদ ব্যতিরেকে অন্য কেউ করতে পারেন। 
আর হযরত মুহাচ্মাদ সাল্লাচ্লাং আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে একথা সব'জ্ন বৈদিত ছল 
যে, তিনি কখনো অক্ষর জ্ঞানের অধিকার ছিলেন না, কখনো তাদের প:ঃাঁথ-প;ুস্তক পাঠ করেনান 
এবং এমনাক তাদের মধ্য হতে কারো সঙ্গে-সান্নধ্যে উপবেশনকারী বা সহচরও ছিলেন না! 
তেমন হলে অবশ্য তাদের কিতাবপর্র হ 5 কিংবা তাদের কারো শিষ্যত্ব বরণের মাধামে আহরণের 


দাবী উত্থাপন কর্নার সম্ভাবনা স্‌চ্টি হত। 


কাঁফর-ম্‌নাফক-কিতাবঁদের কুফরী এবং আল্লাহ পাকের দসমাঁপে তাদের অপারিহার্ষয আন; 
গত্যর্‌ূপ শ্‌ক্রয়া ও কৃতন্রতা বর্ল‘ন সত্বেও অ'ন্রাহ পাক তাদের প্রীত ন’মাত বর্ষণ অব্যাহ্ত 


Wwww.almodina.com 


সরা বাকারা ২৮১ 


রেখেছেন। হ্ার'রংপে বিরাজমান এই নিমাত ধারার বর্ণনা প্রদানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন 
oad 3 mr Pd" ad Ifa 53 oa Ed Ara Ld adr AA aA 0Ovr3 
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0 p:-ke - J 383 bos 
bad 7 পল [A 
ঠতাঁন পণথিবাঁর সবাবিঞ্ছজ তোমাদের জন্য সংণ্টি করেছেন তংপর তিন আকাশের দিকে 
মনে৷সংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে ন্যস্ত করেন; তানি সব বিষয়ে সাবশেষ অবাহ'ত।” 
তানিই তাদেরই নিমিত্তে ঘমণনে যাবত'ঁয় সংপদ স্‌চ্ট করেছেন। কারণ ভূমণ্ডল ও তার বকে 
সব কিছুই মানব দাড়ির জনা উপকারী ও কল্যাণ কর! এ সবের দ'ানি কল্যাণ হল, এই যে 
এগংল তাদের স:্টকত প্রতিপালকের একত্রবাদের প্রমাণ স্বরুপ । জাগাঁতক কল্যাণ, হল এট 
যে, সব ময় জ্রধীবকা নিবহের উপায় এবং প্রতিপালকের আন:গত্য ও তাঁর নদে“শত ফরয 
দিযযগুলি সাব্ান্ত করার মাধ্যম! এ মহান উদ্দেশ্য সাধনেই তান ইরশাদ করেছেন--"তাঁনই 
সেই সত্তা, (যাঁল তোমাদেরই কল:ণের জনো সংষ্ট করেছেন প্‌খিবগর সব কিছব। আয়াতের 
$* শব্দটি একাঁট সব'নাহ। এ তৃতাঁয্ন পনুর)ষ একবচন সর্ব‘নাম দ্বারা নির্দেশিত বিশেষ্য হল 
১ 0১92০] ০১ আনাতে মহান সৃণ্টিকতরি নাম জ্ঞাপক আলাহ শব্দটি, আর মহ'য়ান 
ঈত্ডার কোন স'জনঘোগ্যকে সংজনের তর্থঘ হল অচ্হহনতার অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিযয়টটফে 
অিত্ববান করে তোলা। ৮ (মলা) শব্দটি ১-]| ( ইসমে মাওসল ) অর্থে বাবহৃত। সুতরাং এ 
[বিশ্লেষণ অন:সারে উল্লেখিত কালামের তাফসীর হুবে- কিভাবে তেনরা আল্লাহর নাফরমান' করছ। 
অথচ অবস্থা এই যে, ইাঁতপবে* তোমরা ছিলে তোমাদের পিতৃ ওরসে প্রাণহীন) বাঁয'রপে, 
অতঃপর তিন তোমাদের জ'বস্ত মানব আকৃত দান করনেন, অতঃপয় তান তোমাদেয় মংতা- 
মুখে পতিত যরলেন। অতঃপর 'বিয়ামতের {হলাব-নিকাশ এবং হাশরের দিনের বিচার-আচ র 
ও ছাওয্নাব-আযাবের জন্য তন তোমাদের দ'ঁবন দানকারী ও পুুনরুগথানকারাী হবেন। তাঁনই 
প;থিবযর বকে তোমাদের ছ*ঁবকার উপকরণ দান করেন এবং তাতে তাঁর একত্ববাদের পাঁরচয় 
পরদ্ফু:ট হয়ে উঠে। 
ৰা্কয বিন্যাস: 5 শব্দটি প্রধানত অবস্থা সচ্ৰন্ধায় প্ৰশ্নবোধক অৰ্থে‘ ব্যবহৃত হয়, (বস্তু এখানে 
সে অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে 'বদ্ময় ও ভংস‘না অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেন তিন ইরশাদ 
করছেন--আফসোস! কডাবে আল্লাহ:কে অস্বীকার করো? যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে 
ইরশাদ করেছেন 0;-:১১-১ ৬১ (নন তরাং তোমরা কোথার যাবে" সরা তাকভাঁর ৮১, 
আয়াত সংখ্যা ২৬)। 5৬-2৬ ঢাল! ০3353 বাক্য J ক্ষেত্ৰে প্ৰযুক্ত হয়েছে। তবে 
এর শুরুতে এ.; শব্দটি উহ্য রয়েছে। দলীল ও দেশক থাকায় 4.৯ শব্দটিকে উহা 
য়াখা হয়েছে৷ ইঁ তবাচক অত'ওকালীন চলিয়া দ্বারা গাঁঠিত বাক্য ১ রপে বারবহৃত হলে তার 
পূর্বে একাঁট এ; (মাষশঁতে হাল-এর নকটবত'ঁ সাব্াচ্তকারী অব্যয়)-এর ঢাঁহদা যুক্ত হবে। 
যেমন আল্লাহ পাকের কালাম ৪) 32-৮ ৩১> 15 5 5৮ 91 (“অথবা যারা তোমাদের নিকট 
এয়ন অবচ্ছায় আসে যে, যখন তাদের মন সংকো'চিত হয়ে যায়”-সংরা নিসা--৪, আয্নাত-_৯০১ 
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২৮২ তাফসীরে তাবার! 
আয়াতে মনলতঃ 2) ১4-+ ৯) 4-3 হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরুপ, পশ; পালের মালিককে 
আরব'র প্রচলিত বাক্যে তুমি বলতে পার 5.4১.৩১ ৩৯:৮ যার মলে ব্প ছিল--- SCS 


(তেঃঁম আঙ্গকাল বেশ পশুর মালিক হয়ে গিয়েছো)। 
0 laa 23318 be pL GW SIN 58 আয়াতে আমি যে তাফদার পেশ করেছি, হযরত 


কাতাদা (রহ) ও অন:র:প অভমত পেশ করেছেন। 
কাতাদা (রহ) হতে -.. ৪8.) 5.১ 53-)৷ ॥৯-এর তাফস'রে বাঁণ‘ত আছে যে, হাঁ, আলাহ' 


পাক তোমাদের বশাঁভ্‌ত করে দিয়েছেন প্‌থিব'ঁর সবাকছৃ। 


চলন লে 1 Fea 59 


Ile ad GJ 
চক (4 0 lw5 slo! 4 $$; অর ব্যাখ্যা 

ইমাম আব: জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, ৪.৯]! 911 55:1! 4-} আম্নাতাংশের তাফসীরে মৃত 
পার্থ‘ক্য রয়েছে! কেউ কেউ বলেন, ৪0+}! ৩ ওঠ'এর অর্থ ৪-০ }:-3! তৎপ্রতি মনোযোগ 
করলেন। যেগন আরব বাবহারে বলা হয় - $5০৯ le G3 nf ORS le Ala ONS OH 
se  ক-} 11 অমুক অমুকের প্রতি মনোযোগ’ ছিল, অতঃপর আমার দিকে মখে 
করে আমাকে গালাগালি করতে লাগল। এ বাক্যের ১1৮ 5১২-1 বা 11 65%! অর্থ ১:31! 
মনোযোগ দিল? ৪1524! শব্দটি JU: ও মনোযোগ দেয়ার অর্থে ব্যবহারের দাব’দারগণ তাদের 


আঁভমতের অন:কুলে কাব্যিক প্রমাণ পেশ করেছেন। 


Cad Lad 


lade Lad Arde Jad 


aJ3 El A ASAAA 


Esl (6 od 0-৯-১ 9 dala —- $$) ES ks un J 5 Js-3 
|| a লা - 

“আম বলাঁছলাম, যখন আমার বাহনগুলো টেট, ঘোড়া) বিপদাপদ আঁতন্রম করেছিল 
দ্ব‘নীত ভাবে আর. তারা সোচ্গা বোরয়ে এসোহল যাজ্‌ (চারন ভি ) থেকে।” এর দারা 
প্রমাণ পেশকারণীদের দাবণ হল এ পংক্তির €;%5]] ০৯ ০৯5২4! অংশ দে 5 তল যাজ।' 
প্রান্তর হতে বোরয়ে পড়েছে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? আর আরব ভাষাভায'দের দৃষ্টিতে ০১১ 
ও 5-{:-5। অভিন্ন অ্থ'বোধক। 

তবে আমার মতে এ চরনের উল্লেখিত ব্যাখ্যা শ্ুুটিযক্ত? আমার ধারণায় Emad ot 28d 
এর অর্থ হবে যাজ:' চারণভু্‌াঁম বা রা্িবাস ক্ষেত্র থেকে বাঁহগমনকার! বেশে রাস্তায় উঠে দ্থির 
দাঁড়ানো! সৃতরাং ০-3:=! অর্থ হবে (:-১-:4! (দ্থির দাঁড়ানো) । 

কোন কোন তাফসাঁরকার বলেছেন, মহান আল্লাহ পাকের জন্য 5:4! শব্দ ),=.3 দ্থান বা 
অবস্থান পরিবরত‘ন অর্থে“ প্রযোজ্য নয়। বরং তা কাজ শর: করা অর্থে প্রযোজ্য । যেমন, খল'ঁফ। 
ইরাকের বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ॥5)1 1 J3"-; -} ‘অত্তঃপন্ন সিরিয়ার দিকে ফিরলেন। 
এখানে সরয়ার দিকে ফেরার অর্থ সেখানকার সরকার! কর্ম কাণ্ডে মনোযোগ দেয়া। 

কারো কারে মতে ॥sb০)। | $5! অর্থ ( চ!! ৩৯4!) স্থির হল, যথাযথ র্‌প পেল 


যেমন, কবর ভাষায় = 
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সরা বাকারা ২৮৩ 


Ira eG oGণ a PEA Ld “3 t/a ed Sr Id 
aes Hd) 3 o23 Gl Gh aals ss Syl Ld add 3-3 
-" [Md [a 


“আম তাকে জিজ্ঞেস করলাম. যখন সে মাটির উপর স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তা হলে কোন ধর্মননীতির 
ভাত্তিতে ম:সআব মাথায় চুমু খেলেন?” কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ৪!!! 1 634! 
অর্থ £১০)! 5! >-*৯ অথ আসমানের কর্মসম্পাদনের সংকল্প করলেন। এ অর্ভমতের A 
দাবা করেছেন যে, (অর্থণটি এতই ব্যাপক ব্যাবহার সম'দ্ধ যে,) যে কোন কাজ্জের নিমগ্নতা বন 
করে অন্য কোন কাজ শুর: করলে নতুন কাজ্জটি সম্পর্কে এ)! ১4-৪ ০) এ বা এ} 4.4৪ ০] 2% 

£ শুরু করার 


হলা যাবে! অথাৎ ৪৮!;:4। শ্ব্দমল ‘লাম’ (J) বা ইল!’ (5!) অবায় সংযোগে কং 


সংকল্প বায় । 
কেট কেউ বলেন ॥1১:4 )। ব্যযহৃত হয়েছে ১1! অথেং। আর +!!! অথ হল £৬.53) 31 উধগমন, 
উধণরোহণ। এ আভমত পোষণকার'দের মাঝে উল্লেখযোগ্য বাক্তিত্ব রয়েছেন। রবী ইবনে আনাস (রা 
থেকে বঁ্ণিত ৮০ 1 ৪3%! 5 অথ 51.০১] (110-7531 আকাশ মুখে উধগমন করলেন 
বা আকাশের উপরে উঠলেন। তবে ১1 ও £৬.5)। দ্বারা 41):41-এর ব্যাখ্যা প্রদানকারণীগণ এর কতা 
অথণিং আসমানের উপরে কে গমন করলেন--এ ববয় একাধিক বক্তব্য রেখেছেন! কেউ কেউ বলেছেন, 
[যান আসমানের উপর অধিণ্ঠিত হয়েছেন ও অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তিনিই আসমানের স:চ্টিকতা। 
আর কারে! কারে! মত্রে ত বরং উধণরোহণকারী হল সেই বাংপায় শুর ও ধংরা'যাকে অ'লাহ 
পাক যমাঁনের জন্য আসমান ও চাঁদোরারুপণ ছাদ নিএ করেছেন! 
হত্যে £15: } | বহ;বিধ অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। 
হওয়া ও পৰরণত রুপ লাভ করা। এর প 
(২) আঁবন্ান্ত 


ইমাম আবু জাযর তাহারা (রহ) বলেন, জারবাী সঃ 
যেমন (১) প;রুযের পোঁরব. ও যোঁবন শক্তি পারপ 
ক্ষেত্রে বলা হয় {241 ৩১} নৈ এখন পূপাহগ পুরুষে ও পাঁরপূণ* সক্ষথ্র যুবক! 
"ও কাঁঠন বহয় উপকরণের বিন্যস্ত ও সহজ-সাবল*ল রপ লাভ করা! এরুপ ক্ষেত্রে বলা হয় 
০24) 0)45.55:4! সে ভার আঁবন্যস্ত ও ছড়ানো কাজগুল গঁহিয়ে বনিয়েছে। এ অর্থেই কবি তিরমাহ 
ইবনে-হাঁকম বলেছেন | 
ies mm eodzid Id. aw) [e 


LL হববদ্থন শ্ুদটর্ঘ হল, অকল তা মৃ-ছে বিল'ান হল; আর 
(তখন) তার বসতনগর যথার্থ বিন্যস্ত হল)! এখানে ৩+! অর্থ হবে 4 ৪৪.5০! 

(৩) কোন কিছ করার কোন বাঁক ৰা বিবয্ন আঁভিনুখণ হওয়া । যেমন বলা হয় 
Ast Olea Ja) Atgoag ABIL A lacs CNS se 024 53:০1 (আঅমংক অমুকের সাধে 


সদাচযুণ করার পর এমন আচরণ শুরু করেছে যা তার কাছে অপসন্দন্ধুঁয় ও প'ড়াদায়ক) 
(6) লয়ন্ৰণ ভ প্রতিপত্তি প্রতিণ্ঠা করঃ? যেমন আরব ব্যবহারে ২-15১! she OD 53! 
সে রাজ্রহক্ষমতা দখল করেছে-- অথৎ রাজ্যের বাবত'র ব্যাপার স্বাঁয় আয়ত্বে ও নয়ন্রণে নিরে এসেছে। 
(৫) উন্নত হওয়া ও উপরে উঠাঃ যেষন, ৪,২১০ ০০ 0% 5৯! সে তার পালংবে 


চড়েছে। অথ স্বাঁয় উচ্চ/সনে জে'কে বসেছে ও কতৃ'ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। 
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২৮৪ তাফসীরে তাবার! . 


আল্লাহ: পাকের কালাম ॥.১-]| 11 63:4! ৮-} আয়াতে প্রযোত্র্য সবণধিক্ক নিখংত অর্থ হল 
“তানি আসমানসম্‌হের উপরে উঠলেন এবং উন্নত হরে স্বীয় কুদরতে সেগুলির সজন, বিন্যাস, 
পাঁরচালনা ও তত্রাবধান করে সেগুলিকে সাত আসমানরুপে সংণ্টি করলেন। আল্লাহ পাকের কালাম 
sll) 53 ৬-} আয়াতের উল্লিখিত অর্থ উর্ঘণরোহণ আরবী ভাষায় পর্ণ অনৃকংল। 
কভু ফেউ কেউ এ অর্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহঃতঃ উধ‘গমনের পর্বে আল্লাহ পাকের জন্য ‘নিদ্ন অবস্থান' 
অপাঁরহা্য* সাব্যস্ত হওয়ার আশংকোয় ভাঁত-সন্রন্ত হয়ে এ ব্যাখ্যা থেকে দরে পলায়নে তংপন্ন 
হয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তান পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারেননি। বরং তাঁর এ অপসন্দনায় 
ব্যাখ্যার তুলনায় অখ্যাত এক ব্যাখ্যার অ'!শ্রম্ন নিয়ে তন ব্‌ণ্টি থেকে পালিয়ে নালায় পাতত হয়েছেন। 
কারণ, তান এ ক্ষেত্রে অর্থ করেছেন };71 আভমুখ ও অগ্রব্তা হলেন। এধন দগ্বভাবতঃই 
প্রশ্ন জাগে যে, তা হলে কি তিনি ইতিপর্বে আদমানের প্রতি প্রাতমুখ' বা পশ্চাদমখঁ ছিলেন, 
আর তার পরে অভমুখঁ হলেন? সেক্ষেত্রে যদ জবাব দেয়া হয় যে, এ অগ্রগমন ও অঁডমুথ 
যাত্রা দ্‌'শ্যতঃ ও দেহজ নয়, বরং তা তত্তগত ও র্‌পক অর্থণৎ পাঁরচালন ও তত্বাবধানর্‌পে হয়েছে। 
তা হলে আমরা বলব যে, *উর্ধগমন ও উন্নত হওয়া’ অর্ধ গ্রহণের ক্ষেত্রে ও আপন “প্রভাব সৃণ্টি 
ও প্রতিপাত্ত বস্তার’ বা 'রাজ্ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার’ রপক অর্থ অনায়াসে নিতে পারেন। স্থান ত্যাগ ও 
ষ্বানাস্তরর্‌পে উর্ধগমনের অর্থ নেয়া জরুরী নয় এ ছাড়া, [ভিম্ঘমত পোষণকনরাীরা যে কোন বক্তব্য 
মত্তব্য পেশ করবেন, আম সধ্বাসার তা-ই তাদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিব, অপ্রাদংংগক আলোচনায় 
কিতাবের কলেবর ব্‌দ্ধর আশংকা না থাকলে এ অনুচ্ছেদে আঁয হকপ=্হাঁদের প্রতিকূল মত পোষণ- 
কারী যে কোন বাযাঁক্তর উক্তি-অভমতের অসারতা প্রমাণে সচেণ্ট হতাম। তবে আমার বিবৃত উল্লেখিত 
খন্ডনমলক দ:ণ্টান্তে র:চিশীল ও সংধ্যেধ পাঠকের জন্য শিক্ষণীয় নমনা রয়েছে। এবং ইন্শা'- 
আল্লাহ এ নম্‌ুনাকে এ ব্যয়ে যথেণ্ট মনে কাঁর। 

ইমাম আৰু জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, কেউ যাঁদ আমাকে এ প্রশ্ন করে ষে, ৰল, ন তো মহাযান 
আল্লাহ্‌র আসমানে উধগমন আসমান স্‌ত্টর আগে হয়ে ছিল না পরে? তা হলে জবাব হবে 
আসমান স্‌াৎ্টর পরে; তবে তাকে সাভ আসমান রূপে পণঙ্গিতা দান ও সাবনান্ত কনার আগে। 
যেমন আল্লাহ তামালা অপর এক আয়াতে ইয়শাদ করেছেন 


Cue ad dar t 4 Ma bd Ar ret Ira ee এ ) 1/4 E) 
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*'অতঃপর তন আসসানের দিকে মনোনিবেশ করেন তখন তা হিল ধোঁয়ার কুণ্ডল বিশেষ, 
অতঃপর তিন তাকে ও যমানকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় [কিংবা অনিচ্ছায় আনত 
(ও আজ্ঞাধাী্ন) হও... 1? এ £1341 ( অধিণ্ঠান) ছিল আসমানকে বাধ্ল ও ধোঁয়ার আকবততে স:্ট 
করার পরে এবং তাকে সাত আসমান র্‌পে 'বনাস্ত করার আগে৷ 

কেউ কেউ বলেছেন, ধঁদও তখন আসমান সংণ্টি হয় নি, এতদসত্তেপ্ত ৪) /]! ৪1324! বলা 
হয়েছে রপক অর্থে যেমন কেউ কাউকে বলল, ‘এ কাপড়াটি যনে দাও’ অথচ লোকটির কাছে তো 
আর কাপড় নেই, আছে কতকগৃলো সুতা। যেমন 5২1১- এ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। 
যেমন প্রসুত করলেন, সৃণচ্ট করলেন, সংবনান্ত ও সংপ্রচালিত করলেন এবং সংগঠিত করলেন! 
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সরা বাকারা ২৮৫ 


আরব ভাষায় 2,১! শব্দমুল সুঠাম ও সুগঠিত করণ (1434531), সংগ্কার স।ধন. স শৃংখল 
ও মাজিত করণ (5৮ ১।) এবং বঢনিয়াদ রচনা ও ভিত্তি স্থাপন (4-৮55!) অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
যেমন, কেউ কারো কোন কাজ্র গৃছিয়ে সুবিন্যস্ত ও সুচার: রুপে সম্পন্ন করে দিলে বলা হয়' 
Sl Is ON} 0১ 5১ (অমুক অমুকের এ ক্যাট সংচার্‌ র্‌পে সমাধা করে দিয়েছে)॥ 
অন; রুপ ভাবে মহান আল্লাহ পাকের আসমানকে স:সামঞ্জস করায় অর্থ হল তাঁর পাঁর কবল্পন! 
অন:সারে সেগুলিকে সংগঠিত র্‌প প্রদান; তাঁর সংকপ অন:সারে সেগুলির স:বিন্যন্ত পাঁরচালন 
এবং তাকে ম'ডয়প' জমাট অবস্থা থেকে বিদীণ“ করে বিকশিত করে তোলা। 

রাব' ইবনে-আনাস (র!) থেকে বাণত ৩৬5*4 (::4 ০৯1345 অর্থ সেগুলির গঠন ও সংসামঞ্জম 
করলেন। আর তিনি তো সব বিষয়ে সুবিজ্ঞ { 


৩৯ 3ট"তে আসমানেক্ন অর্থ নি্দে‘শন্ক সর্বনাম (5৯) বহংবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেনন 
£১ শব্দটি সমাণ্টিবাচক। এর এক বচনে হল 53. সুতরাং বলা যায় যে, শব্দটির একবচন্‌ 
ও বহুবচনে আকৃতিগত ব্যবধান 7-১ ও 5১১১ এবং ১৯-১ ও ই}; ধরনের গোল ‘ত!’ (5) সংযুক্ত 
একব্চন ও ‘তা!’ বিষুক্ত বহ বচনের ব্াযবধানতুল্য। আরব ব্যাকরণ বিধি অনুসারে ষে সব সমণ্টিবাচক 
(২-০৮]1 4!) শব্দ ও তাদের একবচনের মাঝে গোল তা (5) যতক্ত হওয়া না হওয়ার মাধ্যমে 
ব্যবধান িরপেত হয়, সে শব্দগ, ললিতে পুং ও স্ত্রী লিংগ সমভাবে প্রযোজ্য । যেমন, ১%.) ১.৪ ও 
jz ede — JF 3-৪ ও 0=- ০১.৯ ইত্যাঁদ। সুতরাং ॥৪৬]| শব্দটিও কখনে। স্র হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েছে! যেমন ॥৪0.- ০4৯ ০১৮%-}৷ ॥১০০)| আবার কখনো পুং লিঙ্গরপে ব্যবহৃত হয়েছে। 
যেমন 4-5৮১-২১+ £৪১"! কোন কোন আরবী ভাষাবিদ আঁভমত পোষণ করতেন যে, ॥.)! 
শব্দটি মলেতঃ একবচন হলেও তা বহ বচন (৩০+*4) বুঝায় । তবে শব্দটি মলতঃ দ্ররণালঙ্গের 
এবং কোথাও প:ংলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হুলে তা গ্রী লিঙ্গ শব্দকে পুংলিদ রংপে ব্যবহারের প্ধততে 
হবে৷ সংতর্নাং 44 ,১}-:০ ॥.৮ল। আয়াতাংশে শব্দটি পযংলিঙ্গ রুপে ব্যবহার কর আর্য 
ব্যাকরণ বাধার অনুকুল এবং তা আরবী কাবা সাহিত্য দ্বারা সমার্থত। যেমন £ 


Lg) JT ils — Gs S33 Ly DS 


{কোন সেগ-বাকিধরা ব্যল. না ;..আর কোন ডাম তার ফসল ফলাল না)! এই পৃংাক্ততে st 
স্তর লিঙ্রের শব্দ সায়া £3) প:ংলঙ্গের হিয়া ব্যবহার করা হয়েছে? যেমন সা'ল্বাবা গোতের আশা 
নাক কবও বলেছেন ২ 

-: 5)! Sdlg= 3 Sh a lt s- By-3 Ll 


(মদ দেখতে পাও--আমার বাবর! চুলের রং বৰল (হয়ে সাদা) হয়েছে। তবে তা বর্পসের বোঝা 
নয়; বরং) কালের ফাটল চনে ও উপযপারে আঘ্যত সে (চুল}-গুলিকে বিবর্ণ ফুর্েছে) ! এখানে ৩১১= 
শব্দ (বহুবচন হওয়ায়) দ্রদীলঙ্গ হওয়া সত্তেও তার দলা এ)! পংংলিঙ্গের কিস্না ব্যবহৃত হয়েছে। 
আবার ক্কোন কোন মনাষণী বলেছেন, একাধিক আসমান এবং যমনের বিন্যাস একেন্ উপরে আর 
একটির অবর্স্ধান র্রূপে হলেও তাকে 'এক’ র্‌পে আখ্যায্নিত করনা যাম্ন এবং পনুনরাম্ন সে 
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২৮৬ তাফস'রে তাবারাী 


'এক-কে তার খন্ড ও অংশ বিস্ত:তির দ:াণ্টতে বহুবচন র্‌পে ব্যবহার করা যায়? যেমন 
Jill o!l5-} 3D! ০;-} (অনেক ছে'ড়া-ফাঁড়া একটি কাপড়) ১4৪1 5.০১-; (দশ খন্ড হয়ে 
যাওয়া ডেক:চৌী) ) ৮51 7॥.9১-1 (টুকরো টুকরো ডেকচাঁ) এবং 4২4১-০ ০+} জোড়াতাল দেয়া 
ডেকচাী ইত্যাদ। এ সব ক্ষেত্রে একবচন হওয়া সত্বেও তার জন্য বহুবচনের বশেযণ ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং তা করা হয়েছে কাপড় ও পারের চারপাশ ও 'ঁবাঁভন্ন অংশের প্রাঁত লক্ষ্য করে। 


কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, মহীয়ান আলাহ্‌র আসমানে আঁধণ্ঠান হরোঁছল তখন, 
যখন তা হিল বাচ্পর্‌পে- অথ তাকে সাত আসমানরপে সৃগাঁঠত করার আগে৷ অঁধষ্ঠানের 
পরে তিনি তাকে সাত আসমানের আকৃতিতে প্রবতজ্ঠিত করেছেন! তা হলে (অধষ্ঠানেল্স আগেই) 
আপনি কোন যুক্তিতে তার বহুবচন রুপ দাবা করেন? জবাবে বলা যেতে পারে যে, বাৎপরূপে 
থাকাকালেও তা সাত আসগান-ই ছিল; তবে তখন তা সুগাঁঠত ও বিনাস্ত ছিল না৷ এ কারণে 
আলাহ্‌পাক ইরশাদ করেছেন--“তাকে সাতটির রপে *‘সুগাঁঠত করলেন” 


মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়দ আমাকে বণনা শডুলিয়েছেন, তান বলেন, সালামা ইবনুল ফযল 
আমাদের বণনা শ:নয়েছেন, {তান বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলছেন, আন্লাহ পাক সব 
কিছুর আগে 'ন:য় ও শজঁলমাত (আলে ও অঁধার বা জ্যোতে গু তমশা) সৃদণ্টি করে এ 
দৃুগঘ্রের মাঝে ব্যবধান রচনা করলেন! তাম আঁধারকে তিমিরাছন্ন কাল রাতে এবং নর বা 
জ্যোতকে উত্জল আলে ঝলয়ল দিনে পাঁরণত be অতঃপর ‘দুখান’ (মল) হতে একের 
উপরে এক করে সাত অসমান স.ণ্টি বত্রলেব লাহ-ই সমধক অবণত-তবে, প্রবল ধারণা 
এই যে, ওঁ দুখান ছল পান ধেকে উঁখত ‘বাতপাীয় স্বর’ যা ক্রযান্বযে স্বকশঁয় অবস্থানে বির 
কঠিন পদার্থের র;প লাজ করে। 'ঁকম্তু তখন পযন্ত তান সেগলিকে পরিকল্পিত ব্যবধান 
যুক্ত উপযু“পার র্‌প (কিংবা কঞ্চপথ.যুক্ত র পে) দান করেননি। তবে দ:নিয়ার নিকটবত (প্রথম) 

আসমানে তিনি আঁধারপূর্ণ* রাত বিস্তত করলেন এবং রাতের অবসানে উজ্জল ভোর ও 
দিবসের ব্যবস্থা, করে রাখলেন! ফলে তখন চাঁদ-স:রুজ ও তারকা বিহীন আকাশ তলে 
পালাক্রমে দিন রাত হতে থাকল: তখন তনি ভাঁমকে বিস্ত'ত করে 'দয়ে তার দেহে পাহাড় 
-পবতের পেরেক গ্রে'থে দিলেন এবং তার বুকে পাঁরমিত খাদ্য-পানা'য়ের ব্যবস্থা করে তাঁর, 
সৃ্‌ঞ্জন সংকল্পিত সং্টি কুল ছাঁড়য়ে দিলেন। এ ভাবে তিন চার 'দনের পরিমাণ সময়ে যমণন 
এবং তাতে বিদ্যমান খাদ্য পানাঁয় ও প্রাণাকুল সৃম্টির পযয়ি সমাপ্ত করলেন। তখন তানি 
আসস্বানে আঁধতঠান দিলেন, আর তা তথন পযন্ত চিল ‘বাগপরপে!]"। এবং তাদের পাঁরকাল্পত 
সুগঠিত আকৃদতি প্রদান করে '{নকটবওণ প্রথম আসমানকে চাঁদ, সয এবং তারক্কামালায় 
সাজিয়ে দিয়ে প্রাতাটি আসমানের কাছে (তার দায়িত্বে আঁপ‘ত বিষয়ে) এশ! নির্দেশ পাঠালেন। 
এ ভাবে দুদিনে আসমান সং্টর পুণহিগতা ধান করলেন। ফলে মোট ছয় দিনের পাঁরমাণ 
সময়ে সব আসমান যমন স:ণ্টি সমাপ্ত হল! সপ্তম দনের স্বরাঁচত সাত আমমানের দিকে 
উধেং মনোনিবেশ করে অধিচ্ঠান নিয়ে আকাশ ও প:থিবণীকে লক্ষ্য করে বললেন--তোম্বদের 
দু'জনের দ্বারা আমার উদ্দ5ট বিযয়গুলি পালনে ইচ্ছায় কিংবা আনচ্ছায় অনুগত হও, সস্তুণ্ট চচত্তে 
ন্থরতা অবলম্বন কর। উভয়েই ফ্বতচ্ফুত জবাব দিল - আমরা অনুগত হয়ে হাজির হলাম! 
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ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, মহাঁয়ান আল্লাহ যমীন ও তাতে 'ব্দ্যমান 
বন্তুসমা্ট স্‌ন্টর পরে যখন আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন তখনও আসমান বাপ'য় 
স্তর ব-পে সাতাঁট সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল । তারপরে আল্লাহ পাক আসমানের প:ণহিগ রুপ 
শদলেন। -যার বর্ণনা ইবনে ইসহাক 'দিয়েছেন। 

আমার বক্তব্য প্রমাণে ইবনে ইসহাকের উদ্ধ,[তি পেশ করার উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত আল্লাহ 
পাকের আসমানের দিকে মনোনিবেশ করার ও আঁধচ্ঠানের আগে9 আসমান যে বাৎপরূপে সাত 
সংখ্যায় ‘বিদ্যমান (ছিল--এ বিষয়টি ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আধকতর স্পচ্ট ও পারচ্ছন্ন॥ 
ধৃদ্বতণীয়ত £৬)! শব্দটি আমাদের দাবাঁকৃত সমাচ্ট বাচক বহ বচন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া এবং 
শব্দাটতে যহুবচনের অর্থ থাকার কারণেই যে-আল্লাহ পাক ১৪১5%-তে সবনামাঁট বহ বচন 
উল্লেখ করেছেন-_-এ 'বধয়াটি প্রমাণে ও ইবনে ইসহাকের' বিবরণ অধিকতর স্পত্ট। 


এ ক্ষেত্ৰে কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, আসমানের স:গাঁঠত রুপ বিধানের আগেই 
যহেত:ঃ তা সাত সংখ্যায় স:চ্ট হয়োঁছল, তা হলে যমন স্‌চ্টির্ পরে পুনরায় আসমান 
সৃষ্ট করার কথা বিবৃত করার কারণ কি? এ অবস্থায় আসমানের তাসবিয়া বা স:ৃসামঞ্রস্য 
করার প্রক্ত-ই বাকি ছিল ? অথ তা হকি 'যমাঁনের আগেই আসমাদের স:ণ্টি হয়োছল ? 
শুধু এতটুকু অবগত করার উদ্দেশ্য না এতে অনঃ কোন উদ্দেশ্য নিহত রয়েছে? 

জবাবে আমরা বলব যে, ইবনে ইসহাক থেকে গ্‌হাত রওয়ায়াতে এ প্রশ্নের স্পণ্টঠ জবাব 
গবদামান। তদুপাঁর পু্বস্‌রণ মনঁষ]ুঁবংন্দের আরও কাঁতপয্ন ঝাণাঁ-বিবৃ্তি পেশ করে অধম 
শিষয়াঁটকে দ্‌ড় ও সমৃদ্ধ করযছ। 

হযরত ইবনে ‘আব্বাস (রা) থেকে এবং হযরত ইবনে মাসাউদ (1) ও নব করম সাল্লাল্লাহং 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের (আরও) কয়েকজন সাহাবা থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, 
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মহান বরকতময় আল্লাহ পাকের আরশ পানর উপরে অবস্থিত হিল! পানি স:াণ্টর আগে তিন 
তাঁর ইলমে স:ঠঁজিত বিষয় ব্যাতরেকে (আমানের জ্বানা মতে) আর কোন কিছ: সৃষ্টি করেন ন। 
তান তাঁর পাঁরকল্পত স্‌াণ্টকুল সংজনের সংকল্প করলে পান থেকে বাপ উঁখিত করলেন। বাহ্প 
"সানর উপরে একাঁট স্তররুপে -অবস্থান-নিল! এ ধরনের উপরে অবস্থান প্রকাশের জন্য আরবশীভানার 
অন্যতম শব্দ হুল- (যা বায়ে ১৭---র 5=-- সাতুমলে থেকে নগতে) তখন থেকে সে বাচ্পের 
নাম দেয়া হল 1৪-4 যা উপরে অবস্থান করে। অতঃপর পানির অংশ বিশেন শৃকিরে ডা দিয়ে একট 
ভ্‌াঁম-মণ্ডল তৈরী. করলেন? পরে এ একাঁটকে 'বদণীণং ও বিভক্ত করে সাতটি ভার্ন বা প্যথিব? 
বানিয়ে ফেললেন। এ কর্মকাণ্ড হয়েছিল রব ও সোনবার--এ দুই দিনে। ভ্াঁম সংাঁল্ট করলেন 
‘হৃত ( ==! মাছ )-এর উপরে! হতে হল আল-কুরআনের সরা কলনে উল্লেখিত ‘নুন’ 
(42}9 - 5) তথা ঁবশাল মাছ। এ মাছের অধস্থান্‌ পাঁনতে আর সম'দয় পান রয়েছে এককাঁট কঠিন 
ও পর; |শিলাথণ্ডের উপরে। শিলাখ'ড রয়েছে একজন ফেরেশতার পিঠে। আর ' ফের্েশতার 
অবস্থান এক বিশাল ববিস্ত;ত নিরেট পাথরের উপরে।। আর সে পাথর রয়েছে হাওয়ায় (মহাশননে্যে 
ভাসমান) হাক'ঁম লুকমান সে পাথরের কথাই এ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ‘তা আসমানও নয়, 
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যম’ীনও নয়',-অথং মহাশ্‌নে। এক সংয় মাছ নড়েচড়ে উঠলে যমন থরথাঁরনে কাঁপতে লাগল 
এবং ভুমিকম্প দেখ! দল। তখন পাহাড় পর্বত দয়ে যমনের নোংগর বেধে দিলে তা ন্বরত! 
লাভ করল। এতে পাহাড় যমীনের ফাছে গর্ব করতে লাগল। আল্লাহ পাকও এর (বিবরণ দিয়েছেন 
গর এ 5ু-১ 01 ০এশ13 9 ৩) ১৭-3 “পংখথিবঁর জন্য অনেক নোংগয়ের ব্যবস্থা কয়লেন, যা 
তোমাদেরকে দ:ঢ় করে রাখে!’ তাই প:থিবাীঁতে আল্লাহ পাক পাহাড় পর্বত, পূথিব'ঁবাস'র বাসিন্দা- 
দের খোরাক, তার গাছপালা তরুলন্ভা এবং আন; সংগিক বিষয়াদি সৃষ্টি করসেন। এ সব ফাজ 
লমধা হল-মন্গল ও বুধবার দুদিনে! এবিষয় সম্বালত বণ'নায্ন ইরশাদ করেছেন 
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"“তেোমরাই কি কুফর করে চলছো সে মহান সত্তার সাথে, ষাঁন ভ্‌মি স্‌ণ্টি করেছেন দু'দনে, 
আর তোমরাই তাঁর শরীক ও প্রতিদ্বন্দী স্থির করে চলছে? এ সত্তই রব্যুল আলাম'ন- বিশ্বজগতের 
স্রণ্টা-প্রতিপালক ৷ তোমাদের কল্যাণে তান সে প্‌থিবার উপরে পর্ববতরপঁ নোংগর স্থাপন 
করেছেন এবং তাতে বরকত ছ'ঁড়য়েছেন' (সরা হা-মণীঁম সাজ্দদা £ঃ ৯-১০)। অথ গাছপালা তরুলতা! 
উৎপাদন করেছেন৷ আর তাতে খোরাক -অথাঁৎ তার বাসিন্দাদের প্রয়োদ্ন'ঁর্ খাদায-পান'য় = 
পঁরমিতরপে প্রদান করেছেন! এ সব করেছেন চারদনে, (আর এিষরণ) প্রশ্নকারাীদের প্রশ্নের 
সরাসরি ও সোছা জবাব! অর্থৎ আপনার কাছে প্রশ্নকারঁ ব্যাক্তকে বলে দন যে, এ ব্যাপারটি 
হবহু এমনই ঘটেছে। অতঃপর ঁতান আসমানের প্রবৃত্ত মনোযোগ দিল্লেন। তখন তা ছিল বালপ। 
আর সে বাধ্প ছিল পানর উংক্ষেপন প্রাহ্রয়ার ফল! এ বাচপ'য় শুরকে একটি ‘উপর আচ্ছাদন’ 
(আসমান) বান্যলেন! পরে তাকে ঁবদ'াঁণ ও বিভক্ত করে সাতটি আসমান বানালেন এ কাজ 
ছল দ:'দিনে-ব্‌হদ্পাত ও জম্‌‘আর 'ঁদনে, দিনটির নাম 'জুমু'অ!' -'সমণ্টি ক্ষেত' হওয়ার 
কারণও এখানে নিহত! কারণ আসমান-যমাীনের সং্‌্ট প্রক্রিয়ার লাম্মলিত সমাপ্তি হয়েছিল এ 
শদনে! তখন আল্লাহ প্রত টি আসমানে তাঁর দেশের ওহ পাঠালেন, অর্থাৎ প্রতাট আসমানে 
বসবাস ও অবস্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফেরেশতা দল স:চ্টি করলেন এবং সাগর-নদ', পাহাঁড়-পর্ব'ত 
ও অজ্ঞাত কত কিছু-যা সংচ্টি কর্নার ছিল, তা সংাণ্ট করলেন। এ সময় দডনিয়ার নকবা 
আসমানকে সাজিয়ে দিলেন গ্রহনহ্ষতমাল! দিয়ে। ফলে সে আসমান হল সশে!'ঁভত এবং শয়তানের 
কবল হতে সুরক্ষিত মাহাফিজখান।। পাঁরকাল্পিত বিষয়াদির স্‌াচ্ট সমাপনাস্তে তান মনোষোগ 
দিলেন আরশে। 

এ উদ্ধ['ততে উল্লোখত একটি বিষয়ে ছয় দিনে সংতট করা-র প্রমাণ রয়েছে। অন্য এক আয়াতে 
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রয়েছে-(৮./৮। 8 sla-31) Le UE: 85 5) 038 “আলমান ও যমন হিল জমাঢব'্ধ (ছয় দিনে 
আসমান যমন (ইত্যাদ) স্‌ণ্টি বরার লময় ও দ:াটকে বদ ও বডক্ত করে (সাত সাতাঁট করে 
বানিয়ে দিলাম)" আল্লাহ পাকের বাণী ৮০ ০) ) ঠাত $5.) ১ধ-এর ব্যাথা 
sll Ml 53:41 6} প্রসংগে মুজাহিদ (রহ) বলেন, আসমানের আগে যমন সৃণ্টি ফরদেন, 
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যমণন সৃণ্টি হলে তা থেফে বাভ্প-ধযোঁয্না উঠতে লাগল। এ বিষয়ের বিবরণে আয়াতে ইরশাদ হয়েছে 
oly Crh oh yw5 sll YL SI! =} “শিতঃপর তিনি আসমানের দিকে ননোযোগ দিয়ে 
সেগুলিকে সাতাঁট আসমানয়ুপে সুগাঁঠত ও সুবিন্যন্ত করলেন।” অ্ধণাৎ এক আসমান অন্য এক 
আসমানের উপরে এবং এক যমন অপর যমীনের নাচে! 

কাতাদা (রহ) ০3-4 (-: ৩৯!345 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ একট আকাশ অন্য একটির উপর 
এবং প্রতি দ:ই আকাশের মাঝে দুরত্বের ব্যবধান হল পাঁচশত বছরের ভ্রমণ পথ! 

হযরত ইবনে আব্বাস (র1) থেকে আসমানের আগে যমন আবার যম'ানের আগে আসমান স:চ্টর 
উল্লেখ যক্ত আলেচনা প্রসংগে । তান বলেছেন--“তা হল এ ভাবে যে. আল্লাহ পাক যম'নকে তার 
অভ্যন্তরণ ভাণ্ডার সহ আসমানের আগে সৃণ্টি করেন। তবে তখন তাকে বিস্ত:তি দেন বি। তারপর 
আসমানে অধধ্ঠান গ্রহণ করে তাকে সাতাঁট আসমান রপে সুবিন্যপ্ত করেন! এরপর যম'নের 
বিস্তুতি দান করেন। এ 'ববরণ 'ববৃত হয়েছে আল্লাহ পাকের (৯>2 এ4l}13 ১২! 2s 
(৮./[॥৭ £০৮ ;১৷) (তারপর যসীন-কে বস্তুত করে দিলেন) বাণীতে । ' 

আবদ:ল্ল৷হ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তান বলৈন, “আল্লাহ পাক রবিবারে তাঁর 
স্‌জন কর্ম আরম্ভ করে রাঁব ও সোমবার সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল স্টি করলেন; ভযমিতে ঁবদামান খাদ্য 
সামগ্রী ও. পব‘তমালা স:চ্টি করলেন মংগল-বুধবারে। আদমানসমুহ তৈরী করলেন বৃহগ্পাঁত- 
শচবারে। এ ভাবে ভ্রম :আা বারের শেষ অংশে ভূমণ্ডল ও আক৷শমণ্ডল-সোরজজগ্রত - সঠ্টর কাজ 
সমাপ্ত করে ওঁ সময় 'ব্যস্ততার' সাথে আদম (অ!)-কে স্‌ণ্ট করলেন। এ মুহ:তণটিই কিয়ামত 
সংঘাটত হওয়ার প্রকৃত সময় । 

ইমাম আব জাফর তাবার' বলেন, উল্লাখত আয়াতাঁটর মএ* এই দাঁড়াল যে, মহান আল্লাহই 
সৈ সত্তা, {যান তোমাদের ন'মাত-প্রাচুযে” প'রব্যাপ্ত করে রৈখেছেন। 'ন'মাত স্বর্‌প তিনি তোমাদের 
জন্য স:চ্টি করেছেন প্‌থেবঁতে যা আছে সব এবং অনুগ্রহের পূণতা বিধানের উদ্দেশ্যে কৃপা করে 
সব কছু তোমাদের বশঁভ,ত ও নিয়ণ্তণাধদঁন করে দিয়েছেন যেন এগুলি দুনিয়ার বুকে তোমাদের 
কাছে আল্লাহ্‌র অন:গ্রহ্‌ স্বরুপ হয়। 'নধ্চারিত সময় ফ্রেরে যাওয়া পযন্ত সেগুল তোমাদের 
উপভোগ-উপকরণ হয় এবং তোমাদের সৃচ্টকতা প্রতপালকের তাওহ'দ-এর প্রসাণবাহী হয়। 
তারপর তান সত আসমাগের উপরে মনোযোগ দেন। তখনও তা ছল বাচ্প'ায় স্তর র:পে! 
ত্যঁন ত-এন সেগ্‌লর.গঠন-রিন্্যান সমাধা.করলেন এবং স্তর ও কক্ষপথাবিাশভ্ট এবং স্‌দৃঢ় রুপে তৈরা 
করে সেগুলির কোনটিকে চন্দ্র-স্য-তারকা খাঁচত করলেন আর প্রতিটিতে তাঁর স'জন পাঁরকল্পনা 
অন:ুসান্রে বা নিদ্ধণরণ করার তা নিদ্ধণরণ করে রাখলেন! 
Ia or A eds El Rd 
red Gr 383 35 9"এর ব্যাখা! 

+5 (সৈ) সৰ্ব‘নাম দ্বারা যহ'য়ান আল্লাহ পাক স্বাঁয় সত্তাকে দেশ করেছেন। ২-৪ 5-4 4১- 
(সব ব্যয়ে তান সম্যক অবগত) দ্বারা হাঁতপবে উল্লেখিত মানব সংচ্ট এবং মানব জাতির জন্য 
যাবত'য় {ব্যয় ও বস্তুর সযা্ট, পানি থেকে উখিত বাৎণ দ্দয়ে ঘবরূতে সাত আসমান সং্ট, প্রাঁতাট 
আসমানে বিদ্যমান বন্তুশনচয়ের সজ্নন এবং আসমান স্‌জনের অভিনব প্রকৌশল প্রিজ্ঞা-এ 
সবই আল্লাহ্‌র ইলমের বাঁহঃপ্রকাশ। আর ম:নোফিক ও আহলে কতাবভুক্ত নাস্তিকের দল 
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তোমরা যা কিছ প্রকাশ কর, কিংবা যা গোপন কর; তোমাদের মুনাফিক শ্রেণী অন্তরে মিথ্যা 
কুফরঁর ঘুণেবিতে* আবতাঁত হয়ে ও মুখে যে আল্লাহ ও আখিরাত বসের প্রতি ঈমানের 
দাবঁ করছ তোমাদের বিদ্বান শ্রেণী আমার রাস্‌লের আনত নর ও 'হদায়াতের সত্যতা- 
যথার্থতা উপলন্ধ করেও যে মিথ্যার বেসাতি চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত 
রিসালত পরব্তাঁদের কাছে প্রকাশ করা সম্পকাঁয় যে অংগাঁকার চুক্তি--নবুয়তের যথার্থতা ও 
চুরির বাস্তবতার অবগতি সত্বেও_অদ্ব]কার ও 'থ্যা প্রতিপন্ন করে চলছে এ সবের কোন 
কিছুই অল্লাহ্‌র ‘ইলম হতে গোপন নয়! এগাল তারা যেমন জানে, আল্লাহ-ও জানেন। 
বরং আম তো এ সব বাপার সহ অন্যান্য সব বিষয়ে তোমাদের ও অন্যান্য সকলের সব 
দিযয়ে অবাঁহত। কারণ আম সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। = শব্দটি (৮ (ভ্রানবান, বিদ্বান) অর্থে 
ব্যবহৃত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণ‘ত আছে, তান বলতেন, তিনিই সেই সত্তা নাঁর জ্ঞান 


পাঁরপূর্ণ। 
হযরত ইবনে আশ্বাস (র!) থেকে বাঁণ“ত অ'ছে, তিনি বলেন, ২-18 (আলম) সেই সত্তা যিনি 


তাঁর জ্ঞানে পরপর্ণতার আাধকারণী ! 
আল্লাহ পাকের বাণ! £ 


97 as ALLS SEA or ar 


CELLS dl) JU 3s (.) 


) 


FA ESL a3 Lr Ar AA 


lga-3 Jan-3] 1568 Fils BN Gs Mlb i 


পল Is 3d oe ou 3ed3 Idd “cow 3 ade aA Fad ad 


orig fled) Cli ss lad Jai ue) 


pri Cah Cec Lcd 


377 Ae fl 


Ed 
lel aT JU Eel) yr A-3y allows Cre 
লালা dl ad Lad _ 
Aalraar dr 


O pala. 3 VL 
{৩০) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন : আমি পুথিবীতে প্ব'তনিধি স্রঠি 
করছি, তথন তাঁর! বলল ঃ আপনি সেখানে এমন কাউক্েও স্থঠি করছেন যে অশা স্তি ঘট!বে ও 
ব্ক্তপাত করবে? আর আমরাই তে! আপনার সপ্রশংস স্ু্তিগান ও পবিত্রত! বৰ্ণন! করি। 
তিনি বললেনঃ আমি জানি তোমরা যা জান ন!! 
ইমাম আব: জাফর তাবার!! (রহ) বলেন, বসয়ার জনক আরব ভাষাবিদ ধারণা করেন যে, আল্লাহ 
পাকের কালাম $240 ১19"র অর্থ ৩) ১৮, তাঁর এ দাবার সারমর্ম“ হল 3! অব্যয়টি অতিরিক্ত . 


এবং অবায়টিকে উহ্য রেখেই বিশুদ্ধ অর্থ পাওয়া ষাবে। 
তথাকথিত এ বিশেষজ্ঞ তাঁর এ দাব! প্রমাণে দ:'জন্‌ কবির দঃ’টি পংক্তি পেশ করেছেন। প্রথমত 


আসওয়াদ ইবনে ইয়া'ফার-এর কবিতা ঃ 
Pd e ad # a3 Jap a 
Slit njlp lag PAs — al) alg) 


1” Pi a a 


Cd ddd Cad Ld CAE 


ME) 8 13 LU 


PP) Ed Pad 


(সে-ও ছিল জীবন, আর এ-ও জ'*বন; সে মীবনের আলোচনায় কোন উপকার নেই। কারণ 
যৃগধর্ম হ'ল কল্যাণের (বনণ্টতা নিয়ে আসা)। উক্ত বিশেষজ্ঞের মতে এ পংক্তির 1১1 অব্যয় অতিরিক্ত 
এবং পংক্তির অর্থ হল ‘ও বিষয়টির উল্লেখে কোন কল্যাণ নেই।' 


Wwww.almodina.com 


সরা বাকারা ২৯১ 


দ্বত'য় পংক্তি হল কাঁব আবদে মানাফ ইবনে রাব আরদ হ:ষাল'র 
4936 Jr ara Fear de Be ee e333 a asada by 


D223 Dll SR LSA OL IASIUS Bf pg-hal BU 
AE পা লা 
(অবশেষে তারা যখন ওদের কুতাইদা-য্ন প্রবেশ করাল ওযা লেন্দ উচিয়ে দৌড়াল, যেমন 
উটের রাখাল পালহারা, ছন্নছাড়া উটকে তাড়া করে)। এ দাব'*দারের মতে এখানেও 13! শব্ৰ 


অতিরিক্ত এবং মল বক্তব্য ॥৯3814) ১2! 


ইমাম আব: জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, প্রন্কৃত ব্যাপার এ দাবার বিপরীত । কারুণ ১। একটি 
অবায় যা কর্মফল নিদে'শক এবং আনাদ‘গ্ট কাল বৃঝায়। সুতরাং বক্তব্যের অস্তান“ঁহত কোন ভাব- 
বিষয়ের নির্দেশক হতে পারে এমন কোন হরফকে বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত কর। বিশুদ্ধ হতে 
পায্রে না। কারণ, শব্দটি )+.! ও অন:গ্রহ প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার যে খ্যাতি রয়েছে-তা 
(নকটবত') বক্তব্য হতে বোধগ্রম্য বিষয়ের দলগলর্‌পে হোক, কিংবা বিবৃত সমুদয় বক্তবোর 
দললর:পেই হোক--এ উভয় প্রকার প্রয়োগ ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থঃ অভিন্নই থেকে যায্--তাতে কোন 
হের-ফের হয় না। অথচ কাঁব আসওয়াদ ইবেন ইয়াফার-এর কবিতা সম্পর্কে যে তথাকথিত বিশেষক্তের 
বক্তব্য আমি উদ্ধত ফরেছি--তাঁতে ‘অনুগ্রহ প্রকাশ’ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কোন্‌ বোধগম্য দিক 
নেই। বরং আম তো বলেছ যে, বক্তব্য হতে শব্দাটকে উহ্য সাব্যস্ত করলে কব আসওয্বদের 
উচ্দ্ট অর্থই ব্যহত হয়ে পড়বে! কারণ, !5! দ্বারা কবর উদ্দেশ্য হল-- “জীবনের যে পারিস্থিতিতে 
বর্তমানে আমরা রয়েছি এবং যা অতিবাহিত হয়েছে” আর ৬13 দ্বারা কাব ইংগিত করেছেন 
তার জ্রবন সম্পকে প্রদত্ত পুব‘বত' ববিবরণের প্রতি । সে আলোচনায় কোন ফায়দ্বা নেই-_অথংি 
তাতে কোন গ্বাদ বৈচিত্র নেই এবং নেই কোন এরেণ্ডত্ব-মহত্ব। ফলে তার কল!ঃ!ণময় অংশের দ্থলে 
'অকল্যাণের কারণ বচায়। আর অনুরূপ অর্থে*ই বিব্‌ত হয়েছে ‘আবদে গানাফ ইবনে রাব্‌-এর পংক্ত 
XE FAI gf on3f lel BU =-এ! এক্ষেত্ৰে ও !3| শব্দটি তুলে দিলে অৰ্থ‘ বিক্কাত ঘটজে 
বাধ্য। কারণ, পংক্তিটির অর্থ হল--কুতাইদাঃ চারন ক্ষেত্রের কোথাও তাদের প্রবেশ করিয়ে দলে 
তারা অবাধ্য দযার্বনাঁত পালের নার হয়ে পথ চলতে শুরু করে। তবে যেহেতু ১2 _ 238-১4! 
বাক্যাংশ উহা শব্দ (195014 )-র অর্থ প্রকাশে সক্ষম এবং !ঠা সে অথের নদেশকরুপে বিদ্যমান 
রয়েছে, তাই তা উল্লেখ করা অপরিহার্য থাকে বনি এবং তাকে উহযই রাখা হয়েছে। 


এ ধরনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরবদের বিল:প্ত করণে অভ্যন্ত হওয়ার কথা আমার এ গ্রচ্ছে ইাঁত- 
পুবেও আন উল্লেখ করোহ (এখানে দু'একাট নযণঁর পেশ করছি)। যেমন, নযর ইবনে তাওওয়ার 


এর কবতায় 


‘Ar FF -3 EAP “lad AS পপ 3 3 পণ 


LEY A-iSla.3 hyd Et Lno-3 Uল Rta! sis 


Edd _ 


{রন তাকেই ধরে, যে তার ভয়ে ভাত, পেয়েই বসবে তাকে, যেখায়ই হোক সে)--অ্থতি 8১ ০২-২! 
যে দিকেই সে যাক নাকেন। এখানে ০০১ শব্দ বিল;ুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। অন:র:প, আরবদের 
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২৯২ তাফসরে তাবারণ 


বহুল ব্যবহৃত উড ১৭-১ (9 7-3 5+ 435-71 (আগে ও পরে তোমার কাছে এসেঁছি।) মূল 
বক্তব্য ছল 4 )15 $57 ৮ এবং ৩11) ১৭ ০৭৪ অথ ‘এর’ আগে এবং ‘এর’ পরে। এখানে 
21.113 শব্দ বিল;প্ত করা হয়েছে। !১!-র ক্ষেত্রেও অন:র্‌প হয়ে থাকে। যেমন কেউ বলল, 
JIN Bly 23 Jl L251 5)-(তোমার ভাই-বন্ধধ তোমাকে 'ইযধত দিলে তুমিও তাকে 
'ই্য্যত বে; অন্যথায় নয়) এ ক্ষেত্ৰে বক্তার উদ্দেশ্য 4428.3 3) ৬৩০,5২ ০9! 1519 (সে তোমাকে 
ইয-যত না দিলে তুঁমও তাকে ইয্‌ষত দিও না৷) এখানেও এ দাঁৰ্ঘ বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে। অন;রপ-ই 
অবস্থা হয়েছে অন্য এক কাঁবর পংক্ততে J 531 034 Gf ext Elna) Ly IL 
18-11 51 (এহেন পাঁরাষ্থতি আর উল্লাখত অবস্থায় তার আনিভট সাধন তোমাকে স্পর্শ করবেনা 
*দনাট কোন বড় দান-দাঁক্ষনা বা অঢেল সম্পদ প্রাপ্তির দিন হোক, কিংব। নিঃন্বতা চরম দৃরবস্থার দিন 
হোক)। এ পংক্তর 15-ও প্‌বোল্লাখত কাঁব অ৷সওয়াদের পংক্রির দ্‌ণ্টান্ত এবং তদনুর্‌প অর্থবহ ৷ 
বন্তুতঃ মহান আল্লাহ পাকের কালাম জর} ৬১) 047 51$-এর অর্থের অবস্থাও অনুর্‌প। 
এখানে 3! শব্দাটকে অপ্রয়োজনীয় এবং আয়াত হতে বল:প্ত সাব্যস্ত করলে আয়াতের অর্থ-ই বিকৃত 
হয়ে পড়বে এবং ১ অবায় দারা বিদেশত বয় খ্‌'জে পাওয়া যাবে না। 


যদ কেউ প্রশ্ন করে ঘে, তাহলে এখানে ১ অবায়-এর অর্থ কি এবং সে অর্থ গ্রহণঙ্কারণী 
কে? প্‌্ববব্তণ কালামে এমন কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি যার নাথে" 5! অব্যয় সম্পর্কিত করা 
যায়। জবাবে বলা ষাবে যে, ইাঁতপৃর্বে আমরা বলোঁছ আল্লাহ্‌ পাক এ 0378-85 5 হতে 
পরবতর্ণ আয়াতসমূহ দ্বারা এক দল লোককে সম্বোধন করে তাদের ভঃং“সনা করেছেন এবং তাদের 
দনজেদের ও পূর্ব পুরুষদের প্রতি আল্লাহ পাক যে নিয়ামত দান করেছেন তা সত্বেও তাদের অপ- 
কণী্ত ও গোমরাহীতে দ:ঢ় অবাস্থাতর নিন্দা করেছন এবং প্‌বপরুষে সহ তাদের প্রতি প্রদন্ত 
দনয়ামতের ফ।রস্তি দিয়ে তাঁর কাঁঠন শর।ন্তির কথা এভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর প্রতি 
অবাধ্য আচরণের পাঁরণামে ধব্ংসে পাতত তাদের পঢর্বয পুর ুযদের অনুসরণ করলে পুব পুরুষদের 
ন্যায় তাদেরকেও ধব্ংস করে দিবেন। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তু গট বিধানে সচেত্ট হয়ে তওব। করলে 
তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, আল্লাহ পাক যে সব নয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো যম'ঁনে যা 
1কছ: আছে ত তান মানুষের উপকারার্থে সৃণ্টি করেছেন! 


আসমানে যা কছৃ রয়েছে সবগ্ুলোকে মানুষের অনুগত করে দয়েছেন, যথা স:য‘, চন্দ্র, নক্ষত্র" 
পৃঞ্জ এবং এতদ্বাতাঁত যা কিছু তাদের দ্রনেয, তথা সমগ্র মান্বন্াতির টপকারার্থে“ তান সৃ:ণ্টি করেছেন 
অতএব আলোচ্য আয়াত ০৪৭০-৪ 43)| বা} "3: 0০5744-1 ০455 এর অর্থ হলো--তোমরা 
আমার সেই 'নয়ামতসম্‌হ স্মরণ করে যা তোমাদের দান করোঁছ। কেননা, আম তোমাদের 
এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছি যখন তোমাদের কোনো আস্তত্বই ছিলো না এবং পৃথিবীর সব কিছুই 
তোমাদের উপকারার্থে* সৃণ্ট করোঁছ। আর আসমানে যা কহ আছে তা তোমাদের জন্যই বিনান্ত করে 
ব্রেখোঁছ। এ পাঁরপ্রেক্ষতে তিনি ইরশাদ করেছেন এ) O35 319 সৃতরাং 0924.89 45 
আয়াতের মর্ম এখানেও বদ্যমান॥ প্‌ু্ব‘বতঁ আয়াত ষেমন-“গ্মরণ কর আমার *নয়ামত” ষধন 
তোমাদের জন্য করলাম এত কিছ --অথে'র চাাহদা স্‌ণ্ট করে। এ আমাতও স্মরণ কর আমার 
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সরা বাকারা ২৯৩ 


অন:গ্রহ অবদান তোমাদের আদ পিতা আদমের প্রত, যখন আম ফেরেশতাদের বললাম যে, প্‌াঁথবার 
বকে আমি প্রতানাধি নিয়োগ করবো এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তুম যা বলেছে।, তার সমর্থনে 


আরবী ভাষায় কোনো দ.ষ্টান্ত মাছে {ক ? অবাবে বলা হবে, হা, এর অসংখ্য দ্‌ণ্টান্ত রয়েছে। যেমন 
কাঁবর ভাষায় 


dad Ge or At Aad dw a3 Ico are “Dr 
J, > Laas. u lL da-3 J, whola-=-t-1 $১" 0 IRS || 
“ A ad dl 


CALS El A dd af 9A EFM eeeg el: 


Jan SH E45 Jt J4-b p-edlly Be FER 
yr ALES 
( দোহাই লাগে, ছৃআ'য়লাবাতে তুম কোন দ্ৰতগাম' কোমল বাহন টু'্ৰী দেখতে পাবে না বাইদানে 
ও নয়ন; আর ত:ুাঁম সাক্ষাত পাবে না উষা কালে উপত্যকার কোন নালার কাছে কোন হাওদাবাহীর)। 
এখানে 4))এ:-+ ১ ৪'কে প:ব‘বতাঁ বান্যাংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, অথচ তার আগে তাকে 
সংযুক্তফার! কোন শব্দ ক্রিয়া নেই এবং এমন কোন অক্ষর্নও নেই যা অনর্‌পে ‘ইরাব’ প্রদান করতে 
পারে; তেমন হলে না হয় সহজেই এ))14:- শরব্দাটকে সে হরুফের হ'রকতের অধীন করে দেয়া যেত, 
যেহেতু পূর্বে একাট 5-4! যুক্ত নোঁতযাচক রিয়া রয়েছে, যা বক্তব্যের ম্মণর্ণ প্রকাশ করে। 
সৃতরাং প্রকাশ্য শব্দের ভাত্ততে উহ্য উক্তিকে উহ্যই স্নাখা হয়েছে এবং অর্থংপ্রদান ও ইরাবের 
ক্ষেত্রে বাক্যাটর সাথে উহ্য উড উল্লেখ থাকায় এরূপ বণনা করা হয়েছে। কারণ ৪) ১ এ)! 
ত বাক্যাট 21১+ ৩] এএএ 1} অৰ্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাই এ্‌4.2০ শব্দাঁট্ট বিশেষ্য 
হওয়া সত্বেও তাকে ৫১-১ কয়র অধীনে সংযুক্ত করা হয়েছে? অথ ধরে নেয়া হয়েছে যে, 
এখানেও যেন ৩) ক্রিয়া এবং ৮ অবায় বর্তমান রয়েছে, আর বাক্যাঁট এ} 4০ ৩১ পুর্ব‘বর্তা 
আয়াতের সাথে <.) চট 39 আয়াতের অবস্থা উপরোক্ত পংচটক্তচটির অনুরূপ অথাৎ এ আয়াতে 
যাদের মশ্বোধন করা হয়েছে, তাদের শরবত এবং তাদের প্‌ব“পৃরুযের প্রাত প্রদত্ত আল্লাহ পাকের 
দিয়ামতসমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থ রয়েছে? সতগ্রাং 3) ৮3 ঠা) এবং পরবতী আয়াত 
সমূহে ব্ণিতে নিয়াঞাত ও সে সবের ক্ষেত সমূহের বিবরণ পুববিত্ট pS lt Lal nS 
আয়াতের গূঢ় অর্পে'র নাথে সংযুক্ত রয়েছে। কাবণ, যুল মর্ম হলো “আনার উল্লেখিত নিয়ামত- 
-শানলি জ্যরণ কর +- | 


আর ফেরেশতাদের সামনে তোমাদের আদ পিতার সৃণত্ট ঘোষণার এ নিযামতাটর কথাও স্মরণ 
কড়। সুতরাং এ কথা বলা যায় বে, যেহেতু আগের আয়াত একাঁট ১|-এর চাহিদা প্রক্কাশ করে 
তাই পরবতর্শ $!-কে পুব উহ্য ডা-এর সাথে সংযুক্ত র:পে উল্লেখ করা হয়েছে--যেযন 
করা হয়েছে আরব কবিতার! 
4 A/a 
8 5 ]-এর ব্যাথা 

ইমাম আবৃ জাফর তাবারণী (রহ) বলেন, 5$5!.5 শব্দটি “॥ -এর বহববচন, আরবদের বাবহারে 
একবচনের ক্ষেত্রে হামযা বিহীন (211-4) হামযা যুক্ত (এ !-)-এর চাইতে অধিক পরিচিত ও বহল 
ব্যধহৃত। কারণ তারা একবচন বাবহারের ক্ষেন্লে $5514! ০4 <৮ বলে থাকে, অথ হাযয! বিলবপ্ত 
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২৯৪ তাফসীরে তাবারণী 


করে 'দয়ে গ্গ-র্ব“বত' ‘লাম’ হরফকে হরকত দেয়, যা শব্দাট হামযাযুক্ত থাকাকালে সানক ছল। 
লামের হয়কত যবর হওয়ার কারণ হল এই যে, এটি মুলতঃ বিল:প্ত হামযার হরকত! কারণ আরবাঁ- 
ভাষ'রা কোথাও হামযা বিলংপ্ত করলে তার হরকতাট সরাসাঁর পৃ্ব“বতাঁ সাকিন হুরফে স্থানাস্তারত 
করে থাকে, এরুপ শব্দেরই বহ:বচন তৈরী কালে তারা আবার হামযাটি ফিরিয়ে এনে এর 4 
ইত্যাদি উচ্চারণ করে। এ হামযা ববিল:প্তিকরণ আরব ভাষার একটি সাধারণ রতি আরবাী- 
ভায'রা অনেক শব্দেই এমন করে থাকে। তাই তারা অনেক হামযা যুক্ত শব্দে কখনো হামষা বিলুপ্ত 
করে দেয়, আবার কখনো হামযা সহ উচ্চারণ করে। যেমন ৩১!) এ শব্দের অতাঁত fহ্রয়া হামযা বুক্ত 
৩১-৩০১) ইত্যাঁদ। আর বর্তমান ক্রয়ায় তারা বলে ১-3 - $3 - $7৭ ইত্যাদ। সৃতরাং 
দেখা যায় যে, }=-4-১ (মযাোঁর) ও তার সদশ ওযন ক্ষেত্রে হামযা বল;প্ত হুয়ে শব্দ উচ্চারিত হয়। 
এমনাক এ সব শব্দে একটি মুল হরফ হওয়া সত্তেও হাসযা থাকাটাই এখন বরল ও পাঁরত্যক্ত উচ্চারণ 
হয়ে গিয়েছে এ ও ফটU]০ এর ক্ষেত্রে ও অবস্থা সের্‌পই এক্বচনে হামযা বিলোপ করা আর 
বহবচনে তা 'ঁবদ্যমান রাখাই এখন ননয়মে পাঁরণত হয়ে !গরয়েছে। তবে একবচন কোথাও কোথাও 
ছামযাসহও পাঁরদ*্ট হয়, যেমন কবি বলেছেন ঃ- 


so’ A পড়ো A/e fr a A ade 


E Readadad 


EXE RAS 
ul g-2 claw) 3 Cn dm 
Pd 


Pd Cad 2 _ 


( মানবযের তরে নহ' তুম বরং কোন প্‌ত ফেরেশতার তরে নেমে অসে ষে মহাকাশ থেকে 
ধরে ধারে)!” কেউ কেউ শব্দাটর একবচন'য় র:প 4!_){, বলেছেন, তা হবে আরবী ভাষার 
বাবহত ১: ও ০১-> এবং $$ ও U(.৫ সদযশ শব্দের তুলনগয় অথাৎ যে সব শব্দে 
হরফের প’রবর্তন হয়, সেধানে লক্ষ্যনীয় । একবচন ৩) হলে তার বহুবচন 5১_]৮ হওয়া 
বাঞ্ছনীয়, !কস্তু আরবদের কাছ থেকে এ ধরনের বহুবযন আমি শ:ুনেঁছ ব’ল দমনে হয় না। তবে 
পূৰ্ববত বহুবচন হের ক্ষেত্রে 43.1 (শেষে তা' (8) বিহীন! শ্রৃত হয়েছে। যেমন 
৩ এা-এর বহুবচন =৩'এা ও 5:০ এবং ॥-১০।এর বহুবচন (৮+ ও }.='০হয়ে থাকে, 
কব উমায়্যাতু ই বনংস্‌-সালত-এর কবিতায় এ দ্বিতীয় বহ:বচনাট ব্যবহৃত হয়েছে যেগন- 

EE HER A425 পপ sarc Ed 4A La 
lace pg 1-35 ELL — p93 BL le or ld 

(সে নগরীতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের এঘন একাট চগোচ্ঠা, যারা কোমলতায় ফেরেশতা তুলা, 
তথচ শাক্ত সাহসে তারা দ্ধ‘) এ 1.৮ শব্দের মল অর্থ রিসালাত ও পয়গাম, যেমন ‘আদ' 
ইবনে যায়দ আল-‘উব্বাদণর কাঁবতায় রয়েছে। 
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(ন্‌যানকে আমার পক্ষ হতে পয়গাম পে ছে দাও-আমার প্রতাক্ষার দন দ'াঁ্ঘ‘ হয়ে য়েছে) । 
এ পংক্ততে শব্দাট (ভিন্ন উচ্চারণ) 1510, বুপে ও উদ্ধত হয়েছে, যারা ৮ £৮ পড়েছেন, তাদের 
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মতত শব্দাট এ, 4a)! ৩5) ব্যবহার রীতি হতে $৯44 ওষনে গ্‌হত এবং ইস: মে মাফউল - 
(কর্ম. বিশেষ)) অর্থে ব্যবহৃত, অথ একটি ‘মাল্‌’আক।’ পত্ৰ পাঁঠয়েছে, আর <! ), হলে শব্দাট 
Kyl ASL IC. adl 251 ব্যবহারের }=-i+ ওষনে ‘মা'লাকাহ’ পর পাঠানো অর্থে ব্যবহৃত, 
(অথ 55 Ob +}! এসব শব্দ প্র অথে' সমার্থক) লাবাঁদ ইবনে আব: রাবীআর 
কঁবতায় 


AAA Arad adr IJ 29 Iadrar 237 
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e A 


(কোন কিশোরকে তার মা পাঠালো একট ‘চিরকুট’ দিয়ে; আম তাকে' প্রার্থাঁত সম্পদ দিয়ে বিদায় 
করলাম)! এপংাক্তর এ)১-}! শব্দ উপরে বাণত এন.)| ব্যবহার থেকে গ্‌হীত। বন; যুবইয়ান 
গোৰের কাঁব নাবিগাহ্‌ তার কাঁবতায় 

aad Tul Ic aA Gar oar Hr - A Po 


sie Sill Syd aa 355 “sll tesa a AS] 
(হে উয়ায়না! আমার পক্ষ হতে একটি পয়গাম গ্রহণ কর; বণ'নাকার'রা তা তোমার নিকটে 
নিয়ে যাবে) । আর হান্‌ হাল: গোৱের কাঁব আবদ তার কবিতায় বলেছেন, 
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“হে যুবক' ! আমার পক্ষ থেকে তাকে পয়গাম পে'াছে দাও সে আয়ন!ত ও নিদর্শনের য। এসেছে 
আমাদের পাঁরচালনা করতে '' কবির উদ্দেশো-তাঁকে আমার পয়গ*ন পোঁছে দাও। যেহেতু.শব্দটতে 
“রসাল্লাত' ও পয়গাম পে'ঁছাবার অর্থ রয়েছে, তাই গয়গাসনাহঁ ফেরেশতাদের ‘মাল।ৱিকাহ্‌ 
নাম দেয়া হয়েছে। 


PTA Ed ALA EME PS 
Hel 2330 8 J 5-এর ব্যাখঃ। 


_ত্রআয়াতের $ন!$ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফ্‌সঁরকারগণ বিভন্ন নত পোষণ করেছেন কারে। কারো 
মতে }৮> শব্দ }৮৬ অথে* ব্যসহত হয়েছে। যারা এ মত (পোষণ করেন, তাদের বক্তব্য - 


হযরত হাসান (রহ) ও কাতারাহ্‌ থেকে বাঁণ'ত, আল্লাহপাক ফেরেশতাদের বললেন $ J! 
4. 2১) অথাৎ দতান্‌ তাদের বললেন $৬ 5} আমি একাজ করতে যাচ্ছি?" অন্য তাফসঁরকার- 
গণের মতে $= ঠোঁ বাক্য ওল চোঁ ‘আমি সৃশ্টি করবে” অর্থে॥ হযরত আবু রিওক (র) থেকে 
বাণত, তান বলেছেন, পাঁবত্র কুরআনে }*: শব্দটি 5 (স্টি করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম 
আবং ন্রা'ফর তাবার্নন (রহ) বলেন...}=- ও! আম্নাতের ব্যাখ্যায় সাঁঠক বক্তব্য হলো পথিবার বুকে 
প্রাতানধিকে প্রেরণ করবো। এবং এ বাখ্যা হাসান ও কাতাদার আঁভমতের সাথে অধিক সামঞ্জ স্য- 
পূর্ণ। কারো কারো মতে, এ আয়াতে উল্লেখিত ))!-এর উন্দেশ্য ‘মক্কা শরীফ’! ইবনে সাবিত 
থেফে বার্ণত, নব! সালাল্লাহ্‌ আলাইহ ওয়াসাল্লাম ইরশ্বাদ ফরেছেন--মন্ধাকে কেন্দ্র করে পৃণখথিব'র 
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শবস্তার ঘটানো হয়েছে, ফেরেশতাগণ তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন! কাজেই ফের্েশতাগণই, 
বাইতংপ্রাহ্‌র প্রথম তাওয়াফকারী আর মক্কাই সে ভূমি যার বিষয়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা দদয়েছেনঃ 
inl 2931 ৮ 5! (আমি প্‌থিবাঁতে প্ৰতিনিধি প্রেরণ করতে যাচ্ছ) আর (পৃথিবীর শুর 
থেকে নিয়ম চলে আসছে) কোন নব’র কাওম ধৰংসপ্রাপ্ত হলে নবশ ও তাঁর প:ণ্যবান অন:গামাঁগণ 
নাজাত পেয়ে যেতেন। তখন নব এবং তাঁর সংগ্ীগণ মন্ধায় চলে আসতেন এবং মৃতহা পযন্ত এখানে 
ই'বাদতে লিপ্ত থাকতেন! এ কারণেই (হযরত) নহ, হে, সালিহ ও শ:আয়ব (আ)-এর কবর রচিত 
হয়েছে যাম্‌য/ম, রুকনে ইয়।মান' ও মাকামে ইবরাহ'ীয-এর মধ্যবত' স্থানে। 


॥i-5= (স্থল৷ভিযিন্ত প্ৰতনিধি) শৃব্ৰটি 2.1. ওয’ন ব্যবহৃত হয়। কেট অন্য কাউকে কোন 


দবিযয়ে তার স্থলাভাঁ্যক্ত বানালে বল! হয় ১০১ 15৯ si UI-B GULLS G5 অমুক অমুককে একাজে 
তার স্থলাভাযিক্ত ম:নোনদত করেছে। যেমন অনা এক আয়াতে আল্লাহ পাকের ইরশাদ রয়েছে 
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তোমাদেরকে প্‌খিবাঁতে প্রতিনিধি মনোনণঁত করো যেনো আমি দেখ তোমরা কেমন কাজ কর” 
(ইউন স-_১০/১৪)। এ আয়াতের অর্থ হল--তোমাদেরকে তাদের প্রতিনিধি করলেন এবং তাদের 
পরে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করলেন। এ অথেরই সলতানে আধমকে খল'ফা নামে আঁভাঁহত 
করা হয়। কারণ তান তার প্‌ববত সুলতানের স্থলাভাবিক্ত ও উত্তরসুরণ হয়ে থাকেন এবং তাঁর 
স্থানে কার্য সম্পাদন করে থাকেন তাই তিন উত্তরসরী। আর এ অথে‘ই আরব ভাষায় ব্যবহত 
হয় Ul 232 le ii] ০5 (উত্তরসুরশকে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছেন, তাই 
প্র তানিধিত্রের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন)। অ'্লাহ পাকের বাণী 3. N18 dk 
"এর ঝ্যাখ্যায় ইবনে ইসহাক বলেন, বসবাসকারী ও আবধাদকার' যারা সেখানে বসবাস করবে 
এবং তা আবাদ করবে; তাঁরা এমন ম৷খল;ক যা তোমাদের (ফেরেশতা জাতির) অস্তভূক্তি নয়, 
তবে 45:5 শবেদর অর্থ“ সম্পকে ইবনে ইসহাক বলেছেন, তা শব্দটির প্রকৃত বিশ্লেষণ নয়।॥ যাঁদও 
অষ্লাহ্‌ পাক তার ঘোষণায় ফেরেশতাদের এ প্রংবাদই পাঁরবেশন করেছিলেন ॥য, পৃথিবীতে 
বসবাসকারী এমন একজ্রন খল!ফা তিনি প্রেরণ করবেন। বরং শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তা-ই 
যা ই'তপ্‌বে* ববূত হয়েছে। | 

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে বন’ অ৷দমের আগে প্‌াথবুীকে আবাদ করার কাঞ্জে কোন জ্রাঁত 
নিয়োজিত ছিল, যাদের জায্নগায় বনী আদমকে স্থলবত'ঁ করা হল ? জবাবে বলা যায় যে, তাফস'র- 
কারগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। 

ইবনে অ ব্বাস (রা) বলেন, পাঁথবার প্রথম বাসিন্দা হিল জিন জাতি । তারা এখানে বিশ:ংখলা 
সৃচ্টি করল, খুন খ রাবণ করল এবং পরস্পর হানাহ৷নিতে শলপ্ত হল । তখন আল্লাহ পাক তাদের শান্ত 
বিধানের জন্য ফেরেশতাদের একাঁট বাহিনণ সহ ইবল'সকে পাঠালেন। ইবল'ীপ ও তার সংগণীরা তাদের 
হত্যা করতে থাকল এবং সাগর মাঝের দ্বপসম্‌হে ও পাহাড় পর্বতে তাদের তা'ড়য়ে দিল, অতঃপর 
আল্লাহ পাক আদমকে স:[্ট করে তাঁকে পা্‌খবণীর বাসিন্দ। বানালেন।' এ প্রেক্ষতেই আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করেছেনঃ আমি পঠথবাঁতে খল'ফা প্রেরণ করবে।। এ বর্ণনা মতে আয়াতের অর্থ" হবে, 
আনম প্‌থিবাঁতে জন জাতর স্থলাভিষিক্ত সংশণ্টি করবো যারা তাদের স্থলাভাযিক্ত হয়ে প্‌থিবাঁতে 


ব্সবাম করবে এবং তা আবাদ করবে। 
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সরা বাকারা ২৯৭ 

রব ইবনে আনাস (রহ) ১১-৮১১ ১! ৪} ১৭ ঠোঁ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতা- 
গণকে বংধবারে, জিন জাতিকে বৃহস্পতিবারে, হযরত আদম (আ)-কে শৃ-তবারে স:চ্টি করেন। জিনদের 
একটি দল কাফির হয়ে গেলে ফেরেশতারা তাদের শান্তর জ্রন্য প্‌খথিবতে অবতরণ করতে লাগল, এবং 
তাদের সাথে যুদ্ধ করল, তখন খৃন-থারাবাঁ হল এবং প্‌থিবাঁর শৃংখলা বনচ্ট হল! 

15-230 5 JU তN"এর ব্যাখ্যায় অন্যান্য তাফদারফারগণ বলেন, বনী আদম অন্য 
কারে! স্থগবত' নয়, বরং তারা একে অপরের স্থলাভাঁষিক্ত হবে। অথ হযরত আদম (আ)-এর সম্তানেরা 
তাদের পিতার স্থলবত্ণ এবং হযরত আদম (আ)"এর সন্তানের প্রতোট যুগের লোকেরা তাদের 
প্‌্ব‘বত'দের স্থল!ভিষিক্ত হবে। এ অভিমত হাসান বসর' (রহ) থেকে উদ্ধত হয়েছে! এর নয'ীর ইবনে 
সাবত (রহ)-এর বর্ণনায় বিদ্যমান রয়েছে। ধেমন তান আল্লাহ পাকের বাণা 
পলা SF Oe AA I AZ ur 
slat elias land Leds ow ged Jam3l IU Ail 0! GE ! 

-এর প্রসঙ্গে বলেন, ফেরেশতারা এখানে হষরত আদম (আ!-এর সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। 
আর ইউন:স (রহ) আমাকে বর্ণনা শহনিয়েছেন তন বলেন, ইবনে ওয়াহ,.ব (রহ) আমাদের থবর 


দিয়েছেন। 
ইউনুস (রহ) ইবনে যায়েদ (রহ)-এর সৃত্রে ৰণ‘না করেছেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে বঙ্গলেন, 


আম ইচ্ছা করছি যে, পূ্‌থিবশঁতে একটি (নন) জাতি স:ম্ট করব এবং তাদেরকে আমার প্রতানিধি 
বানাব, খলীফা নিয়ে'গ করব। ওঁ সময় ফেরেশতাগণ ছাড়া আল্লাহ পাকের আর কোন মাখলংক 
ছিল না এবং পথিবাঁর বুকেও কোন সং:ষ্ট দ্রগব ছিল না। এ বিবরণাটি হাসানের (রহ) নামে উদ্ধত 
অঁভিমতের অনুক:ল হতে পারে, আবার ইবনে যায়েদের (রহ) বক্তন্যের সদ্‌শও হতে পারে। আল্লাহ পাক 
ফেরেশতাদের এ খংর দিয়েছিলেন যে, তান প্‌াঁখবদতে তাঁর খলীফা সংঠচ্ট করবেন? তারা সেখানে 
তাঁর সংচ্টিকুলের মাঝে আল্লাহ পাকের বিধান কার্যকর করবে। 
ইবনে মাসউদ (রা) ও নব’ (স;-এর অন্য কয়েক জন সাহাবা থেকে বাঁ্ণণ'ত আছে যে, আল্লাহ 
তা’আলা ফেরেশত্যগণকে বললেন, আম প্‌ঁথবাঁতে আমার খলাঁফা সৃচ্টি কর্ব। ত্রথন ফেরেশতারা 
বলল, হে আমাদের প্রাতপালক ! ওঁ খল'ঁফা কি (প্রকৃতির) হবে? ইরশাদ করলেন, তার কতক 
এমন সন্তান সম্তাত হবে, যারা পৃত্বিতে ফাসাদ স:রণ্ট করবে। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হবে 
এবং একে অপরকে হত্যা করবে। 
ইবনে মাসউদ ও ইবনে ‘আখ্বাস (রা) হতে উদ্ধৃত এ রিওয়ায়ত মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আম 
পৃখথিবঁতে আমার মাখল;কের মাঝে আইন পরিচালনায় আমার খল'ফা নিয়োগ করব। সে খলাঁফা 
হবে আদম এবং এওঁ সব বনগ আদম যারা আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ ফরবে ও মাখ্ল:কের নাঝে 
ইনসাফ কায়েম করবে! তবে ফাসাদ স্ট ও অন্যার কাজ সংঘটিত হবে খল'ফ! ভিন্ন অন্যদের 
দ্বার! এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ) হতে যারা আদমের স্থলাভাঁ্ষক্ত হবে, এদের ব্যঙাঁত অন্যদের দ্বারা! 
কারণ সাহাবাদ্য় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আন্বান (রা) খবর দিয়েছেন, খলীফার 
সম্পর্কে ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, খল'ঁফার বংশধরদের 
একটি অংশ ফাসাদ ও হানাহানতে লিপ্ত হবে একে অপরকে হত্যা করবে। এর জবাবে তিনি ফাসাদ 
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২৯৮ তাফস'রে তাবার! 


সৃণ্টি ও অন্যায় খবনাখংলির বিষয্টি খলীফার বংশধরদের সাথে সশ্পক্ত করেছেন এবং খোদ খল!- 
ফাকে এ অপবাদ থেকে দ:রে রেখেছেন। এই ব্যাখ্যাটি একটি দ:ল্টকোণ থেকে খল'ফার অথে হাসান 
(রহ) হতে উদ্ধতে আঁভমতের প্রীতক্‌ল! অন:ক্‌লের দিকটি হল এই যে. ব্যাখ্যাকারাীরা প্‌খথিবঁতে 
ফাসাদ সৃণ্টি ও খুনাথৃনির ব্যাপারাটিও খল'ঁফার ‘সাথে সংপার্ক“ত করেছেন। আর প্রাতক্‌ল দিক 
হল এই যে,তার্না আদমের (আ) সাথে খেলাফতের সম্বন্ধ সাসান্ত করেহেন আল্লাহ পাক তাকে তাঁর 
(নিজের) খলা'ঁফা মনোনীত করেছেন এ অর্থে'। অথচ হাসানের (রহ) অভিনতে আদমের (আআ) সস্তানের 
সাথে খিলাফতের সম্পর্ক“ স্থাপনের অর্থ ছিল তাদের একে অপরের খলা হওয়া এবং পরবত* যুগের 
ব্যাক্তগণ প্‌র্ববতাঁদের সুলাভিষিক্ত হওয়া। এ ছাড়া হাসানের (রহ) অভিমত অন;যায়ঁ পৃথিবতে 
দ সল্ট ও খুন খারাব'র সম্বন্ধ খলীফার সাথে করা হয়েছে । 


আর 5.5.5 5) 4} 4৮ ০৪! আয়াতের তাফসারকার়গণ হাসান হতে 0 AE 
যে উল্লেখিত ব্যাখ্যায় পর্যবসিত করেছেন, তার কারণ এই যে, আলাহ পাকের :..* by Mah JHE 
ঘোষণায় জ্রবানে ফেরেশতারা মে: ৪:4)! * J==51] (আপনি কি এমন মঃ ক স:ণ্টি 
করবেন যারা সেখানে অশান্তি সৃচ্টি করবে ও রক্রপাত করবে?) বলোঁছলেন; তা হিল শৃধ:মার আল্লাহ 
পাকের ঘোষণা প্রদত্ত খলা'ঁফার বিষয়ে লিজেদের প্রতিন্রিয়ার খব্য় দেওয়া, অন্য কিছু নয় । কেননা 
ফেরেশতা ও তাদের প্রতিপালকের মাকে কথ!বাতা চলেছিল সে খল'ফার বিবয়হ, তাই তাফস'রকারগণ 
বলেছেন যে, যেহেতু ব্যাপার এমনই ছিল এবং আল্লাহ পাক হযরত আদম (অ!!-কে প্‌থিবাঁতে 
অশান্ত সবণ্টি ও রক্তপাত কয়া থেকে নুক্ত ও পৰিত রেখোঁহলেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, এতদ্বারা 
হযয়ত আদম (আ) ব্যতাঁত তার বংশধরদের কিছ: লোককে বুঝানে। হয়েছে। এতদ্বারা আরও প্রধাণিত 
হলো যে, যে খল'াঁফা পৃথিবীতে অশান্ত স্‌ত্ট করবে এংং রক্তপাত করবে সে অদন নয়। 
আর তারা হলো তাঁর সেই সব সন্তান যারা এই সব করছে। আর এ কবা প্রনাণিত হল যে, 


আল্লাহ পাকের বাঁণ‘ত খিলাফতের অর্থ হলো-এক যুগের আদম সন্তান পুব'বতাঁদের স্থলাভিষিক্ত 


হওয়া, যেমন আন বর্ণননা করেছহিলাম। 

কিন্তু এ আয়।05র ব্যাখ্যায় ভন্নমত পোষণকারাী মনাীযগণ তাদের ব্যাখ্যাকালে সঠিক ব্যাখ্যা 
পদ্ধতির প্রতি মনযোগ দেননি! কারণ আল্লাহ পাক যখন ফেরেশতাদের বললেন, /} J ১ 

১)। তখন ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের এওঁ কথার প্রবতিউত্তরে তাঁর প্রতিনৈধির প্রতে রক্তপাত ও 
অশান্ত স্‌ণ্টির কথা আরোপ করেনি! বরং তারা বলেছে আপনি বক প্‌থিব'াতে এমন প্রতিনিধি 
প্রেরণ করবেন--যে প্‌াথবাতে অশান্ত স:ণ্টি করবে? আর এ কথা অস্বীকার করা যায় নাফে, 
হয়ত আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিনিধির কিং বংশধর অশান্তি 
স্‌্টি এবং রক্তপাতে লিপ্ত হবে! তাই তারা বলেছে, হে আমানের প্রতিপালক! আপানি কি 
প্‌খথিবতে এমন প্রাতানধি প্রেরণ করবেন যার সেখানে অশ্রাস্তি স্‌:ণ্টি করবে ও রক্তপাতে লিপ্ত হবে? 
যেমন এই কথাটি বলেছেন হযয়ত আবদুললাহ ইবনে মাস'উস এবং হযরত আবদ-ল্রাহ ইবনে আব্বাস 
(রা), যা আমরা ইতিপুবে বর্ণনা করোঁছ। 
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সয়া বাকারা ২১৯ 


ইমাম আয: জাফর তাযারণী (রহ) বলেন, এখানে কেউ প্রচ্ন করতে পারে যে, আল্লাহ পাক যখন 
প্‌খথিবাতে প্রতনিধি প্রেরণের খবর দিলেন, তথন ফেরেশতারা এ ‘কথা কিভাবে বললেন 


‘“‘ FAT a! SF At ad Ha 


CALA AS) dldwsg Ug2-5 Jem} 0° 2-5 Jan] Li 


El 


Irae 


Ed « ত 


অথচ হযরত আদম (আ)-কে তখনও স.ণ্টি করা হয়'ন যা থেকে তারা জানতে পারতো যে, হযরত 
তাদগ (আ) ও তাঁর বংশধরগণ কি করে? তবে ক ফেরেশতারা গারেব জানতো যার ভিঁত্ততে এ কথা 
বলল ? অথবা তারা ক শুধু ধারণার বশীড্‌ত হয়েই এই কথা বলল ? দ্বিতীয় অবস্থায় তো ধারণার 
দভত্ততে সাক্ষ্য প্রদান ও অজ্ঞাত বযয়ে কথা শলা সাব্যস্ত হবে, অথচ তা তাদের প্রকৃতি বাঁহ ভুত 


কাজ। ভা হলে প্রতিপালক সমীপে তাদের এ বন্তব্য পেশ করার উৎস ক ? 


জ্ঞবাবে বলা যার যে, তাফস'রকারগণ এ 'বিযয়ে বাভিন্ন আঁভমত পেশ করেছেন। আম এখানে 
তাঁদের উঁক্তগুলি উল্লেখ করার পর সেগ;লির মধ্য হতে যংৃক্তি প্রমাণের নিক্ততে বিশৃদ্ধতম ও 
ক্প্টডতম উাজ্জর প্রতি দিক নির্দেশ করব। এ বিষ্য় হযরত ইবনে ‘আব্বাস (রা) হতে বাণত 
আছে, তান বলেছেন যে, ফেরেশতাদের (ও ভিবিন্ন গোত্র রয়েছে এবং সে) গোৱগহলির মাকে 
আঁভাহত হত, ইবল'স ছিল এ বিশেষ গোতের অস্ত্ভ:ক্ত, ফেরেশতাকুলের 


একটি গো জন নামে 
স ছিল ‘আল-হারছ'। 


মাঝে এ গোতাঁট স্‌ন্ট করা হয়েছিল আঁগ্নর তাপ থেকে তখন ইবলসের ন; 


সে তখন জান্নাতের অন্যতম এুহাফিয ছল। তান (আরও) বলেন, এ বিশেধ গোতাঁট ব্যতীত 
অন্য ফেরেশতাগলকে নর দ্বারা স:চ্ট করা! হয়েছে। আর পবন কুরআনে যে জন দ্রাতির উল্লেখ 
রয়েছে, তাদের স্‌ করা হয়েছে নিধ:ম অগিশিখা থেকে। _;!> অর্থ জ্িংবো বা শিথা-আগুন 
যখন প্র্জনালত হয় তখন আগ;নের যে লেলাঁহান শিখা হয় তাকেই ০/14 বলা হয়! 

তি (আরও! বলেন, মানব জ্বাতিকে সৃণ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা। জার প.থিবার প্রথম বাসিন্দ। 
হয়োছল জিন জাঁত তারা পৃথিবীতে অশাত্ত সৃণ্টি করে এবং রক্তপাত করে এবং একে অপরকে 
হত্যা করে! (তান বলেন,) তখন আল্লাহ পাক তাৰের শান্তি বিধানের জন্য ইবলাঁসের পারচালনায় 
_যৈরেশতাদের একট দল প্রেরণ করলেন। ভারা এ দলই যাদেরকে জন বল! হয়। 

ইবলাস ও তার সহযোগ'ঁরা পৃথিবীর জিনদের মেরে কেটে সাগর মাবের বঁপগুলোতে এবং 
পাহাড়ে পর্বতে আশয় নিতে বাধ্য করল। যখন ইবল'স একাজ করল তখন তার জঁউতরে অহমিকা 
স্‌চ্টি হল। সে বললও যে. আম এমন কাজ করোঁহ যা আর কেউ করতে পারোন। হযরত অবদল্লাহ 
ইবনে ‘আব্বাস (র!) বলেন, আল্লাহ পাক তার অম্তরের একথা সম্পর্কে অধগত হলেন: কস্তু ফেরেশতা- 
গণ যারা তার সঙ্গে হ্‌ তারা এ বিষয় জানতে পারল না। তখন আল্লাহ পাক তার সাথ ফেরেশতা- 
দেরকে বললেনঃ 7.5১৯.) 3] ১৪ ০5৮ ৩ তখন কেরেশতারা আলাহ পাকের কথার জবাবে 
আর্য করল ঃ Lat elias lead aks ow lard dJax-3 "অথ ইতিপবে শজনেরা 
যেভাবে অশান্ত সৃশ্ট করেছে এবং রক্তপাত করেছে এবং আমাদেরকে তাদের শান্তি বিধানের 


জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে; তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন allel Ye plel ull 
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৩০০ তাফস'রে তাযারা 


(আমি যা জান তোমরা তা জ্রান্‌ না)। এর তাংপর্য* হচ্ছে এই--আল্লাহ' পাক ইরণাদ করেন, ইবলাসের 
অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আমি জানি। তোমরা জান না যে, তার অন্তরে রয়েছে অহংকারদন্ত। অতঃপর 
আল্লাহ পাক আদম তৈরীর (উপকরণ) মাটি নিয়ে আসার হুকুম দিলে তা তুলে আনা হল । তখন 
আল্লাহ পাক আঠাল মাটি দিয়ে আদমকে সৃণ্ট করলেন। (সরা ছাফ্‌ফাতঃ ৩৭/১১) । এখানে 2১) 
অথ* শক্ত এ'টেল। নে মাঁট ছিল দ:গ'ন্ধযুক্ত ও কাল বর্ণের কাদা জাতাঁয়। অথ প্রথমে ছিল 
ধুলি মাটি । পরে তাকে দুগ‘ন্ধযুক্ত কাল কাদায় পরিণত করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক তা দিয়ে 
আশন (কুদরত) হাতে হযরত আদম (আ)-কে স:ণ্টি করলেন। তৈর! প্রতিকৃতি চল্লিশ রাত (পাতত 
অবস্থায়) পড়ে থাকল। ইবলাঁস এ আকৃবতিটির কাছে এসে তাকে পা দিয়ে আঘাত করত ফলে তা 
ঠনঠন আওয়ান্সে বেজে উঠ্ঠত! (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহ পাকের কালাম ১৮% Jal 52 
(পোড়া যাটির মত শংক্‌না মাটির) দ্বারা এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অথংংৎ বায়; ভ্ত* fছদ- 
যুক্ত বন্তু যাতে আঘাত করলে [নিঃশব্দ থাকে না! ইবল'!স এ প্রতিকৃৃতর মুখ দিয়ে ঢুকে গৃহ/- 
দ্বার দিয়ে ধোঁরয়ে যেত, আবার গরহ্যহ্বার দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত আর বলতে থাকত = 
তাঁম কিছুই হওানি, ঝন্‌ ঝন্‌ শো শ্বো আওয়াজ সং্টির কাজেও তুমি হযবোপযোগ্! হওান, আর 
যে উদ্দেশো তোমার সৃচ্টি, সে কাজেরও উপযোগ তুম হওান। আগ যদি তোমাকে বাগে গেয়ে 


যাই, তা হলে অবশ্যই তোমাকে হালাক করে দিব! আর আসার উপরে তোমাকে ক্ষমতা দেয়া 
হলে অবশ্যই তোমার অবাধ্য হব। 


অতঃপর যখন আল্লাহ পাক তাতে রুহ ফুকে দিলেন, তখন মাথার দিক হতে র্‌হের প্রতিক্রিয়া 


প্রাণশাক্র) সণ্ডারিত হতে লাগল। রহেসে দেহাক্কাতর যে অংশে স্টাল্িত হ'ত, সে অংণে গোশ্‌ত 
ও রক্তের ধারা বয়ে যেত! এভাবে রহ তার নাভি পযন্ত পে'ঁহলে সে তার দেহের দিকে নজ্জর 
তার সোন্দ্যয তাকে বিমোহিত ও অভিভূত করল এবং সে উঠে দাঁড়াতে গেল । 'ঁকল্তু 


3) rs 


করল 
কারণ, দেহের নদ্নাংশে তখনও রহের প্রতেক্রিয়া পে'ঁঁছে 


দাঁড়ানো তার পক্ষে সভব হল না। 
গন। এ ইংগিত হয়েছে শ্রান্নাহ পাকের কালাম ১১2৪2 ০০5১) ৬8, (মানৰ তাড়াহুড়া প্রিন্ন)৷ 


অথ অঁস্থর প্রক্কৃতর এবং সংখ-দুঃখ, আন্দ-বেদনার ধৈর্য্য রাখতে পারে না৷ এভাবে রহ (-এর 
ক্রয়া) সারা দেহে ব্যাপ্ত হয়ে পর্ণ‘তা পেলে সে হাঁচি দিল এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ দেশে 
‘আলহামদ;ু লিল্লাহ রাব্বল আলামাঁন’ বল্‌ল। আল্লাহ বললেন, এ! এ=১-২ (হে আদম ! আল্লাহ 
তোমাকে রহম করুন) ! অতঃপর আল্লাহ পাক ইবল'াসকে ও তার সাথী-ফেরেশ্‌তাগণকে হযরত আদম 
(অ)-কে পিজ্ৰদহা করার দছ্রন্য আদেশ করেম। বিভন্ন আমমানে অবস্থামর্ত ফেরেশতাকুলকে নয় ঃ 
তোমরা আদমকে সদা কর।’’ তখন সে ফেরেশতারা সকলেই সজ্গদাবনত হল; 'কন্তু ইবল'!ীম 
তাতে অগ্বাীকৃতি জ্বানাল এবং অহংকারের শিকার হ'ল। কারণ তার মনে আত্ম্ভরতা মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠোঁছল ৷ সে বলেই ফেলল, ‘ওকে' আম সিঞ্গদা করতে পার না, আমি যে ওর চেয়ে উত্তম, 
চ্টিতে সবল, কারণ আমাকে আগুন দমে সৃদণ্টি’করেছেন, আয় তাকে স:াদ্ট 


অথংং, মাটন্ন তুলনায় আগুন শক্ত-সবল। ইবলাীস সিন্রদাম্ন অস্বাকৃত 
যাবতায় শ:ভ ও কল্যাণ থেকে নিরাশ করে, 


বয়সে বড় এবং স 
করেছেন মাটি দিয়ে । 
হানালে আল্গাহ' তাফে অকলাাণকর বানিয়ে দিলেন এবং 
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সুরা বাকারা ৩০১ 


দদয়ে তাকে দ-চ্ক্মে'র হোতা ও “শয়তান’ বানালেন এবং বিতাড়ত করে 'দলেন। এটা হিল তার 
অবাধ্যতার শান্ত! 


অতঃপর আদম (আ)-কে- সব (বিষয়-বস্তুর) নাম শিখিয়ে দিলেন--যে সব নাম দিয়ে মানব 
সব বিষয়-বন্তুর পাঁরচয় লাভ করে৷ যেমন-_মান:ষ, পশু, ভূমি, স্থল, জল, পাহাড়, পর্বত, গরৃ, গাধা, 
বকর" ইত্যাদি বিভিন্ন জাঁত গোষ্ঠঁ প্রভৃতের নাম! এর পরে সে নামগুলিকে ফেরেশতাদের সমুখে 
পেশ করেছেন অথাৎ সেই ফেদরশতা যারা ইবল'সের সঙ্গে ছিল-- যাদেরকে সৃণ্টি করা হয়েছে 
আঁগ্ন উত্তাপ দ্বারা সৃষ্ট করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন, ৪0১4-১ 3-731 
৪১5-৯ এতদ্বারা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমাকে এই সব বস্তুর নাম জানাও যাঁদ 
তোমরা সত্যবাদণী হ'ও (১:১4-৮ «£-:5 01) নিশ্চয়ই তোমরা জান আম পৃথিবীতে প্রবতানিধি ধ্রৈরণ 
করব! যখন ফেরেশতারা জানতে পারল যে, ইলক্সে গায়েব সম্পর্কে তারা কছু জানে না সে সম্পকে 
তাদের মন্তব্যের উপর আল্লাহ পাক কৈঁফয়ত তলব করবেন। তখন তার্য বলল, পবিত্র তুমি হে 
আল্লাহ ! আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গারেব ন্ানতে পারে না। আমরা তোমার দরবারে তওবা কাঁর ৷ 
(ryly 8 553-330 Lale LSI UL) (আপানব বৈ জ্ঞান আমাদের দান করেছেন ত ব্যতীত 
আমাদের কোন জ্ঞান নেই)। এতদ্বারা অথাৎ হযরত আদগ (অঃ) কে যেগন অদশ্য বিহয় শিখয়ে 
দিয়েছেন, তেমনভাটব আমাদেরও যতটুকু শিখিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কোন ইল্‌ম থাকার দাবা হতে 
আমরা অব্যাহত চাই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, ও আদম ! এনেরকে এ সবের নাম বলে দাও" 
যখন্‌ হযরত আদম (আ) ও নামগুলো বলে দিলেন, তখন আল্লাহ পাক ইয়শাদ করলেন, হে 
ফেরেশতাগণ! আম 'ঁক ইাঁতপর্বে তোমাদের বালনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান যমাঁনের 
সমস্ত শায়বা খবর সম্পকে সং্পর্ণ* অবগত, আম ব্যতীত সে সম্পকে আর কেউ অবগত নয়, 
আর আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গ্রোপন কর। আল্লাহ্‌ পাক এতদ্বারা একথ। 
ঘোষণা করছেন যে, আ্ীম জানি গোপন কথা যেমন জানি প্রকাশ্য কথা, অথাৎ ইবলাসের অস্তরের 
গোপনণঁয় অহংকার এবং অহমিকা! সম্পকে আযম পুরাপন্রর ওয়াকেফহাল। 


হযরত ইবনে আব্ৰাস (রা) বলেন, 5.44৯ 2331 ০৪ ৩= ত এ আয়াতে আল্লাহ পাক 
ফেরেশতাগণের.-মধ্য হতে.-রিশেষ-.-এক-জামাআাতকে সম্বোধন করেছেন, সমস্ত ফেরেশতাদেরকে নয়! 
সণ্বোধিত সে বিশেষ দলটি ইবলাঁসের িজ্রগ্ব গোত দছল--যারা আদম সংচ্টর আগে ইবল'াসের 
সহগাম’ হুয়ে পাঁথবঁতে বসবাসরত জনদের দমনে যুদ্ধ করোঁছলেন। আর এ বশেষ সম্বোধনে 
আল্লাহ্‌র উল্দেশ্য ছিল তাদেরকে পরাঁক্ষা করা। যাতে তারা তাদের ইলমের সীমাবদ্ধতা বুঝতে 
পারে এবং এ জ্ঞান লাভ করতে পারে যে, আল্লাহ পাকের সংভ্টকুলের নধ্যে তাদের চাইতে দৃব'ল 
কোন মাখল:কে তাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। সেই সাথে তাদের এ জ্ঞানও হাসিল হয়ে যায় 
যে, দৈহিক সামৰ্থ ও সৃঠাম দেহ দ্বারা আল্লাহ্‌র দেওয়া মযা্দা হাসল করা যায় না--যেমন 
আল্লাহ পাকের দুশমন শয়তান ধারণা করেঁছল। 'এ আয়াতে স্পণ্টভাবে বুঝায় যে, আল্লাহ পাকের 
প্রাত এ কথাও ফেরেশতাদের মস্তবা ৪০১-]) $y leah dwh-3 চন 16-3 0=%51 (আপাঁন ক 
সেখানে এমন  কাউকেও সং:ণ্টি করবেন যে অশান্ত ঘটাবে ও রক্তপাত করবে)! এল একটি 
অপ্রয়োজনীয় কথা এবং অন্ধকারে চল ছোঁড়া। মহান আল্লাহ পাকই তাদের সে বক্তব্যের অপদন্দনশয় 


Wwww.almodina.com 


৩০২ তাঃস'রে তাবার?ী 


গদক তদেরে দিলেন এবং [দেবিযয়ে তাদের অবগত করলেন। ফলে তারা .তওযা ফরলে। এবং 


বক্তব্যের ব্যাপারে তার! অনুতপ্ত হলো। এবং গায়বা ইলমের দাবা প্রহ্যাহ:র হরে অভিযোগ মুক্ত 
হণ আর আল্লাহ পাক ইবলনের মনের গোপনতসম প্হোগ্যে লালিত অহংকারের কথাও ডাদের 
নিকট প্রকাশ করে দিলেন। 


কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস র্য) থেকেও এর বিপরীত আরেকটি বণনা রয়েছে। হযরত 
লা বহ ওয়া সাল্লালের 


ইবনে অ:ব্বাস (রা); হযরত ইবনে মানউনদ (রা) ও নব! কর্ন সা'ল্লাল জু আঅলোহাঁহ 

অন্যান্য কয়েকলন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর্ন পসন্দ গম ন সংষ্টি 
সমাপ্তির পর ‘আরশের দিকে ll করলেন। তখন তান ইবলাসকে দুনিয়ার নিকটব্তাঁ 
আসমানের রাজ্যে কতহু দিলেন! ইবল!ীস ছিল ফেরেশতাদের সে গোঢের অনুভুত, যারা “জন! 
নীণে আঁভাহত হত। 'ঞ্রাম্নাত’-এর রক্ষাঁদল র্‌পে নিয়োজিত হওয়ার 

করণ করা হয়েছিল । ইংলস তার পরবর্তী পদ জান্নাতের রিক্ষী' পদেও নিয়োজিত [ছিল এতে 
তার মনে অহংকারের উদেক হল । সে ভাষল, জানার বিশেষ যোগ্যতার কালণেই আন হ আমাদের 


‘জৰ _S 
এদ 


কে: 
ত 


এ বৈশিণ্ট! দান করেছেন। ম:সা ইবনে হারন (রহ)-এর বলনা রা | 
হাত রররেছে-- ফেরেশতাদের মধ্যে বিশেষ 


মূসার ধ্যতীত অন্ারা আগাধে যে বন্য শ: os ন, 
যোগ্যতার কারণে শয়তানের মনে এ অহংকারের উ 


SEA EE et SE META OIE MESES Gs Beda 
তখন তান ফেলরেশত:লদের লক্ষ্য কগ্রে হ90 


গহণ করেছি! ঢকেরেশতারা আর্য করল, হে অ: 
বরশাদ করলেন, তব সন্তান-সন্ততি হবে, 
হিংসা a ব্বেষে লিষ্ট হাতে এল একে অপরকে হত্যা করবে? কেরেশ- রা বলল্ম--হে অ 


পালক! আপন ক সেখানে এমন জাত প্রেরণ কঃবেন, যর নেখানে অশান্তির সঃ k 
আর রক্তপাত ঘটাবে ? অথচ আনরাই তো আপনণার হাম্‌দের তাসবীহ পাতৰ রত স্রযেছ এবং 


আপনার পবিহ্তঃ বর্ণনা করাহ। আন্াহ্ধ পাক ইরশাদ করলেন, আমি 
জ্ঞান না, অথাংৎ--ইবলটসের অবৎস্থা। এরপর আল্লাহ পাক পঠখবীর 
করে আনার জন্য হযরত জিবরীল (আা).তে সেখানে পাঠালেন। বমন বন্দে উঠলো, হ'ল্সাহ্‌ 


5 SH = in YATES শত 
নিশকৃতি চাই তুমি আমার কেন অংশ ঘাটতি কর না, কিংবা আমার ঘধ্যে শত 


তোমার হাত হতে ত 
স্‌ঠ্ট কর না। হযরত দিবর্ীল (আয) মাটি না নিয়েই 
সে আপনার নীমে দেহাই দিয়েছে ডা সাম তার দে 
মপুকাটঈককে (আ) পাঠালে এ বারও যমন অনংঃলপে দোহাই দিল। হযরত মাঁকাঈল (অ) তর দোহাই 
মেনে নিয়ে ফিরে গেলেন এবং হযরত A (অ৷-এর অনংয পে আর্য করলেন! তখন আলাহ' পাক 
যতন এবারও দোহাই দিল। হযরত আজরাঈল 


মাল!কুল মাওত হয্ল্নত (আঙ্রাঈল)"! কে পাঠযঢেলেন 
(আঁ) বললেন, অর্যনিও এ ন্যাপারে তোমাকে আলযহ'য় দোহাই দা । আমি কি তাঁর হুকুম বাস্তকা!রত 
না করেই ফরে যাব ? তাঁন পৃথিবীর বৃ থেকে সমিতিত করে মাটি তুলে নিলেন! অথংৎ এক দায়গা 
থেকে নলেন না। বরং এবান সেখান থেকে লাল-কাল-সাদা বিভিন্ন বণ“-প্রক্‌তের মাটি তুলে নলেন। 


এ কারণেই হযরত আদম (আ)-এর সন্তানগণ বিভিন্ন বণের হয়ে থাকে। তি মাটি. নিযে উদ্ধে* 
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সরা বাকারা 50S 


চলে গেলেন! সে মাটি ভেন্রানো হলে তা লাযব' এ'টেঙ্য (৮১১) মাটিতে পারণত হণ LE EAR 
চটচটে আঠাল, যা একাংশ আর্রেকাংশের সাথে নিলে থাকে? অতঃপর বিক্‌ভ হয়ে দুগন্ধযুক্ত হওয়। 
পর্যন্ত তা কেনে রাখা হল। এ দিকেই ইংগিত রয়েছে ০3-5৯ |০-= ৩“_নদংগন্ধযুডে ফাল 
কাদা দিয়ে) আয়াতাংশে! এখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন, “আমি মাটি 
দয়ে একাট মানব সল্ট করাহি, তাকে আগি পূণাঙ রংপ দিয়ে দিলে এবং তাতে আগার রুহ 
ফকে দিলে তোমরা তার সম্মানে সিদ্রদাবণত হবে। তবন আল্লাহ পাক তার কুদরত মুবারক 
হাত দদয়ে তাকে স:ণ্টি করলেন, যাতে ইবলাীস তার ব্যাপারে অহংকারী হতে না পারে। অথহি 
যাতে তাঁন বলতে পারেন যে, আমার নিদ্র হাতে তাকে আম তৈরাঁ করেছি তুমি তার নাথ 
অহংকার করছ ? অথড আমি তার ব্যাপার অহংকার করাহ না। তানি তাকে নানযেরুপে ন:হ্টি 
করলেন! মাটির দেহর্‌পে তা চল্লিশ বহুর আঁতবাহিত হলো। তা এক জুমআর দিনের সমান৷ 
ফেরেশতারা তার পাশ য়ে চলাচলের সময় তাকে দেখে ভ*ত হত। a আ'স্থর = 
দিলো সবদিক! তাই আসা যাওয়ার সদয় সে পা য়ে তাকে আঘাত করত! এতে এ দেহ্‌ থেনে 
ভাংগা হাঁড়ির ন্যায় ঝলঝন আ(ওয়াছ্ব বের হতো এবং তা বানঝন করে উঠত। TS আল 
কুরসানে বাণত রয়েছে? )০৪.র্চ ১৭০ ০০ (পোড়া মাটির মত শুকনা মাটি থেকে) । ইবলংঙস 
এ সেহকে বলতো, কি কাজের জনা তোমাকে স্‌ত্টি করা হরেহছে ? সে তার মণ দিয়ে চুকে পিছন 
দরে বেরিয়ে পড়ত আর সংগী কেরেশতাদেরকে অভয্ন দিয়ে বলড--একে দেখে ঘাবড়ে যেও না। 
কেননা তোমাদের পরতপালক লারো দৃখাপেক্ষী নন। সার এটি একটি খোকলা িনিস। আন 
তাকে বাগে পাওরা মাই তার সনলাশ কৃত দিব। 


অতঃপর যখন আল্লাহ পাকের পারকহপনা অনংুযায়ী তাতে রহ ফুকে দেয়ার নিধিত সময় 
উপাস্থত হয়ে গেলে। তখন ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে হরশাদ করলেন, আম তাতে আমার রহ’ 
ফ;’কে দিলে তোমরা তাকে সিহদা করবে। যখন তাতে রহ প্রবেশ করান হল তখন র্‌হে ও 
জ'বাত্রা তার মাথায় পেঁছলে সে হাঁচ দিল। তখন ফেরেশতারা তাকে বলল-বল আলহামদ:ং 
দলিল্লাহ। সে বলে ফেলল, ee লাহ আল্লাহ তখন তাকে বললেন, তোমার স্‌ণ্টিকতণ 
তোমাকে রহম করুন!" রহ-ভার-দু চোখে প্রবেশ করলে সে জান্নাতের ফল ফপাদির দিকে তাকিয়ে 
দেখল! রহে তার বুকে-পেটে প্রবেশ করলে তায় খাবারের চাহিদা হুল এবং তার দ্‌ পায়ে র্‌হ 
পে'ঁছার আগেই সে তাড়াহ:ড়া করে জামাতে ফল আহরণের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে গেল! এ অবস্থার 
বিবরণে আল কুরআনের ভাবা - হু ০+ ০৮৯-১১।- 3-৮. ( মান:ষের স্‌ণ্টি উৎসে তাড়াহ্‌ড়ার 
বাঞ্জগ সংপ্য রয়েছে) তখন ফেরেশতারা সকলেই এক যোগে সিজদা করল। 'কন্তু লালন সিজদা 
কারীদের দলভুক্ত হতে অক্বাঁকৃত জানালো আর অহৎকার করল এবং কাঁফরদের দলভুক্ত হয়ে 
গেল। জআলাাহ পাক তাকে ডেকে বললেন, আমার দেশ পাওয়ার পরও অ।মার fe হাতের 
সৃচ্টিফে সিজদা কব্বতে কোন্‌ বিষয় তোমাকে বাধা দিল? ইবলাস বলল, মাগি তার থেকে উত্তর, 
আম এমন মানুযকে সিঞ্রদা করতে প্রস্তুত নই যাকে আপন মাটি দ্বারা সৃণ্টি করেছেন। 
তখন আল্লাহ পাক তাকে বললেন, তুমি এখান থেকে বোরয়ে যাও! এখানে তোমার অহংকার করা 
ফোনহনমেই উচিত হয় নাই। তাই বেরিয়ে যা. তুই অপন্থদের অন্তর্ত্্ত। )৮-৮ শন্দের অর্থ“ 
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৩০৪ তাফস'রে তাবার! 


অপমান! (বর্ণনাকারী বলেন) আর আল্লাছ পাক তখন আদমকে সব (বিষয় বন্তুর) নাম শাঁখয়ে দিলেন! 
তারপর সংণ্টিগ্থলৈ ফেরেশতাদের সামনে রেখে বললেন, আমাকে এ সব 'জানিসের নাম বলে দাও 
তো দেখ-যঁদ তে।মরা তোমাদের এ কথায় সত্যবাদী হও যে, আদম সন্তানরা প্‌াথবাীঁতে দাংগা- 
ফাসাদ করবে আর রক্ত ঝরাবে। প্রতি উত্তরে ফেরেশতাগ্রণ বললেন 4১! ৬) plED Slims 
reidh pa-lall 231 el3l t.:4A০6 (তারা বলল, আপান মহান, পবিত্র । আপাঁন আমাদেরকে 
যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই । বন্তুতঃ আপনি জ্ঞানময় ও প্রদ্রাময়)। তখন 
আলাহ: পাক ইরশাদ করলেন, হে আদম ! তুমিই এদেরকে এসবের নাম দ্ানিয়ে দাও! যখন আদম 
(অ) তাদেরকে সে সবের নাম জানিয়ে দিলেন। তবন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, 


a ada AAJ 


Jad AJ AY Arr rr A AAA ABA SAA BAS A 


ole! sl PET JFL TLS eles ALA LlS reilly esi! cotta db 


Aad a a3 a3 A PAI AIS Gar ada 115 AA 


0 U9 pS Ly 034-23 et } 520) ১, wy) na 

“তান বললেন, হে আদম ! তাদেরকে এসবের নাম জানিয়ে দাও! যখন তান তাদেরকে এসবের 
নামসম্‌হ জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ পাক বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বাল নাই যে, আমমান ও 
যমাঁনের অদ:;শ্য বন্ধু সম্পর্কে আম নিশ্চিত ভাবে অবাহত। আর তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, 
আম তাও জানি” বণ‘নাকার'র মন্তব্য ৪ 
৯ 39-45-31 (আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন 


ফেরেশতাদের উক্তি ঃ 55 4০4.3 ০ 
যারা সেখানে অশান্তি স:চ্টি করবে ? ) -এটাই সেই উঠিক্ত ($+ ০5 ৪3-3514 1-৪19 এয উদ্দেখা, 


যা তাঁরা প্রকাশ করছিলেন! আর ইবল'স তার মনে যে অহংকার লঃকৈয়ে রেখোঁছল। 


ইমাম আর; জাফর তাবার! (রহ) বলেন, এ বগ'নার প্রথম অংশের ভাষ্য আমার পৃবেল্লেণখিত হযন্নত 
ইবনে আব্বাস্‌ (রা) হতে গৃহত! দাহ্‌হাক (রহ)-এর বর্ণনা ভাষ্যের বিপরীঁত। আর শ্রেষ অংশের 
ভাষ্য পুর্ব‘ বর্ণনার অন:কল?! কারণ, এ শেষোক্ত) বর্ণনার প্রথম অংশে উন্লেখ করা হয়েছে যে, 
অল্লাং পাঙ্ন যখন পূখথিবাঁতে তাঁর খলা'ঁফ়া নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা 
প্রাতপালক সমপে এ হল'ঁফার প্রকৃত সম্পর্কে তরগাত প্রার্থনা করেছিলো! আল্লাহ পাক জবাব 
দিয়োহলেন যে, খল'ফার এমন কতক বংশধর হবে যারা প্‌থিবাঁতে অশাত্তি সৃ্‌চ্টি ও রক্তপাত 
করবে৷ তখন ফেরেশতারা বলেছিলো, আপনি কি এমন কাউকে সেখানে নিয়োগ করবেন যারা 
অশান্তির সৃ্ট করবে এবং রক্তপাত করবে? খলীফার সন্তানদের মাধ্ামে যারা পৃথিবাঁতে অশান্ত 
সৃদ্ট করবে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেওয়ার পরেই ফেরেশতাগণ এ মন্তব্য কয়েোঁছলেন। 
সৃত্রাং প্রথম অংশে এ ভায্যাঁট প:বেল্লোখত দাহ্‌হাক (রহ) বাণত বর্ণনার প্রত হল । আর দ্বিতীয় 
হণননার শেবাংশ প্রথম বণনার অনুকুল হয়েছে ৮১১০ 8-45 টোঁ ৪১5০ ৪০০১ 5৯ $+ 3 অংশ এবং 
2) ple ৩১১৮০: অংশের ব্যাখ্যায় । তা এভাবে যে, (উভয় বর্ণ‘নায়) ::. EIS || অর্থ--প্‌থিবঁতে 
আদম সন্তানের অশাস্তি সৃংণ্টি ও রক্তপাত সম্পস্ক'ত অবগ্রতির দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হলে 
এ বিষয়ও বস্তুগুলির নাম আমাকে বলে দাও। আর এ=;* অর্থ হল আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের 
জবাবাঁদাহ করতে বলছেন, তারা গায়বী ইল্‌ম- থাব্সর দাবার আঁভষোগ হতে মংক্তি লাভের 
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সরা বাকারা 9০06 


উদ্দেশ বলল- “আপনি নিজ্কলবয পাবত। আপাঁন আমাদের যতটুক; ইলম দিয়েছেন তায় বাইয়ে 
আমাদের কোন ইলম নেই। নিশ্চিতই আপাঁন মহান্রান' প্রন্বাবান। এখন যে কোন ব:দ্ধি-ববেক 
সপন ব্যক্তি চিন্তা করলে বৃঝতে পারবে যে, এ বর্ণনার প্রথম অংশ শেষ অংশকে অসার প্রতি 

করে, আর শেষাংশ প্রথমাংশকে বাতিল করে দেয়। কারণ, ধাঁদ ধরে নেওয়া হয় যে, আলাহ' পাক 


ফেরেশতাদের খবর দিয়েছিলেন যে, পথিবাঁতে প্রোরত খলীফার বংশধরেরা সেখানে অশান্তির 


সংচ্টি করবে আর রক্তপাত করবে। আর এ খবরের পাঁরগ্রেক্ষতে ফেরেশতারা তাদের প্রতপালককে 


বলেছিল যে, আপনি ক সেখানে অশাতস্তি স্‌ণ্টিকারী ও রক্তপাতকার' স্কাউটকে নিহেগ দিবেন? 


তা হলে ভংস'না করা ও হুমকী দেয়ার কোন যুক্তিয্‌ক্ত কারণ থাকে না! কারণ তারা তো 


অশান্তি সৃণ্টি ও রক্তপাতের বয় তেমনই খবর দিয়েছিলে, যেমন ববর আলল!হ পাক তাদেরকে 


সে বিষয়ে দিয়েছিলেন। এটা যুক্তিযুক্ত হলে অবণা তাদের কাহে অনল্লেখিত ইলমের 


দিবযয়ে তাদেরকে এভাবে বল্গার বৈধতা পাওয়া যেত যে, কোন কোন সংঘর্টিতবা বিষয়ে আল্লাহ 
পাকের দেওয়। খবরের রভাত্ততে তোমরা যে ইলম হাসিল করেছো এ৩বং সে মতে খবর দিয়েছ, 
তাতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তা হুলে যে বিষয়ের ইলম আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন সে 
বিষ্য় ধেমন খবর 'দায়েছ তেমাঁন ভাবে যে ব্যয়ের ইলম আল্লাহ পাক তোমাদের কাছে অনল্লেখিত 


রেখেছেন সে (বযন্নও খবর প্রদান কর! বরং এ বাখ্যা বিরুপ ও বিকৃত ব্যাখ্যা এবং এটা আঃ লাহ: কৈ 


অসীচণীন গুণে গুণান্বিত করার অবৈধ দাবী। 

আমার আশংকা এই যে, এ বর্ণনার পর পরবর্তণ বণনাক।রাীদের মধ্য হতে কেউ পুর‘বত'া 
সাহাব’ হণ‘নাকায়ণীর্ন নাগে এ দবদ্রান্ত আরোপ করেছে এবং সাহাবার দেওয়া প্রকৃত শাাথ্যা হলো 
“আদম সভানেরা পৃথিবীতে অশান্তি ও রক্তসাত করবে” আমার বেওয়া এ খবরের 


নিম্নরূপ যে, 
ভাত্তে তোমরা যে ইলম আহরিত হওয়ার ধারণ। করেছ এবং তা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলার 


সিদ্ধান্তে উপন*ত হয়েছ যে, আপ'ন {ক সেখনে অশান্তি সৃ:ণ্টি ও রক্তপাতকারঁ একাঁট জ্ঞবত 
সৃণ্টি করবেন, এতে যাঁদ তোমরা বাস্তবান্‌গ সত্যবাদী হও, তা হলে আমাকে এ সবের নামধাম বলে 


দাও। খএরপ ব্যাখ্যা করলে ভং“সনা ও হুমকির শুঁতিপাদ্য বিষয় হবে, ফেরেশতাদের এ ধারণ। 


যৈ;-আল্ৰাহ পাকের কালাম- থেকে--তারা-এ-জ্ঞান আহরণ করেছে যে, এ যল'ঁফার এমন বংশধর 


হবে যারা (সকলেই) প:ঁখথিবাীঁতে অশান্ত সৃচ্টি ও রক্তপাত করবে। সংঘাঁটতব্য বিষয়ে আল্লাহ 
পাকের দেওয়া খবরকে ভিত্তি করে তাদের খবর ‘দান ভং“সনার বযয্ন হবে না। জামার এ 
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের যুক্তি এই যে, আল্লাহ পাক যদিও তাঁর খল'গফার কতক হংশধরের মাধ্যমে 
প্‌থিবাঁতে অশান্ত সৃণ্টি ও রক্তপাতের খবর ফেরেশতাদের দিয়েছিলেন £কজ্ুু তার বিপুল সংখ্যক 
বংশধর যে তাদের প্রাতপালকের অল গত্য। পৃথিবীর ত্বক শব:ংখলা বিধান ও রক্তের হৈ ফাজতে 
তাদের সম্মানিত করবেন ও উচ্চ মাদার ভুষিত করবেন এ খবর 


জাত্মন্য়োগ করবে এরং তান 
এ ব্যয় তাদের কোন আভাষ দেনান। 


আল্লাহ পাক তাদের কাছে অনুলেখত রেখোঁছলেন এংং 
ওদিকে ফেরেশতারা ঢালাও মন্তধ্য করে বসল যে, আপনি কি এনন ভাতি স্‌শ্টি করবেন যারা 
পখিবাঁতে অশান্তি স:ণ্টি ও রক্তপাত করবে? অথচ এ উত্তর fভাত্ত ছিলো শুধু ধারণ! মাচ । প্রসংগতঃ 
এ বজ্তব্য উল্লোখত বণ'নাদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধায়ক ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ বর্ণনাদ্বয়ের বাহযভায্য 
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০৬ তাফস'ঁরে তাবারদী 


ছল এই যে, প্‌খিবাঁতে প্রোরতব্য খল'ঁফার বংশধররা সফলেই সেখানে অশান্ত স:ণ্টি ও রক্তপাত 


করবে। 

এ ঢালাও মন্তব্যে ভ্ংসনা কর'র উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক আদম (অ!)-কে সব কিছুর নাম পারচঙ্ন 
শিখিয়ে দেওয়ার পর ফেরেশভাদের বললেন, আমাকে এসব কিছুর নামধাম বলে দাও তোমাদের যাদি 
তোমরা ‘আদ্য সন্তানদের সকলেই পৃথিবাঁতে অশাস্তি স:ণ্টি করবে আর রক্ত ঝরারে; তোমাদের 
এমন অবগতির দাব]তে সত্যবাদা হও-যেঘন তোমরা ধারণ। পোষণ করেছ। এখন এ কালাম হবে 
ব্যাপকভাবে সকলকে জড়িয়ে ফেরেশতাদের মস্তব্ের জবাবে মহান আল্লাহ পাকের অশ্ধীকৃ্ৃত ৷ কাত্রণ 
এ মন্তব্যটি সকলের জনা সমান প্রযোজ্য নয়। বরং উক্ত দোষ খলীফার কতক বংশধয়ের গ্রেতে সমত । 
তবে এখানে আম যা কিছু উল্লেখ করলাম তা উদ্ধত বর্ণনার একটি সন্তাবা ব্যাখ্যা মাব্র। এ বন্তুব্য 
আয়াতের তাফস'র বিষয়ে আমার পছন্দন'য় ব্যাখ্যা নয়। অল্লাহ্‌:র প্রতিনিধির বংশধরদের দ্বারা 
প্‌াথিবাঁতে অশান্ত স:ণ্টি হবে এরং রক্তপাত ঘটবে ফেরেশতাদের এ খবরের যে ব্যাখ্যা আমরা 
ইতিপর্বে দিয়োঁছ, তা পুববিত তত্ব দ্রানীদের দ্বারা সমার্থত। আবদুর রহমান ইবনে সাবিত 
slai)l dlLicry 3 dois or a-} J-=-251 আয়াতের ব্যাখ্যায় বপেছেন--ফেরেশতারা 
সমগ্র মানবজ।।তর উদ্দেশ্যে একথা বলেোছল। আর একদল তত্বজ্রান আঁভমত পোষন করেছেন। 


হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বাণত, আল্লাহ পাকের এই কালাম সণ্বন্ধে তিনি বলেন J 31, 
22,2 2D st - si! LSA) 4১) এতে হখরত আদম (অ!) এর স্‌ণ্টির ব্যাপারে 


আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মতামত জানতে চাইলেন! ফেরেণতারা বলল - “আপনি কি সেখানে 


এমন ঙ্গাত সূবত্ট করবেন, যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ করবে আর রক্তপাত করবে?" এর ্‌প 


বলার কারণ এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত ইলম, খেকে ফেরেশতাগণ অবগত হয়ে।ছল মৈ, প্‌থব'ঁতে 
অধাস্ত স:ণ্টি ও রক্তপাতের চেয়ে অধিকতর অপ্রিয় কোন ভাঙ্ আল্লাহ্‌র কাছে আর কিছু নেই। 
“অথচ আমরাই তো আপনার হামদের তহবাঁহ পাঠ করছ ও আপনার পঃবত্রতা বণনা করছি।'' তখন 
আল্রাহ পাক ইরশাদ করস্সেন, “আসাম যা জন তোমরা আ স্নো না '' অথ্৷ৎ আল্লাহ পাকের ইলমে 
একথা হল ধঘে, এ খলীফার বংণধরদের মাঝে অনেকে নবাঁ রানলের সয্দায় ভুবত হবেন 
এবং তদের মাঝে জান্নাতে বসবাসের উপযোগাঁ অনেক ল্‌নাবান সম্প্রদায়ের জন্ম হবে। 
বর্ণনাকারী কোতাদা) বলেন যে, ইবনে '‘মাব্ধাস (রা) বলতেন যে, আল্লাহ্‌ পাক যখন আদম (আ।-এর 
সৃণ্টির সুচনা করেন তখন ফেরেশতারা বললো-_আল্লাহনিশ্চয় এমন কোন মাখল:ঙ্র সৃণ্টি করবেন 
না, যারা তাঁন্ত কাছে আমাদের চাইতে মযদাশবল হবে কিংবা আমাদের ঢাইতে অধিক জ্ঞানের 
অধিকারণ হবে? ফলে আদম (আআ) এর সৃষ্টির ব্যালারে তার পরীক্ষার সন্মুখঁন হল। মাখন:ক্ক 
মাতই পরণক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেমন, আকাশ ও প্‌খিবাঁকে আন:গত্য বিষয় পরাক্ষঃ 
করা হয়েছিল এভাবে যে আল্লাহ পাক (আসমান-যমাঁনকে) বলোঁছলেন ৯১51 sb LE! 
“ইচ্ছাহ কিংবা অনিচ্ছায় এগিয়ে আসো।॥” জবাবে তার বলোঁছলো ১-৮ L2G 8১/১১ 
‘আমরা হাজির হয়েছি অনুগত হয়ে।’”’ হযরত কাতাদা (রহ) হাত উদ্ধত এ ব্যাখ্যা একথা প্রমাণ করে 
যে, তিনি এ অভিমত পোষণ করতেন যে -ফেরেেশৃডারা তাদের 14৩-১ =%-31 উাঁজ্জটি এ ব্যয়ে 
তাদের কোন প্রকার প্‌ব“বতাঁ কোন প্রকার জবান ব্যতীতই পেশ করেছিল। এবং তা ছিলো নিছক 
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৫০4 


সরা বাকারা 


অনুমান ভিত্তিক অভিমত এবং আল্লাহ পাক তাদের অনুমান খণ্ডন ও তাদের বক্তবঃ প্রত্যাখ্যান 
করে ইরশাদ করলেন 6৯41২53 ১৬ ০! ১3) “আম যা জান তোমরা তাজ্রান না৷” এ মর্মেযে 
অল্লাহ্‌র প্রতিনিধির বংশধরদের ওঁরসজাত মধ্যে হবে অনেক নব'ঁ-রস্‌ল এবং তত্তবজ্ঞানী-সাধক! 
{কস্তু ন্বয়ং কাতাদ! (রহ) হতেই এ ব্যাখ্যার বিপরীত একটি বর্ণনা রয়েছে। 


আলা।হ পাকের কালাম (ge ০4 0 lLgo-8 Jax! সম্পকে -অল্লাহ পাক তাদেরকে 


অবগত করেছেন যে, পৃথিবীতে এমন একটি সংপ্রদায় হিল, যারা সেখানে অণাস্ত সংা্ট করেছে, 
রক্তপাত করেছে। এজনেই ফেরেশতাগণ বলেছেন ৫২ এ৪-৪ ০৮ 5-১ শী কাতাদার 
অঁভিমতের অন;রপ শ্রত পোষণ করেছেন একদল তাফস'রাবদ মন'ষণ, তাদের মধ্যে রয়েছেন 
হাসান বসরার ন্যায় স:পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব 


হাসান (বসরা) ও কাতাদা (রহ) বলেছেন, ‘আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বললেন, আমি 
প্‌থিবতে পুতনিধ তৈরণঁ ধরতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা তাদের মতামত পেশ করল। সে 
ক্ষেতে আল্লাহ তাদের একটি বিয়ের ইলমে দিলেন, আর একট বিষয়ের ইল্‌ম সংরক্ষিত রাখলেন 
যা তারা জান্ত না। যে ইলম ফেরেশতাদের তন শিখিয়োছলেন, তার ভাত্ততে তারা বলল -- 
‘আপনি ক সেখানে এমন জাতি তৈরণ করবেন,' যারা সেখানে ফেতনা-ফাসাদ করবে জার রক্ত- 
পাত করবে? অকথা বলার কারণ এই যে -ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র ল্রদত্ত ইলম দ্বারা অবগত 
হয়েছিলে৷ যে, আল্লাহ্‌র নিকটে রক্তপাতের চেয়ে বড় কোন পাপ নেই। (তারা আরও বলল)? 
জথচ আমরাই আপনার হ'মদের তসবাঁহ পাঠ করাহ এবং আপনার পাঁবত্রতা বর্ণনা করাছি। 


আলাহ পাক ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই আমি জানি যা ভোমরা জান না। এরপর মানব 


স্‌চ্টির কাজ শর; করলে ফেরেশতারা তাদের মাঝে সে বিবয়ে চুপে চুপে বলল যে, আমাদের 
প্রতিপালক যেমন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃণ্টি করতে পারেন। তবে (মামাদের বিশ্বাস যে,) তিনি যা 
কছ:ই সৃচ্টি করবেন, আমরা তাদের থেকে আঁধকঢর জ্ঞান ও মযা্দার আঁধকার'ী থাকব। 


“আল্লাহ পাক আদম (আ).কে সৃচ্টি করলেন এবং তাতে রুহ: ফ:কে দিলেন এবং ফেরেশতাদেরকে 
তাকে সিপদা দেওয়ার আদেশ !দলেন। তখন তারা বলল, “আল্লাহ তাকে আমাদের উপর ময্দিা- 
সম্পন্ন করেছেন।'’ তখন তারা উপলদ্ধ করল যে, মানব থেকে তারা উত্তম নয। এ পযায়ে তারা 
বলল যে, মানব থেকে আমরা যদি উত্তম নাও হইহ্য তবে তার চেয়ে আঁধকতর জ্ঞানের আধি- 
কার। কেননা, আগরা তার পরে ছিলাম এবং তার প5ুর্বে' বহ: উদ্মত সৃষ্টি করা হয়েছে। 
যখন তার৷ তাদের জ্ঞানের ব্যাপারে অহংকার বোধ করল। তখন তারা পর'ঁক্ষার সম্মুখীন হল 
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৩০৮ তাফসীরে তাবারণী 


(৩১) “এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নায় শি!ধয়ে দিলেন, তংপর সেসমূদয় ফেরেশতাদের 
সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, এসমুদ্য়ের নাম আমাকে বলে দাও -যদি তোমরা 


সত্যবাদী হও ।"' 
যাঁদ তোনরা এই দাবীতে সত্যবাদী হও যে, যে কোন মাখলক সৃটণ্টি কার না কেন, তোমরাই 


থাকবে অধিকতর শ্বানের অধিকারী? তা হলে এসব বন্ধ নাম সমূহ বল। তখন ফেরেশতারা 
ভগত সন্ৰদ্যম হল এবং তওবা করতে লাগল।৷ আর ন:মিন মারই এমন অবস্থায় তওবা করতে 
বাকল হয়। এমান অৱস্থায় তারা বললো, পাঁবতর তুমি হে আল্লাহ ! তুমি যা কিছ; আমাদেরকে 
£শখয়েছ তা ব্যতীত আমাদের কোন ইলয় নেই। নিশ্চয়ই তুম মহাস্ঞান' ও বিজ্ঞানময় । তখন 
আল্লাহ পাক .ইরশ'দ করলেন, হে আদহ ! তহাঁম তাদেরকে এমব বন্ধুর নান বল। যখন আদম 
(আ) সে সম:ংদয়ের নামসমূহ বলে দিলেন, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন-নশ্চন্নই বাম 
আসমান যঘণীঁনের অদ্বশ' বিষয় সসৃহ জ্যান!। আর য। কিছু তেয়সের! প্রকাশ কর এবং গোপন- 
সে সম্পকেও আন অহাঁহত তানের উক্ত “আমাদের প্রতিপালক্ক বা ইচ্ছা সর্ট করতে পারেন, তবে 
তন িশ্চধ এমন মাথলস:ুক স:ত্ট করবেন না, যারা তাঁর কাছে অ মাদের তুলনায় অধিক নধর্দিবান ও 
অপণৈকতন্ৰ বিদ্বান হবে! বৰ্পনাকারী বলেন -~আর হযরত আদম (অ!) কে যে শিয়া দেওয়া হয়োহলে। 
ভা ছিলো প্রত বন্ধুর নাম। যেনন এই পাহাড় পববত, এই গাব গাধা খচ্চর ও বন্য প্রাণী, জিন 
ইল্যাি ইত্যাদি । হযরত মাদনের (অ!) সামনে প্রততাট স.্ট জ্রাতিকেট্‌ পেশ করা হয়োছল আর ভিন 
সহজেই প্রচত্টির নাম বলে যাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ পক বললেন--আম কি তোমাদের বালনি 
যে, আমই অবগত রয়োঁছ আসমানসমূহ ও যমীনের অন্‌শা শিযয়াবনী এবং আমই জ্বানি-যা 
তোমরা প্রকাশ কর অ'র যা তোমরা গোপন করেছিলে তার। যা প্রকাশ করেছিলো তাহলো তাদের 
উাক্ত--অ'পনি কচ সেখানে এমন জাতি সংচ্টি করবেন, যারা অণাসন্তির স্‌ত্রপাত করবে এবং রক্রুপ।ত 
করবে? আর তারা যা গোপন করছিলো তা হলে তানের পারদ্পারক উাক্ত, “আমরা এর চেম্নে 
উত্তয এবং আঁধক স্বান ।”' 

রবা ইবনে আনাস থেকে বাঁ্ণ'ত আছে যে, আল্লাহ পাকের বাণ ১5:5 5) ১1 3 del i! 
সম্পর্কে-তিনি ব:লন। আল্লহ ফেরেশতাদের স্‌া5ট। করেছেন বংধববাব্র, বৃহস্পতিবার স:ণ্টি করেদ্ছেন 
্রিনদের আর আদমকে সংণ্টি করেছেন শংক্রবার, তারপর 'ক্কনদের এসাট দল হুফ়র! করে অবাধ্য 
হলে ফেরেশত'রা তাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশে চনযে আসতেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
ছত্েন! এতে খনন খারাবী হল এবং প্‌থিবণীঁতে দিশ্‌ংখলা দেখা দিল! এ পাঁরান্থাতর প্রেক্ষতে 
ফেরেশন্তারা মন্তব্য করোহলো, “আপ!ন ক নেখানে এনন জ্ঞাতৈ স্‌াচ্ট করবেন, যারা সেখানে অশা! স্ত 
স্‌চ্টি করবে ও রক্তপাত করবে৷” 

রাবাী' থেকে অন;র্‌প বর্ণনা রয়েছে £ “অত:পর তিন নে নামের ববিধয়গৃল ফেব্রেশ তাদের 
সামনে পেশ কর্পে বললেন-_আমাকে এসবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সতাযবাদ' হয়ে থাক । 
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সৃরা বাকারা ৩০৯ 


নিশ্চয়ই আপন মহাজ্ঞান’, বিজ্ঞানময়’” প্য‘ন্ত। ব্ণ‘নাকারী যলেন, আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা 
নিয়েছিলেন তখন, যধন তারা বলেছিল -“'আপ'ন ক সেখানে এমন কোন জাত প্রেরণ করবেন, 
যারা সেখানে অশান্তি স:ণ্টি করবে ও রকশ্রুপাত করবে; অথচ আমরাই তো আপনার হামদের তাসবীহ 
পাঠ করছি আর আপনার পাঁবত্রতা বণ না করছ! অয ফেরেশতারা যখন বুঝতে পারন যে, আল্লাহ 
পাক প্‌থবাঁতে প্রাতানধি প্রেরণ করবেন-ই, তখন তারা পরদ্পর বলাবাল করল- “আলাহ যে কোন 
মাখলুকই সংণ্টি কত্নন না কেন, আমরা তার চাইতে অধিক বিদ্বান ও মযাাদাবান থাকবই।” তখন 
আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ খবর দেয়ার ইচ্ছা করলেন যে, তিন হযরত আদম (আ)-কে তাদের 
উপরে শ্রেণ্ঠত্ব দিয়েছেন তাই আদম (মা)-কে সব বন্ুর নামগৃলি শিখয়ে দিয়ে ফেরেশতাদের বললেন, 
তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলো দেখি, যাঁদ তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক'""। আমি অবগত রয়েছ 
তোমরা যা প্রকাশ করছ, আর তোগরা যা গোপন করছে।''--প্যস্ত।, তারা যা প্রন্কাশ করাছলে।, 
তা তাদের উন্তি-মাপান [কি সেখানে এজন সংচ্টি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি সবজ্টও রক্লপা 
করবে?” আর তারা যা গোপন করছল ত! তাদের অভ্যন্তরীণ আলোচনা-“'আল্লাহ যে কোন 
মাখলুকেই সং.চ্টি করন না কেল, আমরা অবশ্যই ভার চাইতে অধিকতর বদ্ধান ও আঁধক ময্দি!বান 
থাকব।'’ অবশেযে তারা ব:ঝতে পারল যে, আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে ইলম ও মযণাদায় তাদের 
উপরে শ্রৰেণ্ঠত্ব দান করেছেন। 


ইবন: যায়্দ বলেছেন, "মাল্লাহ পান্ক আগৃন সংkচ্ট করলে ফেরেশতারা তা দেখে অত্যাধক ভয় 
পেয়ে গেল এরং ভারা আরয করল-হে আমাদের প্রতিপালক, এ আগুনকে আপনি কি উদ্দেশ্যে 
স্‌ত্ট করেছেন? ক কাজে এর ব্যবহার হবে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার বাল্দাদের 
মধ্যে ষারা অবাধ্য হবে, তাদের (শান্ত বিধানের) উদ্দেশো। বর্ণনাকারী বলেন, এঁ সম্য় ফেরেশত।- 
দের ব্যতীত আল্লাহ পাকের আর কোন স:ণ্ডজীব ছিল শা। আর্ত প্‌থিবাঁর বৃকেও তখন কোন 
মাখলুক ছিল না। আদম (আ -এর সংযত হয়েছে তার (অনেক) পরে। এর প্রমাণে তান আয়াত 
তিলাওয়াত করলেন--(৭ ৬/১) 
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‘কাল*প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসোঁহলো যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই হিল না” 
বর্ণনাকারী বলেন, এ আয্নাত শ্‌নে হযরত উমার ইবন:ল খাত্তাব (রঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ্‌র রাসংল 
(সা)। হায় যদ সে সয়াটি ই থেকে যেত (তাহলে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হত না)। অতঃপর 
ফেরেশতারা বল:ল-হে অ'মাদের প্রতপালক ! আমাদের জ'ঁবনে কি এমন সময় আলবে, যখন আমরা 
আপনার অবাধ্য হব? --এ প্রশ্নের কারণ, তখন তারা অপর কোন সংশ্টজ'ঁীব দেখতে পায়নি! আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করলেন, তেমন হবে না৷ তবে প্‌থিবাঁতে এমন একট (নতুন) মাখলুক সাটি এবং 
সেখানে প্রতোনধি প্রেরণের ইরাদ! করছ, যারা রক্তপাত করবে আর পূ্‌থিবীঁতে অশান্ত সৃ্টি 
করবে; তখন কেরেশতারা নিবেদন করল, আসান ক সেখানে এমন কোন স:্টকে প্রেরণ করবেন 
বায়া সেখানে অশান্তি স্‌ণ্টি ও রক্তপাত করে বেড়াবে? অথচ আপনি আমাদের পসন্দ করেছেন, 
তাহলে আমাদেরই সেখানে প্রেরণ কয়'ন। আমরা তো আপনার হাম্‌দের তাসবাঁহ পাঠে ও আপনার 
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৩১০ তাফস'রে তাবারণী 


পাঁবন্রতা বণ“নায় অভাস্ত রয়েছ, আর আমরা সেখানে আপনার অনুগত থেকে বন্দেগঁ করব। 
কারণ, আল্লাহ পাক পৃণিবাঁতে এমন কোন সৃদণ্টিক্ে প্রেরণ করবেন যারা তার অবাধ্য হবে- এব্যাপারাট 
ফেরেশতাদের দ:ণ্টিতে ভারা ঠেকাছল ৷ তখন তানি ইরশাদ কয়লেন- আম ষা ড্রান, তোমরা তা 
ভ্রানো না! হে আদম | তাদেরকে এসবের নামগৃলি বলে দাও1 আদম (আ) বলতে লাগলেন, অমুক 
অমুক, এটা এই, এটা এই," 1 ষ্খন ফেরেশতারা আলাহ পাকের দেওয়া হযরত আদম (আআ) এর জবান 
অনুভব করতে পারলো তখন তারা তার শ্রে'ঠস্ব. দ্বাক'র করে নলো। 'ঁকস্তু খব'ঁহ ইবল'াস এ 
স্বাকৃতিদানে অগ্বীকার করলো। সে বলে ব্সল--আমি তার চেয়ে শ্রেচ্ঠ। আপনি আমাকে সংচ্ট 
ফরেছেন আগ;ন দিয়ে, আর তাকে স.ৎ্ট করেছেন মাটি দিয়ে। আল্লাহ পাক হুক্খম করলেন, 
“তুষ্ট এখান থেকে নেমে য৷, এখানে অহংকার দেখাবার ভোর কোন সংগত অধিকার নেই ৷” 


মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (বহ) বলেন, ফেরেশতারা প্রথম যে পরীক্ষার সম্মৃখন হয়েছিল, তা ছিল 
তাদের পসন্দ-অপসন্দের ঁবযয্নে। এ পরাক্ষা হয়োঁছল এমন একটি বিষয় িবাচিনের উদ্দেশে যে 
বিষয়ে তাদের পুর্ব“-অবগাঁত ছল না। অথচ তা ছিল আল্লাহ পাকের ইলমের অন্তভূ‘্ত। আর 
আল্লাহ্‌ পাক যেহেতু ফেরেশতাদের এবং অনাসব মাখলকের গতি প্রকৃতির ইলম রাখেন, তাই তান 
যখন আদম (অ৷)-কে এবং তার মাধ্যমে অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশে স্বাঁয় কুদরত বলে 
হযরত আদম (অ!)-কে স:ত্টির সংঞ্চলপ করলেন, তখন আসমান যমীনে অবস্থানরত সকল ফেরেশতাকে 
সমবেত করে ঘোষণা করলেন, আম পৃথিবাঁতে প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েঁছ। সে প্‌খথিবাঁতে 
বসবাস করবে এবং সেটিকে আবাদ করবে এবং সে প্রতানাধ তোমাদের অস্তভুক্ত নয়, এমন এক 
সংচট। অতঃপর টনি এ নতুন নংটণ্টৈর ব্যাপায়ে তাঁর ইলমের খবর দিয়ে ফেরেশতাদের বললেন, 
তারা প্‌াঁথবাঁতে অশ্াত্তি স্‌!্ট করবে, রক্তপাত করবে আর বহংনবিধ অবাধ্যতা প্রকাশ করবে! তখন 
ফেরেশতারা সকলেই আরঘয করলেন-আপনি ক সেখানে এমন কোন সংণ্টি প্রেরণ করবেন, যারা 
সেখানে অশান্তি সৃণ্টি ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরা তো আপনাপ্র হামদের তাসবীহ পাঠ ও 
আপনার পবিত্রতা বণ'নায় বিরত ররেছি। আমরা নাফরমানা কার না এবং এাপমার অপসন্দন'য় 
কোন আচরণ করি না।-তান ইঃশাদ কয়লেন, অবশ্যই আনি অবগত রয়োঁহ এমন 'রযয়, যা 
তোমরা জান না। আম তোমাদের সম্বন্ধে এবং তৌমাদের চেয়ে অঁধক জ্ঞান । 'ঁকস্ভু বিষয়াট তান 
তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না? সে সব কথ্য যা মানবন্জাত দ্বারা প:খথিবীঁতে সংঘাটত হবে, যেমন 
পাপাচার, অশান্ত রক্তপাত এবং যাবত'য় নিন্দন'য় কাঙ্র- যা আল্লাহ পাক হযরত মুহা'্মাদ সালালাহ: 


আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন 
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সূরা বাকার্রা ৬১৯১ 


“উধলোকে তাদের বাদান-বাদ সম্পকে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, আমায় নিকট তো এ ওহ 
এসেছে যে, আখি একজ্জন সপশ্ট সতক‘কারণ। স্মঃণ করে৷, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে 
বলেছিলেন, আম মান য সংহ্টি করাঁছ কাদা থেকে? যখন আম তাকে সুযম করবো এবং তাতে আমার 
রহ স্টার করবো, তখন তোমরা তার প্রত সেঙ্গদাহ করবে।” এ আয়াতসম্‌হে আল্লাহ পাক হযরত 
আ্রাগম (আ)-কে স্‌ণ্টিকালণীন ঘটনাবলী, আল্রাহ্‌র সদ্ধান্ত, ফেরশতাদের সাথে এবিষয়ে আলোচনা 
এবং সে আলোচনার পাঁরপ্রেঁক্ষতে ফেরেশতাদের জবাব ইতাাদি তাঁর নবাঁকে অবহিত করেছেন। 


আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সযচ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন ফেরেশতাদের লক্ষা করে 
বললেন, আম ছাঁচে ঢালা শ্রবক্্‌না ঠন্‌ঠনে মাটি দ্বারা মানব সৃচ্টি করবো। তাকে সম্মান, ময্দো 
দানের উদ্দেশো আম আপন কুদরত হতে স:্ট করবো। তখন থেকে ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের 
এ নিদেশ-ঘোযণা সংরক্ষণ করে রাখল এবং তাঁর বাণ মনে গেথে নিয়ে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে 
তার আন;গৃত্যে নিমগ্ন হল। 'ঁকন্তু মাল্লাহ্‌র দ:শমন ইবলা'স ছিল বাতিক্রম।. সে তার মনের মাঝে 
স:প্ত অবাধ্যতা, অংহকার ও বিদ্রোহ এবং হিংসা-বদেষ নিয়ে চুপ মেরে গেল। ওদিকে অ'ল্লাহ পাক 
ছঁচে ঢালা শুক্‌না ঠনঠনে মাট যা আহারিত হয়েঁছল প্‌খথিবাীর উপরভাগের আন্তরণ হতে--তঃ 
দিয়ে হযরত আদম (অ!)-কে সংস্ট করে ফেললেন! এবং তাঁর সব মাথলকের উপর মযদি-সম্মান ও 
মহত্ব দানের উদ্দেশো তাকে আপন কুদরত হাতে স:ণ্টি করলেন। ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, 
আরও বলা হয়েছে-তবে আল্লাহ পাকই সমধিক অবগত যে, জাল্লাহ পাক হযরত আদম (আ!)-কে সযাঁচ্টয় 
পর তার দেহে রহ প্রাবিজ্ট করাবার আগে চল্লিশ বছর তাকে রেখে দিয়ে-তার হাল অবস্থার ধাঁত 
নঙ্জয় রাখলেন; অবস্যে ত! পোড়া মাটির মত শৃক্‌না মাটি হল; অথচ কোন আগুনের ছোঁয়। 
তাতে লাগেনি! বর্ণনাকারী বলেন এ বিষয়ে আরও কথা বলা হয়েছে,--তবে আল্লাহই সমধিক 
অবগত যে, রহ আদমের মাথায় পোঁছলে সে হাঁচি দিল এবং বলল-আল হামদ: লল্লাহ ! তখন 
তাঁর প্রবতপালক বললেন, ১) 41 :>১-+ “তোমার প্রতিপালক তোমাকে রহম করুন ৷” আর আদম 
(আআ) পনহিগ র্‌প পরিগ্রহ করলে ফেরেশতারা তাদের প্রত জারকৃত আল্লাহ্‌র নদেশের বাস্তবায়নে 
এবং তাদের প্রত আরোপিত আন্দা পালন ও আন;গ্রতা প্রকাশে সিজদা করলো! কমু আল্লাহ'র 
দৃশমন_ই লীগ. তাদের. মাঝে দাঁডেয়ে থাকলে! এবং ]তংসা-বিৰেষ ও আত ন্তরিতা-অহংকারের শকার 
হয়ে সিঙ্গদা করল না। তখন আল্লাহ পাক তাকে বললেন, হে ইবলস যাকে আম নিজ হাতে 
তৈক্লী করোছ, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? *'" ''' অবশাই আম জাহান্নাম 
পূণ“ করব তোকে দিয়ে এবং এ আদমের সন্তানদের মাঝে যারা তোর অন:গাম'ী হবে তাদেরকে 
দিয়ে । বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ পাক যখন ইবল'ীসকে জবাবদিহি তলব করা ও তিরগ্কায় করা 
শেষ করলেন, আর ইবলঁসও অবাধ্যত্রায় অনমন'য়তা দেখাল, তখন আল্লাহ পাক তার উপর 
আঁভসৎ্পাত করেন এবং তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেন। 


অতঃপর আল্লাহ পাক আদমের প্রত দ্‌ঠষ্ট দিলেন এবং তাকে সব (কছ:র) নাম পাঁরচয় শিখিয়ে 
দিয়ে বললেন, হে আদম ! এদেরকে এ (সবের) নামগৃলি বলে দাও যখন সে তাদেরকে সে (সবের) 
দামগ্ুলি বনে দল, তখন তিনি ইরশ।দ করলেন, আঁম কি তোমাদের বালান যে, আম আসমান 
যমীনের গায়েব বিষয় দমহ সম্পকে অবগত আছি এবং আম জান যা তোমরা প্রকাশ কর ও য। 
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৩৯২ তাফসীরে তাবারী 


গোপন কর । ফেরেশতারা বলল, সৃবহামনাপ্লাহ, আপাঁন পবিত্র { আপনি আমাদের যে ইলম দান করেছেন, 
তার অতিরিক্ত আমাদের কোনও ইলম নেই নিশ্চয়ই আপনি মহান্রান' প্রক্লোবান। অর্থতৎঁ-আপনি 
হবে বিবয় আমাদের ইলম দান কর্রেছেন অ'মাদের জবাব দিল শংধৃ সে বিষয়ে; আর যে বিযয়ের ইলম 
আপান অ'মাদের দেনান, সে বিষয়ে আপনিই সমধিক অবগত । উল্লেব্য যে, হুযর্নত আদম (আ) সেদিন 
ষে বহুর যে নামে নানাকরণ করোঁছলেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা সে নামেই থাকবে। 


ইবনে জবৃরায়জ্গ (রহ) বলেন, আদগ (আ)-এর স:ণ্ট সম্পকে আল্লাহ পাক ফেব্লেশতাদেরকে যা 
অবগত করিয়েছলেন সে বিষয়েই ফেরেশতারা কথা বলেছিল, এবং সে বিষয়েই তারা বলেছিল, 
shall dlioay sed ids 07 l= L253 1195 আপাঁন কি পৃথিবীতে এমন প্রতিনার্ধ 


প্রেরণ করবেন, বারা সেখানে অশাত্তি স্‌ণ্ট ও রক্তপাত করবে?’ 


ফেট কেউ বলেছেন, ফেরেশতারা যৈ ৪০১এ_!! 3০১১-৫১-৪৯ ১2-31 বলেছিল, তার কারণ 
এই যে, মানবের দ্বারা এরপে ঘটনা ঘটাবার সংবাদ দেয়ার পর অল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ বয়ে 
প্রশ্ন করার অন:মাঁত দিয়েছিলেন তখন ফেরেশতারা প্রশ্ন করেছিল এবং কিস্মত হয়ে বলে'ছল-- 
হে আমাদের প্রতিপালক, কেমন করে তারা আপনার অবাধ্য হবে অথচ আপন হলেন ত ২ 
সংণ্টকতা ! তখন তাদের প্রাতপালক তাদেলতত লাসিলেন ০9৭5 Ye ole l 5] শারযা 
জানি £ 
তোগ্‌! সবগত না হও! আর শধং তাদের দ্বারাই লয়, যাদের তোমরা এখন (বাহ্যতঃ। অনংগাত দেখছ, 


এমন কারো কারে ছানা দল" গত পড়বে। এ কথায় দ্বারা অ'ল্লাহ পাক তাঁর ইলমের তুলনায় তাদের 


‘আপাঁন কি সেখানে এমন জাতি সযা্ট 
তাদের প্রতপালকের :সন্ধান্তের প্রতি তাদের অপান্ত প্রত্যাখয্রনমলেক ০ । বরং ভাদেয় এন 
দিল জানার উন্দেশ্যে। সেই সাথে তারা নিজেদের সম্পর্কে এ খবর দেয়ার পুয়ান পেয়েছিল যে, তারা 
গিঙ্গেরাই সর্বদা পাঁবততা ও প্রশংসা বণ'নায় নিয়োঁদ্ত। তাস্‌বাঁহ-তাহম'ীদে এ অভিমত পোষণ- 
কারার মতে ফেরেশতাদের এরপ বসার কাঃণ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করা হবে' এ বিষয়টি তারা না 
করতো। কারণ, হতিথ্‌- = সাতিকে আদেশ করা হয়েছিল এবং তারা অবাধ্য হয়েছিল। 

কেউ কেউ বলেছেন যে, ফেরেশতাদের উত্তর উদ্দেশ্য ছিল, এ সম্পর্কে তাদের অস্রানা 'ববয়ে 
সাঁঠক অবগত লাভ করা! ডঃ হলো ভারা যেন এ কথা বলোঁছল যে, হে আমাদের প্র'তপালক, 
অ:মাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করন সুতর!ং প্রশ্নাট হিল খবর ও অবগতি লাভের প্রার্থনা, প্রতবাদ- 
মলক প্রশ্ন নয়। 

ইয়াম আবু জা’ফর ভাবার! (রহ) বনৈন, ফেরেশতাদের উাঁক্র বর্ণনা করে নাঁষলকৃত আল্লাহ পাকের 


আয়াত 

Beddo oe 1 Fed 3 Har ve OOo পন SF and ar +A LS ীপএaণণ 
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“আপনি কি সেখানে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশ্াত্ত সৃ্ট ও রক্তপাত করবে?” 
এর উল্লে।খত ব্যাখ্যাসমূহের মাঝে সবেত্তিম ব্যাখ্যা সেটি যাতে বলা হয়েছে যে, এ উক্তি ছিল ফেরেশতা 
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সরা বাকারা ০১০৩ 


দের পক্ষ থেকে তাদের প্রাতপালকের সমীপে থবর ও অবগত লাভের আবেদন! অর্থাৎ হে আমাদের 
প্রতিপালক, আপন আমাদের অবগত করুন যে, আপনি কি এমন স্বভাবের প্রতোনধি প্‌খথিবঁঁতে 
প্রেরণ করবেন আমাদের মধ্য হতে কাউকে আপনার প্রঁতানধি না করে? অথচ আপনার হামদের 
তাসবাঁহ আমরাই বরাত, এবং আমরাই আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাঁক। তাদেরকে তাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর পাঁরকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে জ্ঞান দানের পর তাদের বক্তব্য আপত্তি- 
কর লয়৷ যাঁদও ‘আল্লাহ পাকের কোন মাধলুক তাঁর অবাধ) হবে’'-_বিযয়ক খবর প্রাপ্তির পর বিষয়টি 
তাদের কাছে অত্যন্ত মারাত্মক বোধ হয়োঁছল। আর যারা দাবী করেছেন যে, মহান আল্লাহ পাক 
ফেরেশতাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অনুমাঁত প্রদানের প্রোক্ষতে তারা এ প্রশ্ন তুলোঁছল --তাদের এ 
দাব'র সমর্থনে আল-কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনায় কোন দল!ঁল নেই এবং বিনা আপাত্ততে মেনে নেয়ার 
মত কোন অকাট্য যৃক্তি-প্রমাণও নেই। এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণও নেই। 


আর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রাতপালকের দরবারে জানতে চাওয়ার স্থলে মানব জাতির 
পথ বাঁতে অশাত্ডির স:চট ও রক্তপাত করার ব্যাপারটি অসম্ভব কিছ: নয়। 


হযরত ইবনে ‘আব্বাস ও ইবনে মাস'টদ (রা) থেকে স:দ্দা বর্ণ ও কাতাদা সমর্থত ব্যাথ্যা- 
হ্ণননা এয় অন:কুলে রয়েছে। যার সারকথা ছল এই যে, মহান আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে এ মর্মে 
খবর {দয়ে ছিলেন যে, তন পথিবাঁর বুকে এমন প্রাতানিি প্রেরণ করবেন, যার বংশ্ধররা এ ধরনের 
অচরণ করবে। ভহন ফৈযরশতারা বলেঁছল, আপন ক এমন প্রাতনিধি প্রেরণ করতে চান? যারা 
অশ৷শু স্‌ত্টি করবে? এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ব্যাপার যদি এমনই হয় যে, তাদেরকে 
দব্যয়াটর খবর পূরবেই দেয়া হয়েছিল, তাহলে পঢুনরায় জানতে চাওয়ার যুক্তি কি ? উত্তরে. বলা 
যৈতে পারে যে, মংল'তঃ তাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টির নিতান্ত বাস্তবতা এবং তার বান্তব 
সংঘটনকালে তাদের হাল-অবস্থার অবগাঁত প্রার্থনা করা আর সেই সাথে তাদেরকে প্‌থিবীতে প্রতনিধৈ 
রূপে প্রেরণের প্রার্থনা করা যাতে প্রতিনিধিরা অবাধ্য না হয়। 


আর ইবনে ‘আব্বাস (71) থেকে দাহ্‌হাক যে বর্ণনা উদ্ধত করেছেন -যার অনুগমন করেছেন 
রব!’ ইবনে আনাস, সৈ বণ'নাও অসার বা অযোঁক্তিক নয়! যার সারকথা ছিল, এই যে, ফেরেশতারা 
আদম (অ!)-এর পৃ্‌র‘বত যুগে-প্‌থিরবর বাসিন্দা জিনদের কম'কা*ড সম্পর্কে অবগত ছল, তাই 
তারা প্রতিপালকের সমীপে নব্দেন করেছিল, “আপনি ক বেথানে জিনদের ন্যায় কোন সৃ্‌চ্টিকে 
প্রেরণ করবেন--যারা তেমনই কর্ম‘কাণ্ড ঘটাবে--যেমন ওরা খঘাঁটয়োছল ? এ প্রশ্ন ছিল তাদের 
প্র তপালক সমীপে জ্ঞানাজ‘নের উদ্দেশ্যে । এঁ সব দ:ুঘ'টনা সংঘটিত হওয়া সাব্যস্ত করনের ভংগণঁতে 
নয়। তেমন ছলে অবশ্য ফেরেশতাদেরকে অদ্‌শ্য জগতের অঙ্গানা ব্যয়ে খবর দেয়ার অঁভযোগে 


অভযুক্ত করা যেত। 


অন:র:প ইবনে যায়দ এর অঁভমতও দ্রান্ত ও ব্রবট পণ নয়, যাতে তান বলেছেন যে, ফেরশতাদের 
এঁ উাঁক্ত {ছিল বিদ্ময় প্রকাশের ভংগাঁতে। কারণ আল্লাহ্‌র কোন মাখলুরকে তাঁর অবাধ্য হবে--এট! 
দল তাদের কাছে ব ল্পনাতঁত ও চরম বিস্ময়ের ব্যাপার 


তৰে ইবনে ‘আব্বাস (রা) থেকে দাহ্‌হাকের উদ্ধত ও রব'' ইবনে আনাস সমাঁ্থত বর্ণননা- বার 


Wwww.almodina.com 


৩১৪ তাফম'রে তাবারী 


একাঁট ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন ইবনে যায়দ--তা আম সম্পূর্ণ‘ বজ‘ন করোঁছ। কারণ, তাদের 
বক্তব্যের সমর্থনে আমি এমন কোন মংক্তি-প্রমাণ খুজে পাইন যা সব প্রন, জাগাত্ত ও সন্দেহ 
দবিদরীত করে শ্রোতাকে তা প্রমাণরুপে গ্রহণে বাধ্য করতে পারে! নার বিগত য্গ ও প:ব“বত'ঁদের 
দবিযয় সম্পর্কে কোন খবরের বিশ:ুদ্ধতার ইলম তখনই সাব্যস্ত হতে পারে, যখন তা হচঠক্যা'রতা ও পক্ষ- 
পাত বিমুক্ত হয় এবং তা মিথ্যা, ভ্রান্ত ও ভুল হয়া অসম্ভব প্রথাণিত হয়, অধ্চ ইবনে ‘আব্বাস (র1) 
হতে দাহ্‌হাকের উদ্ধত ও রবী ইবনে আনাসের সমর্থিত বর্ণনা কিংবা ইবনে যায়দ প্রদত্ত ব্যাখা 
উল্লেখিত দোষমুক্ত ও গুণযুক্ত নয়! 

উপরের বিশদ আলোচনার আলোকে আম বলতে পারি যে, সেই ব্যাখ্যাটিই আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা- 
রূপে গৃহত হবে, যা বাস্তব যুক্ত নিভরন এবং যার অন:কুলে পাঁবত কুরআনের আয়াতে থাকবে 
=্পণ্ট প্রমাণ । যাঁদ কেউ প্রশ্ন করে যে আপনার চৃড়াস্ত সিন্ধান্ত মনতাবিক আয়াতের সবেত্রিম বাখ্যা 
হলো-যেসন আপান উল্লেখ করেছেন-যে, আল্লাহ পাক্ক ফেরেশতাদের এ মর্মে খবর দিয়েছিলেন থে, 
প:থিব'র বকে নিয়োগ পাঁরকল্পিত তার খলীফার ওঁরযঙ্গাতেরা সেখানে [ফতনা ফাসাদ করবে এবং 
সেখানে হানাহানতে লিপ্ত হবে। এ খবরের প্রেক্ষিতে ফেরেশতারা বলোঁহলর ‘মাপাঁন কি সেখানে 
এমন স’্ট নিয়োগ করবেন যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ করবে? এখন জিজ্ঞাস্য হল এই যে, এ 
' কথাটির উল্লেখ আল্লাহ পাকের কতাবে কোথায় আছে ? এ প্রশ্নের জবাব হল এই যে. আল্লাহ পাকের 
প্রকাশ কালামে যে ইন্গিত রয়েছে, তাই যথেষ্ট 1 যেমন কঁবতাম 

A < D3 a LT LANES Ld IS Arr Gh Aas Aad নল 
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“তোমরা আমাকে মার তলায় দাফন কর না, আমাকে দাফন করা তোমাদের প্রতি হারাম: তবে 
তোমা আমাকে ফেলে রাখবে এ প্রাণণীটর জন্য, যাকে শকারকাল'ীন বলা হয় উস্মে আমির ।৷”' ওহে 
হান্ডার! আত্মগোপন করে থাক, বেরিয়ে পড় না ধরা পরে যাবে। এ পংক্তিতে J 8] 3৯82 
Sr rl Griz bare AB U3} (আসমাকেভার জন্য ফেলে রখ, যাকে শকার কাল! ন বলা 
হয়) বাক্যাংশ উহা রয়েছে, কারণ, ধতট-কু উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অপ্রহ্যাশয অংশের বক্তব্য প্রকাশ 


পেয়েছে। 

অন;রপে আল্লাহ পাকের কালাম ৪2-১ ১4-৯ ০০ 5-৭-3! আয়াতাংশের ও হয়েছে। কেননা 
১০০৬০০ 141-5 ৭৭51 আয়াত যেহেতু 14,15 5১) $১5৮১! আয়াতের শেবাংশ। পৃথিবীতে 
প্রোরতব্য প্রাতানধি বংশধরদেয় অশান্ত স্‌্ট (বিষয়ক উহা খবরের প্রতি ইন্লিত রয়েছে। তাই এ 
ইাঙ্গতকে যথেচ্ট মনে করে অন:ুল্লেখ্য অংশকে অপ্রকাশ রাখা হয়েছে--যেমন উল্লেখিত পংক্তিতে আমি 
বর্ণনা করেছ। পবিত্র কুরআন ও আরব কাধ্য-সাহতেয এ ধরনের উহয রাখার অসংখ্য নাঁজর রয়েছে 
সৃতরাং উল্লেখিত যুক্তি প্রমাণ ও বাক-বিধির আলোকে 4)4..১9 2-5 এর 0 Lan-3 Jan 3! 
£4 আয়াতংংশের ব্যাখ্যায় আমার মতে যা গ্রহণ'য় তাই বর্ণ‘না করোছ। 
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সরা বাকারা 9১৫ 


ইমাম আব: জা'ফর তাবান্ব (রহ) বলেন, 4১২০-১ চেশ-! অর্থ আমরা আপনার হামদ ও শুকর 


আদায়ের ম'ধ্যমে আপনার মাহাত্ম বণনি! কার! যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন 
40) এ৩৯-১ ০-:4১ (অতএব, হামদ সহযোগে তোমার প্রতিপালকের্ন তাসবাঁহ পাঠ কর)। আর 
এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন (9১১ ৭%-} ০3%: 3.5341১ (আর ফেরেশতারা হাম্‌দ সহযোগে 


তাদের প্রতিপালকের তাসবাঁহ পাঠ করে থাকে} (আল-শয়ো ৪২/৫) ৷ আরবব্যস্ীরা যে কোন পদ্হায় 
আলাহ্‌র যিক্‌র করাকে তাসবাঁহ ও সালাত মনে করে। যেমন তারা বলে, IN 04 GFE Lt 
5১০৷৪ আমার িক্‌র ও সালাতের তাসবীহ ও ওজ্রৌফা আদায় করোঁছ। 


কোন কোন মন'ষণীর মতে ‘তাসবঁহ’-ই ফেরেশতাদের সালাত। সাঈদ ইবনে জ:বায়র (র!) বলেন, 
(এক্কদিন) নব’ সল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন (এবং একাঁট লোক পাশে বমা 
£ছল।) তখন একজ্জন মুসলমান ব্যক্ত (সেই উপাবচ্ট) এক মুনাফিক ব্যক্তির পাশ দিয়ে পথ 
আঁতক্রম কালে তাকে বললেন, নব সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছেন, আর তুম 
বসে রয়েছ ? লোকটি জবাব দিল, কোন কাজ থাকে তো আপন কাজে যাও! মুসলমান ব্যক্ত বললেন, 
তি নিশ্চিত আশা রাখি যে, আবলচ্বে তোমার এখান থেকে এমন কেউ যাবেন, যানি তোমার 
আচরণের যথাযোগ্য প্রবাদ করতে পারবেন । একটু পরেই হযরত ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (র!) সে পথে 
যাঁচ্ছলেন ৷ তানি লোকাটকে হললেন, ও মিয়া { নব! সাল্লাল্লাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় 
একবারও লোকটি প্‌বে'র ন্যায় জবাব দিল হযরত ‘উমার 
(র!) লোকাাটর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মার লাগালেন? অতঃপর এগিয়ে গিয়ে মসাজদে প্রবেশ 


করে নব! সাল্লল্লাহু আল। ইহ ওয়া সাল্লামের সাথে দালাত আদায় করলেন। নব! ছাল'/লাহ : আলাইহ 


ওয়! সাম্লাম সালাত সরাপ্র করলে হযরত ‘উম্যর {31} তাঁর খদনতে ‘আরমজ্র করলেন, হে আলাহ্‌র 
‘আপন সালাত আদায় করাছলেন। আঁম 


নব ! এই যানৰ আম অনকের পাশ কেটে যা চ্থল।ম তখন 
তাকে বলল'ম্, নব সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়! সালাম সালাত আদায় করছেন, আর তুম দিব্য বসে 
তোমার কোন কাম-কাজ থাকে তো আপন কাঙ্রে বাও ! নবী 


করছেন, আত্ব তম বসে রয়েছ! 


রয়েহ ? লোকটি আমাকে বলল, 
স!ল্লাল্লাহয আলাইহ গয়া সালাম বললেন, তা হলে তূঁম তার গদ(ন উড়িয়ে দিলে না কেন ? তখন 
উমর (র!) দুত গৈ দিকে যেত উদাত হলে ঁভান বললেন, উমার 1 ফিরে এস কেননা, তোমার ক্রোধ 
হল প্রভাব-পুতিপাঁড; আর তোমার সম্ভণ্ট ও শান্ত দরদহ্থা হল বথার্থ ফয়সালা । (অথাৎ ক্রোধের 
অবস্থায় ন্যায় ফয়সল! করা দুহকর}। সাত আসমানে আহ পাকের (অগ্যঁশত) ফেরেশতা রয়েছে যারা 
তাঁর সালঃত আদায় করে থাকে, অন্গকের 
জিঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র নব ! তাদের সানাত ক (র:প) ? তিনি তখনই কোন জবাব দিলেন 
না। হইাতমধ্যে জিবরীল (সা) উপাদ্থত হয়ে বললেন, উমার আপনাকে আসমান বাসদের সালাত 
সম্পকে“ fিজ্ঞতাস। করেছৈলেন ? তান বললেন, হাঁ। জ’বরীল (আ} বললেন, 'উমারকে সালাম জানিয়ে 
এ খবর দিবেন যে, দ:নিয়ার (প্রথম) আসমানের অধৈবাল ফেরেশতার। কয়ামত পয‘স্ত সিজ্দারত 
অবস্থায় থাকবে এবং বলতে থাকবে ঃ willed sy lia} 55 U৮ (পঁবত সৈ আল্লাহ পাক যান 
ইহলোক ও পরলোকের একচ্ছব্র মালিক) । দ্বিতীয় জাসমান বাসবরা কিয়ামত পযন্ত র:কু অবস্থায় থাকবে 
তাদের তাসবাঁহ হল, ৩,১!» ৪ 3-11 5১ ০৯:৯ (পাঁবত্র সে আল্লাহ যিনি মহ'য়।ন এবং পরাত্রম- 
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সালাতে তাঁর কোন প্রয়োলন নেই। তখন উমার রা) 


৩১৬ তাফস'রে তাবার' 


শল) আর তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারা কিয়ামত পযন্ত দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবে এবং বলতে 
থাকবে ৩৯৯2১ $3-} %}) Ox (পাবৰ সেই আল্লাহ যান চচিরঞ্জাীর যার মৃত্যু নেই)। 


ইমাম আ'বু জাফার তাবারাী (রহ) বলেন, আব: যার র্যা) থেকে বাঁণ‘ত আছে যে, রসললল।হ 
সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া সালাম আব: যার (র।)-কৈ তাঁর অসুন্থ অবস্থায় দেখতে তাণর্ীফ আনলেন, 
দকংবা নবা সাল্লাললাহ্‌ আলাইহি ওয়া সালামের অসংস্থ অবস্থায় আবু যার (রা) দেখতে গেলেন। 
তখন ‘তান বললেন, ইয়া রস:লাল্লাহ ! আমার পিতা অ:পনার জ্রন্য কুরবান { উংসগাঁ‘ত ! আল্লাহ 
পাকের নিকটে সবাক পছন্দনাঁয় বথা কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তাঁর 
ফেরেশতাদের জন্য যে কালাম পছন্দ করেন ০4৭%-1১9 1) =: (পাঁবত্র আমার প্রাতপালক আর 
তাঁর হাম:দ)। 

আলোচা বিষয়ে আরো অনেক বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রণ্হের কলেবর বৃদ্ধ হতে পাপে 
মনে করে আর অঁধক বর্ণনা করতে চাই না। শুধ; নম্‌না স্বরুপ যংসামান। বণনা করেছি। 

আরবদের কাছে আল্লাহ্‌র তাসব'াঁহ্‌-এর প্রকৃত অর্থ হল আল্লাহ পাকের জন্য সম'ঁচান নয়, 
নাগণের সম্বন্ধ তাঁর সাথে স্থাপন হতে তাঁকে পবিত্র ও নিকলয় ঘোষণা করা এবং ও সবের 


এমন গং ‘ 
সাথে তাঁর সচপক্ষহেণীনতা প্রকাশ করা। যেমন, ছা'লাবা গোত্রের কব আশা বলেছেন, 
carer ad Sang Cz Az Ge 33° 
AUN Atle 2 Ose — ord dels Ll Jss3l 
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(আন তার গবেরি কযা শংনে বলছি, গব'কারা 'আলকায়ার গর্ব হতে আল্লাহ্‌র পাঁবততা)। 
(অথ আল্লাহ-ই পবন দনিচ্কলৃয, 'আগ-কানার গত লোকের গর্ব করার বক অধিকার আছে ?) 
এ পংক্তের প্রস্তত রুপ হল, 5১-৮ ১৯৪ 5০ এ! ১:৯;- অথ 'আল্কামাযে গর্ব করেছে, তা 
অগ্বণঁকার ও প্রতযযখ্যান করে কাঁব আল্লাহ্‌র জন্য প'বব্রতা বর্ণনা করেছেন! এ আয়াতের তাসবীহ 
ও তাকদইস--পাতত্ৰতা-নিচ্কলুষতা প্রকাশ-এর ব্যাখ্যার বিভিন্ন ঘত পোষণ করেছেন। 

কারো কারো মতে ৩ঞঞদ শেড অর্থ এ) 5৮০! আমরা আপনার উণ্দেশো সালাত আদায় 
কাঁর। হযরত ইবনে ‘আব্ধাপ (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (র;) ও নবাঁ করম সাল্লাল্লাহ : আলাইহ 
ওয়া সাল্লামের অন্যান্য কয়েকদ্গন সাহাবা এ) ৮৭%. এঃ লেশ ৩স)3 এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
এ! ৪০; (আমরা আপনার উন্দেশ্যে সালাত আদ্বায় কাঁর)। 


অন্যান্য বশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাস বাঁহ এখানে প্রচালত তাসবীহ অর্থেই! 
কাতাদা (রহ) থেকেও এ)১:=-১ ছেল ঢস্১ তাসবিহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


৩} ৮১-1৪ (আর আমরা আপনার পা'বন্রতা বণ'না কাঁর)। ইমায আব: জ্রাফর তাবারা 
(রহ) বলেন, ৮4% হল পাঁবন্রতা ও মাহাত্ম বর্ণ“‘না করা। এ অর্থেই আরবদের ৮৩৭-১ ০৭ 
এউক্তিতে [+ঃ- অর্থ আল্লাহর জন্য পাঁবতা আর 3 4-3 অর্থ তাঁর পাঁবততা ত্ত মর্যাদা-মাহাত্মঃ 
এ অথেই বশে ভ্‌খণ্ড (যেমন বাযতুল-মৃকাচ্দাস, মন্কা-মদণনা) কে ৮৪-১]! 5/3! অর্থণং পাবন 
ভ্‌ঁম বলা হয়? অত্তএব, উল্লোখত বিশ্লেষণের আলোকে ফেরেশতাদের উক্তির অথ‘ হবে 
(lem 14} =-}3) মৃশারকত্রা আপনার প্রতি যে সব কযা আরোপ করে আমরা সে সব থেকে 
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সুরা বাকারা ৩১৭ 


আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছ; এ-] ৮৭-১ -আর কাফিরদের আরোপিত গুণাগুণ ও যাবত'য় 
পংকলতা হতে পাঁবত্র হওয়ার গৃণাবল আপনার সাথে সম্প্‌ক্ত করছি। 


কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাদের ইবাদত হলো তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করা। 
হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বাণত এ) ৮-4১-১৪ আয়াতাংশ সম্পকে তিনি বলেছেন ৯4-55 


হল সালাত। 

কোন কোন তত্তৃক্্ানী বলেছেন, এ] ৮4853 অর্যয আপনার মাহাত্ম ও আপনার যদা বর্ণ‘না 
করছি! হযরত আধ সালিহ থেক্তরে এ} ৮৩-৪১-১১ 44১৯-১: হ৮০১--০স-১৯-আয্নাতত সম্পকে বার্ণিত 
যে, তিন বলেছেন, এর অর্থ হল আমরা আপনার মাহাত্ম প্রকাশ কাঁর এবং আপনার মর্যাদা 
বর্ণনা কাঁর। 

হযরত মুজাঁহদ (রহ) থেকে বাঁপ‘'ত এ] ৮৭৪-9 আয়াতাংশ সংপকে' তান বলেছেন এর অর্থ, 
আমরা অ পনার মাহাত্ব প্রকাশ কাঁর এবং আপনার শ্রেণ্ঠত্ব বর্ণনা কার 

হযরত ইবনে ইহুহাক থেকে বাণত 41) ০১%, ১০> সঃ ০৭-19 আমরা আপনার 
নাফর্মানণ কাঁর না. এবং এমন কোন কাজ কার না, যা আপাঁন অপছন্দ করেন। হযরত দাহ্‌হাক 
(রহ) থেকে বাণত এ ৯১ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ৭5 হলো পবিত্রতা বর্ণনা 
কলা 

যারা ১-4-5 অর্থ সালাত ও মর্ষযদা বর্ণনা হওয়ার অঁভমত পেশ করেছেন, তাদের বাঁণ‘্ত 
অর্থ আমার বাণত অর্প্ধে'র্র সমপর্ঘণয়ের। কারণ, ববিশ্বপালকের উদ্দেশ্েো ফেরেশতাগণের ছালাত! 
তাঁর ময্যাদ। প্রকাশ এবং তাঁর প্রতি কাঁফরদের আরে!পিত গুণাগুণ হতে পবিত্রতা বর্ণ নায়ই শামিল 
এ} ০৭% !$-এক স্থলে এ!-এ3_:3 বলা হলে তাও শুন্ধ হত? কারণ, আরবরা এ শব্দাটফে দৃ ভাবে 
ব্যবহার করে থাকে। যেমন ২০-১১১ ঠা =% ৩১5 আবার 4-} ৮4১-৪9 এ! লে" উভয় বাক্যের 
অর্থ আঁভশ্ন। পবিত্র কুরআনেও দু রকমের ব্যবহার পারদ:ৎ্ট হয়! যেমন আল্লাহ পাকের ইরশা৭ - 


dad A AIads Ct Aru ar ada lB Ed [| ENS] 


AY JS 38 fe5 ulm iwei oo এবং অনত্ EY) J, oly! 5 Lo) লৈই 


el Lr Sar su EE E 
Gsla-3 3 cist si ৮i-এর ব্যাখ্য। 

ইমাম আব: জ্ঞাফর ভাবায় (রহ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যাও তার: উদ্দ'ারণ্ট বিষয়ে তাফসীর 
বিশারদগণের বিভন্ন মত রয়েছে। কেই কেউ বলেছেন, ‘আম জান যা তোমরা রান ন!” দারা উঠ দেশঃ 
হল ইবল'সের মনে লৃক্গাঁয়ত অবাধ্যতা (-র সংকল্প) এবং সংৃপ্ত অহংকার, যা মহান আল্লাহ পাক 
অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ফেয়েশতাগণের কাছে তা গোপন ঁছল। 


হযরত ইবনে. আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত '03-4৭3 ১০১ ১০! "5১1 অর্থ আম ইবল'ীসের 
অন্তরে এমন বিযয়ের সন্ধান পেয়েছি, যা তোমরা অবগত হতে পারনি--অধ্ৎি তার অহংকার ও আত্ম- 
প্রতারনা 
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৩১৮ তাফসীরে তাবার'দী 


হধরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবা থেকে মংর্‌রার 
অ্থ‘ং ইবল'সের (মনের) অবস্থা । 


আরও দ:ট সতে একই অর্থ বাঁ্ণ'ত হয়েছে। 
1৮2} 5১ -এর অর্থ আদম (অ!)-কে নিঙ্দ। 


সৃত্রে বাণত ০24453 Ye ell G51! 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেক্কে বর্ণিত 


হধরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বাণত ৩৯+! Nb ee 


না করার ব্যাপারে ইব্লাীসের অন্তরে ল:কানে( অহংকার তিনি জানতেন। 
৩! সম্পর্কে বলেছেন, 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে আল্লাহ পাকের কালাম ৬৯৯-১ JL lel 
স্মাল্রাহ পাক ‘ইবল'ীসের অবাধ্যতা ('র সংকল্প) অবগত হলেন" 

হযরত মুজ্রাহিদ (রা) থেকে বাণত ১৯৮১ ১৮ ০1 ৬৭:1 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, ইবল'গসের অবাধাতা (-র সংকল্প) তিনি জানেন আর তাকে সে লক্ষে;ই স:[চ্ট করেছেন। 
তান এ বণ‘নায় কখনো (ইবল’গসের স্থলে) আদম (আআ) (এর নাম) বলেছেন। মংজ্গাহিদ (রহ)-কে আম 
তার পিতা থেকে বণনা কল্পতে শৃনোছ, আল্লাহ পাকের কালাম ০৯৬২53 ১০ ০১৪) 511! সম্পর্কে, 
তানি (মংজাহ'দ) বলেন, 'ইবল'ীসের অবাধ্যতার বিষরে অবগত এবং সে লক্ষে ই তাকে স:্ট করেছেন 
আর আদমের (অ!) আন:গত্য অবগত হিলেন এবং সে উদ্দেশ্যেই তাকে স্‌াণ্ট করেছেন। 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বাণত ০+ ১০২০ ৮৪ 531 আয়াতাংশের অথ তিনি বলেন. 
ইবল'ীসের ব্যাপারে অবাধ্যতা অবগত হলেন এবং সৈ লক্ষ্যে তাকে সাটি করেছেন। হযরত ইবনে 


ইসহাক (রহ) থেকে বণিত যে, ৬৯+*.=3 ১৮ ৮৮৷ 33! অ্থ'ৎ তোযাদের মধ্যে এবং তোমাদের 


থেকে, তবে তা তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না। অর্থণঃ অবাধ্যতা, অশান্তি সংচিট, ও রক্তপাতের 


কথা! 
অপরাপর মংফ৷স্‌পসিরাীন বলেছেন, ০৯4৭-3 ১1, ০/০! ৩31 অর্থট, এ প্রতনিধির (বংশধরদের) 


মধ্য হতে আন;গত্যাপ্রিয় ও আল্লাহর বন্ধবত্বপ্রাপ্ত লোক তৈরী হবে। 

হযরত কাতাদ। (রহ) থেকে বর্ণেত ১9-৮০১5 ১৮ pil il অর্থ আল্লাহ্‌র ইলমে এ কথা ছিল 
যে, এ প্রতনাধর (বংশধরদের) নধেয অনেক নবী রসূল এবং সংকম“শল ও জান্নাতের অধিবাস! 
জন্ম নিবে। আল্লাহ ,পাকের এ কালাম ইংগিত বহন করে যে, ফেরেশতারা 54 !৫$ Jam5 1 
slo) dlioss :-} 4-i7-এ উক্ত করোঁহছল এ কারণে যে, ‘অল্লাহ্‌রই কোন স':ণ্টি তাঁর 
নাফরমান* করবে'’-এ তৃথ। অবগত হয়ে তারা ভগঁষণ ঘাবড়ে গিয়োহল এবং আশ্চয“শ্বিত হয়ে 
পড়োঁছল। (সে কারণেই আল্লাহ পাক তাদের বলোঁহলেন, ০॥০=-3 ০ ০৮! 5:1! এ কালামের অর্থ 
ও উণ্দেশ্য) আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ তোমরা আল্লাহ'র কাজে বিদ্মিত হয়েছে৷, এবং ঘাবড়ে গিয়েছো, 
অথচ আমি জানি যে, এ (অবাধ্যতা) বিযরটি তোমাদের কতেকের মাঝে(ও) বদ/মান রয়েছে। 
আর তোমরা নিজেদের এমন ভাবে প্রকাশ করছো যে, তোমাদের কারো কারো মাঝেও তার বিপরীত 
কর্মকাণ্ডের কথা আমি জানি; আরো তোমরা এমন একাঁট বিযয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে], যা আম 
তোমাদের ভিন্ন অন্য কারো জনয থর করে রেখেছি । এ কথা বলার কারণ, আল্লাহ পাক যখন! 
তাঁর প্রাতানধির বংশধরদের দ্বারা ভবিযাতে অশান্ত স্‌াচ্ট ও রক্রুপাত হওয়ার খবর তাঁর ফেরেশ- 
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সরলা বাকারা ৩১৯ 


তাদের দিলেন, তখন তারা তাঁদের প্রতিপালক সমণপে নবেদন করল, হে আমাদের প্রতিপালক, 
আপনি ক পৃ্‌থিবশঁতে আমাদের ব্যতঁত অন্য কোন জাত থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, ষার 
বংশধরদের মাঝে আপনার 'অবাধ্যতাও জন্ম নিবে, কিংবা আমাদের মধ্য হতে কাউকে প্রেরণ কঃবেন ? 
আমরা তো আপনাকে তা'যাম কার, এবং আপনার ইবাদত করি, আপনার হৃকুম মেনে চাল, এবং 
আপনার নাফয়মানী কাঁর না। ফেরেশতারা তো শয়তানের অন্তরে লংকা'ঁয়ত তার প্রবতিপালকের প্রত 
আত্মন্তারতার কথা জ্বানতে পারোঁন! তাই তাদের প্রর্তপালক তাদের বললেন, তোমরা বা কিছু 
বলহু, তার বাযাঁতরুঘ তোমাদেরই কারো কারো মাঝে আম অবগত রয়েছ । আর তা হল ইবলাসের 
মনে লুকানো অহংকার, যা ছিল ফেরেশতাদের জ্রন্য গোপন ব্যয়? সুতরাং তাদের এ উক্তি এবং 
তাতে ব্যাপক ও সমণ্টিগত ভাবে নিজেদের গুণাবল' উল্লেখ করায় তাদের ভৎ“‘সনা করা হয়েছল। 
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(৩১) এবং তিমি আঁদযকে যাবতীয় নাম শিক্ষ। দিলেন; তারপর সেগ্ুলে! ফেরেশতাদের 
সামনে প্রকাশ করলেন এবং বল্লেন. এগুলোর নাম আমাকে বলে দাঁও-য্দি তোমর! 
সত্যবাদী হও । 

ইমাষ় আবঃ জ্রাফর তাবারী (রহ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বার্ণত। তান 
বলেন, মহান আল্লাহ মালাকুল মওত (আযরাঈল আলাইহিস্‌-সালাম)-কৈ পাঠালেন, তানি প্‌খিঝাীর 
মাঁট সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন যা প্‌ঁথবাঁর উব‘র ও উষর অংশে উপারভাগে ছল তা দদয়ে 
মাদমকে স্‌াচ্ট করা হল! আর এখান থেকেই আদন নামে আঁভাঁহত করা হল এ কারণেই যে, 
তাকে মাটির ‘আদম’ (421) (উপরের আন্তরণ) 1দয়ে তৈরী করা হয়েছিল! 

হযরত আল' (ব্রা) থেকে বা্ণ'ত। তনি বলেন, আদম (আ]-কে স্‌ণ্ট কর! হয়োঁছল ‘আদম’ 
এমাটর-উপারিভণের আন্তর্ণ). হতে।.-তাতে.উত্তম ও কল্যাণকর এবং 'নকৃণ্ট ও অকলাণকর অংশ 
িল্। এ জনাই তুমি তার সন্তানদের মাঝে এ সবই দেখতে পাও ।-~-কেউ পৃণ্যবান কল্যাণকর! 


কেউ অকল্যাণকর িকৃচ্ট। 
সা'ঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বাঁণ'ত তানি বলেন, আদম (আ)-কে প্‌থিবাঁর ‘আদম’ (উপার- 


আস্তরণ) দিয়ে স্‌ণ্টি করা হয়োছল। এ কারণেই তার নাম আদম রাথ্া হয়েছে। 
সা‘ঈদ ইবনে জ্রুবায়র (রহ) থেকে বর্ণ‘ত। তিন বলেন, আদমকে 'আদ'ম’ নাম দেওয়া হয়েছে 
এ কারণে যে, তাকে প্‌থিব'ঁীর ‘আদ'ঁম’ডেপারি-আস্তরন} দিয়ে স.ত্ট কর হয়েছে। 


মুররা (রহ) হযরত ইবনে ‘অব্বাস (রা), হযরত হবনে মাসউদ (র৷) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর 
স্‌র্রে (উল্লেখ করেছেন, এ মর্মে যে, মালাকুল মওতকে পিব? থেকে আদম তৈরীর মাটি 
নিয়ে আসার জন্য পাঠানে। হলে তান প্‌খিবাঁর উপরিডাগ থেকে মিশ্রিত করে মাটি নিলেন। 
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€২০ তাফস'রে ভাবার 


তিনি এক ম্থান থেকে নিলেন না, বরং লাল, সাদা, কাল-_সব বর্ণের ধুলা নিপেন। এ কারণেই 
আদম সসম্ভানরা বিভন্ন বর্ণের জন্ম নেয়, আর যেহেতু পূথিবার ‘আদ'ম’ (আন্যরণ) দিয়ে তাফে 
সৃশ্টি করা হয়েছিল, সে কারণে তার নম ‘আদম’ রাখা হয়েছে। 


আদম শব্দের অথ‘ বনায় আম যাদের উক্তি উদ্ধত করোঁছ, তাদের সে সব উঁক্তর সত্যতা 
প্রমাণ করে, এমন একখানি হ।দস হযরত রসল:ল্রাহ সাল্লাললাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে 
বাঁ্প'ত হয়েছে। 

হুযয়ত আব; ম্‌সা আশ ‘আর! (রা) থেকে বাণত! তান বলেন, রসংল-ল্লহ সাল্লাল্ল'হ : আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক আদম (আ) কে এক মুণ্ডি (মাটি) দিয়ে স:দ্টি করেছেন 
বা তানি সমগ্ৰ প্‌থিবণ থেকে তুলে নিয়েোছিলেন। ফলে আদম সন্তানেরাও পৃথিবার অনুপাত. 
লাড করেছে! তাদের মাঝে কেউ লাল, কেউ কালএবং কেউবা গোরা বর্ণের; আবার কেউ বা মাঝা- 
মাঁঝ-শ্যামল। আযার কেউ কোমল, কেউ কঠোর, কেউ ইতর এবং কেউ ভদ্র! 


সৃংতরাং আদমকে আদম নামকরণে যার৷ এর্‌প ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তাকে প্‌থিবাঁর ‘আদম 
থেকে তৈরী করা হয়েছেঁতাদের অভিমত অননুসারে শব্দটি +১1 ক্িয়ার ওযনে হবে। শ্লিয্নাকে 
{বশেষ্যরুপে ব্যবহার করে প্রথম মানবের নাম ‘আদম' রাখা হয়েছে। যেয়ন ১১=!] ও ১5! ন্রন্না- 
মল থেকে নগৰত এ! ও ১.==! দিয়া দ্বারা নাম রাখা হয়েছে। এবং এজনোই শেষ অক্ষরটি 
‘যের' বিশিণ্ট হয়নি। 


এ বিশ্লেষণের আলোকে শব্দটির প:ণহিগ রপ হবে 2/১1 Ll) 2! _ অথ ফেরেশতা 


পৃথিবীর 5২১! পযন্ত পেঁছে গেল। আর ২4১! হল প্‌থিবাীর ভ্‌মির উপরস্থ বাহা'-আবরণ। চামড়া 
ও খোলসযুক্ত যে কোন প্রাণী বা বন্তৃত্র উপরের আররণটিকে যেমন ॥.১!। বলা হয়, ভ:মির আবরণ 
বা উপরের আন্তরণকে ও 5.১! বলা হর! একারণেই গোশত ও তরকারাীর ঝোলকে £1! বলা 
হয়।। কেননা, তা এ বন্তুর উপরের চাহড়ার ন্যায়। মলেকথা হল-চিয়া শব্দটিকে অবশেষে 


বিশেষ্য র্‌পে ব)ক্তি বিশেষের নামে বাবহার করা হয়েছে। 
ASS rrAear 
ULSI law JTS বIখ 

ইমাম আব: জাফর তাধবারাঁ (রহ) বলেন, জাদম (আ)-কে যে নামগুলো শেখানো হয়েছিল, 
এবং অতঃপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন 
ভন মত প্রকাশ করেছেন! 


ইবনে আব্বাস (র!) থেকে বার্ণ'ত । তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক আদম (অ!)-কে সব নাম শিখিয়ে 
দদলেন! সেগৃল হল সাধারণ মানুষের মাঝে প’রচিত ও প্রচলিত এ সব নাম। যেমন, মানঃষ, 


পশ: পথি, স্থলভাগ ও সমুদ্রভাগ, পাহাড়, গাধা, গরু ইও্যাদ ইত্যাণি। 
হযরত মুঞ্যাঁহদ (রহ) থেকে আল্লাহ পাকের কালাম (৬৮:0১)! fo) 24-9 সম্পকে বাঁণত। 
তান বলেন, তাকে সব কিছুর নাম শিখিয়েঁছলেন ॥' 
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স্‌রা বাকারা ৩২১ 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বাঁণ'ত। তান বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে কাক, 
কবুতর এবং প্রতিটি জিনসের নাম শিখিয়ে দিলেন। 


হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহ) থেকে বাঁণ‘ত। আদম (আ)-কে সব কিছু এমন ক উট-গরু- 
বকর'াঁর নাম পর্যন্ত শিখিয়ে দদিলেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রর) থেকে বাণত, হযরত আদম (আ)-কে সব কিছ: এমন ক বাসন-পেয়ালা 
ইত্যাদির নামণ্ড শিখিয়ে দিলেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁ্ণ‘ত, তান বলেছেন, হযরত আদম (আ)-কৈ সব কিছুর 
নাম শেখালেন, এনন ক বাসন-পেয়ালা ইত্যাদি ছোট বড় সব কিছুর নামও 


হযরত ইবনে আব্বাস (র)) থেকে বাঁর্ণ'ত। আল্লাহ পাকের কালাম 94 ৪)। ENE 
ব্যাখ্যা প্রসংগে তিন বলেন, ‘তাকে সব কিছুর, নাম শিখিয়ে (দিলেন--যত ক্ষদ্রাতক্ষ:দ্র বিষয়ের 
নামও শাখিয়ে দিলেন। 


হযরত কাতাদা (রহ) থেফে বর্ণিত pil 3-3) ce lS sloaSl L211 89 তরসংগে 
আল্লাহ পাক আদম"ক বলেন, এসবের নাম তুম বলো, তখন আদম (আ) আল্লাহ পাকের সর্ব প্রকার 
স্‌ত্টির নাম বলে দিলেন! প্রত্যেক সংচ্টর শ্রেণী বিদেশ করে দিলেন! 


হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বাণত 1৫15 ৪০০) ০১1 /৪১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম 
(আ)-কে আল্লাহ তাআলা প্রতাঁট জিনসের নাম শখিরে 1দলেন। যেমন, এট পব“ত, এটি সাগর, এটি 
অমুক, ওট তমক'-- এভাবে প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর নাম, অতঃপর সে বিষয় ও ব্হুগুলি ফেরেশতাদের 
সামনে উপস্থাপ্ত করে বললেন, ০১৮ ০245 Of lj lal sd-r It JU. 
‘আমাকে এ সবের নামগৃলে বনে দাও-যাঁদ ভোমর। (তেমাদের দ।বণতে) সতাবাদ হও।' হযরত 
হ'সান (রহ) ও কাতাদা (রহ) থেকে বঁণ‘ত, তাঁরা বলেন. আল্লাহ পাক হযরত অদম (আআ) কে সব 
[কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন-এই ঘোড়া, এই খচ্চর, উট, জিন, বন্য পশু ইত্যদি! তনি প্রতাট 
জিনিসকে তার নাম ধরে উল্লেখ করতে লাগলেন। 


হযরত রব! (রহ) থেকে রাঁগ‘ত, তাঁন-বলেন, “প্রতিটি {বিবর ও বন্তুর নায় কেউ কেউ বলেছেন 
UAT sla Sl pS} ০3 অথং সকল ফেরেশতার নাম শিবিরে লেন? রব থেকে 
lal slaw3) ০! "এর ব্যাখ্যায় অন:রুপ একট বণনা রয়েছে । 
অন্যান্য মুকালিরগণের মতে, তাঁকে তাঁর নকল বংশধরদের নাম {শখিয়েছিলেন। হযরত ইবনে 
যায়েদ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, $১5 =!) ০১] ৮১০৪ আয়াভাংশের ব্যাখ্যায় তিনি 
বলেছেন, তার বংশধরদের সকলের নাম৷ 
IT ll ০3/৮9 আয়াতে যারা হধরত আদম (অ৷)-এর সফল বংশধর ও সকল ফেরেশৃতার নাম 
হওয়ার আঁভমত পোষণ বরেছেন, তাদের আঁভমতই উপরে বাঁণত্ত অঁভিমতসমুহের মধ্যে আঁধক্তর 
সংগত, আল-কুরআনের প্রকাশ্য বণ'নার আলোকে অধিকতর শুদ্ধ ব্যাখ্যা । কারণ আয়াতের পরব 
অংশে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, 5 ১০। ০ 4%১-৪ 1 এর দ্বারা আদম (অআ)-কে শেখানো 
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৩২২ তাফসৃ'ঁরে তাবার! 


নামগ্‌লির শ্রকৃত সন্তা উদ্দেশ্য। কেননা আরববাস'রা ‘হা-মাঁম’ অক্ষর দিয়ে সচয়াচর মানব জাতি ও 
ফেরেশতাদের উপ-নামকয়ণ করে থাফে। আর মানংষ ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্যান্য পণ: পাথ! এবং 
সর্বাবধ স্‌াম্টিকে ব্‌ঝাবার জন্য তারা ‘হা-আলিফ' (৬-সেগ্লি, সেগুলির) 1কংবা 'হা-নুন' ৬*-সেগুললি 
সে সবের) জক্ষত্র ব্যবহার করে থাকে। তখন তারা বলে ৪-৪ শা (৫০১৪ অন;রপে ভাবে সব ধরনের 
সষ্ট পশু পাখী ও অন্যান্য জাতিকুল এবং মানব ও ফেরেশতাদের এক “সাথে বুঝাতে হলে তখনও 
‘হা-ন্‌ন’ (৬৪) বা 'হা-আলিদধ' (৯) অক্ষর বাবহায ফয়ে। তবে এ ক্ষের্রে অনেক সময় 'হা-ন!ন' (2) 
অক্ষরের বাবহারও পরিলক্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ্‌র কালাম -- | 


ie 
<0 ad AFA ar Ld a AG ad aA er 2 Ka se 33 cg 
ত U৭ ছেঠ-ল 3 422-3 ust ২ ৩" 3-5 EL ats SEs Lk Al, 
- “1৭ - - AE. 
পথ lz a AS as AIAS ara [Ed 


02431 de whe 02 p8-Rey Gude) ule 
“আল্লাহ পাক প্রতিটি ববিচরণণণল প্রাণীকে (এক প্রকার) পানি দ্বারা স;ণ্টি করেছেন, তাদের মাঝে 
কেউ পেটে ভর দিয়ে চলে, কেউ দু পায়ে চলে আর কেউ চার পায়ে চলে” (সরা নর, আয়াত 
সংখ্যা ৪6) । এখানে ‘হা-মাীম’' (তথা ৯) দ্বারা সর্ব প্রকার সৃণ্টিম্ন দিকে ইংগিত কর হয়েছে, 
যাদের ম্যে মানয় এবং অন্যান্য সংচ্টও রয়েছে। 


এ বাহার পদ্ধ'ত আরবী ভাষায় ব্যাকরণগত দিক থেকে বৈধ হলেও বিতিন্র ক্র্যাত গে।ৎঠর যাদ্ম - 
লল ক্ষেতে তাদের নাম ও বিশেষের পারবতে সবনাম ব্যবহার কালে ‘হা-আলিফ' (1১) অথবা ‘হা নন, 
(০৪) ব্যবহার করাই আরব ভাষায় ব্যাপক ভাবে প্রচালত। এ কারণেই আম এই সিহান্ডে উপনীত 
হয়েছ যে, আদম (আ)-কে যে সব নাম শিখানো হয়েছিল সেগুলি আদম সস্তানদের নাম এবং ফের্লেশ- 
তাদের নান হওয়াই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকতর সংগত ও বিশ্‌দ্ধ॥ যদিও এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর আঅভমতের পক্ষে আল্লাহ্‌র কিতাবে প্রমাণ রয়েছে! যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেছেন, £3)! - 4.২২.১ ৫৮ ৩০-২ ৬৭ "6-:*-} (তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর দিয়ে চলে) 
তদুপাঁর এমন কথার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইবনে মাস'উদ রো)-র সংকালত সহাফায় এ আয্নাতে 
08৮১28 2} রয়েছে এবং হযরত উবাই (রা)-এর সহাঁফায় রয়েছে (৪৮,৭০ ভাই এমনও হতে পারে যে, 
ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উবাই (রা)-র কিরাআতের অনুসরণে আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রতেটি ক্ষুদাতক্ষুদ 
বস্তুর নাম শেখার কথা বলেছেন। কারণ আমাদের অবগত মর্মে হযরত ইবনে আদন্বাস (রা) হযরত 
উব৷ই (র!)-র ।কিরাআাত অনুসরণে তলাওয়াত করতেন। হযরত উবাই (রা) থেকে উধ্‌ত করাআতকৈ 
ভাত্ত সাবযন্ত করলে ইবনে আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা প্রহাাখ্যান করা যায় মা। বরং ত্রা-ও অরবা 
ভাষার ব্যাপক ও বহল প্রচালত ব্যবহার হসাবে স্বীকৃত-_যে কথা আম ইতিপূর্বে বর্ণনা করোঁছ। 


2 era “A adree cs 


LRT DA sb r-$77-8 =ঠআর ব্যাখ্া। 


পা Cad 


ইমাম আব: জাফর তাবায্নী (রহ) বলেন, আমাদের করাআতের আলোকে এ আয়াতের 
অধিকতর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইাঁতপ্‌বে আম উল্লেখ করোঁছ। সেখানে আম একথাও বলোঁছ যে, 
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সূরা বাকারা ৩২৩ 
০55278 = এর +2 সর্বনাম দ্বারা সব ধরনের সং্টকে শামিল করার তুলনান্ন শুধু মানব জাত ও 
নেরেশতাদের দেশ করা উত্তম, যাঁদও সব ধরনের স;চ্টি ও জাতি গোশ্ঠাকে শামিল কর্য বৈধ! 
আমার এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তিগুলোও আম একই সাথে উল্লেখ করোছ! ০৫৯১-৯ 5 
আগ্নাতাংশে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য--'অতঃপর '{তাঁন সব নামধারীদের ফেরেশতাদের সামনে 
৯129 আয়াতাংশে তাফলসবীরবিদগণের যেমন 'বাঁভন্ন মত ছিল, 


উপদ্থাপত করলেন। :-১! ol 
এ বিষয় আমার জামা মননযাদের 


64298 755এর ব্যাখ্যায় তাদের তেমাঁন বিভিন্ন মত র্য়েছে। 
সব অভিমতই এখানে উল্লেখ করাঁছ। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত! তিনি হলেন ৯.8.১৭ ০ ০৫৮% 5 অতঃপর 
এ নামগুলো অঘর্তি যাবতীয় সৃণ্টির বিঁভন গোত্র গে] ও সমুদর ব্যয় বঙুর যে নামগুলো 
আদমকে 'শাখয়েছিলেন-মে সমুদয় ফেরেশতাদের সাধনে প্রকাশ করলেন। 

হযয়ত ইবনে অ'ব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ রো) ও নব! পল্লালাহ; আলাইহি এয়া সাল্লামের আরও 


কয়েকজন সাহাবা বলেন যে, ॥১১, *৪'এর জর হল অত:পর তানি স্‌াচ্ট জগতকে ফেরেশতাদের 


সামনে প্রকাশ করলেন। 
ইবনে যায়দ (পৃহ) থেকে বাঁদ“ত, তান আদম (আ)-এর বংশধরদের সফলের নাম, যাদেরকে অঃ 
পাক তাঁর পত্চদেশ থেকে প্রহপ বরেছিলেন--“অতঃপর তিন তাদেরকে ফেরেখতানের সামনে প্রধান 


করলেন” 
কাঙাদা (রহ) থেকে ধা্ণনত, তানি এর ব্যাখ্যায় বলেন, ' 
দিয়ে নে নামগুলোকে চযেযেশতাদের সামনে প্রকাশ করালেন! 


কে প্রাতাঁট জিনসের নাম শাখয়ে 


মুজাহিদ (রহ) থেকে বাণত, শত! 


তাদেঃক্েে হেরেশড নের সামনে প্রকাৰ Tu লরলৈৰ। মুসহ্প 
চিল ০2 আযাভজংশের ত্যাখযর বলেন, লব নাম প্রকাশ করলেন, ঘেমন-_কব:তর, ক্যক ইত্যাদি। 


[নি এ৯৯১৭ 5 এর ব্যাশ্যায় বালন-_হাদের নামকরণ করা হয়েছে 
3 


গেকে অন্য নাতে ঝাঁপতি, তিন ॥32/৯ ৪- 


bo 


! উত্ধয়ে বলেন, তাঁকে প্রতাট জি?লসের নাম শিখিয়ে 


হাসান ও ক্যতা?। (নতু) থেকে বাঁখত। তাঁর 
তোলি ইত!iদি। ভার সামনে এক একটি করে দাতি নিয়ে আসা 


ন 


দিলেন- এই বোড়া, এই খচর 
উং'ন্সখ করতে লাগলেন! £2১3 rt: wii! cls 


হল, আর তিনি প্রতাটিকে-ভাহ 
অথ অতঃপর বললেন, এ সমুদয়ের নম আমাকে নলে দাও। 


ইযাম আব জাকর ভাবার (রহ) বলেন, ৯ -৩র অথ 53২ !"আমাকে খবর দাও । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বানত । তিন বলেন -.. এড} অথ আনাক্ষে এ দসখৈয় 


নামগুলির খবর দঃ9। এ অথে ই যুৰয়।ন গেহের কাব নধবগ! বলেনঃ 
FA 


Hh “45 A33 Be ঢপ Iu 


rs ! fs cyt Js-t~ ei LA uo! ১-৭১ oli ly 
f - - 
এচরনে [31 শব্দের অথ ১.২৪১০ ,:২| তাকে খবর দিল ও অবহিত করল । sSjs steal 


অর্থ এ সমুপয়ের নাম। ইমান্ন আব: জাফর তাবানণ রৈহ) বলেন, মুঞ্জাহিদ রহ) থেকে যর্ণত ! তা 
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৩২৪ তাফস'রে তাবারা 


আল্লাহ পাকের কালাম ৪১5৯ £4 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ এ গমৃদয়ের নাম যা 
আনি আদমকে বাত্‌লে দয়েঁছ। 


মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণ‘ত, তিন আল্লাহ পাকের কালাম RAS UO] PVje sll 13:5) 
৩৭-১2১৮ এই আয়াভাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন--এ সমুদয়ের নাম যা আম আদমকে বাত্‌লে inca 
আল্লাহ পাকের বাণণী ০:-১১৮ 74:50! অর্থ যাস তোমরা সত্যবাদী হও। ইমাম আব; bie তাবার* 
(রহ) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীর ক্কারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত, তান ৬৮331০ +২485 ০-এুর ব্যাখ্যায় বলেন যদ 
তোমরা জানতে ক উদ্দেশ্যে আম প্‌খিবাঁতে খলীফা নিয়োগ করছি। 


হযৱত মূলা ইবনে হারুন রঃ) থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও 
হযয়ত নব’ করীম সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবাঁর সৃতে বাণ‘ত আছে যে, যাঁদ 
তোমরা এ কথাতে সত্য হয়ে থাক যে, মানুষ পৃথিবীতে দাঙ্গাহাঙ্গামা স:চ্ট করবে আর রক্তপ।ত ঘটাবে। 
কাঁসম (রহ) থেকে হাসান রেহ) ও কাতাদা (রহ )-এর সৃত্রে বার্ণ'ত আছে যে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের 
ইরশাদ করেন, অ মাকে তোমরা! এগ:লোর নাম বলে দাও-যদি তোমরা এ দাব'ঁতে সত্য হও যে, আমি যা 
স:্ট!করব তোমরা তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী । সুতরাং তোমর। (দ্বাঁয় দাবীতে) সতাা হয়ে থাকলে 


আবামাকে এগুলোর নাম বলে দাও। 


ইমাম আব; জ্বাফর তাবার! (রহ) বলেন, অত্র আয্নাতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লোখত বাঁভর আভনতের 
মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ও তদন:র্‌প ব্যাখ্যাকারদের অঁভিমতই উত্তম ₹ আয়াতের মম‘ঃ আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করেন, হে ফেরেশতাগণ { তোমরা তো বলেছালে-“আপ!ন ক আমাদের ছাড়া পূথিবণঁতে এমন 
অন্য কাউকে প্রতিিটধ বানাতে যাচ্ছেন যারা তথায় দাঙ্গাহাঙামা স:ণ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে, না 
আমাদের থেকে-প্রাতানিধ নিযুক্ত করবেন? যেহেতু আমরা আপনার্ন তাছবঁহ' ও আপনার পাঁবরতা 


বর্ণনা কর্ঁছ”। 


এখন তোমাদের সামনে যাদেরকে আম হাযির করলাম, তোময়া আমাকে এগ্‌লোর নাম বলে দাও 
যদ তোমরা এ কথাতে সত্য হও যে, আমি তোমাদের ব্যতাঁত অন্য কাউকে প্‌খিবাঁতে প্রতানিধি 
বানানে তার বংশরধরগণ দাঙ্গাহাঙ্গাগ্া সংচ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে আর তোমাদেরকে তথায় 
প্রতোনিধি নিযুক্ত করলে তোমরা আমার অনুগত হবে এবং সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমার পাঁবন্রতা 
ব্ণ‘নার মাধ্যমে আমার আদেশ পালন করবে৷ অতএব, আমার সল্ট থেকে যাদের তোমাদের সামনে 
হার করলাম, যদি তোসর্র। তাদের নাম অবগত না হও; অথচ তারা স্‌ভ্ট, তোমাদের সন্মুখে রয়েছে, 
তেমরা তাদের প্রত্যক্ষ করতে পারছ; তাহলে এখনও যা মওজ্জ:দ নয়, যা স্‌'ষ্ট করা হয় নাই, যা 
তোমাদের নয়নের আড়ালে রয়েছে যে সম্পকে তোমরা অবগত না হওয়াটাই দ্বাভাবিক। সৃতরাং 
যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নাই, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না! নিশ্চয্ন আমি অবগত 
আছি কোন, জানিস তোমাদের জন্য উপযোগ আর কোন: জিনিস তাদের জ্রন্য উপযোগ । যে সকল 
ফেরেশতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পকে আপাত্ত করোঁছল “তবে. কি আপান পথিবতে 
দাসাহাসামা সংণ্টিকারণী প্রাতানধি সংণ্টি করবেন ?'' তাদের প্রাত আল্লাহ পাকের এ (ধমাকমুলক) 
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সুরা বাকারা ৩২৫ 


বাবহার, হযরত ন্‌হ' আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের উক্তির ন্যায়। ষখন নহ আলাইহিস 
সালাম আল্লাহ পাককে বলোঁছলেন, “হে আমার প্রাতপালক আমার পুত্র আমার পাঁরবারেন্ন অন্তর্ভুক্ত । 
আর আপনার প্রতশ্রবত সত্য। আপান সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেন্ঠতম বিচারুক।”” প্রতিউটত্তরে 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন--“তুম আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে প্রদ্ন করো না যে সম্পর্কে তোমার 
জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আম তোমাকে উপদেশ প্রদান করাঁছ যে, এর:প প্রশ্নের. ফলে তুম মু্খ‘দের 
অস্তভুক্ত হয়ে যাবে।’’ অন;রপভাবে ফেরেশতাগণও স্বীয় প্রতিপালকের কাছে আবেদন করেছে 
যেন তারা প্‌ঁথব'’তে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে তথায় তাঁর তাছবণহ' এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা 
করতে পারে! কেননা তান প্‌থিবাঁতে যাকে প্রতিনিধি নিযুজ করতে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেছেন 
তার বংশ্ধররা তথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাত করবে। 


আল্লাহ পাক তাদের দাবী খণ্ডন করে বলেন-- I জানি যে, সব‘প্রথম ও ফর্বশেষ গুনাহগার 
তোমাদেতর মধ্য থেকেই হবে! শে হল ইবল'স। 


অত্তঃপর তারা যা প্রত্যক্ষ করেছে সে ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার প্রমাণ উপস্থাপন করার 

মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদের উঁক্ততে নিজেদের পদস্খলন সম্বন্ধে অবগত করেছেন। তারা বর্তমানে 
মওজুদ যে সকল স্‌চ্ট প্রত্যক্ষ করে নাই এবং এদেরকে সামনে উপস্থাপন করে এদের নাম সম্পর্কে 
তাদের অবহিত করা হর । ক ভাবে তারা এদের নাম বলতে সহ্ষম হবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ 
পাকের টউক্তি-“তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও, বাঁদ তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক যে, ব'ঁদ 
আম তোমাদেরকে পাাঁথবাতে প্রাতানাধ নিয়োগ কাঁর তাহলে তোমরা আমার তসবগাহ করবে, আমার 
প’বত্ৰতা বর্ণনা করবে। আর যাঁদ তোমাদের ব্যতীত অনঃ কাউকে প্লাতানযধ নিয়োণ কার তাহলে 
তাদের বংশধররা আমার অবাধ্য হবে, দাসাহাঙ্গাম! করবে এ রক্তপাত ঘটাবে'’-সম্পকেও তাদেরকে 
অবগত কর্যর মাধ্যমেও তাদের বক্তহ্যের ভুল দোঁখরেদেন! তাদের সামনে নিজেদের বক্তব্যের ত্রুটি ও 
ভূল প্রতিভাত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা তরৎবা কুরে আল্লাহ্‌র প্রত শিনীত হয়ে বায় এবং বদলে 
“আপান প’বত্ৰ ] আমরা কোন কিছং জানি না, তবে অপাঁন আমাদের যয ক্ষ প্রদান করেছেন (নেগুলি 
ব্যতীত)।” এ ভাবে তারা আঁত শাঁঘ স্বীয় ভল উপলাক্ধ করে আলল:হ্‌র প্রত বনত হয়ে যায়। যেমন 
আলাহ পারু নহ. আলাইাহস-সালামের আরেদৃন সহ্পরকেং এ বলে নৃতক ক্বরার প্র-“যে বরে 
তামার জ্ঞান নেই, সে বিবয়ে আবেদন করো না ;” হযরত ন্‌হ আলাইহিস সালাম আরব করেছিলেন -- 
“হে আমার প্রাতপালক ! যে ববিধয়ে আনার ডান নেই, সে বধয়ে আন আপনার বাছে আবেদন কয়োঁছ 
বলে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করাছ; বাঁদ আপনি আমাস্ষে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্লাত আলংগহ' 
না করেন ভাহলে আম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব” VL যাকে সত্য পথ প্রদর্শন করা হয়েছে 
এবং সত; গ্রহণের তোঁফিক দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতে নত হয়ে অনাতাবলশ্যে সত্য গ্রহণ করে 

যাবেন। 


বস্‌রার জনৈক ব্যাকরণ্ববদ বলেন, “ষদি তোমরা (স্বীয় দাবতে) সত্য হয়ে থাক ডভাহলে আমাকে 
এগংলোর নাম বলে দাও’’_ এই কথা ফেরেশতাগণ কোন কিছ; দাবা করেোঁছল বলে আল্লাহ পান্ধ 
বলেনান বরং আল্লাহ্‌ পাক এ আয়াতের মাধাঘে অদ্শোর জ্রান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কথা প্রকাশ 
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০২৩ তাফসীরে তাবারণী 


ধরেছেন এবং স্বীয় দ্রান ও মযা্দার কথা ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন, “যাঁদ তোমরা 
সতা হয়ে থাক, তাহলে আমাকে বল” যেমন কোন এক ব্যক্ত অপর এক ব্যক্তির মুর্খতা প্রকাশ করার 
জন্য বলে--এ বয়ন সম্পকে যাঁদ তুমি অবগত থাক তাহলে আমাকে বল অথচ সে জানে বে, দবতণীয় 
ব্যক্ত তা অবগত নয়। আরেকাঁট আয়াতও উদাহরণটির অনুরূপ 


উক্ত ব্যাকরণাবদের এ অঁভমতের উপর কেউ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তার অভিমতেই রয়েছে 
ক্ববিরোখধিতা! যেহেতু তার ধারণা - আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সামনে বহুসমহ উপস্থাপত করে 
ইরশাদ করেছিলেন--“তোমরা এদের নাম বল'' শুথচ তান জানেন যে-তারা এ সং্পকের অবগত 
নয়! অঁধকস্তু এ বাক্য দ্বারা তাদের তরদ্কার করা যেতে পারে এমন কোন ব্যয়ের দাবীও তারা 
করে নাই । সে এ কথাও ধারণ্য করে যে (নিশ্নে উল্লোখত উদ্নাহ্রণ) ০:-১১৮০ ৮:5 ঢা-এর অনুরূপ 
যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল--এ ববিধয় সৎ্পকে* যদ তাঁম অবগত থাক, তাহলে আমাকে 
বল--অথচ সে জানে যে, দ্বিতীয় ব্যাক্ত এ সম্পর্কে অবগত নয়। এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য 
হল দ্বিতীয় ব্যক্তর মখর্তা প্রকাশ করা (আয়াতাঁট ও তদ্রপ)। 


এতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই যে (১১৮ ০2-85 01-এর অর্থ যাঁদ তোমন্লা স্বগঁয় উক্তিতে 
সত্য হও অথবা স্বাঁয্ন কর্মে“ সত্য হও। কেননা, আরব পারভাষায় সত্য হওয়া বলতে মংবাদ 
প্রদানে সত্য হুওয়া বৃঝায়। জ্ঞানে সত্য হওয়া বংঝায় না। আর যে কোন ভাষায় ১১-৮ 54২ 
সৈজ্রানে এই অর্থ করাও যুক্তিসংগত নয়। J 


5৭-৮ শব্দটির এই অথ গ্রহণ করা হলে অত্র আয়াত সদ্বন্ধে আমরা পরবে“ যার ব্যাখ্যা উল্লেখ 
করেছ তদন:সারে বিষয়টি এই দাঁড়ায় যে, ০৪5১৮০ লী 01 2১55 ৪২০১ 5%-31 আল্লাহ: পাক 
ফেরেশতাদের একথা বলার সময়ই তিন জানেন যে-তারা সত্য নহে! ফলতঃ তান এই উক্তি দ্বার! 
যুঝাচ্ছেন যে তার্য িন্র দাবাঁতে সত্য নয়। আর ব্যাকরণাবদ আয়াতের এ অর্থকে অস্বীকার 
করে যাচ্ছেন। কারণ তাঁর ধারণা যে, ফেব্রেশতারা কোন কিহু:র দাবণ করেন নাই। এমতাবস্থায়, 
তাদেরকে কিভাবে একথ! বল৷ ঠিক হবে যে, “যদ তোমরা সত্য হও তাহলে আমাকে এগৃলোর 
নাম বল ' (কেননা সত্য ও অসতোর সম্পর্ক* দাবার সাথে)। অধিকজ্ভু তাঁর এ অভিমত প্‌বপির 
সমস্য তাফস'রকারগণের অভিমতসমুহের সাথেও সামঞ্জাপুণ‘ নয়। 


কোন কোন তাফসগীরকার বলেন যে--এই আয়াতে Cele P:-5 Ol-এর অর্থ ৬1-৪১০০ ০.5 51 
'ষৃদি এস্থূলে 0। শব্দটি ১!-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে 0! শব্দের হামযাকে অবশ্যই যবর যোগে 
পাঠকরতে হবে। কারণ $৷-এর পরবে কোন ভাঁবয্যতকাল'ান চিয়া ( ১১০ ০3) উল্লেখত 
হলে $3! পুবে উল্লেখিত ক্লিয়ার বাণত হুকুমের কারণ হয়ে থাকে। উদাহরণ দ্বরপ বল৷ যায় 
কেউ ৩০৯ 2! rs! বাক্যাট উচ্চারণ করল। এক্ষেত্রে বাক্যটির অথ হল--তুঁম দণ্ডায়মান হয়েছ 
বলে আমও দ"ডায়মান হব? আদেশস্‌চক ক্রিয়া ভাবষ্যতকাল'ন ক্রিয়ার অর্থে‘ ব্যবহৃত হয়। সুডর্লাং 
ঢঁ শব্দটি $1 অৰ্থে ব্যবহৃত হলে আয়াতের অর্থ হবে -তোমরা সত্য, এই ফারণে আম্বাকে 
এগুলোর নাম বল। তদুপার ০-ফৈ এম্থলে ১৷|-এর অর্থে ব্যবহার ফরলে আয়াতের শান্দিকরুপ 
ye PEE ol #VYja sll sir অর্থাৎ হামযা যবর 'বশিচ্ট হবে। অথচ এস্থলে 
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সরা বাকারা ৩২৭ 


৩া-এর হামযাকে যের যোগে পাঠ করার ব্যাপারে করাআত 'বশেষজ্ঞগণ একমত। তাদের এ 
বকামতই ঠা-কে এস্থলে ১!-এর অথে‘ ব্যবহার সঠিক না হওয়ার প্রক্কৃণ্ট প্রযাণ। 


FA aA Sa A Aad পলক পল ডে Aarne #8 AM 


| sh x5! els! LEAST ! 2) Cd él. {ia tts (ry) 


Pd 


(৩২) ফেরেশতার! বললে! ভুমি পৰিত্ৰ। তুমি আমাদেরকে যে দান দিয়েছেন তা ছাড়! 
আমাদের আঁর কোন জ্ঞান লাই । নিশ্চয় তুমিই মহাত্যালী ও বিভ্যানময় । 


ইমাম আব: জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারাঁর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাকের 
তরফ থেকে এ সংবাদ প্রদান কর! হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাফের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত 
আদম (ভা)-এর মাষ্ট বিষয়ে যে ভন্নমত প্রকাশ কর্পেছিলো, তা খথেক্ডে তারা ফিরে আসে এংং 
আল্লাহ পাকের পরতে পুর্ণ আত্বসমপণ করে। তাদেয় অজ্ঞান িযশ্লের জ্ঞাল একমাত্র মহান আল্রাহ-প্র 
আছে--সে বষয়ট স্বাকার করে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞান দ্বাড়া ভারা বা অন্য কেউ যে আর কোন 
উপায়ে দ্রানা্গ'ন করতে পারেন! সে দাবী থেকে নিচ্েেদেরকে মুক্ত ঘোযণা করে। 


এ তিনাঁট আয়াতে শক্ষা গহণকারাীদের দন্য শিক্ণীয় বিষয় এবং উপদেশ রয়েছে? এ আমাত- 
গুলোতে আলাহ তাআলা এমন সব সুক্ষ বিষয় অস্ত্নহিত রেখেছেন যার বৈশিংটাবল' বর্ণনা করতে 
বাকশাক্ত অক্ষম । মনমোষোগসহ শ্রবণকযরী কান এবং হৃদয় মনের জন্য এসব আয়াতে যথাধথ বযয়ের 
দিশদ আলোচনা আছে। এ সব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নব সাল্লালাহ্ুং আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
এর স্বপক্ষে বন" ইসরাঈলের ইহ-দাদের বিরদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেল। আল্রাহ্‌ তাঁর নব! সাল্লাল্লাহ' 
আল্যইহ ওয়া সালামকে ওহটল যাঙামে গানের বা অদশোর খবর জানিয়েছেন? অথচ তাঁর স:্টির 
বিশেষ কোন ব্যক্ত ছাড়। আর কাউকেই তিন তা জানান নি? নবাঁগণও তাঁর পক্ষ থেকে 
জানানো ছাড়া এ জ্ঞান লাভ করতে পারেন ন! নব! কর্ম সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ভাবে 
গায়েবের জ্ঞান দান করার উন্দেশঃ হলে, ইহুদীদের সংমলে তাঁর নব্ুওয়াতের সত্যত! প্রুতভিশ্ঠিত 
হ্‌বে। তারা জ্রানতে পারবে ঘে, র্তান ৰ! কহু তাদের সামনে পেশ করেছেন তা আলমাহর পক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত । এতে প্রমাণিত হয় যে, অতীতে বা ভাবন্ধযতে কোন বিনয় সংপকেকেউ যাঁদ কোন খবর 

দেয়, আর তা যাদ অতাঁতে না থে কে ব্য ত ৰ্যা যাতে সংঘাটত না হয় এবং উল্ড বহর সম্পকে সে 
কোন প্রমাণও উপস্থাপত করতে সক্ষ র ভনে বুকতে হবে বে, বিবয়!? এ কাান্রর ফনগ্রড়ঃ। তাই 
সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে শানু লাভের লোগ্য। 


ন 
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তুমি রি দেখছো না আল্লাহ তাআলা ( ০3+ ১৬০ ০১০1 51} “আমি যা জানি তোনরা 
তা জ্ঞানে না” বলে ফেরেশতাদের 

4 Judd Fa SES Purr wren PF rer dE Dad ase লএ কঁপা 
fl) wis sj Lage et nly es él, os Le 3 tes te 5৭ ge ujateet 1 


(তুম কি এমন মাখল;ক স:ণ্টি করে সেধানে পাঠাবে ধারা সেখানে অশাতস্তি সংগত্ট করবে এবং রক্তপাত 
ঘটাবে? আমরাই তো প্রলংসালহ তোমার তাসবাঁহ করছি ও পবিত্রতা বর্ণনা করাঁছ) এই কথার 
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৩২৮ তাফস'রে ডাবার! 


জবাব দলেন এবং তাদেরকে জানয়ে দিলেন যে, এরপ কথা বলা তাদের জন্য জায়েজ নয় সাথে 
সাথে তাদেরকে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা সম্পকেও জানিয়ে দদেন। কারণ নাম পরিচয় সম্পন্ন কিছ; 
বন্ু পেশ করে তাদেরকে এঁ সব বস্তুর নাম পঁরচয় বলতে আহবান জানানো হয়েোঁহিল। তাদেরকে 
বলা হয়েছিল 5-৪১৮ ৬4501 ৪) 3১ ৪০০) 5!3:-3! কিন্তু তারা এ ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা 
প্রকাশ করলো। আল্লাহ তাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তাছাড়া আর কিছু তারা দ্রানে না বলেও 
স্পজ্টভাবে বলে দল। তারা বললো 242 ৮ ১। ৬] ১০১ ৩৮৮০ (আপান আমাদেরকে যা 
শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই) এ ঘটনার মধ্যে হস্তরেখা বিশারদ, গণক ও জে!।ত- 
বাঁদের গায়েব বা অন্‌শ্য বিষয় জ্বানার দাবী িথা হওয়ার সুস্পষ্ট দলাল-প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ইতিপবে' আমরা ধে সব আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখ করোঁছ তাদের বাপ দাদা ও পর্ব“ পুরুষরা 
যধন আল্লাহ্‌র আন:গত্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল তখন আল্লাহও তাদেরকে অগণিত নিয়ামত দান 
এবং করুণা বর্ষণ কর্সোহলেন। তাদের কথা উল্লেখপুর্বক আহলে কিতাব থেকে বনতভাবে হিদায়াতের 
দিকে ফিরে আদার্র আহবান জানানো হয়, তিরস্কার করে মুক্তির পথে চলতে বলা হয় এবং বিদ্রোহ, 
পথচ্রচ্টতা ও অ'যাব নাল হওয়া সম্পর্কে সাবধান করা হয়! ঠিক যেমন তাদের শর ইবলাীস 
হমাগত ববদ্ৰোহাত্মক আচরণ ফরার কারণে তার উপর অপমানকর শাস্তি হয়েছে। 


wr rage ee BG ele wd Ar r43 


sal A (Le bs Lz) te খ el ,-এর ব্যাথ্য! 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণ‘ত আছে যে, ফেরেশতারা বললো, (<! ১৮-৫4) 
অথং পাঁবত্রতা মহান আল্লাহ্‌র জ্রন্য। কারণ, তান ব্যতাঁত আর কেউ-ই অদ:শ্য বিষয়ে জ্ঞানের 
অধিকারী নয়। হে আল্লাহ, আমরা আপনার হ:যুরে তওবা করলাম। আপনি আমাদেরকে যতটুকু 
জ্ঞান দান করেছেন তা ব্যতশত আমাদের কোন জ্ঞান নাই। গায়ব' ইল:ম্‌ সম্বন্ধে তারা তাদের পূণ 
অজ্ঞতা প্রকাশ করলো! তবে আপন আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন কেবল তাই আমরা জানি 
যেমন আপনি (আদমকেও) জ্রান দান কর্রেছেস। এখানে (১৯৪4 শব্দটি ১১৭০ | এর অর্থ হলো, 
আমরা আপনার তাসবাঁহ বা পবিত্রতা বর্ণনা কার । অরথংৎ তারা যেন বললো, আমরা যথোপয;ন্ত ভাবে 
আপনার পাবত্রতা বর্ণনা কার । আর আপান আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তার বাইরে আমরা কিছ; 
ছান এরপ অপবাদ থেকেও আমরা মুক্ত। Oo 


IA SrA Ja a Aad ww 


PES pala 53! el; l-র বাখ্য! 


ইমাম আবূ জাফর তাবারাী (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, হে আমাদের প্রীতপালক! আপনি 
মহাজ্ঞানী, যা কিছ; হয়েছে এবং যা কিছ: হবে, সমগ্ত বিষয়ে আপন সম্পূর্ণ অবগত! আপাঁন সমস্ত 
গায়বাী বিষয়ে পারিজ্ঞাত ঘা আপনার সৃষ্টর আর কেউ জ্ঞানে না। এভাবে তারা LENT ৮) tue 
বলে তাদের প্রাতপালকের শেখানো জ্ঞান ব্যতণঁত অন্য কোন প্রকার জ্ঞান থাকার ব্যাপারে অদ্বাকত 
জালয়েছে। আর যে জ্ঞান তাদের নাই বলে তারা স্বীকার করেছে তা তাদের প্রাতপালকের আছে বলে 
ঘোষণ! করেছে! সুতরাং তারা বলেছে ॥-৯)। ৩1! এ1;1 অথ তারা মহান আল্লাহকে এমন এক 
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সরা বাকা] ৩২৯ 
মৃহা জ্ঞানময় সত্তা মনে করেছে যাঁর কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা ব্যতনঁতই জ্ঞানী ৷ কারণ 
আল্লাং পাক ব্াযতাত আর সবাই [শিক্ষা লাভ ছাড়া কিছ: জানতে পারে না। হাকণঁন অথ", য়ন হিকমত 
বা কোঁশলের অধিকারণী। হযরত আবদ:ল্লাহ' ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আল'ম' যান 
তার ইলম ও জ্ঞানে পূণ’ আর হাকাম যন হিকমত বা কোঁশলের ক্ষেত্রে প্ণন। কেউ কেউ বলেছেন 
মস অর্থ এখানে = যেমন 3৮ অথ ০/৮ এবং ১১4৯ অর্থ ১45 অথ বার কাছে সব 


খবর আছে! 
CE Ld AMP A A A Aad aI Arar Bos A Aur Ads ale 2711 Edd 
det JU ns ealzi! LL esd pst pole JU (0 
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(৩৩) তিমি বললেন, হে আদম! ভুমি তাদেরকে এ সবের নাম বলে দাও । যখন সে 
তাঁদেরকে এ সবের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, 
আসমান-যমীনের সমস্ত অদম্য বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাবে ডঁভ আর তোমর! বা কিছু স্রকাশ 
কর এবং গোপন রাখ, আমি তাঁও জানি ! 


ইমাম আব; জা‘ফর তাবারা (রহ) বলেন, আল্লাহ পাকের যে সব ফে্লেশতা তাদেরকে প্‌াঁথিবাঁতে 
খলধফা কন নোর জনা শবাল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করেছিল এবং যেখানে অন্যেরা পং খিবীতে অশান্তি ও 
রক্তপা করছিলো, সেখানে তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করছে ও তার নিদেখের সামনে গাথা নত 
করছে বলে দাবা ফরোঁছল, আল্লাহ তা'আলা সেই সব ফেরেশতাদের বৃক্জিয়ে দিলেন যে, তিন 


তাদেরকে অব্যহত না ফরা পযন্ত তারা তাঁর ফয়সালা ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। 
যেমন তাদেক্প সামনে পৈেশক্কুত হন্তুদম্‌হের নাদ পাঁরচয় দ্রানার ব্যাপারেও ভারা অন্ঞ। কারণ 
আল্লাহ তাশ্ালা তাদেরকে f বন্ধুর নান দেন নি তাই তারা তা শিখতে সক্রম হয়নি! 
তাদের প্রাতপালক্ত মহান আল্াহ তাদেরসহ অন্য বাদ্দাদেরকে যতটুফু জ্ঞান দান করেন, তারা কেংল 

ততটুকুই জানতে পারে! তি তাঁর স্‌াণ্টর মধা থেকে যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করতে চান, ততটুকুই , 
দান্‌ করেমন। আহার যাকে বে জান দিতে লা চান, তাকে সে জ্ঞান দেন না। যেমন ফেরেশতাদের 
সামনে পেশকৃত বন্তুসম্‌হের নাম হযরত আনম (আ)-কে খিরেোঁছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে 
তা |শ্িখান ন। তবে শেখানোর পরে তারা সে বিনর্ে দানতে পেয়েছিল । | 


a3A af BA od 


ns! rf > 2 ঠৰ ল্যাৰ্য! 


“তল্লাহ৷ তাআলা বলেন, হে আদন ! হুঁ ফেরেশতাদের জ্ঞানিয়ে দাও 1! এখানে ৬২:4১} শব্দৈর 
** সর্বনামটি ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে ব্যবদ্বত হয়েছে। ১২-১১-৮১ অর্থাৎ এ নামসমূহ যা ফেরেশত।- 
দেক্স বলা হয়েছে। এখানে ré-lal শ্রব্দের ৬৬ সব “নাসাট দ্বারা A Li eS je slau sists 


বান্যটির =১$.৯ শব্দটিততে যেসব বস্তুর প্রত ইংঁগত করা হয়েছে নেগৃলোকে দেশ করা. 


B8২ 
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৩০৩০ তাফসীরে তাবারী 
হয়েছে। ফেরেশতাদের নিকট যেসব বন্তু তুলে ধরা হয়োছল, তখম্‌ হযরত আদম (আ) তাদেরকে 
ও সব বন্ধুর নাম বলে দলেন। কিন্তু তারা এগুলোর ন৷াম বলতে পারেনি। এভাবে তারা নিজেদের 


বক্তব্যের শ্রচাট বুঝতে পারে যাতে তারা বলোহল : 


Judd Jad ead ALL JA Jad ar A Ida 
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“(হে আল্লাহ) তুমি কি পৃ্‌থিবাঁতে এমন মাখন; ককে প্রতানাধি করে পাঠাবে, যারা প্‌থিবঁতে 
অশান্ত সং ভ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। অথড় আমরাই তো আপনার হামূদের তাসবাঁহ পাঠ করছ 
এবং আপনার পাবত্রতা বর্ণনা করছি।? এবার ফেরেশতারা বংঝতে সক্ষম হলে যে, তারা ও ব্যাপারে 
ভল করে ফেলেছে এবং এমন্‌ কথা বলেছে যে খিযয়ে তারা কিছুই জানতো না । যে বিষয়ে তারা তাদের 

ক্তব্য বা মতামত পেশ কর্রেছে সে বিষয়ে আল্লাহ পাকের সন্ধান্তের ধারা সম্পরকে তারা কিছুই 


AA 15 Lad BIrar Ad AID AIS adr 


জানতো না। আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন ঃ EAE cgamdh mst phel tt RS SI od 


“আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আম আদমান ও যস্নের গানেবট দবযয়সনুহ' 


অ্খি 
বত আছ?" গায়েব হ'লো এখন বন্ধু যা মানবের দৃ:ণ্টির আড়ালে, যা তারা দেখতে 


সম্পূণ ত 
পায় না! পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্‌র প্রতানিধি হওয়ার আবেদন কঁরে অতীতে তারা যেঁ ভুল ও বাড়া- 
ধাড় করোহল এভাবে আলনাহ তাদেরকে সে বিষয়ে সত্ব করে দিলেন। ধেমন্‌ এ প্রসঙ্গে হযরত 
বদ:ল্লাহ ইবনে আব্বাস (র!) এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। 
ছশ 135-531 62১৯৪ U5 আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে আদম! তুম তাদেরকে 
এ সবের নাম পাঁরচয় জানয়ে দাও। 


AD Gadd add A A Aad alert পন 
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অঞ্চাৎ হধঘরত আদম (অ!) যখন তাদেরকে ওঁ সব বস্তুর নাম-পরিচয় জ্ঞানয়ে দিলেন তধন্‌ আল্লাহ: 
পাক বললেন, হে ফেরেশতারা! আন কি তোমাদেরকে বিশ্যেভাবে বলিনি যে ০১০)! লে ce! 


23°) আনি আসমান ও যমানের গায়বঁ বিযয়সমুহ জানি? আম বাতাীত আর তা 


জানে না। 

হযরত ইবনে যায়েদ থেকে বাণত, তানি ফেরেশৃত। ও আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা 
এভাবে বর্ণ'না করেছেনঃ ফেরেশতাদের যৈহেতু ওঁ সব বন্তুর নাম পারচয্ন জানা ছিল না, তাই 
আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বললেন, যে ভাবে এ বন্ধুদম্‌হের নাম তোমরা জান না, ঠিক এ ভাবে 
এ বিষয়টিও তোমরা দান নাযে, আমি আদম ও তার সন্তানকে এজন্য সংণ্টি করার ইচ্ছা করোঁছ; 
যেন তারা পৃথিবীতে অশান্তি সূ্্ট করে। এ সম্পরকে আমি অবগত আছ ‘আমি তোমাদের কাছে 
একটি বিযয় গোপন করে রেখোছলাযম, তা হল আমি প্‌ থিবঁঁতে এমন সম্প্রদায়কে স্‌ণ্ট করতে; 
খাচ্ছি যাদের মধ্যে কিছ লোক অবাধ্য হবে, [কিছ লোক, অনুগত হবে। 
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- সুরা রাকারা ৩৩৯ 


হযরত ইমাম তাবারা (রহ) বলেন, আল্লাহ তাঅ'লার পক্ষ থেকে প্রথমেই এ সন্ধাস্ত হয়ে আছে ঃ 
লে তল) শআযম মানুষ ও জিন দিয়ে দেযখ পাঁরপুর্ণ‘ 


EPS Ste tencod Ly 2:25!) ot 
জ্ঞান ছল না। আর 


করবো।' :.হযরত ইমাম তাবারঁ (রহ) বলেন, এ বিষ্য়াট সম্পর্কে ফেরেশতাদের 
তারা এটা উপলাঁক্কও করতে পাযরোঁন॥ যখন তারা দেখলো, আল্লাহ তাআলা [আদমকে জ্ঞান দান 


করেছেন তখন আদম-আলাইহিস সালামের স্নান ও মযদি স্বপীফার করে নিল! 


233A aSad Ld aD ad ee Jaret 
Ose pS by Oss ৮ ০6 !9-এর ব্যাখ্য! 


ইমাম আবু জাফর তাবার' (রহ) বলেছেন, মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাথ্যাযন ভিন্ন ভিন্ন মৃত 


পোবণ করেছেন। এক্ষেত্রে আবদ:ল্লাহ ইবন আববাস র্যা) থেকে বাঁণ'ত আছে, তিনি আল্লাহ পাকের 
বাণী 039২-৭5 nS by Ogu 1 9-এর ব্যাখ্যায় বলেন £ঃ আনম প্রকাশ্য বিষয় সমূহ যেমন 
জানি ভ্মাঁন গোপন িষয়সমহেও জানি । অথ যে গর্ব-অহংকার ও ধোঁকাবাজ্জ ইবলস তার মনে 
গোপন করে রেখোঁছল তাও আম দানি। 

আবদংল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও রস:ল: লাহ: সল্লাল্লাহু আলাইহ ও সাল্লামের কিছু সংখ্যক 
সাহাব৷ থেকে বাঁণ'ত আছে, তাঁরা ০৪৯১ ni Ly Osis Lb els ঘর ব্যাখায বলেন 
তোণরা য! £ুকাশ বরছো এবং যা গোপন করছো তা আম দানি! আবদল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও 
সাহাবাগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন ১.৪ 4.4১ 5+ ৪:4 নানে! এই কথাটি ফেরেশতারা প্রকাশ করেছে, 
ইবল*সের অস্ুরে যে অহংকায় [হল তা গোপন করেছে। 


আহমাদ ইবনে ইসহাক আল-আহওয়ায আবু আহমাদ আয-যৃবাইরর মাধ্যমে সুনাফয়ান থেকে 
বণনা করেছেন। তিনি: বলেছেন হঃ ০৯9 ০৭45 ১ 0345-3 ৬ ০১০! আয়াতাংশের অর্থ 
ছলো, ইবলাঁস হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার কারণ হলো-_গর্ব ও অহংকার 
বা সে গোপন রেখেঁছল। - 
$ 
হাসান ইবনে দ'মার বলেছেন, আমরা হাসান বসর'র বাড়াতে তাঁর মজলিসে বসা ছিলাম । এই সময় 


বলেছিলেন £ ০9০8.7 ৪45 4১ ০345-3 ০ :০১০৷১ অথাৎ তোমরা যা প্রকাশ করে থাকো এবং যা 
গোপন করে থাকো তা জামি জানি। আপনান্র যতে ফেরেশতারা ক ব্যয় গোপন করেঁছল ? জওয়াবে 
হযর্নত হাসান বয় (রহ) বললেনঃ আহ্লাহ ত্যআলা যখন আদমকে সৃণ্ট কয়লেন তখন তাকে কেরেশ-, 
তাদের কাছে এক 'বচ্নয়কর সৃাচ্ট বলে মনে হলো। এতে তাদের মনৈ একাট নতুন [চন্তার উদর 
হুলে!। তারাএ ব্যয়ে একে অপরের প্রত মনোনিবেশ করলো এঘং বিবয়টি |িজেদের মধ্যে 
গোপন রাখলো! তোমরা এই মাখলুককে এত গনjুরৃত্ব প্রদান করছো কেন? আল্লাহ পাক | 


কোন মাখল্‌ক সল্ট করেনান অ:নরা যার তুলমায্ আঁধক সম্মানিত নই। 
va REC | ps ) 0 | * J & Rt 
COGEST ps5 Uy 034-57 plels-এর ব্যাখ্যান কাতাদা বলেনঃ ফেরেশতারা 
‘নিজেদের মধ্যে এ কথাঁট গোপন রেখোঁছল আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা সৃচ্টি করবেন! তবে 
আমাদের চেয়ে সম্মানত আরু কাউকে. স্যা্ট করবেন না! :- 
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৩৩২ তাফমরে তাবারা 


রব ইবনে. আনাস থৈকে বা্ণি'ত।. তিনি বলেন্‌ ? ০343405 ০85 U3 03385 be nll 
ফরেশতারা যা প্রকাশ করেঁছল তা হলো এ আয়াতাংশ: (4-4 ১০. ০৩ ৪-2-5 Jn. | 
সার তারা, যা গোপন করোঁছল.তা হলো তাদের, মধ্যেকার এই কথোপকথন যে, অ৷মাদের প্রভু . 
কখনো এমন কোন মাখল;ক স:ণ্টি করবেন না যাদের তুলনায় আমলা অধিক জ্ঞানবান 'ও সং্মানিত 
£বো ন!। কিন্তু পসিরে তারা উপলাঁক্ধক করলো যে,. আল্লাহ: তাআলা হযরত আদম (অ!)-কে স্রান' 
ও স্নানের দিক থেকে তাদের্র চেয়ে আাঁধিকতর মর্যঘণদা দান করেছেন। 


ইমাম আব দাকধৰ তাবারী (রহ) বলেন, পেশকৃত এসব বক্তব্যের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস 
'রা)-র বক্তব্যই এ আয়াতের ব্যাখ্যা হওয়ার অধিক উপযুক্ত । ডাঁর বক্তব্য অনুসারে ০১47-ট,4 piel 
শ্রায্নাতাংশের অর্থ হলো আসমান ও বমণীনের দয a দানার সাথে সাথে. তোমরা 
যে সব ব্যয় মুখে প্রকাশ করো তাও আগি জান। 04ৎ:0.5 2455 ০৯ আর যা তোমরা'ননের 
ধ্যে গোশন রাখো তাও জানি৷ তাই আমার কাছে লই গোপন থাকে না। তোগাদের 
গাপন ও পগ্রক্কাশা সব কিহুই' আমার কাহে সমান। এ ক্ষেত্রে তারা যা মুখে ধক্াশ 
হণোছিল আল্লাহ তাআলা তা জানিয়ে দিয়েছেন। তারা বলে'ছলঃ 


rz Jedd Od a Fad) Ia পপ 3 add HA EAE Aa Ica 
ul -ly Ut lom-3 fess Un-১র slad_Jl lies LES dunl_3 2) less U=2- 31 
r Pd Pad Ed Pad ad oo 
প(তহে আল্লাহ ! আপি কি পূথিবাতে এমন গাখয ককে প্রভনবি করে পাঠাবেন, যারা নেখানে 


2) 


ETE ঘডানে """ তারা যা গ্রোগন করাহল ত হলো ই-ল'দের আল্লাহ শাকের 
সানুগত্য না করে শি ও অহংকার করা এবং তাঁর আদেশ পালনে অধাধ্য হওয়া । কারণ উল্লেখত দুট 
চায়ণের একটির এ আমাতের ব্যাখ্যা হওয়া সংপকে ব্যাখ্যাক্কাণদের মধ্যে কোন দিনত মেই} অপর 


হারণাট হলো আমাদের বাণত হযরত হাসান (রহ) ও হয্বত কাতাদা (রহ)-এর উক্র। 


আর নার্রা বলেন, ফেরেশতারা গোপনে যে কথোপকথন করোছহল তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা কারণ 
ভারা তা গোপনে রাখার প্রম্নাম পেয়োঁহল। কথাটা ছিল আল্লাহ পাক যে কোন মাখল কই স:্্ট 
জরৃন না কেন, আমরা সব সময় তার চেরে অধিক সন্মান ও এযদিার অধিকারী থাকব।_ ফারণ.. 
ইল্রেখেত দংটি উঠ্তির যে কোন একাছ ছাড়া যখন এ আয়াতের আর কোন ব্যাখ্যাই নাই এবং তারও 
একটির আবার অপরটির তুলনায় বিশুন্ধতার প্রনাণ মনংপন্থিত, তখন অপর ব্যাখ্যাই বঠিক। 


হযরত হাদান রহ), হযরত কাতাদাহ (রহ) ও তাঁদের সাথে একানত পোষণকারগণ এ আয়া- 
তাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেন তার সপক্ষে কিতাব:লাহ্‌র কিংবা হাদীসের কোন গ্রহণবোগ্য দলীল নাই।. 
এ ব্যাপারে হবরত আবদ:ল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যা বলেছেন, ইবল'স সম্পর্কে মহান আল্লাহর 
‘বাণ’ তার সত্যতা প্রতিপাদণ করে। ফারণ আল্রাহ্‌ পাকের হাণাঁতে উল্লেখ আছে যে, যখন তান, 
£যরত আদম (জা)-কে সিজদা করার অন্য ফেপ্রেশতাদের আহবান জানয়োঁছলেন তখন নে তা 
সনান্য করোঁছল, অবাধ্য হয্োঁছল এবং অহংকার করোঁছল। সমস্ত ফেরেশডার নাননে তার এই 
অবাধ্যতা ও অহংকার প্রকাশ করা সৃপরকেও আলাাহ তা'আলা গ্রানিয়েছেন। অথচ ইঁতিপ বেসে তা 
গোপন করতো। eh 
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"সরা বাকারা ৩৩৩ 


এক্ষেত্ৰে কেউ যাঁদ এ ধারণ। শোষণ করে যে, ফেরেশতারা গোপন্‌ করেছিল বলে ধা বলা হয়েছে তা 
সবার জন্য প্রযোঙ্য নয়ন। তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ আয়াতাংশেয় বাখ্যা হিসাবে যা 
বলা হয়েছে তা জ্জায়েয নয়। আর যারা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এভাবে ইবল'সের 
সহংকার .ও গুনাহ: গোপন করার কথা বলা হয়েছে। সংতরাং এ ব্যাথ্যা নিজুল। এ ধারণাটিও 
ভ্‌ল! ক্নেনা আরবদের নতি হুলো, যখন তারা একদল লোকের মধ্য থেকে নাম উল্লেখ না করে 
কোন বাক্ত সৎ্পর্কে কিছ: বলে তথন তারা সবাইকে অস্তভুক্ত করে কথাটি বলে! তবে উদ্দেশ্য 
সবাই হবেনা । যেমন, কেউ যাঁদ বলে সেনাবাহিন! পরাজিত ও নিহত হয়েছে। অথচ নিহত হয়েছে 
বাহিনীর একজন যা কিছু সংখাক অববা পর।্রিত হযেছে একজন বা কয়েকজন! এক্ষেত্রে কথাটি 
নিহত যা পরাজিত এ এক বাক্তি বা কয়েক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, দবার দন্যপ্রয়োখ্য হবে নাঃ 
এর উদাহরণ হলো, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 
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“হে ন্বশ ! যারা আপনাকে ঘরের বাইরে থেকে উচ্চপূরে ডাকে ভাদের অধিকাংশই নিবেধি।"' 
(সেরা হুযুরাত 6৯/৪) 


যে ব্যক্তি হযরত রসল:দাহ (স)-কে ডেক্ৌহল এ আয়াতে ভার কথ! উল্লে]খত হরেছে এবং আয়াতাট 
নাযলও হয়েছে তার সৎ্পকেং। তামাম গোৱের একদল লোক হযরত রসৃলংল্লাহ সালল।ল্লাহৰ আলাইহ 
ওয়া সাল্লামের দরবারে এসোঁছল। এ লোকাঁটিও উক্ত দলে ছিল! তাই আয়াতে উল্লোখত ব্বয়টি 
দলের সবার জন্য প্রযোজ্য নয়} অনুরূপ 034-3805 ০.9 03345 4 শদ9 আয়াতাঅংশের 
দবষয়বন্তুও সবার জনা প্রযোজ্য নয়, বরং একজনের জন্যই তা প্রযোজ্য 
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(৩৪) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাঘ, আদমকে:সিজদ! কর, তথন ইবলীস ব্যতীত 
সকলেই সিজদ! বরল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফেরদের 
অন্তর্ভু শু হল । 


ইমাম আব জাফর তাবারণা (রহ) বলেনঃ (5 31, আয়াতাংশ £24) ely JU Hy 
আয়াতাংশের সাথে সংযোগ (৮১৪) করা হয়েছে। আমরা পূর্বে যেমন:আলোচনা 'করোঁছ রসুল:লাহ 
সাল্লাললাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পাঁরপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বন! ইসরাঈল বংশ'য় 
ইহদেঁদেরকে তাদের প্রতে দেওয়! তার নিয়ামতের কথা গ্রঃণে গ্রহণে স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন। 
ধৈ, তিন্‌ তাদেরকে বলেছেন তে'মাদের প্রতি আমার 'নয়ামত দানের কথাটি স্মরণ করো। 
পৃলিবাঁচত যা কিছ: আছে তা সবই আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য স্‌ণ্ট করেঁছ। 
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৩৩৪ তাফস'রে তারার! 


আর যখন আম ফেরেশতাদের বললাম, আমি পযাঁথবাঁতে আমার প্রতিনিখি পাঠাতে যাঁচ্ছ। আমি 
আমার পক্ষ ৰ্েকে জ্ঞান, মযদি।. ও সমান দিয়ে - তোমাদের পিতা আদমকে ইচ্ঞজ্ত দান করেছলাম। 
সে সময়টিও দ্বরণ করো, যখন আমি সমস্ত ফেরেশতাকে দিয়ে আদম (আ)-এর' উদ্দেশ্যে ' {সজদ? 
কারিয়েছিলাম। এখানে ইবল'সক্কে ফেরেশতাদের অস্তরতভূ'ক্ বলার পর তাদের দল হতে পথক 
করা হয়েছে; এর দ্বারা বংঝা যায় ইবলাস ফেরেশতাদের সম্প্রদারভুক্ত ছিল! কারণ ফেরেশতাদের: 
সাথে সিজদা করার দন্য তাকেও আদেশ করা হ'রেছেল। যেমন আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেনঃ 
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“তবে ইবল'স ছাড়া! সে {সজদাকারৰের নধ্যে শামিল হয়ান। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে 
গিঙ্রদা করার দনদেশ দলে কে তোমাকে তা করতে বাধা দিয়েছিল ?” এ আয়াতের মাধ্যনে আল্লাহ - 
্রানিয়েছেন যে, আদমের উদ্দেশ্যে পিসদা করার জন্যে ফেরেশতাদেরকে দেশ দেয়ার সময় তানি 
ইবলস!সকেও [নদে“শ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এ কথাও জানিয়েছেন যে, আদমের উদ্দেশে [সিজদা 
করার এই নিদেশ যারা পালন করেছিল তাদের মধ্য থেকে ইবলণীস বিরত ছিল। আলাহ্‌র নিদে“শ.' 
পালন করার ধে গণ ও বৈশিণ্ট। ফেরেশতাদের মধ্য আছে তা ইবল'সের মধ্যে নাই? 


ইবল'ঁস ফেরেশতা হিল না জন এ ব্যয়ে মুফাসাসরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোযণ করেছেন।' আবদুল্লাহ 
ইবনে সনব্বাস (রা) বলেছেন, ইবল'ীস জন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের অন্তভক্ত িল। 
তাদেরকে ধোঁয়াবৈহঁন আগুন হ্বারা স:ণ্টি করা হয় । তার নাম হিল হারস! সে হল জান্নাতের 
একড্রন খাদেন বা কোবাধ্যক্ষ । এই দলাঁট হাড়া অন্য সব ফেরেশতাৰেরকে নর বা দ্্যোঁত দ্বারা স:ৎ্ট 
করা হয়েহে। আর কর গান পাকে উল্লোখত জিনদেরকে ধোঁরাবিহঁন আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়, . 


প্রচলিত আগুনের শিবা দিয়ে! " 

অন্য এক সৃত্রে আবদ:ল্াহ ইবনে অব্বাস (রা) থেকে বাঁণ‘ত। তান বলেছেন, অবাধা হওয়ার 
প:রবে ইবলদগঁন ফেরেশতাদের অন্তভুক্ত [হল তার নাম ছিল আযাযাল। সে ছিল পথিবাঁর ' 
আঁধবান! এবং কঠোর পাঁরশ্রবা। সে ফেংরশতারের মধ্যে সবধিক জ্ঞানী ছিল! এই জ্ঞা:নর কারণেই ' 
সে অহ:কারে লিপ্ত হয! সে জিন নামে কেরেশতাদের একাঁট সংপ্রদাযনের সাথে সম্পক্ত ছিল। 


ইবনৈ আ্রাব্ৰীস (3) থেকে অন্যসঞ্ে অন্ধুরপ বর্ণ‘না রয়েছে? তবে তানি বলেন যে, ইবলশস ছিল 
একজ্রন ফেরেশতা । তার নাব হিল অযাযল। নে হিল পৃথিবীর আধবাস। সেই সময় পৃথিবশঁতে 
ফেরেশভাদের একটি দল বান করতো! তারা রন নামে পাঁরাচত ছিল! 

আবদ:প্লাহ ইবনে মাসউদ.(রা) ও একদল সাহাবা থেকে বণরি'ত আছে যে, ইবলসকৈ প্‌াঁথবতে 


দিয়ো'ল্ত ফেরেশতাদের .তত্বাবধায়ক করা হয়োছল। সে জিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের 
'অস্ত্ভূ‘ক্ত ছিল! তাদের জিন নামকরণের কারণ হলো তারা জ্বান্নাতের al ছল। আব ইবল'স 


দিল ফেরেশতাদের খাজি । 


Wwww.almodina.com 


সরা যাফারা ৩৩৫ 


ইবনে আব্যাস (রা) থেকে অপর এক সন:ত্রে বাণত আছে, ঠতনি বলেছেন, ইবল'স ছল 
সম্মানত ফেরেশতাদের মধ্যে একজন! তার গোরও ছিল সব“ঠধক সম্মানিত! সে. ছিল জিনদের 
খালা. পহথিবা ও পৃথিবাঁর আ=ানের কতৃর্ত ছিল তার হাতে! ইবনে আব্বাস (রা) আল্লাহ 
‘পাকের বাণী চু! ০ ৩৮ 9-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ ইবল'দসের নাম দন রাখার কারণ হলো 
: সে ছান্নাতের Ja ছিল৷ ঠক যেমন কোন মানুযকে মক্কা, মাদান', কুফা ও বাসরণী বলা হয়ে 
থাকে! 
হযরত ইবনে জ:রাইদ (রহ) বলেন, কিছ: সংখ্যক লোকের মতে দ্নরা ফেরেশতাদের একটি গোত্র । 
সৃতরাং ইসল'াীসের গোৱরের নাম ছল জিন । 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বার্ণ'ত আছে যে,-তাঁন বলেনজ্জিনদের গোতও ফেরেশতাদের 
একটি গোৰ ইবলঁস ছিল সেই গোতেরই একজন! সে আননান-যগ'নের মধ্যেকার সব কিছু তত্বাবধান 
করতো। 
হযরত দাহহাক (রহ) ইবনে মযাোহিম (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিন বলেন 1৭> 
গহ] 5৭ 08 ০-41) আয়াতাংশের ব্যাগ্যায় হযরত. ইবনে আব্বাস (রা) বলতেনঃ ইবলগস 
সবক সংনানিত কৈরেশতাদের মধবেয গণ্য হহল। ভার গোর ছল সবধিক মযদিাসম্পন। এতটুকু 
বলার পর তিন হযরত ইবনে জরাইজ (রহ) ব্ণ“ত হাদদসের অনুরুপ হাৰস বণনা কৰেন! 
সাঈদ ইবনল মুলাইয়্যার বর্ণনা করেছেনঃ ইবল'স প্‌খথিবীর আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের 


নেতা ঁছল। 
হযরত কাতাদা (রহ) বর্ণিত 
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আয্নাতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইবলান হিল দিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের সদস্য! হযরত 
ইবনে আব্বাস (র!) বলেন, ইহল'স ফেরেশতা না হলে তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হতো না! 
সে দৃানয়ার আকাশের কোগাধ্যক্ষ ছছিল। হযরত কাতাদা (রহ) বলেন, সে আল্লাহ্‌র আন্‌গত্য থেকে 
_দনজেকে দুরে সারয়ে িয়োছল।--------" 
ছযরত কাঙাদা (রহ) থেকে অন্য সতে গে! ০৭ 98 ৮৭-4! টা আযাতাংশের উল্লেখিত 
‘ইযলাঁসের' ব্যাখ্যায় বলেন, সে জন নামক ফেরেশতাদের একট গোরেয় সদস্য হিিল। 
মুহাশ্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, আরবরা বলে থাকে--যারা নিজেদেরকে গোপন করে রাখে, 
'দৈখা যায় না, তাদেরকে জিন বলে। আল্লাহ্‌র বাণী ০1 ৩4 0 ০৮৭4131 আয়াতাংশে উল্লেখিত 
ইবল'াস ছিল ফেরেশতাদের অস্তভুক্ত! কেননা ফেরেশতারা EZ গোপন করে রাখে। তাদেরকে 
দেখা যায় না। আল্লাহ তাআরালা বলেছেন - 
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ঙ৩৬ তাফস'ঁরে তাবারণী 


“তারা আল্লাহ: ও জনদের মাঝে বংশ ও রক্তের সম্পর্কং !স্থর করে রেখেছেন। অথচ জনের! জানে যে, 
তাদেরকেও শাস্তিয় জন্য উপস্থিত করা হবে--'* (সুরা ছাফ্‌ফাত ৩৭/১৫৮)! এর কারণ হলো কুর।ইশরা 
বলতো, ফেরেশতারা হলো আল্লাহ্‌র কন্যা। তাই আল্লাহ্‌ বলছেন, ফেরেশতারা যদি আমার মেয়ে 
হয়ে থাকে তাহলে ইবল'সও আমার মেয়ে। আর তারা আমার এবং ইসলস ও তার সস্তান-সম্তাতর 
মধ্যে বংশ ও রক্তের সংপক* স্থির করে রেখেছে। বন! কায়েস ইবনে সালাবাতুল বিক্রী গোনের কব 
আশা সংলায্নমান ইবনে দাউদ (আ) ও তাঁকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ 
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অধথং “কোন জজ নিস যদি চিরস্থায়ী বা দঁবায়; হতো তা হলে সলাইমান আলাইহিস সালান" 
কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হতেন! মহান প্রতিপালক তাঁকে স্‌তট করেছেন, তাঁর মনস্ত বান্দাদের এধে; 
থেকে তাঁকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং ছ:ুরাইয়া থেকে মিসর পর্যন্ত ভ্‌-খণ্ডের মালিক্ক করে দিয়েহেন! 
তারা সব সনয় তার দরবারে হাঞ্জর থকে এবং বিনা পারিশ্রাম.ক কাজ করে।”” 


হযরত ইনান আব: জ্ঞা'ফর তাবারী রহ) বলেনঃ আরবী ভাষা য় {জন নামকৃরণ এজন্য করেছেন মে, 
জার হযরত আদম (আ)-এর সম্তানের নাম ইনসান 


তারা গোপনে থাকে এবং দণ্টিগোচর হয় না! 
তাই যা প্রকাশ পায় তা ইনসান 


বা মানুয রাখার কারণ--তারা গোপন থাকে না বরং প্রকাশিত থাকে। 


বামানয। আর যা প্রকাশ পায় না বা দেখা যায় না তাকেই জন বলা হয়। 


হযরত হাসান (রহ) বলেন, ইবলঁস এক পলকের জন্যও ফেব্লেশতাদের অস্ত্ভং“ক্ত, ছিলো না এবং 


ইবল'স নদের আসল, যেমন হযরত আদন (অ!) মানব জাতিনব্ল আসল! 


হযরত হাসান (রহ) শু ০405 ৮4! চাঁ আদ্নাতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে তার বংশধরদের 


প্রতি ইংগ্রত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন 
“তোমরা ক আমাকে বাদ দিয়ে ইবল'স ও তার সত্বান-সম্ত 
এ থেকে প্রনাণিত হয় যৈ, আদম-সম্ভানের মত তারা সস্তান জন্ন দৈর। 


isn o+ Fly ac: 2)" 3 4- gd 2251. 
জ্ততকে বন্ধ হিসাবে গুহণ ফরছো- ৮? 


হয্রত শাহর ইবনে হাওশার (রা) 5=}! ০4 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইবলশীস ছল. 
জিনদের অন্তর্ভুক্ত? এ সব জিনদেরকেই ফেরেশতারা বিতাড়িত করেহল। এই সময় কহ; সংখ্যক 
ফেরেশতা ইবল'! ।সকে বন্দী করে আসমানে নিয়ে িয়েছিল। 


হযরত সা'দ ইবনে মামউদ (রা) থেকে বার্ণ‘ত বে, ফেরেশতারা জনদেরড সাথে লড়াই করছিল।. 
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সরা বাকারা = 
এক সদয়ে ইবল'সকে বন্দদ করা হলো। সে তখন ছোট ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে ছল এবং 
তাদের সাথে ইবাদত-বন্দেগণ করতো । কিন্তু হযরত আদম (অ!)-এর উদ্দেশ্য {সিজদা করার নিদে“শ দেয়! 
হলে ইবল'স তা করতে অদ্বণঁকার করলো।। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ০%}! ০4 06 ৮৭! 3! 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাঁ্ণ‘ত যে, ফেরেশতাদের একট দলের নাম ্ন। ইবলদীস 
তাদেরই একঙ্রন! সে আসমান-যমনের মধযবতণঁ সব কৈছুর উপর কায‘রত হিল। এল্লপর সে 
নাফরমান' করে বসলে!। তাই আল্লাহ তাকে বিতাড়িত শয়তামে পরগঁণত করলেন। 


হযরত ইবনে যায়েদ থেকে বাণত যে, ইবল'স হলো দজিনদেব্ন আদি পিতা, যেমন হযরত আদব 
(আ) মান:যদের আ'দ পিতা! এই বক্তব্য প্রদানকার'র ধংক্ত হলো, আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবে বলেছেন 
যে, তিন ইবন সকে প্রচ্জববলত আগংন থেকে এবং আগুনের শিখা থেকে স:ণ্টি করেছেন! 'ক্তু 
ফেরেশতাদেরকে এর কোন! দিয়ে সৃ্ট করেছেন বলে কিছুই জানাননি । আর আমাাহ পাক বলেছেন, 
ইবল'স নদের একঞ্জন! তাই আল্লাহ যে ভাবে তার সম্প.ক্ততা বণনা করেছেন, তাছাড়া অন্য কিছুর 
সাথে ইবল'সের সম্বন্ধ ও সম্পক্ততা দেখানে! জায়েজ নয় ইবল'সের বংশধারা ও সম্তানাদি আছে, 


কিন্তু ফেরেশতাদের তা নেই । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণ‘ত যে, আলাাহ তাআলা এক মাখলুক সলংত্ট করলেন এবং 
বললেন, আদমকে সজদা করো কমু তারা বললো, আমরা আদমকে দিদা করবো না। এতে 
আল্লাহ আগ;ুন পাঁঠয়ে তাদের পুড়িয়ে ফেলতে ল। ' এরপর আর একট মাখল:ক সং:ণ্ট করে বললেন, 
আম মাটি থেকে মান স্‌ত্ট করবো। তেমরা আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করো। তারা তা করতে 
অস্বাকৃত ভানালে আল্লাহ আগুন পাঠিয়ে তাদেরকে পড়িয়ে ফেললেন! হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
বলেন, তারপর আল্লাহ এদেরকে সৃ্‌াগ্ট করে হললেন, আদমের উদ্দেশ্যে {সিজদা করো! তারা তাই 
করলো। ইবলাঁস তাদেরই (পর্ব বাঁদ'তদের) এবজন যারা আদমকে সিজন ফরতে অগ্বাঁকার 
করেোঁছলো। 


ইমাম আব: জাফর তাবার! (রহ) বলেনঃ এ কার্বণগুলেই এর প্রবক্তাদের জ্ঞানের দৈন্য হকাশ করে। 
কারণ একথা তো অ:চ্ব দঁকার্ষয যে, মহান আলাাহ বিভিন প্রকার ফেরেশতা গে৷গ্ঠ]কে ভন্ন ভিন্ন 
উপাদানে স্‌াণ্ট করেছেন। তান কাউকে নর থেকে, কাউকে আগুন থেকে এবং কাউকেএ দ; টি 
ভিন্ন অনা উপযদান দিয়ে স:াচ্ট করেছেন৷ ফেরেশতাদের ক উপাদানে সংগ্টি করেছেন নাযিলকৃত 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা তা জানাতে চানান{ আর ইবলাসের সৃচ্টির উপাদান স্প্কে জানয়ে দেয়ার 
অর্থ এ নর যে, সে আর ফেরেশ্তাদের অস্ত ভুক্ত নয়। বরং এর অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক 
একদল CO আগুন থেকে সংত্ট করেছেন এবং ইবল'স তাদেরই একজন। আবার ইবলগসকে 
চ্বতন্ত ভাবে উল্লেখ করার কারণ হয়তো এই যে, তাকে আগ;নের শিখা থেকে সৃণ্টি করেছেন। 
ফৈরেশ তাদেরকে আগুনের শিখা দিয়ে সৃণ্টি করা হয় নাই। এ ছাড়াও তার বংশধারা ও সম্ভান-সস্তাঁত 
থাকা, তার প্রক্কাততে যোন আবেগ ও ভোগের আন:দ থাক্যা এবং তার থেকে গ্রংনাহ প্রকাশএপীওয়া 
তাকে ফেরেশতাদের দল থেকে খারিজ করে না! যাঁদও ফেরেশতাদের গধ্যে এসব বৈশচ্ট্য ছিল না। 


আর ইবলাস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের ল্রানিয়েছেন যে, সে ছিল জিন। এ বথাযটি৪ 
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৩৩৮ তাফস'রে তাবারুণী 


য্যাক্তসংগত। আর যে সব বস্তু সান যের দ:চ্টিগোচর হুন্ন না তা সসই জন নামে আঁভাঁহত। কারণ 
তই শব্দের অর্থ পদ বা আড়াল করা! এ সম্পর্কে আমরা ইতিপুর্বে কবি আশার করবতা উল্লেখ 
করোঁছ। সুতরাং মানবের চোখ থেকে অদ্‌শ্য থাকার কারণে ইবল'াঁস ও ফেরেশতা উতর ্রনতিই 


ঞ্জন হিসেবে পাঁরগাঁণত। 


ইবল'স শব্দের অর্থ সম্পর্কে বাভশ্র ব্যাখ্যা বা নত রয়েছে৷ ইমাম আব: জাফয় হাবার! বলেন, 
‘ কুর্যাণ থেকে নয়াশ হওয়া, 


4! শব্দাট pr থেকে }5=-$ |-এর ওদ্রনে গাঁঠত | এর আখ 
অন:তাপ-অনুশোচনা ও দৃঃখ-7ুাশচন্তা। 


এই মর্মে আব্দল্াহ ইবনে আহ্ব'স রো) থেকে বাণত যে, ইবল!স নামকরণ এঙ্গনো যে, আল্লাহ 
তাকে সব রকম অল্যাণ থেন্চে [নিরাশ করেং ছন এবং তাকে বতাড় 5 শন্তান বানিয়ে দিয্রেছেন। তার 


শুনাহত্র শান্তি দেয়ার জন্য এসব করা হয়েছে! 


J. 
সুদ্দৰ থেকে বাণত আছে যে, ইবল'সের প্রকৃত নান Vee হারিস! তাত্ন নাম ইবল!স 
ক নিরশে হয়ে নিজেকে পাঁরহাতত করেছিল! শল: টিকে এ অথেং 


রাখার কারণ হলো, সে সত্য থেকে 
১ 145 অয ভারা কল্যাণ থেকে নিরাশ 


আল্লাহ তাআারাও ব্যবহার করে বলেছেন ঢরেপাল 
হয়ে গিয়েছে এবং দুঃখ ও দড ু্চস্তয় অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে । বেন কাঁব আদ্রজ্ঞান্র বলেন 


ear IIa wd 5723 ad 3 Pd ad পণ 
-lelaily 43,8! চপ LES EEE Lei Ley S243 dn lids! 
ৰ s 
আর কাব র:স্বা বলেন, 
Fear Ie a3 a3 Ja ন ALA Aad a AAS adorr 
ee E F 2-৯ [) 3-1 3 3 —_— ue ন wz-ah-d! 2-2 ২-3 
a Cad লা শশী Cand Cand 


এখন কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে, ৮৯-!। শ্রব্নাট ৮৭ ১! শব্দ থেকে :=ঠ-এর ওকত্রনে গঠিত 
হলে শব্দাটকে ৩,-:৯ হসেবে গ্বণ্য করে যের দেয়া হয়নি কেন ? এর জনাব হলে।, এ শব্দটিকে 
বের দিযে পড়লৈ তার উচ্চারণ কঠিন হয়ে পড়ে এবং এনন একাঁট ৮-4! ব! নার হয়ে যায়, 
আয়বাী ভাষায় যার কোন নজ্রীর নেই। এমতাবস্থার আরবরা এই 4! বা নানটিকে অন্াহবী 
ভাবা নানের অন:রূপে মনে করে যের দিয়ে পড়তো! অধচ এ ধরনের অনারব পো“এর কেপে 
তারা ঘের দিয়ে পড়ে না৷ যেমন তারা বলে ঠন ০১১+ এক্ষেত্রে তারা যের দিয়ে পড়ে না! 
এ৮েনএর অথ" হলো, ৯০) 1 4১৯৮4] ৩+ অথ যাকে আল্লাহ! অনেক দরে সারিয়ে 
দিরেছেন। কারণ শন্দাটি আদ্রম' ভাযার ৮4! হিসেবে |॥.:* হয়েছে। আরবরা এ শব্দটিকে =! 
যা নাম হিনেবে গ্রহণ করেছেন এবং ভা নাম ঁহসেবে চালু হয়ে গয়েছে। আনন! শব্দের 
="! দহিসেবে এতে ০১8! প্রযুক্ত হবে। তাই তা 5১> হয়নি! যেমন ০9-॥! শব্দাটঞ 
আঙ্মই। এটি Sl: 238-3 থেকো €23=:5-}-এবর ওমনে =3-] হয়েছে। 


Wwww.almodina.com 


সরা বাকারা US 


Ha 


তত ব্যাখ্য। 


£! শব্দটির = ব1 কভা হিসেবে হহাল আল্লাহ ইৰলণীসকে কঝৃকিয়েছেন। অথ ইবলস 


yu: 
হযহই্ঞ আনৰ (অা)-এর উন্দেশ্যে দিজদা করা গেকে বিরত থাকলেো। সে গসদ্রদা করলে না, 
£ হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে 


হরং অহংকার করলেো। সে "নিজেকে হড় মনে করলো এবং হব 
গৃসহ্ৃদা করার শ্যাপারে আল্লাহ্‌র আন:গত্য করলো না। এটি ইবলাঁস সম্পকে আল্লাহ্‌র পক্ষ 


থেকে একট খবয় স্টরপে হলে আলযাহ্‌র বে সব মাখলকে ইবলাসের মত গর্বব ও অহকোরের 


কারণে অ/ল্রাহ'ব আদেশ ও নিষেধের সামনে মাথা নত করে না এবং তার আনংগত্য করে না 


£ তান পরুদ্পরের যে শবধিবলার নির্ধারণ করে 'দয়েছেন তা মেনে নেয় মা তানের জন; 
f তার আন:ুগ্রতা 


এব 
তর তির’কারও বঢে। আর আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে মাথা নত করতে, 
মৈনে নিতে এবং অনোর যেমন হুক আদায় করা আল্লাহ তাদের জন্য 
করতে অদ্বাঁকার করে যারা অহংকার করেছল তারা 
হলো ইয়াহ:্‌দ। তারা রসলংল্লাহ সাল্লালাহ: আলাইহি ওয়া সাল্রানের সাথে হজরতকারা মুহাজিরদের 
সানঢেই ছিল। তাদের ধর্নধাল্কগণ রসল:লাহ স'স'লাহ : আলাইহি শুয়া সানাম ও তাঁর 
পরিতয়সূচক শগ্রণা:লণী সংপকেং অদগত ছিল। 'তনি-যে সারা বিশ্বের জন্য আল্ল'হ্‌র রস্‌ল 
তাও তানের জান! ছিল। কভু এসব জানা সত্বেও তারা অহংকার ও গবোর কারনে তাঁর 
বিঢোহ ও হংলসার কারণে তাঁর আনগগ্রত্য করতো না। 
তাদের তীর ভৎ‘সনা ও ঁতরহ্কার করেছেন। 


করতে, তাঁর ফয়স্রালা 
অআবশ্যকাীঁর করে দিয়োছলেন তা অদোয় 


নবুওয়াত হ্বকার করতে! না এহংং 
ইহলখস সম্পর্কে অবাঁহত করার মাধ্যমে তাল্লাহ 
কারণ ঁহ ংসা-বি'দ্ধয ও বিছোহের বশবর্তী হয়েই সে হযরত আদম (অ)-এর উচ্দেশো সিজদা ক? 
হপর অ'চাহ তাআলা ইব্লদনের এমন সব দেয় বর্ণনা করেছেন 
যাদের সাদলে ইংলাসকে উদাহরণ হিহেবে পেশ করা হয়েছে। 
কারণ অহংকার ও হিংসা পেোহণ এবং আল্লাহ্‌র হৃকুমের দ'ননে নভড হতে ইবলাস ও য়াহ্‌দ 
উভয়েই অন্বহৃতি জানিয়োঁছল। এ কারণে আল্লাহ পাক জ্যানিয়েছিলেন, ৬-22-31 2 UF's 
অথং অললাহ্‌র যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ তার উপরে হিল হযরত আদম ( আ )-এর উদ্দেশে, 
সজ্ঞদা- করার" হ:কুম--তমান্য-করে- সে প্রকারান্তরে ওঁ -সব “নিয়ামত ও অনংগ্রহ অস্বাঁকার করলে! 
[ঠিক তহৈমানিই য়াহদেয়াও তাদের ও তাদেহ পূর্ব পুরবদের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ‘মান’ ও ‘সালওয়া'র 
ছার্য খাল) পরনান, মাপার উপর মেঘমালা দিয়ে ছায়াদান এবং আরো অগাঁণত নিয়ামত অস্বীকার 
করেছল। বশ্য কর যারা হযরত রসল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলহ' ওয়া সাল্লামের 
সমদামায়ক তাদের জন! রসলের যুগ পাওয়া এক দুল“ নিয়ামত ছল! এভাবে তারা আদ্াহ:র 
‘হৎ্জত’ বা প্ৰমাণি স্বচক্ষে দেখোঁহল, অথচ মৰ {স)-এর নবুৱয়াত লং্পরকে সঠিক পাঁর5য় 
পাওচ:ব্ পরও হিংলা-িক্রেষ ও িঢোহ করে তা অন্বাঁকচর করেছিল । তাই আল্লাহ পাক ইবলনকে 
কাতেপদের সাথে সচ্পাকতি এবং একই ‘দীন’ ও মলাতের নধ্যে শণ্য করেছেন, যাঁদং দ্রাত ও 
পারগ্পাঁরক সংপকের ক্ষেয্ে তারা ভিন্ন। ঠক যেমন মননাফিকদের বংশ ও স্থান-কাল ভিন্ন ভিন্ন 
ছ€য়া সংত্বও তাদেরকে পরস্পরের সহযোগ ও বন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। অ'ল্লাহ পাক ঘোষণা 
করেছেন 


ভগ্বাঁকৃতি জানিয়েছিল । অত 
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৩৪০ তাফস'রে তাবারণী 


Ar aA AS Jar J 3 AJ 3A 


ua*=- od দ্ওস-3 ATRIOS 03-432) | 


Pad 


"মুনাফক পৃরুষ ও নারী একে অপরের অনংরপ-_( তওব!''--১/৬৭ )। একই ভাবে 
ইবল'স সম্প্কে* আল্লাহ্‌র বাণী ০-558] 5৭ ০-এর তাংপর্যয হলো, ইবল'ঁস আল্লাহর 
সাথে কুফরী করা ও তাঁর হুকুমের অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তাদের মতই কাফের । যাঁদণ্ড তাদের 
ংশ ও জ্রাত সম্পূর্ণ‘ ভিন্ন ভিন্ব। সুতরাং আল্লাহ্‌র বাণী 5২3-1 ০ ত্য চ-এর অর্থ হলো 
যখন সে সিজদা করতে অগ্বাঁকার করে বসলো তখনই সে কাফের হিসেবে পাঁরগণিত হলো। 
532531 ০৮০ ৩559 আয়াতাংশের বাযাব্যায়্ আবুল আলীয়া থেকে বাণ‘ত যে. এছ্থানে তান 
০১১-5 শব্দের ব্যাখ্যা করতেন অবাধ্য, নাফরমান। 


হযরত: আবুল আলগীরা (রহ) 5-2-3 1! = 559 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন অবাধ্য 
বা নাফরমান বলে 


হযরত রব! (রহ) পূর্ব বর্ণনার অনংর্‌প বর্ণনা করেছেন! তা এ বহয়ে আমার ব্যাখ্যার 
অনরপ ৷ আর হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের সিদদা করা হল হযরত আদম (আ)-কে 
সম্মান প্রদর্শনের জন্য এনং আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার জনা, হযরত আদম (আঁ)-এর ইবারতের। 
উদ্দেশো নয়! 
হযরত কাতাদা (রহ) ৪23 13৭-৮1 3.08.11) 1.3 313 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা 
করেছেন যে, আল্লাহ্‌র হংকুনের আন:গত্য করার জন্য হযরত আদম (আ!-এর উণ্দেশো টসজ্জদা করা 
হয়েছিল! ফেরেশতাদের হারা হযরত আদন (আ)-কে সিজদা করিয়ে আল্লাহ তাঁকে সম্মানত 
করেছেন। ' 
AdAr roe e3aA Sad dd aA AGIA HA AS adr Aad sda pol] AI | 
5 VY ail sa lA) 13-2 AS 2) dl3 33 cl Kat f° Ls CLE L-2) 
FA 4 e ajo sr ELA 3 


= Grasl-E-J} ud LST S:s 3x s 55 
(৩৫) এবং আমি বঙ্গলাম. হে আদম! তুমি ও তোমার স্বী আঁম্নাতে বসবাদ বর 
এবং যথ! ও যেথা! ইচ্ছা আহার কর. কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তা হও ন! । অন্যখায় তোমর! 


অনাায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 


ইমাম আব: জাফর তাবারী (রহ) বলেছেন, এ আয়াতে স্পট ইংগিত রয়েছে যে, অহংকার 
বশতঃ হযরত আদম (অ!):এর উঁন্দেশ্যে সজ্রদ্য করতে অগ্বীকার করার পরই ইবল'সকে' জান্নাত 
থেকে বাঁহৎকার করা হয়েছিল এবং ইবলসকে প:খথিবীতে পাঠানোর আগেই আদমকে বেহেশতে 
বাস, করতে দ্রেয়া হয়োছল। আল্লাহ্‌ ক বলেন তা ক তোমরা শোন না। 
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সরা বাকারা ৩৪১ 


এ আয়াত দ্বারা স্পণ্ট হয়ে উঠে বৈ, লানতপ্রাপ্ত ও অহংকার প্রকাশের পর ইবল'স তাদের 
“উভয়কে আল্লাহ্‌র হুকুমের আন;গত্য থেকে দুরে সরিয়ে দিয়োছল। কারণ হযরত আদম (আ)-এর 
মধ্যে রহ ফুংকার করে দেয়ার পবেই তাঁর উদ্দেশ্যো ফেরেশতাদের সিজদা করার ঘটনা ঘটেোছল। 
এ সময় ইবল'স তাঁর উদ্দেশে; সিজদা করতে অদ্বাকৃত ছ্রানিয়োছল { আর এই অন্ব'াকৃতির 
ক্ষারণে তার প্রত লা'নত এসোঁহল। 


হয্য়ত আবদ’ল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত মুররা (রা), হযরত আবদংল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) 
ও হযরত নব করাঁম সাল্লাল্লাহৃ তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সালামের আরো ক্ষঁতপল্ন 
সাহাব £থকে বর্ণননা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র দুশমন ইবল'ঁস আল্লাহ্‌র মযদার শপথ করে 
বলেছিল যে, সে হযরত আদম (অ), তাঁর সন্তান-সম্তাত ও স্রাঁকে বিভ্রান্ত করে ছাড়বে! 
আল্লাহ্‌র লা'‘নতপ্রাপ্তি, জান্নাত থেকে বাঁহৎকার, পৃখথিবাঁতে আগমন ও হযর্রত আদমকে আল্লাহ 
তাআলা কতৃক বন্তুর নাম-পরিচয় শিখানোর আগে সে এ শপথ করেহিল। তবে আল্লাহ পাকের 


একান্ঠ বাণ্দাদের সে বিদ্রান্ত করতে সক্ষম হবে না।॥ 


হযরত ইবনে ইসহাক থেকে বাণ‘ত, তান বলেন, ইযল'গসকে তিরস্কার করা এবং লা'নত 
দিয়ে জান্নাত থেকে বাঁহচ্কার করার পর আল্লাহ: তাআলা হযরত আদম (আ)-এর প্রত 
মনোনিবেশ করলেন। তান ইতিপ্‌রবেই হযরত আদম (আ)-কে সব বন্ুুর নাম-পরিচয় শিক্ষা 
দিয়োছলেন! ডাই তি হযরত আদম (আ)-কে বললেন ॥$-১!১০১১ $53) ০14 থেকে 


cell pei 51 পযন্ত! 


যে সময় ও পাঁরাদ্থাততে হযরত আদম (অ')-এর প্রশাস্তির জন্য তাঁর দ্রীকে সংণ্টি করা হয় 
সে ]বধয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে 
মাসউদ (রা) ও নব! করাম স'ল৷ল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়! সাল্লামের কাঁতপয় সাহাবা থেকে বৰ্ণিত 
তাঁরা বলেন, লা’নত দেওয়ার সময় ইবল'সকে জান্নাত থেকে বের করে নেয়া হয়েঁছল এবং 
হযরত আদম (আ)-কে ভ্রারাতে বাস করতে দেয়া হয়েছিল৷ তান সেখানে সংগ'ঁহান 
অবস্থায় চলাফেরা: করতেন -তাঁর--কোন-জোড়া বা চ্তাীঁ ছিল না, যার সানিধেযে তিন প্রশান্ত 
লাভ করতে পারতেন। এই অবস্থায় এক সময় তান পম থেকে জেগে উঠে মাথার কাছে 
একজন স্ললোককে বসা অবন্থায় দেখলেন। তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁকে 
স্‌ণ্ট করোছলেন। হযরত আদম (আ) তাঁকে জনজ্রেস করলেন, তুম কে? তানি বললেন, 
আম. একজন স্মালোক! হযরত আদম (আ) বললেন, তোমাকে সং্চ্ট করা হয়েছে কেন? 
তান বললেন, তুঁম আম্যর কাছে প্রশান্তি লাভ করবে সেজন্য । এই সময় ফেরেশতারা হযরত 
আদম (আ)-এর সজ্ঞান যাচাই করার দ্রন্য তাঁকে [জিন্ডেস করলো, হে আদম ! তার নাম ক? হযরত 
আদম (আ) বঙ্গলেন, তার নাম ‘হাওওয়া’'। ফেরেশতারা আবার প্রশ্ন করলো, তুম তার নাম 
‘হাওওয়া’ রাখলে কেন? তানি বললেন, তাকে জ'বনস্ত বস্তু থেকে স্‌াণ্ট করা হয়েছে, তাই তার 
নাম ছাওওয়া রেখোঁছ। আল্লাহ ত৷আলা হযরত আদম (আ)-কে বললেন 
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এ থেকে প্রদাণভ হয় যে, হব্রত আদব (আ)-কে জ্রারাতে প্রবেশ করানোর পর হা9ওয়াকে 
লট করা হয়েঁহিল এইং তাকে হযরত্র আদব (মআ)-এর জন্য প্রশান্তর কারণ বানিয়ে দেয়া! 


অগরাপর শ্যাখ্যশ্ারগণ বলেন, হযরত আদ্য (আ)-ক্ে দ্বাত্নাতে দেওয়ার পরলেই বরং হযরত 
হাওয়া (আা)-কে স্‌যত্ট করা হয়েছিল। এ মতের অনংসারাদের দলল প্রয়াণ £ঃ=- 


হযরত ইবনে ইসহ:ক (রহ) থেক্কে বাণত! তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে ঘে; আল্লাহ 
ইবল'ীনকে ভংস‘না করার পর্ন হযরত আদম (আ)-এর প্রতি মনোনিৱেশ করলেন! ইাঁতপ:বেই 
তান হবরত আনন (জে৷)-কে সব কদ্ধর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন! ভান হযরত আদম (অ)-কে 
বললেন plant pst-r3l £ > -4_ থেকে pe-mid erctall S351 el) পৃযস্ত। ইবনে ইসহাক 
বলেনঃ তাওরাতের অনংসারী আহলে কিডাব এবং আবদ:লাহ ইবনে আৰ্বান (ব্রা) ও অন্যান্য 
আ:লম ও ব্যাখ্যাকাতুগণের যতে তারপর হযরত আদন (অ!) তন্দ্রাস্থহ্ন হয়ে পড়লেন! তখন 
তাঁর বাঁ পাঁ্িয় থেক্তে একখানা হাড় দিয়ে দ্বানাট মাংস দ্বারা পর্ণ করা হলো এবং তা রে 
ভবন স্ত্রী হযরত হা:ওওয়া (হা)-কে সংচ্টি করা হলো। হবরত আদম (সা) তথনো নদা থেকে 
জেগে উঠেননি। এ ভাবে হযরড হাওওয়া (অ!)-ক্রে এক পূণদ্ধি স্রীলোকে রংপাস্ত'রিত করা হলো 
যতে হত্রত আদগ (শ্রা) তাঁর কাছে প্রশান্তি লাভ কবতে পারেন। যখন হযরত আদম (আ)-এর 
নদা কেটে গেল এবং তনি প্রুম থেকে দেগে উঠলেন, তখন তাঁকে পাশেই দেখতে পেলেন, 
তান বললেনঃ এ যে আরার গোশত, আমার রক্ত, আধার স্লী! তিন তাঁর কাছে প্রশ্বাস্ত 
লাভ করলেন: অতঃপর বরকতনর মহান আল্লাহ তাদেরকে বিয়ের ম'ধ্যমে দোড়া বেধে দিলেন 
বং তাঁর নিহ্দের প্রশা! স্তর্ন উপকরণ যানিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাত যেরত আদন (আ)কে বললেন ঃ 
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ইমাম আবু আাকর তাবারী (সহ) বলেন, গতঁকে আরবাঁতে ০9} বা ২.29; বলা হয়। তবে 
আয়বরা হ্ত্র বুঝাতে 59) শব্বের চেরে 5.১2) শরব্দাট অধিক বাবহার করে থাকে। স্ত্রী অর্থে‘ 
525 শব্দের বংহাপ্র আবূ! গরোৰের ব্রণীত। তবে স্বামী অর্থে £9) শব্দের ব্যহহারে আরা. 
ভাষাভাযাীদের নধ্যে কোল ভ্িম্মত নেই। 
‘3 Sad Boe a3 
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সূরা বাকারা ০6৩ 


ইমাম আবূ জাফর তাবারণী (রহ) বলেন, 4£) শব্দের অথ“ প্রচুর আন’্নদায়ক জ'বনোপৃকয়ণ 
যা তার অধিকারকে উদ্যম কুরে না। ০94 45,1 বলা হয় মৰন কেউ আনন্দদায়ক প্রচুর 
জ'বনোপকরণ লাভ করে। ইমর:উল কায়েস ইবনে ঁহজ্ঞর বলেছেন 
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“তুম মানবষকে দেখতে পাবে দে নিরানতপ্রাপ্ত, এবং প্রচুর দবনোপকণের মধ্যে বিপর্যয় 
থেকে নিরাপদ অ'ছে।”' - 


হযরত ইবনে আব্বাস (র!), হবরত ইদ্নে ঘমাসটদ (যা) এধং জারও কয়েফচন সাহাবায়ে কিরাম 
থেকৈ 128) 1৫-24 ১5, আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্ফে' বণনা আছে। তাঁরা বলেছেন এ£) অর্থ 


আনচদ্দদায়ক ৷ 


হযয়ত মুজাহিদ (রহ) গৈকে 152) (3-২: 353 আয্তাতাংশের ব্যাখ্যা উদ্ধত ফরে বলেছেন 
যে. এর অর্থ - তাদের সেখানতার কোন জানসের্স হসায ণিতে হবেনা 


হযরত *;দাহিদ (রহ) থেকে অন:র্‌প আরেকাঁট বণ'না রয়েষ্ে। 


হযরত মডাহিদ (রহ) থেলে অন্য স্‌্লে 148) (৮২4 35,১ আয়াডাংশের ব্যাখ্যা বাণত আছে 
'হযৈ, এর সর্থ হলে; --তা'দর কোন হসাব দিতে হবেনা!ঃ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 2/4 ৩.= 136) ৫-৮ 359 আর্াতাংশলের ব্যাখ্যার বাণত 
আছে যে, 4£) শব্দের অথ দ্রঁবনোপহ্বরণের প্রাচূযয। অতএব আল্নাতের অৱ‘ হলো, আর আমি 
বললামঃ হে আদম ! তুম ও তোনার ত" চ্গাহ্নৃতে বসবাস করো এবং যেখান থেক্ণে ইচ্ছা জান্বাতের 
প্রচৃর ভোগ লামগ্রস অনস্ত-অস'ম িয়ামতসন-হ এযং আনন্দদায়ক দ্রীধনোগফরণ উপভোগ কয়ো। 


হযরত কাতাদাহ (রহ) 22 এ aE) Ls Ny Lam lesis S51 SO ps 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, সমগ্র সযণ্টিকুলের জনা যে পর-ক্ষা িধ্ীরত করা হয়োঁছল, তদন:যায়! 
সমস্ত স:গ্টিকে ইঁতিপ্‌বেই পরাক্ষা কয়া হয়েছিল। হযয়ত আদম (আ)-এর জন্যও ঠিক একই 
পরাক্ষা নিধরিত ছিল। মহান আগ্রা জান্নাতের লব কিছ; হবয়ত আদম (আ)-এর জন্য হালাল 
করে দিয়েছিলেন? তিনি যেমন ইছা প্রচুর পরিমাণে তা ভোগ করতে পারতেন। তবে একটি 
গাছ সম্পকে তাকে নিষেধ কর হয়েছিল । এই গাছের মাধ্যমেই হতধরত আনম (অ')-কৈ পরাক্ষা করা 
হয়েছিল ৷ 'নাযদ্ধ বিবয়নটিকে পরাক্কার জন্য অবশেষে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। 
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etd 
ইমাম আবূ দাফয় তাবার (রহ) বলেন, যে সব উঠ্ভিদ নিগ্র কাণ্ডের উপর দাঁড়াতে সপ্ম 
আরবদের ভ'ষায় পলে সব উন্তিদকেই গাহ বলা হয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণীর ডানচলঃ সেল) জা, 
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গুল্মলতা ও বক্ষ উভয়ই সিঙ্গদা করে। 2-১ হলো যে সব উদ্ভিদ লাঁতয়ে চলে। আর ১542: 
হলো যে সব উঠন্ভৰ তার কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে! 


যে ব্‌ক্ষের ফল খেতে হযরত আদম (আ)-কে নিযেধ করা হয়েছিল সেই বিশেষ রংক্ষাট 
সম্পকে তাফসশূরকারঠাণ বিভন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন-তা ছল শাঁষ, 
(হুড়া)। এ মতের অন:সারাগণের বক্তব্য £- 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আদম (আ)-কে ষে গাছের ফল খেতে নিষেধ 
করা হয়েছল তা ছিল গমের শ'ঁষ। 

হযরত আব: মালেক (রা) থেকে বাঁণ'ত 5 হল ৪১-৯ ১০7 33 আয়াতাংশে উল্লেখিত. 
5.%4 বলতে গমের শাঁষ বকৃঝানো হয়েছে। 


হযরত আব: মালেক (রা) থেকে পুব বলিত হাদাঁসের অন:রপে বর্ণনা রয়েছে। 
হযরত আতিয়া (রহ) থেকে 5,54)! ॥১-৯ 14,3-73 9, আয়াতাংশে উল্লেখেত $2 শব্দের 


ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অথ গমের শাঁষ। হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বাঁণ‘ত! যে গাছের নিকটে: 
যেতে হযরত আদম (আ)-কে নিষেধ করা হয়েছিল তা হলো-গনের শাঁষ। 


হষরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (বলা) থেকে বর্ণ‘ত। তন আঁবংল খুলদের ফাছে চাতি লিখে 
জানতে চেয়েছিলেন যে, হযরত আদম (অ!) কোন, গাছের ফল খেয়োঁছলেন এবং কোন, গাছের 
পাশে তাঁর তওবা কবুল হয়েছিল জ্বধাধে আবুল খ্‌লদ তাঁকে লিখে জানালেন, হযরত আদম 
(অ) কোন্‌ গাছের ফল খেয়োদলেন আাপান আমার নিকট তা জ্রানতে সেয়েছেন? তা হলো 
গমের শরীষ। আপনি আরে! জ্রানতে চেয়েছেন যে, কোন গাহের নিকট হযরত আদম (আ) তওবা 
করেছিলেন! তা হলো যায়তুন বা জ্রলপাই গাছ। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত! তিনি বলতেন, হযরত আদম (আ)-কে যে গাছের ফল 
খেতে নিষ্ধে করা হয়েছিল, তা হলো গণের শঁয। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণ‘ত। তিনি বলেছেন, অ'ল্লাহ তামালা হযরত আদ 
আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীকে যে গাছের ব্যাপারে নিষেধ করেছিলেন তা ছল গমের শরণীব 


হযরত ওয়াহ্‌ব ইবনে ম:ুনাব্বিহ আল-ইয়ামানণ (রহ) থেকে বার্ণনত। তিন বলেছেন, তাহলে। 
গমের শষ । তবে জান্নাতে তার ফল ছিল গর ্‌র মততেপ্র'=হ ব! অন্ডকোযের ন্যার! তা হল 
মাখনের মত নরম ও মধুর চেয়ে মি্টি। তাওরাতের অন:সার'রা তাকে গম বলে আভাঁহত 
করতো। 

হযরত ইয়াক্‌ব ইবনে উতবা (রহ) থেকে বর্ণিত! তানি বলেছেন, তা হলো এমম এক গাছ,. 
fচরস্থায়া হওয়ার জন্য ফেরেশতারাও যার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। 

হযরত মুহারব ইবন দিছ'র (রহ) থেকে বাঁণ'ত। তিন বলেছেন--তা হলো গ্রমের শঁয। 

হযরত হাসান (রহ) থেকে ব্ণ‘ত, তান বলেছেন-তা হলো গমের শষ! আল্গাহ তাআলা 
দুনিয়ায় এটিকে তাঁর সম্তান-সম্ততের অন্য রিযিক বা খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে দিয়েছেন। 
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শুরা বাকারা 9% 


ইমাম আব: জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, আরো কয়েকজন তাফস'রফার বলেছেন, তা ছল 


আংগুরের ছড়া। এ মতের সমর্থকগুণের বক্তব্যঃ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত! তান বলেন, তা হলো আংগুরের ছড়া! 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং নব সাল্লাল্লাহব আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী থেকে 5,241 0. NY আয়াতাংশের ₹ 2244/1 
শব্দের ব্যাখ্যা করতে গয়ে বললেন, এর অর্থ আংগ:রের ছড়া ইয়াহুদাঁদের বর্ণনা মতে 


তাহলে গম। 


5,431 শব্দের অর্থ আংগুর গাহ বলে বর্ণনা করেছেন। 


হযরত ল:দ্দঁ (রহ) থেকে 


হযরত ইবলে হুবাইরা (রহ) থেকে বাঁণত যে, 5১%] ৪5৯ 3১53 ১9 আয়াতাংশের মধ্যে 
উল্লেখত 5,4)! শ্ৰব্দের অর্থ আংগ;ুরের গাছ। 


হযরত ইবনে হুবাই রা (রহ) থেকে অন্য সৃৱে বাণত, ১১ঞ1 ০১-৪ ১-341 ) ১ আরায়াতাংশের 
5,52)! শব্দের অর্থ আংগৃর। হযরত ইবনে হুবাইয়া (রহ) থেকে বাণত 5,24] 5-০ ১5843), 
আয়াতাংশের 55%4!! শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন আংগুর। 


হযপ্নত ইবনে হ:ুবাইরা (রহ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আদম (আ)-কে যে গাছের ব্যাপারে নিষেধ 
ফয়া হয়োছল তা ছল শরাবের গাছ! 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র্লহ) থেকে বর্ণিত 5534! ০4-৯ ০153-3 39 আয়াতাশে ১2%)! 
শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন আঙুর 


হযরত সংদ্দ'ঁ (রহ) থেকে বাঁণ“ত যে, তান বলেছেন--এর অর্থ আঙুর । 


মুহাশ্মাদ ইবনে কায়েস থেকে বার্ণ'ত যে, তান বলেছেন, এর অর্থ আঙুর । অন্য কয়েকঞ্জন 
তাফস'রকারের মতে তা ছিল ডুমৃ্‌র। এ মতের অন:ুসারাীগণের বক্তব্য ইবনে জ:রাইজ (রহ) নব 
সালাল্লাহ- আলাইহ ওয়া সাল্যামের-কয়েকজন সাহাবা থেকে বাণত যে, তা হলো ডুমুর! 


ইমাম আবং জাফর তাবার' (রহ) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ্‌ পাক তাঁর 
বান্দাদের জ্রানয়ে দিয়েছেন যে,যে গাছের ফল খেতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্্রাকে 
নিষেধ করেছিলেন তাঁরা সে নিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন! এ ভাবে তাঁরা উভয়ে এমন এক, ভল 
করে ফেললেন যা করতে আল্লাহ তাঁদের নিষেধ করোঁছলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের, সেই 
দনদচ্ট গাছটির কথা বলে তা খেতে নিষেধ করলেন এবং এভাধঘে নিদি‘চ্ট গাছাঁট দেয়ে’ 
দিলেন 5,4)! ০3-৯ ০%.5 3, “'অথতি তোমরা উভয়ে এই গাছটির ' দনকটবৃতণঁ ও হুবে না!” 
তবে কোন্‌ বিশেষ গাহটির নকটবত' হতে নিষেধ কর! হয়েঁছল আল্লাহ তাআলা কর আন 
মজ'দে তার সংগ্পৎট ভাষায় বা ইশার্া-ইংগত দিয়ে কোন কিছু তাঁর বাদ্দাদের বলে 
দেনান। কোনটি সেই গাহ তা জানার মধ্যে যাঁদ আল্লাহ্‌র সম্ভুচ্ট নিহিত থাক তো তাহলে 
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৩৪৬ তাফস'রে তাবারণী 


আল্লাহ তাআলা বান্দাদের নিদ‘চ্ট সেই গাছটি সম্পকে জ্ঞান দানের অন্য কুরআন মজীদে 
কোন না কোন ভাবে ইংগিত 'দতেন। যেমন যেসব বিষয় 'সংপরকে ভ্রান্‌ থাকলে তারু 
সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সে সব বিষয়ে তিনি অবহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সাঁঠকভাবে যা 
বলা যায়, তা হলো বেহেশতেয়* বক্ষরাযজর মধ্য থেকে একাট বক্ষ খাওয়ার ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলা আদম (অ!) ও তাঁর চ্রীঁকে নিষেধ করোহলেন। কিন্তু তাঁরা উভযনে এ বিদেশ লংঘন 
করে তা খেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ পাক এ সম্পকে পাব কুরআনে ইরশাদ করেছেন। নাষদ্ধ 
গাছ কোনাঁট সে সম্পকে’ আমাদের কোন জ্ঞান নাই! কারণ কুরআন ঘঞ্চণদে আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের 
জন্য এর কোন প্রমাণ বা ইংগিত রাখেনান। সহ'ঁহ কোন হাদগসেও তা উল্লেখ নেই। তাই আর 


'ক্ভাবে-এর দল'ঁল পাওয়া যাবে? 


বলা হয়েছে, গাছাট ছিল গমের, আঙ্রের ধা ডুম্‌রের। তবে এর মধ্যে কোন একট! 
তো হবে! এটি যদ কেউ জ্রানতেও পারে তবে সে জ্রানাটা তার কোন উপকারে আসবে না। 


আবার কেউ না জ্রানলেও তঠত কোন ক্ষণত হবে না! 


cA Ll El ল ওল ল ললে || পল ত 
UG Sxl sda Lys J, "এর ব্যাঁখ্য। 


cece lllJ} oy 


Ed 


Ed লালা 


ইমাম ইবনে জারীর তাবারন (রহ) বলেন, অ'রবাী ভাষাভাষ্যরা 5,24] ০4.8 1354.5), 
(3,0: আয়াতাটর ব্যাথ্যা করতে গয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কুফার 


cn-aJtlJ) (9) 
ব্যাকরণাঁবদ বলেন ? 5,4! ০5-৯ ১555.33 আয়াতাংশের ব্যাথা হলো, তোমরা 
এ গাছের নিকটবতাঁ হও তাহলে জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে! এখানে বাক্যের 'দ্বতাঁর 


।১*-এর স্থানে আছে। আর চাঁ১হ! লাঁতহ এর প্রথম অংশ এয উপরে আমল' 
7.7 ০511 এখানে প্রথম অংশকে জযষম বা সাঁকন করলে '্বিতাঁয় 


কোন কোন 
দুল্গন যাঁদ 
অংশাট দ১হ) = 


করে! যেমন বলা হয় ॥-ঠী « 
অংশকে জষম বা সাকিন করতে হবে। আল্লাহ পাকের বাণী ৮5১৪ শব্দটিও অনুরুপ 5 


ছরফাট যেহেতু প্রথম শতে'র স্থানে বসেছে তাই তা দ্বারা খবর দেয়া হয়েছে। যেগন ,5 শব্দটি 
ভবিষ্যতের সাথে সংপক্ত হওয়ার কারণে ভাবয্যত নরেশক  কিয়াপদকে বহর দেয়। কারণ 
21;১2"এর মল হলো ভাবষ্যত। তাই ১ হ্রফাটি এখানে 55 শব্দটির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। 


বদরাবাসা কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, এ আয়াতের ব্যাখা হলো, তোমাদের উভয়ের 
দ্বারা যদ এ গাছটির গনকটবতণ হওয়ার কাজা হয় তাহলে তোমরা উভয়েই স্রালেমদের 
তবে তাঁরা বলেছেন, ) শব্দের সাথে 01 শব্দটি প্রকাশিত থাকে না, বরং উহ্য 


মধ্যে গণ্য হবে 
থাকে। এক্ষেত্রে বাক্যের বিশুদ্ধতার জন্য একটি ৮4! অথ 5। আরেকাট ॥“!-এর উপর ৪ 
AAS Ad 


A A ea A raanlG au | 


! 0৮ ০ এবং 


করার প্রয়োজন হয়।' এ কারণে )-=-£]) 5 ১-4২ 0] তপ nse 


ad Ed 


Har Ar PRE 


১২ ০১ ৩ ৮ বলা শুদ্ধ নয্ন।, 
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সংরা বাকারা 58৭ 


আর কেউ যাঁদ ৬:১১; ৪: অথ তোমার দাঁড়ানোতে আম বুশ হয়োঁছ বুঝানোর 
জন্য 1১-৯১ 03553 3১- বলে তাহলে তা সমস্ত আরব ব্যাকরণাবদের মতে অশুদ্ধ হবে। 
অনুরুপ কেউ যদ 45) তুমি দাঁড়াবে না। বুঝানোর জ্রন্য ॥2-7 41:4 ৩১২১ বলে তাও এ নীতি 
অনুসারে সবার মতে ভুল হবে আবার সবাত মতে /-5) বাক্য টর বিশতক্ধ হওয়া ০-3 932" 
ব্‌ঝানোর জনয £985 5১১ বাহ্যাঁট বলা অশুদ্ধ হওয়া এ ব্যাঁক্তর দাবার ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে প্রম্নণ 
করে বিনি 5,2) ০3.২ 1.১5১.753; আয়াতাংশের ) শব্দের সাথে ঢা শব্দ উহ্য আছে” বলে 


মনে করেন। তেমাঁন এ ভাবে অন্যদের দাবীর বশতুক্ধতাও প্রমাণিত হয়। 
এ ১: ঠএর দি, ব্যাখ্যা হতে পারে। এর একাঁট 


এমতাবস্থায় এর ব্যাখ্যা 
Lyi), 


মহান আল্লাহ্‌র বাণ 5-৪}. 
হলো | ;55:.5 বল৷ হয়েছে (১, );-এর উপরে 5৯০ করার নিয়তে ৷ 
হবে - তোমরা দু ঙ্নে এ গাছের নিকটবর্তী হবে না এবং জ্ঞালেমণও্ হবেনা। এ ক্ষে্রে 
শ্রব্দটটকে যে কারণে ৮১? দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে U135:.5 শব্দাটকেও ॥১হ দেয়া হয়েছে 
যেমন, বলা হয়ে থাকে ১3-৪ ১+ !,-০ ৮15.5) উমারের সাথে কথা বলো না এবং তাকে কণ্ট দিও না। 
কব ইমরুউল কায়েস বলেছেনঃ 


DAS Tr and Jal 


arr Ar A ot A a3 
ls 


A ligx-3 Vs oye 4} 


bad al 


- d-l3-25 ALJ Sol ot 4) J3 
এখানে 4-এ৪-ঈ5১-কে যে কারণে ১১> দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে এ))১০৯ কেও ৮5৫ দেয়্য 
হয়েছে এখানে যেন 'িধেধাজ্ঞাটাই পুনরায় উক্ত হয়েছে। 


দ্বিত'য় ব্যাখ্যা হলো, ০:-৭/৪]। ০, ৬3১: আয়াতাংশ 5! হওয়ার নবাব। এ ক্ষেৱে আয়াতের 
ব্যাখ্যা হবে, তোমরা এ গাছের নিকটবত'ঁ হবে না। কেননা তোমরা যদি এর নিকটবতাঁ হও তাহলে 
নালেমদের মধ্যে গণ্য হবে! যেমন বলা হয় jx leila 1a ns) অর্থৎ ‘উমারকে পল 
দিও না, তাহল্গে পর্বতে সেও তোমাকে গালি দেবে। তাই দে ক্ষেত্রে 1.5553 শব্দটি BE 
বিঁশশ্ট হবে। হুরফ হলে তা ভিন্ন রৃপে 4৯৪ করা হতো! কারণ, (১,5 ১,9 শব্দের মধ্যে 
আমে ও হরফ বতনান। সুতরাং 01,9: 5-র মধ্যে তার পৃনরাবৃত্তি যথোপযুক্ত নয়। তাই 
বিযন্নইর গ্রাকৃত্তে যে কারণ উল্লেখ করোঁছ তার ভিন্তিতে লট শিষ্ট হবে। 


আন্ন 5.5) ০+ 53055 আয়াতাংশের অর্থহল তোমাদের যৃতট্‌কু অনুম্তিচদেয়া হয়েছে 
এবং তোমাদের জন্য যা টবৈধ করা হয়েছে তাতে তোমরা সমা লংঘনকার! হরেহ! তথা 
তামরা ওঁ নিক ব্‌ক্ষেত্র নিকটবতণী হয়েছ; অতএব তোমরা আমার সমা লংঘন করেছ 
“এবং আমার আদেশ অগান; কারেছ। আর যা আম হারাধ করেছি তাকে তোমরা হালাল মনে 
দৰেছ। কেননা জ্রালেমরা পরপর বন্ধ। আর আল্লাহ পাক পরহেজগার লোফদের অভিভাবক । 


- আরব ভাষায় জ্রল:মের অথ‘ হলো কোন বন্তুকে যথাস্থানের পাঁরবর্তে তা অননন্র রাখথা। যেমন 
যুবয়ান গোত্রের কাঁব নাবিগার কথায় রয়েছে ঃ 
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G8৮ তাফস'রে ভাবার 
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কাব এখানে ভ্‌মিকে অত্যাচারিত বলেছেন। কারণ গত‘কারী বাক্তি গতেরর উপধংুক্ত 
জায়গায় গত না করে. যে জায়গায় গত‘ করা উাঁচত নয় এমন জ্ঞায়গায় করেছে? তাই ভৃমিকে 
মজ্রল:ম বলা হয়েছে। আর এমনিভাবে করবি ইবনে কুঘাইয়া বৃণ্টি সম্পকে বলেনঃ 


Sada oud 3 3-“wn hd Lit SAE SE + Ld “এ EEE | 
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এ পংক্ততে ব্‌ণ্টির নিজের উপর জলম করার তাংপর্য হলোঃ অসময়ে আগমন এবং 
অনুপোযোগ' জায়গায় ব্ষযণ। এ অর্থে কাবোর নিজের উটের প্রাত জুল;ম করার অর্থ হুলো 
গ্রনা কারণে তাকে যবেহ করা । আরবদের দ:ণ্টতে এন্ই অন:পোযোগ' স্থানে যবহ করা 
বলা হয়। 

জুশুম শব্দের অনেককগুলে! অর্থ হতে পারে৷ এ অর্থগ:লো বিস্তারিত বিবরণের জন্য একটি 
স্বতন্তৰ গ্রহ রচনার প্রয়োজন। ইনশাঅল্লাহ আমর! তা যগ্বাস্থা/নে আলোচনা করব জুলুম শব্দের 
মল অর্থ যা আমরা বলোঁছ তা-হল কোন বস্তুকে তার অন:পোষোগ! স্থানে স্থাপন করা! 


asad aS A PAIS A Ed Aq ca An Jin PAE Fd 
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(৩৬) কিন্তু শয়তান ত! ধেকে তাদের পদশ্বলন ঘটলো এবং তার! যেখানে ছিল সেখান 

থেকে তাঁদের বহিক্কৃত করল । আমি বললাম, তোমর! পরস্পরের শক্রর্নপে নেমে যাও, 
পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীৱিকা আঁছে। 


ইমাম আব: জাফর তাবার' (রহ) বলেন ঃ কিরাআত 'বশেষদ্ঞগণ এ আয়াতের পঠন পদ্ধযততে 
মতভেদ করেছেন৷ অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ ৬৩)১U; শব্দাটর লাম হ'রফটিতে তাশন'দ প্লয্নেোগ 
করে পড়েছেন। অথ সে তাদের উভয়কে পথভ্র্ট ও বিচয্রাত করতে চাইলো! 4-3১ $$ $7০ 3 
অর্থ‘ “লোকাট তার দ'ঁনের বাপারে ভুল করেছে।”’ তাই সে এমন কাজ্দ করে বসেছে যা করা 
তার জন্য শোভন'য় ছিল না। আর +): 4-})| অর্থ কেউ এমন কারণ সৃষ্টি করেছে যা তার দন 
অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে বিচনাত ও ভুল-ঘৃটি ঘটিয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা শব্দটিকে: 
ইবল'সের সাথে সম্পর্ক'ত করেছেন। অর্থ তিন আদম (আ) ও তাঁর গ্ব্রাকে জান্নাত থেকে 
বের হওয়ার ব্যাপারটি সম্পকে বলেছেনঃ ইবল'স তাঁদের উভয়ে যেখানে ছিলেন দেখান থেকে 
বের ফরে দদিল। ' কেননা ইবল'নই ছিল তাদের উভয়ের সেই ভুলের কারণ, যার পারণ।মে জান্নাত 
খেকে বের করে দিয়েছেন। 
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সরা বাকারা cBa 


আরেক দল করাআত ' বিশেষজ্ঞ পড়েছেন ১৪]1}.1 অর্থ “কোন জিনিসকে কোন 'ঞ্জনিস 
থেকে দরে সঁরিয্ে দেয়া।” ইমাম আব: জাফর তাবার' (রহ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত! 
ঢতনি আল্লাহ তাআলার ১৬2]! ৫))1} এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ শয়তান তাদের উভয়কে 
বদ্ৰান্ত করেছে। উল্লেখিত পঠন পদ্ধাতর মধ্যে $1) পঠন, পদ্ধতিটি অধিক সহণঁহ্‌। 


কারণ, মহান আল্লাহ পাক জানিয়েছেন ঘে, আদম ও হাওয়া (আ) যেখানে ছিলেন তাঁদেরকে সেখান 
থেকে বের করেদিন ইবল*স। (.৫'!)/র অর্থ এটা। সৃতরাং *-!)! শব্দের অর্থ যখন বহিৎকার 
ও দ্‌রে সরিয়ে দেয়া তখন 4. 58 ০ 322 U5 9-52 ০৮:২]1 ৫1545 বলার কোন কারণ 
থাকতে পারে না। কেননা তখন এর অর্থ দাঁড়াবে 4.3 Uার্ঘ ০ br oki leg UU 
বাক্যাটর মত! এটা উদ্নিভ্ট অর্থ নয়। বরং উদ্দিচ্ট অর্থ পেতে হলে বলা দরকার ১! ৫১১-৪. 
5১1 78} 5০ “ইবল'ীস তাদেরকে মাল্লাহ:র আন:গত্য থেকে ]বচহ়াত ক্ররতে চাইলো ।' আল্লাহ তাআলা 
এ কথ টিই এভাবে বলেছেন ১৬৯,১1 ৮১৪১ আর কিরাআত বশেষ্জগণ ও এভাবেই পড়েছেন। এর 
অর্থ শয়তান তাঁদেররলে জামাত থেকে বৈর করে দিয়েছে। € 


এখানে কেউ যাঁদ প্রশ্ন করন যে, আদম (অ) ও তাঁর গ্রহে ইবলীস কিভাবে বিদ্রান্ত ও 
ঠবচুযত করেছো যে তাদের জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার কান্ট ইবলাসের মাথে সম্পর্কিত 
করা হয়েছে? এর জবাবে মৃফাসসিরগণ অনেক যুক্ত পেশ করেছেন যার কয়েকাট এখানে উল্লেখ 
করাছ। 


এ ব্যাপারে ওয়াহ:ব ইবনে মুনান্বিহ থেকে বাঁণ'ত। তিনি বলেছেন, আল্লহ তাআলা আদম 
(অ৷) ও তাঁর সন্তান-সন্ততি অথবা ক্রগাক- (ইমাম তাবারর সন্দেহ তাঁর মলে 'গ্রন্হে এ. ১১» 
শব্দ আছে) জ্ঞান্নাতে বসবাস করতে দলেন এবং তাঁকে গাছের থেকে {নযেধ করলেন। গাছাঁটর 
শাখ!-প্রশাথা পরস্পর ন্দাড়য্নে ছল! এ গাছে যে ফল ফলতে ফেরেশতারা fচিত্রজীবন লাভের জন্য 
ত! খেতো। আল্লাহ তাআলা আদম ।আ) ও তাঁর সঈ্রীঁকে এ ফল খেতে 'নযেধ করোছলেন। 
যখন ইবল'স তাঁদেরকে পথদ্রচ্ট করার ইচ্ছা করল, তখন সে সাপের উদরে প্রবেশ করল। 
সাপের ছিল চারাট পা। যেন তা আল্লাহ্‌ পাকের স্‌াচ্ট.সুদশ‘ন উঠ; সাপ জান্নাতে প্রবেশ 
করলে ইবলাঁস তার পেট থেকে বের হলো এবং হষরত আদম (অ!) ও হযরত হাওয়ার (আ) 
দন্য আল্লাহ্‌র নিধন্ধ পাছ নিয়ে হাওয়ার কাছে গিয়ে বললো, এই গাছটি একট: দেখ? এর 
খোশকু, স্বাদ শ্ঃ বৰ্ণ কত সুন্দর! তখন হযরত হাওয়া (আ) গ্যছটট নিয়ে তা থেকে থখেলেন। 
ভার্রপর্র সে হযরত আদৰ (অ]-এর কাছে গিয্রে বললো, দেখ, এ গাছটির খোশব:, স্বাদ এ বর্জ্ 
কত সুন্দব্র। তখন হলত আদৰ (অআ).ও তা খেল। এবার ত্যদের গোপন অংগসমূহ প্রকাশ 
হয়ে পড়লো। হযরত অদন (অ) তখন গাছটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তাঁর রব তাঁকে ডেকে 
বললেন, হে আগম! তান কোথায়? তিনি বললেন, হে' আমার প্রতপালক ! আমি এখাচ:ন। 
প্রতিপালক বললেন, ডুঁম কি বের হবেনা} হযরত আদম (আ) বদেলেন, হে আমীর প্রাতপানক । 
তোমার সামনে বের হতে আমার ভ'ঁষণ লক্জা হয়। আল্লাহ পাক বললেন, আঁভশৃপ্ত মাটি 
থেকেই আমি তাকে নমণ্টি করোঁছ। এমন অভিশপ্ত ধা তার ফলকে কণন্টক্কাকাীণ< করবে। 
হযরত ওয়াহ্‌ব ইবনে মনুন।াব্বহ রেহ) বলেন, জান্নাত বা পৃথিব'াঁতে খেজর ও ফুল গাছের চাইতে 
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৩৫০ তাফসারে তাবার' 


উত্তম গাছ. আর 'কছুই ছিল না। তারপর তান আবার বলেন, হে হাওয়া ! তুমিই তো আমার 
বান্দাকে প্রতারিত করেছে৷! তাই তুগি কণ্টসহ গভ ধারণ করবে।. আর গভ‘স্থ সম্ভান প্রসব 
কালে বার বার ম্‌তার মুখোমঃাঁখ হবে। সাপকে বললেন, এই আভিশপ্ত শয়তান তোমার পেটে 
পবেশ করে আমার বান্দাকে প্রতারত করেছে। তুম এমন অভশপ্ত হলে যে, তোমার পা হবে 
পেটের অভ্যন্তরে আর তোমার থাদ। হবে মাটি। তুম বন! আদমের শত্রু, আর তারা তোমার 
শত। তাম তাদের কারো নাগাল পেলে পায়ের গ্রেড়ালাীঁতে দংশন করবে। ' আর তারা 


তোমার দেখা পেলে মন্তক চর্ণ করবে। 


হযরত আমর ইবনে আবদঃর রহমান (রহ) বর্ণনা করেন যে, হযর্নত ওয়াহ্‌ব ইবনে ম;নাব্বিহ কে 
জন্তেস করা হল --ফেরেশতারা কি খেয়ে জ'বন ধারণ করে ? জবাবে তানি বললেন, আল্লাহ 


যা ইচ্ছা করেন তাই খেয়ে থাকে। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত নব! সাল্লাল্লাহয আলাইহ ওয়া 
সালামের কয়েকজন সাহাবা থেকে বাণ‘ত! যে সময় আল্লাহ পাক হমরত আদম (আ)-কে 


বললেন - 


rn [| AoA rr A r3 A J Ar ddd a EAE KAA LIA AA AJAY 


524)! PE L835 bE Ln a= tue) 3-4 ১S KE im! 4l>3) El ost 0) 


লালা bad La 


“A 5 A AJ 


বা o2-~J}0A PE ad Uses 


Edd 


"হে আদম ! তুাঁঘ ও তোগঘার স্তর দ্রানাতে অবস্থান করো এবং যেভাবে ইচ্ছা এর প্রাচু্যয থেকে 
খাও ও ভোগ করো! তবে এ গাছটির নিকটবত' হয়ে না৷ তাহলে তোমরা জ্বালেমদের মধ্যে গণ্য 
হবে।” এ সময়ই ইবল'দ জাম্বাতের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের কাছে যেতে মনস্থ করে। 'রকম্ভু 
জান্নাতের তত্তাবধায়কগণ তাকে বাধা দেয় তখন সে সাপের কাছে যায়। সাপের চারটি পা ছল. 
দেখতে ছিল উটের ন্যায়; সে হিল সংদর্শনন একাট পণু। ইবলস সাপকে বললে যে, সে তাকে 
নিজের সখের মধ্য নিয়ে আদমের কাছে নিয়ে যাক তাই সাপ তাকে মুখের মধ্যে পরে নিল.-এরং 
বেহেশতের তত্ত্বাবধায়কদের সামনে য়ে প্রবেশ করলো! ব্যাপারাট তারা বুঝতেই পারলো না। 
কারণ এটাই ছল আল্লাহ পাকের ইচ্ছ।। ইবল'স সাপের মুখ থেকেই হযরত, আদম (আ)-এর 
সাথে কথা বললে কিন্তু হযরত আদম (মা) সোদকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন ন! । তথন সে সাপের মুখ 
থেকে বোরয়ে বললোঃ ১৮০৯ 3 ৬. এL=]1 5,24 2 4131 09 “হে আদম ! আম কি 
তোমাকে বলে দেবো অনস্ত জ'বনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা ?” (তহা ২০/১২০)! 

অথ আম কি তোমাকে এমন বৃক্ষের সন্ধান জানাবো না যা খেলে তুম মহান আল্লাহ্‌র মত বাদশাহ: 
হয়ে যাবে অথবা তোমরা উভয়েই অমর হয়ে যাবে, কোন দিনই মরবে না? শয়তান মহান আল্লাহ্‌র 
শপথ করে তাদের বললো ৩-৮! ৮ :৪-] ৬১! “আম তোমাদের দঃ'জনের জন্য কণ্যাণকাম' 
উপদেশদ!ত!'’-_-(সৃরা আরাফ ৭/২১) এ ভাবে সে তাদের পরিধেয় খুলে ফেলে গোপনঅংগ সম্‌হ 
প্রকাশ করে দিতে চায়! সে ফেরেশতাদের চিঠিপত্র পড়তো। তাই নে তাদের গোপন: অংগসমূহ 
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সরা বাকারা ৩৫১ 


সম্পর্কে অধাহত fছিল। 'কস্তু হষরত আদম (আ) তা জানতেন না। তাদের পোশাক ছল নখের। 
হযরত আদম (সা) উক্ত গাছ খেতে অদ্বাঁকার করলেন । তখন হযরত হাওয়া (আ) এগিয়ে আসলেন 
এবং তা খেলেন। তারপর বললেনঃ হে আদম! তুমিও থাও!- কারণ আমৈ ইতিমধ্যেই তা খেয়্নেছি। 
[কিস্তু আমার কোন ক্ষত হয়নি । আদম (আ!) যখন তা খেলেন -' 
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“তখন তাদের উভয়ের শলক্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তাৱা জামাতের গাছের 
পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর আবৃত করলো” 


হযরত রবী (রহ) থেকে বর্ণিত, শয়তান পা বিশিগ্ট উটের মত জন্তুর র্‌প ধরে ন্লাম্নাতে প্রবেশ 
করেছিল । আঁভশাপ দেয়া হলে দ্রভুটির পা হসে যায় এবং সে সাপে রপানস্তরিত হয় । 

হযরত অ'বুল আলিয়া (রহ) থেকে বাণত । উটাট শুরুতে জিন জ।তর অন্তর্ভুক্ত ছিল তিন 
বলেন, একাট 'নাদচ্ট গাছ ব্যতাঁত তার সনা জান্নাতের সব কিছু হালাল করা হয়েছল ! তাদের 
দ্‌ জনকে বলা হয়োছল _ EJ) ox Lia x4} oi 555) শত্োমরা এই গাছে 
নিকটবত'ঁ হয়ো না, তাহলে জলেমনের মধ্যে গণ্য হবে তনি বর্ণনা করেছেন £ শয়তান প্রথমে 
{বাব হাওয়া (অ!)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে! £ তোমাদের ক কোন জিনিস নযেধ করা হয়েছে ? 
{ববি হাওয়া (অ) বললেন, হাঁ, এই গাছটি থেকে নযেধ করা হয়েছে। তখন শয়তান্‌ বললো ঃ 
(পাবন কুরআনের ভাবায়) পাতে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও, অথবা বেহেশতে চিরস্থায়ণ 
হয়ে যাও, এজ্রনাই তোমাদের প্রতিপালক এ বক্ষ সন্বন্ধে তোমাদের নিযেধ করেছেন্‌। সরা 
আ'রাফ ৭/২০। 
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_.বৰ্ণনাকারী বলেন, প্রথমে ববি হৃাৎয়া (অ) এ বক্ষ থেকে খেলেন, অতঃথ্র্ম হযরত অদেম 
(অ!)-কে খেতে বললেন, এবং তান ও খেলেন বণ'নাকার' বলেন £ এট ছিল এমন এক গাছ যয কেউ 
খেলে সে অপবিত্র হয়ে যেতো আর কেন অপ্‌বিন্ত ব্যক্তির জান্নাতে থাৰুয সাঙ্গে নাঃ তন বলেছেন 
ani Lib Lea Legr Al-3 tg2-8 Gib: Ll L455 অথাৎ আদমকে জান্নাত হৈকে হবয় করে দিল 


হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বাঁণ‘ত, কোনো এক জ্ঞান! ব্যাক্ত বলেছেন, হযরত আদম জেঃ) 
জান্নাতে প্রবেশ করে যখন সেখানে তরি সমমান ও মযাঁদা এবং তকে দেয়া আলাহ্‌র্র নিস্নাম়ত 
সমূহ দেখলেন, তথন চস্তা করলেন--এখননে স্থায়া ভাবে থাকতে পারলে কতই না উদ্টম হতো ! 
একথা শ:নে শয়তান একে মোক্ষম স:যোগ বলে মনে করলো। সুতরাং এ পথে সে তার কাছে 
ভিড়ুলো। 
" হ'যন্নত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বাঁ্ণ‘ত। শয়তান তাদের (অদদম ও হাওয়া) মাথে প্রথম বে 
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৩6২ তাফস'ঁরে তাব!রদ 


চক্রান্ত করে, তাহলো সে তাদের জ্রন্য এমল ভাবে কাঁদতে শুরু করে যে, তা শুনে তারা ভাঁষণভাবে 
দুঃখিত হন।, তাঁরা তাকে জিজ্ঞেদ করলেন, তুমি [কি কারণে কাঁদছে। ? সে বললো, আমি তে।মাদের 
জন্যই তো কাঁদাহ। তোমরা তো মৃতু বরণ করবে৷ সে কারণে এখন যেসব 'নয়ামত ও ময্দা লাভ 
করছো, তা থেকে বাণ্ডত হয়ে যাবে। এ কথাটি তাদের মনে লাগে। এরপর সে তাদের কাছে এসে 


ওয়াসওয়াসা তে থাকে। সে বলে 
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অথ এভাবে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে। অথবা ফেরেশতা না হলেও জামাতের 'নয়ামতের 
মধেো স্থায়ত্ব লাভ করবে এবং মূত্যুমুখে পঁতত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন ))৯.; ৮-৯১১ 
॥ সে তাদের উভয়কে প্রতারিত করলো। 


হয়রত ইবনে যায়েদ রহ) থেকে বর্ণি‘ত। শয়তান গ্রাছাঁটর বিষয়ে হাওয়াকে প্ররোচিত করলো 
এবং শেযে তাঁকে নিয়ে গ।ছের কাছে গেলো! অতঃপর বাব হাওয়া (আ)-কে হযরত আদম (আ)-এর 
দ:ষ্টতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলল । রাবণ বলেন, হযরত আদম (আ) বাব হাওয়া (অআ!)-কে 
তাঁর প্রয়োজন প্‌রেণের জ্রনা আহবান জ্ঞানালেন! বাব হাওয়া (আআ) বললেন, না, বরং আপনাকে 
এখানে আসতে হবে। যখন তিন আসলেন, তখন বাব হাওওয়া (আ) তাঁকে বললেন, না এতেও 
হবে না। আপনাকে এই গাছ থেকে খেতে হবে। তখন তাঁরা উভয়েই তা থেকে খেলেন কিজুু এতে 
তাঁদের উভয়ের গোপন অংগ প্রকাশত হয়ে পড়লে! তখন হষরত আদম (অ!) দোঁড়েয়ে জান্নাতের 
মধে! গেলেন। তখন তাঁর প্রাতপালৰু তাকে ডেকে বললেন, হে আদম! তুমি কি আমার নিকট 
থেকে পালিয়ে যাচ্ছো ? 


হযরত আদম (অ!) বললেন, না হৈ আমার প্র'তপালক। বরং তোমার সামনে লাজ্জ্জিত হওয়ার 
কারণে এর্‌প করেছি। শপ্রাতপালক বললেন, হে আদম ! কোথা! থেকে তোমাকে দেয়া হয়েছে ? হযরত 
আদম (অ!) বললেন, হে আমার প্রতিপালক্ক, {বিবি হওয়ার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ 
পাক বললেন, এখন তার জন্য আমাব কতব্য হলো প্রতি মাসে একবার করে তাকে রক্তাক্ত করা যেমন 
সে এ গাছকে রক্তাক্ত করেছো। তুম এবং আমি তাকে আহমক বানাবো । অথচ আম তাকে ধৈর্যশাল 
করে সৃণ্টি করেছি । আর আম তাকে কগ্টদহ গর্ভধারণ করাবো এবং কণ্টসহ প্রসব করাবো॥ অথচ 
অ ম তার গভধারণ ও সন্তান প্রসব সহজ করে দয়েছিলাম। 


হযরত ইবনে যায়েদ (রহ) বলেছেন. যে দৃভ্‌গাো বিবি হাওয়া (আ)-কে স্পর্শ” করেছিল তা যাঁদ 
না হতো তাহলে দ;নিয়ার কোন স্রলোকেরই মাসিক হতো না। আর তারা সহজে গভ্ধারণ করতে 
এবং সহজেই সন্তান প্রসব করতো। তবে মেয়েরা অত্যন্ত ধৈর্যশীল! । 
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হযরত সাঈদ ইবন নল ম:সাইয়াব (রহ) থেকে বার্ণত। 'ঁতান আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেন, হযরত 
আদম (আ) ব্‌ঝেশ;ুনে গাছ থেকে খানানি! বিবি হাওয়া (আ) তাঁকে শরাব পান করিয়েছলেন। 
এ ভাবে তান নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তখন তাঁর সামনে গাছ পেশ করা হলে তনি তা থেকে 


খেয়েছিলেন । 

হযয়ত ইবনে হুসমাইদ (রহ)-এর স:ত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (র!) থেকে বাণত! আসঙ্গাহ্‌র দশমন। 
ইযলপস প্‌ঠথৰ'র সমস্ত প্রাণীর কাছে তাকে বহুন কয়ে জান্নাতে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। এভাবে 
গে আদম (অ!) ও তাঁর স্বর সাথে কথা বলতে চাঁচ্ছল। কিন্তু সব পশ ই তাকে বহন করতে অদ্বাঁকত 
জানায় । অবশেষে সে সাপের কাছে গয়ে বললো, তুমি যদ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ কাঁরয়ে দাও 
তাহলে তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। আম তোমাকে মান;ষের হাত থেকে রক্ষা করবো। 


তখন সাপ তাকে তার সন্মবের প্রধান দাঁতের মধ্যে ল:ঁকয়ে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলো । ইবলাঁস 


সাপের মুথ গহবর থেকেই হযরত অদম (আ) ও তাঁর স্নাীর সাথে কথা বললো! তখন সাপের দেহ 


থাকতো আব্যত। সে চার পায়ে চলতো। আল্লাহ পাক তার শরীর উলঙ্গ করে দিয়েছেন এবং পেটের 
উপর ভর দিয়ে চলতে বাধ্য করেছেন্‌। বণ“নাকার* তাউস (রহ) বলেন, হযরত ইবনে আববাস রর!) 
বলেন, তোমরা সাপকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। আল্লাহ্‌র শতুর রাপত্তা দানকে ভংগ ও 


ব্যাহত করো। 


ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণি‘ত। তিনি বলেন. তাওরাতের অন:;সার'রা শিক্ষ। দিত যে, আদম (অ!) 
সাপের সাথে কথা ঝলেছিলেন? তবে তারা এ কথাটি ইবনে আব্বাস (র) মত ব্যাখ্যা করে বলেনাঁন। 


মৃহাচ্মাদ ইবনে কায়েস থেকে বাঁ্ণত। আল্লাহ তাআলা ছযরত আদম (অ!) ও বিবি হাওয়া 
(জ)-কে বেহেশতের একটি গাছ খেতে নিযেধ করেছিলেন! কভু অন্য সব কছ:ু যদ,;চ্ছা খাওয়ার 
ও ভোগ করার অধিকার ঁদয়োঁহলেন! কিন্তু সাপের পেটে প্রবেশ করে শয়তান তাদের কাছে 
আনলো এবং বিবি ছাওয়ার সাথে কথা বললো। শয়তান হযরত আদম (অ)-কে £লংড় করলো! 


সৈ বললো: k 


PA ES wr aPr ae ale ag a SD পলে : 1-০০ পঞ্ণ পক পণ পন 
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= 1-2-০ i -i (2) 545 al EAE ES 3 ul ১ $l ada CR LRt) Ls e-3 L 
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Ed লা লালা 


“তোগাদের রব তোমাদের এ গ্রাছের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন এ জন্যে বে, তোমরা উভয়ে ফেরেশুতা 
হয়ে যাবে অথবা }5রস্থার়ী হয়ে যাবে। সে শপথ করে তাদের বললে, আম তোমাদের একজন 


কল্যাণস্তাম়ী!' হযরত মৃহাল্মাদ ইবনে কায়েস (রহ) বলেন. বাব হাওয়া (আ) দাত দিয়ে গাছটি 
চিবা লে তো রক্তাক্ত হয়ে যায় এ সময় তাঁদের উভয়ের দেহের আবরণ থলে পড়লো।. i 
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৩6৫৪ তাফদ'রে তাবারী 
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কট Ed 


“তারা উভয়ে তখন জ্ঞানাতের গাছের পাতা দিয়ে শরীর ঢাকঢত শুর: করলো । আর তাদের প্রভু 
তাদের ডেকে বললেন, আম কি তোমাদেই ওঁ গাছটির ব্যাপারে নিষেধ করিনি এবং একথা বালান 
যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশঃ দুশমন? তান হযরত জসাদম (আ)-তে বললেন, আমি নিষেধ 
করা সত্বেও তুমি তা খেলে কেন? হযরত আদম (মা) বললেন, হে আমার প্রাতপালক্ক ! হাওয়া 
আমাকে তা থাইয়েছে। তান হাওয়াকে বললেন, তুম তাকে কেন খাওয়ালে ? তান বললেন, 
সাপ সামাকে নির্দেশ দিয়েছে। তিন সাপকে বললেন, তুমি তাকে নিদে‘শ দিয়েছো কেন? সাপ 
বললো, ইবল'স আমাকে নির্দেশ দিয়োহছল। আল্লাহ বললেন সে অভিশপ্ত এবং রহমত ও কল্যাণ 
থেকে বাঁণ্টত। হে হাওয়া! তুমি যেহেতু গাছটিকে রক্রাজ্ত করেছো, তাই প্রত্যেক চান্দুমাসে তুমি 
একবার করে রক্তাক্ত হবে। আর হে সাপ আম তোমার পাগল কেটে ফেলবো এবং তুম উব; হয়ে 
হেচড়ে চল্‌বে। আর যে-ই তোমাকে দেখবে পাথর দিয়ে তোমার মাথা চুর্ণ করবে। ০4২3 17; 


aap ‘154=-;-} তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরগ্পরের শর” 


ইমাম আব: জ্াফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ্‌র শত্র; ইবল'ঁস কতৃক আদম ও তাঁর দ্রাীকে 
সত্যচ্যুত করা সম্পর্কে যে সব সাহাবা, তাবিঈন ও অন্যান্য রাবা থেকে এসব বর্ণনা 'করা হয়েছে, 


আমিও তাদের “নিকট থেফেই এটি বণনা করোঁছ। 

এসব বর্ণ“নান্ন মধ্যে যেগুলো আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল সেগলোই ন্যান্ন ও মত্য 
হওয়ার অধিক উপযোগ’ । মহান আল্লাহ আমাদের ইবলবস সণপর্কে' জানিয়েছেন যে, সে হযরত অদম 
(আ) ও তাঁর স্বকে প্রলুব্ধ করোঁছল যাতে তাদের গোপন অংগসমূহ প্রকাশ ফরে দিতে পারে। তাই 
সে তাদের বললো - 
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এটা ছিল তার ধোঁকাবাঞ্জী। ইবন্মীস ৩:=৮৮]| ০৯১ £1] ৬১! এই কথা বলে শসথ করে হযর্রত আদম 
(অ!) ও তাঁর স্তাীকে যে ধোঁকা দিয়োঁছল মহান আল্লাহ তা আমাদের অবাঁহত করেছেন। এতে স্পচ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইবল'স নিজে সরাসরি হষরত আদম (অ!) ও তাঁত স্র্কে সম্বোধন করে কথ। 
বলেছিল। এটা তাদের দ:ণ্টর আড়াল থেকে হতে পারে আবার দ:াণ্টতে ধরা দিয়েও হতে পারে 

কারো এর:প বক্তব্য পেশ করা আরবী ভাষায় অধযোক্তিক যে, 15-5 9315-50 8 538 OX all 
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সরা বাকারা 66 
অর্থাৎ যখন কোন কারণ স্‌দণ্টি করে সে তার কাছে পে'হবে শপথ করা ছাড়াই। কোন কার সৃণ্টির 
বয়ুপারে অথ হলফ বা শপথ হয় না। একইভাবে আল্লাহ্‌র বাণ ৩৪.১} asl pg সম্পর্কেও 
বলা চলে যে, হযরত আদম (অ)-এর জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা প্রলুন্ধকরণ যাঁদ তাঁর সত্তান- 
সম্ততকে প্রল;ুর করায় মত হয় অথ আল্পাহু তাআজল। আদমকে যে গাছ খেতে নিয়েধ করেছিলেন ছো 
সোঁন্দ্য মচ্ডিত কয়ে পেশ করা এবং কথা বা প্রতারণা দ্বারা তাকে বিভ্রান্ত ও সত্যচ্্ৃত কক্মুতে চাওয়া 
হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন ১b I LES 1 LoL, 
একইভাবে যে বাক্তি কোন গুনাহ: করেছে সে বাদ আজ বলে, আমি যে গদনায় লু হয়েছি 
ইবল'স সেটি আমার জন্য সোঁদয মণ্ডিত করে চপশ করেছিল এবং সে শপথ করে ' আমাকে 
যলোঁছল, আম তোমার একজন মংগলাকাত্থাী তাই জমি এ কাজ কুরেছি। তাহলে বলতে হবে, 
হযরত আদম (আ) ও তাঁর চ্র্রীঁর ব্যাপারটাও হুবহু এরপে ছিল! কায়ণ আল্লাহ পাক বলেন, 
Geel ox LOS si Ls!-9 তব ত হযরত ইবনে আব্বাস (তলা) ও তাঁর ন্যায়- 
ব্যাখ্যাকারহণ যা বণনা করেছেন তার অনুুরপে। 


আল্লাহ তাঙ্খাল। ইহলসকে জান্নাত থেকে বৈর করে তাড়িয়ে দেয়ার পর (সে যে উপায়ে শ্রাম্াতে 
প্রবেশে করে হযরত আদম (অ!)-এরন সাথে কথা বলোঁহছল ডা হযরত ইবনে জব্বাস (রঃ) ও ওয়াহাব 
ইবনে মুনাব্বিহ' বাণত কাঁহনবর মধ্যে নাই। ত! ছিল এমন এক বক্তব্য যা কোন 'ববেক-ব:দ্ধ 
অস্বীকার করে না। আবার তাতে এমন কে'ন খবরও নাই যায় বিরদ্ধে দলীল-প্রমাণ গেশ 
করার প্রয়োজন আছে। এ সব এমন ঘটন্য বা নংঘাঁটত হওয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে আসল কথ্য 
হলো, আলাহ আমাদের জানয়েছেন যে, ইঁবল'াস হযরত আদম (অ) ও তাঁর স্র্রণর কাছে পে'ঁছে 
তাঁদের সাথে কথা রলেছলঃ: হতে পারে ফ্রে, বযাখ্যকারগণ যা *হলছেন সেই ভাবেই সে তাদের 
কাছে পেণছোঁছল! বরং তা আল্লাহ পাকের হচ্ছাতেই খঁ ভ্যবে সংঘাঁটত হয়োঁছল। ভায্যকারগণের 
বক্তব্যদমুতে মিল খাকাস্ন তা সত্য ও লঠিক বলেই প্রতগ্লমান হয়; যদিও হযরত ইবনে ইসহাক 
(রহ) এ ব্যাপারে ভগ্রমমত চপাবশ করেছেন৷ 'প্রষয়াট হযরত ইতনে সালামা (রহ )-এর মাধযনে হযরত 
ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বর্ন ন। করা হয়েছে (০৪! 51); হযরত ইকনে আব্বাস (রা) ও তাওরাতের 
অন:ুসার্ীঁগণ বর্দনা করোহন যে, আলাহ পাক হযরত আলম (আঁ) ঢ তর সত্তান-মস্তাতদের 
পর ক্ষার দন্য ইংল'নকে যেশ্ষমত্রঃ দিগোঁছলেন তার সাহ!ব্য সে হতুরত আদম (অ!) ও তাঁর হ্ররা 


কাছে যেটভ সন্ষথ হয়েঁহছল "1 চল চক্া-হযরভড় সয় 1 আ:-এর সন্তানের কাছে সাসে তাদের 
ঘুমের সমগ্র, জাগ্রত অবস্থার এমন ক সবযবন্থায়। সে তার ইচ্ধার উপরও প্রচ্ছাব বস্ত্র করতে 
পারে৷ এভাবে সে তাদের গুনাহের কালে আহবান জ্ঞান্যত্ন এবং মনের সফধেয বেন আবেদন 
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সংচ্টি করে। তবে হুষরত আদ OE BE ত্যকে 
করেন 4.5 ৮ = ৪ 0 Ulead ius) Ve) a তাদের প্রলল করলো এবং 
5 


তারা যেখানে ছল সেখান থেকে বনের করসে আনলো ৮ তন আরো বলেছে' 


3A Gad Gra or ASSL AA 2 Pons IIa afd red are 
login E553 dl gr ehagt lt Cold LS OM pAttAs J aol use 
Ed Pad _ a Pe) ad 
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৩৫০৬ তাফস'য়ে তাবার 


oad HN aI Lauded IA A C3 72 9 a3 ee EI bad Lad 237 3 23° 


Clan tit $1925) Ex (yt 4lacn-3y End 2-3 ac! Lg-Fgw leg-iv0-) Lgl) 


fas a3 “AE A ad AA Ld) 
- 0943-4) tail) stla-'yl utili! 


Ed al ad Pad 


“হে আদম সম্ভানেরা ! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফতনার মধে! না ফেলে? যেমন সে তোমাদের 
শপতা-মাতাকে ফতনার মধ্যে ফেলে জান্নাত থেকে বের করেছল। তাদের দেহের পোশাক ছনিয়ে 
দিয়েছিল যাতে তাদের লঙ্ঞ্রাস্থানসমুহ' প্রকাশ হয়ে পড়ে। নে ও তার দলবল তোমাদের দেখতে 
পায়! কভু তোমরা তাদের .দেখতে পাও ন।। যারা ঈমানদার নয় আম শয়তানদের তাদের বন্ধৰ 
ও আঁভভাবক বানিয়ে দিয়েছি।” আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে আরো বলেছেন ৮) ০2১2 ১3-81 )-3 
rll all ral 4.৮ সরার শেষ পর্যন্ত । এরপর নবাঁ করম সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া 
সাল্লাম হাদাঁহ বর্ণনা করে শরনাপেন ad! ত po ol 51 5)+43 ৩৮:01 অথ 
‘রক্ত ষেমন মানুষের শর'রে চলাচল করে শয়তান ঠিক তেমন মান;যের দেহে চলাচল করতে 
পারে৷” হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, হযরত অদম (অ)-এরু সন্তানদের আল্লাহ পাকের 
দ্‌শমনের সম্পক [ঠিক তেমান, যেমন হযরত মাদগ (আ!-এর সাথে শয়তানের সম্পর্ক ছছিল। আল্লাহ 


পাক ইয়শাদ করেছেন - 


A w / 5 Ada dd a CBs Ad Ader IAI ed Ora a a 


Labels. \L:-5 4-2-8 ul sl! 03-2 L$ t-a h.e} 


Ed Ed 


- Gla) co ELS! 
‘'তুঁম এখান থেকে নাঁচে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সংতর্াং 
বোঁরয়ে যাও, নিশ্চয্ন তুমি অধমদের অস্তর্গত।” (আ'রাফ ৭/১৩) 


অতঃপর সে আদম (আআ) ও তাঁর সহধর্মি‘'ণ'ীর কাছে পে'হে তাদের সাথে আলাপ করে। 
যেমন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাদের কাঁহিন' বর্ণনা করেছেন। 


tad adr AS A Aad Ir e253 Aa ESA Aw FLAT AS AAMAS 


i PE dnd S524 se 4d i> Jj-* ro Jt Jlh2)l as-)l. 33! 


“অতঃপর শয্নতান তাকে কুমন্দ্ণা দিল, সে বলল, হে আদম! আম ক তোমাকে অনন্ত 
জ'বনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাঙ্র্যের কথা বলে ঁদব ?” (সরো তহা ২০/১২০)। ইবল'ীস তাদের 
কাহে এমন ভাবে পেঁঁছোঁছল যে ভাবে তাঁর সন্তান কাছে পে'ঁছে, 


ইমাম আব: জাফর তাবারাী (রহ) বলেন যে, ইবনে ইসহাকের অঁভিমতও দ:ঢ় বিশ্বাসের উপর 
্রা্তিণ্ঠিত নয়! যদি ইবনে ইসহাক নিঞ্জেই এ কথার উপর দ্‌ঢ় বিশ্বাসী হতেন যে, ই বল'ক্স 


Wwww.almodina.com 


সরা বাকারা ৩৪৭ 


সামনা সামাঁন সম্বোধনের দ্বারা হযরত আদম (আআ) ও তাঁর সহধা্মণঁর কাছে পেঁঁছে নাই তাহলে 
জ্বানীদের কোনর:প প্রশ্ন করা সম্ভব হত না৷ অথচ আল্লাহ পাক সংবাদ প্রদান করেন যে, সে তাদের 
সাথে কথা বলেছে এবং সরাসরি সম্বোধন করেছে৷ অধকজ্তু আহলে ইলম থেকে এ সম্পকে 
মশছুর বক্তব্যও এসেছে আর এসব মশহুর বক্তব্যের সত্যতার উপর কুরআনের প্রমাণও রয়েছে। 
সুতরাং কিভাবে সন্দেহযুক্ত বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌র নিকট আমরা এ সম্পর্কে 
তোঁফ'ক প্রার্থনা করচচ্ছ। 


4-35 155 ০০ ৭=25U5 (তারা যে সখ চদ্বাছন্দো ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে 
দিল)। আল্লাহ্‌র বাণী ॥,$১/54! সম্পর্কে ইমাম আধ: চ্গাফর তাবার' (রহ) বলেন, শররতান আদম 
(আ) ও তাঁর সহধাঁ্মণঁকে তাঁরাযে স্থানে ছিলেন অথ হযরত আদম (অ!) ও তাঁর সহধাঁ্মণ'ী 
জান্নাতের যে সুখদ্বাচ্ছন্দে এবং তথাকার যে শ্রচূর লিয়ানতে [লসজ্ঞিত দিলেন তা থেকে তাদের ধের 
করে দিল । আমরা পূরে“ই বর্ণনা করেছি সে প্রকৃতপক্ষে আল্রাহ পাত তাদেরকেংযের করলেও তাদেরকে 
বের করার কারণ হিসাবে শয়তানকে উল্লেখ কর! হয়েছে৷ যেহেতু তাদেরকে [কয করার কারণই ছিল 
শয্নতান-তাই বের করার সম্পক তার বিকে করা হয়েছে৷ যেমন এক বাঁক্তর ছার! অন্য বাক্তর 
কট হয়েছে। আত্ব সে কণ্টের কারণে দিত'ায় ব্যাঁক্ত স্বীয় বাসস্থাদ ত্যাগ করল! এমভাবস্থায় দদ্বিতয় 
ব্যক্ত প্রথম বাঁন্তিকে বলল, তাম আমার বাসস্থান থেকে আমাকে সাঁরয়েছ! অথ প্রথম ব্যক্ত 
ডাকে সর্বায় নাই! তবে যেহেতু ত্রার জন্য স্থান ত্যাগ করতে হযয্েছে। অর্থাং সে তার স্থান 
ত্যাগের কারণ হয়েছছ। তাই স্থান তাগের কারণের সম্পর্ক তার দিকে করা হয়েছে! | 


(আযম বললাম, তামরা [নেমে যাও, তোমরা পরস্পর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইসাযম আব জাফর তাবার্লী (রহ) 
“< বলা হয় 


gia ৮৪ল-হ! 2-3 lbs! Ul, 


পরস্পরের জ্রত্-) 1 আল্লাহ্‌র এ বাণীর 
বলেন, যখন কেউ কোন স্থানে বা কোন গ্রামে অবতার হয় তঙন তার সম্পকে 


15 21,51 15-5 23! ১১৯ ৮,৯ যেমন কাঁব বলেন 


Ed we IIIa Je 


পজা Ad awed 
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ad 


Pi G as A 
Ll Sy uu” (20d 25, Eda —— 


Ca ad পপ dd Ed লা 


End 


আমর্া-যা বলেছ এহান আল্লাহ্‌র এ ব্যণা তান শিশুদ্ধতা প্রমণে করে? অথথপি হযরত আদম 
Fe 


স্রাহ্‌ই বের করেছেন! আর তাদেরকে জারুাতে থেকে এরর কানে দেয়ার 


(আ)-কে জান্নাত হৈছ 
লসর দিকে করেছেন? আল্প এর্‌প সহপর্ক* করার ঝ্যালারে অআনরঃ যে 


Fl 

সহ্পর্ক আদোহ পান্ধ কবল 
পন্হার উল্লেখ করেছি ওঁ প’হ্া অন:লারে এ সম্পক‘টেও হওয়ার {বিশুন্ধত্যার প্রমণ বহন করে। 

তাঁর সহধ্িণৰ ও তাদের শরু ইবলাসের 

আদম (অ!) ও তাঁর সহধাঁহনার ভুল এবং 
পাক একত্িত করে 


তা 
নীৰ 
ক্ে।ং 


অৱ আরাতভ একথাও শ্স্াণ করে যে, হযরত আদন (হা), 
মচে নেনে আসা একই সময়ে হয়েছে হক্কনন? হযরত 

ইবলালের অপরাধের ক্লায়ণ হওয়ায় তাদেরকে নাঁচে ন্যাময়ে দেনাকে আল্লাহ 
বণনা করেন। !;-৮:5! শ্বব্দর দ্বারা যাদেরকে নাচে নানয়ে দেয়া হয়েছে ভাদের মধে! আদম 
(আ) ও তাঁর সহধাম‘ণী উদ্দেশ্য হওয়া সত্বেও আর কে কে উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা- 


: কারদের বাভিন্ন মত রয়েছে। আব: সালেহ থেকে বা্ণত। তনি 94-8 un! nen? lgh30) 
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৫৮ তাফস'রে তাবারণ 


আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন-এখানে আদম, হাওয়া, ইবলীস ও সাপের কথা খলা হুয়েছে। 
হযরত সুদ্দী (রহ) থেকে বাঁ্ণ'ত।. তান আল্লাহ পাকের কালাম তোমরা নাঁচে ‘নেমে যাও 
34-2 Uéx-3) n-fix-1 15-k:-৪}-_এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা সাপকে অভিশাপ 
দেন, এর পাসমৃহ কেটে দেন। সে পেটের উপর ভর পিয়ে যেন চলে এমন অৱস্থায় তাকে ছেড়ে 
দেন আর তার আহার্ঘয হল ম্‌ত্তকা। আর আদ্বম, হাওয়া, ইবলণীন ও সাপকে প্‌থিবাঁতে 
(নাময়ে দেন। মংগ্রাহদ থেকে রার্ণত। 54-৪ ১৯৭৪-! হন! 1১১:১! (তোমরা পরস্পর পরস্পরের 
শত হবে) এর বাখ্যায় ভিন বলেন, হযরত আদন (অ) ইবল!ন ও সাপকে ধ্ঝানো হয়েছে। 
হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে অন্য সৃতে কর্ণিত আছে যে, এখানে, ইঁগ্রত আদম (আআ), ইবল'ীস ও 
সাপ সং্পর্কে বলা হয়েছে৷ তাদের পরগ্পরের বংশধর পরদ্লরের শু |; ইযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে 
অপর সতে বাণ‘ত আছে যে, তিনি এ আয়।তের বাখ্যায় বলেন যে, এখানে হযরত আদগ (আ) 
এবং তাঁর বংশধর আর ইবল'ীস ও তার বংশধর উদ্দেশ্য। আবুল আল'য়া থেকে বাণত আছে যে,. 
‘তান এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ইবল'স ও হযরত আদম (আ)-এর কথা বলা হয়েছে। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেক্কে বর্ণ‘ত আছে যে, তানি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পরচ্পর পর- 
সপরের শত্রু দ্বারা উদ্দেশ্য হল--হযরত আদম (আ!), হুমরত হাওয়া (অ!), ইবল'!স ও সাপ একে অপরের 
শতু। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বার্ণ'ত, এখানে আদম, হাওয়া, ইবল'ী স ও সাপ সম্পর্কে বলা 
হয়েছে। হযরত ইবনে যায্নদ (রহ) থেকে বাণত । তানি বলেন, এখানে আদম (আ) ও হযরত হাওয়। 


(আ) এবং তাদের বংশধরদেরকে বুঝানো হয়েছে। 


আবু জাফর তাবার! (রহ) বলেন-যাঁন কেউ বলে, হযরত আদম (আ) ও তাঁর সহধাঁন“ণশ এবং সেই 
সাপের মধ্যে কি শত তা ছিল ? উত্তরে বলা যায়-হযরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের সাথে 
ইবল'ীসের শতৃতা হল --ইবল'দ হযরত আদম (আ।-ক্ে হংসা করা এবং তাকে সঙ্গদা করে আল্লাহ্‌র 
সনুগত হওয়ার ব্যাপারে অহংক্কার পুক।শ কর! । যখন সে তার প্রাতপাল হকে বললো, আমি তার থেকে 
উত্তম আপনি আমাকে আগ:ন দ্বার আর আদমকে মাটি থেকে সৃচণ্টি করেছেন? ম:”মনদের 
সাথে ইবলাঁসের শততাোর কারণ হলো, আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়া, নাফরমান!ী বারা। ইবলীসের 
সাথে হযরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের শত্রৃতা হল আল্রাহ্‌র সামনে অহংকার প্রকাশ করা এবং 
তাঁর আদেশের বিরোধিতা করা। হযরত আদম (অ!) ও তাঁর মুমিন বংশধরদের ইবল'সের প্রতি 
শদ্রৃতা পোষণ করা আল্লাহ্‌র প্রত তাঁদের ঈমানের জ্রীবস্ত প্রমাণ। পক্ষান্তরে হযরত আদম (আ)-এর 
সাথে ইবল'সের শততোর অর্থ আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা। হযরত আদম (অ), তাঁর বংশধরগণ 
এবং সাপের মধ্যে শতবতার কথা আগ্রা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং ওহাব ইবনে মুনাধব্বিহ (রহ) 
থেকে বর্ণি'ত হাদ'াঁছে আলোচনা করেছি। যেমন এ শত্রতা সম্পর্কে হযরত রসল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাধাঁহ ওয়া সাল্ল৷ম থেকে বাঁণ'ত আছে যে, তান বলেন--আমরা এদের সাথে যৃদ্ধ ঘোষণার পর 
সান্ধি কর নাই; যে কেউ ভয়ে সাপ হতা করা পাঁরত্যাগ করে সে আমার দলভুক্ত নয়। হমরত আবু 
হুরায়রা রেো)"এর সতে রসল'ল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ং আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বাণত আছে যে, তান : 
(স) বলেন-_এদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার পর আমরা এদের সাথে সাঁন্ধ কাঁর নাই ; যে কেউ ভয়ে এদেরকে 
হত্যা করা প'রত্যাগ করে সে আমার উম্মাতভৃক্ত নয়। 


ইমাম আবু জাফর (রহ) বলেন--যে যৃদ্ধের কথা আমরা বর্ণনা করেছি তার মল উৎস হুল যা 
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সরা বাকাবা ৩১ 


আমাদের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণননাসম্‌হ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা’হল 
' ইবলসকে  জানমবাত থেকে বিতাঁড়ত করার পর্ব সাপ ও ইবল'সকে জামাতে প্রবেশ করানো, যার 
ফলে ইবল'স ' হযরত আদম (অ!)-কে. নিষিদ্ধ ব্‌ক্ষের্ ফল ভক্ষণের ব্যাপারে পদস্খলিত করতে 
পেরেঁছল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বার্ণ'ত। রসল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ: আলাইহ ওয়া সাল্লামকে 
সাপ হত্যা সমপর্কে প্রশ্ন করা হয়। তানি ইরশাদ করেন, সাপ ও মানুষের প্রত্যেককে একে অনোর 
শৰু হিসেবে সংচ্টি করা হয়েছে! মানুষ সাপ দেখলে ভয় পায়। সাপ তাকে দংশন করে ব্যাথত 


করে তুলে। সৃতরাং এদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর। K 


pee 52301 5১ 8-19 (তোমাদের ন্ন্য পথিবঁতে এক নাদ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থানের 
ব্যবস্থা ধয়েছে)। ইমাম আব: জাফর ঢাবারী (রহ) বলেন যে, এ আগ্নাতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
তাফসরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে ছযয্রত আর:লে আল'য়া (রহ) থেকে বণিত 
আছে যে, ১:০৭ ৯১)! 5৪ 8-19 আয়াতাংশের অর্থ আর 2,5 431 J Fe S31 
(তান এমন সন্তা খিনি প্‌থিবধকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন) আল্রাহ্‌র এ বাণযুর অথ" 
একই (বাকারা--২/২২)। হষরত রব (রহ) থেকে বার্ণ'ত আছে যে, আল্লাহ্‌র বাণী RSL 
2:৭ ১১9) |-এর অর্থ )/1,8 2/)1:98-) ১২২9 (আল্লাহ পাক তোমাদের জ্রন্য পৃথিবীকে বসবাসের 
স্থান ব্যানয়েছেন){ অন্যান্য তাফস'রফারগণ বলেন যে, আয়াতাংশের অর্থ--"তোমাদের জন্য 
প্‌ণথবণঁতে অবস্থানের যে ধেষণা রয়েছে তার অর্থ কবরের অবস্থান। স:দ্দদ (রহ) থেকে এ অথ'ই 
ব্ণ‘ত হয়েছে! শুধ তাই নয়, বরং হধ্রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণনা রয়েছে, তিনিও 
আলোচ্য আয়াতের এ অই করেছেন। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ", প;্থিবঁতে মানুষের 
অবস্থান! ইম্যয আব: জ্বাফর (রহ) বলেছেন, আরবাঁ ভাষায় ১:৭ বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে 
মানুষ স্থায়।ভাবে মসবাস করে! যখন শব্দ এয়্‌প অর্থই বহন করে তখন সে যেখানেই থাকুক না 
কেন, এ স্থানই তার জন্য 3-২54 (অবস্থান স্থল) ৷ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক বংকঝিয়েছেন যে, 
মানষের জন্য পূখিবাঁতে অবস্থানের ব্যবস্হা রয়েছে তাদের বাড়ঁঘরে এবং তঃনেয় অবস্থান 
জ্রান্বাতে ও আসমানে! আল্লাহ পাকের কালাম €৷:-4১-এর অর্থ হলো, মানুষের জনা পৃথিবঁতে 


রয়েছে ভোগ সম্পদ যেমন ভোগ সম্পদ রয়েছে জান্নাত । 


5০-২ ৩]! £৮০9 (এবং এফ নিাদ“ৎট কাল প্ষস্ত উপভোগের সামগ্রর রয়েছে) । আঙ্গাহ্‌র এ 
বাণ'ঁর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আব; জাফর তাবার! (রহ) বদেন যে; অত্র আয়া'তাংশের্স ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ও 
তাফসাঁরকার্গণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের ফেউ কেউ বলেন, তোমাদের তথায় ম্‌ড্ু পষ্ত 
উপজ্গগবক! রয়েছে এ অভিমত প্রদানকারাীগণ বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেন। তচ্মধ্যে সংদ্দা (রহ) 
থেকে বাঁণত যে, তান ৬-০ ৬1! €৮৩০১ “এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ --ম্‌ত্যু পর্য”স্ত উপজ্জণবক। 


স্নয্নেছে। 


ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বার্ণ'ত, তিন ০:= ৩! €3"এর অর্থ করেছেন জ্রণবনকাল ৷ 
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৩৬০ তাফস'রে তাবারব 


অন্যান্য তাফর্মীরকারগ্ণ বনেন যে ০: ৬!! £২, অর্থ কিয়ামত কায়েম হ'ওয্না পর্যন্ত উপভোগের 
সামগ্রী। এ স্ঞঁভমত প্রদানকারাগণও স্বপক্ষে বণ'না উল্লেখ করেন৷ 


মুজাহিদ থেকে বাণত, তানি ৬-২ ৬! £৮৯, এই আযমাতাংশের ব্যাখ্যায় বলদেন--উপভোগের 
সামগ্রী কিয়ামত দিবস অথ প:দ্িবা ধৰংস হওয়া পযসশ্ত { অন্যান তাফগ’ঁরকারগণ উল্লেখ করেন যে, 
নক দিদি‘্ট সময পযন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত । যাঁরা এ আভিমত ব্যক্ত কয়েন তাঁদের আলোচনা! 
স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেন। রঞ্বা থেকে বাণত, তিনি ৩:৪-= ৩১| € >3"এর ব্যাখ্যায় বলেন 
মৃতা পযন্ত। 

আরবাঁ ভাষায় ০:= 5}! £৮৭০9 ধলা হয় উপভোগ্য বন্তুমারকেই। যেমন উপভোগ্য উপজ'বিকা, 
অধ্রবা পোশাক, অথবা সাঙ্রসচ্জা বা আনন্দ উল্লাদ প্রভূতি। যখন £!:+ শব্দের এ অর্থই হল 
আর আল্লাহ পাকও প্রাঁতাঁট প্রাণাঁর জ'বনকে তার জনয উপভোগের বন্তু হিসাবে তৈরী করেছেন 
সেতা উপভোগ করে তার জ'বন ভর! মানব জাতির জন্য পখথিবঁঁকে স্‌াঁত্ট করেছেন ভোগের 
দ্থান র:পে যেনো তাতে সে অবস্থান করে! আল্লাহ পাক ধান থেকে যা কিছ: ফলমুল সৃ্টি 
করেন তা থেকে সে খাদ্য গ্রহণ ফরে। এ প্‌ঁখবতে উপভোগ। আলাহ্‌র স:ণ্টি বিভন্ন সামগ্রী 
মানবয উপভোগের জন্য গ্রহণ করে। আর তান এ প্‌থিবাঁকে মানুষের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের 
দন্য বাসন্থান যানয়েছেন। £4 শব্দটি উল্লেখত সব কিছুকেই বুঝায়। আয় যেহেতু 
আয়াতে এমন কোনো ববেক সম্মত যৃক্তি নাই, আবার এ সম্পকে‘ কোনো হাদাঁছও নেই যে, 
এ সকল বিষয় থেকে আয্নাতে বিশেষ বিশেষ বিষয় পাঁরগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু আয়াতের 
বিভিন্ন ব্যাখ্যাবলর মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা এটাই হবে যে, আয়াত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
আর উল্লিখিত হাদাসও ব্যাপক অর্থে“ য্যবহত হবে যে, মানব ও ইবল'সের বংশধর তা পৃথিবী 

ংস হওয়া পষস্ত উপভোগ করবে। যখন আমাদের বার্ণ'ত ব্যাখ্যাই আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা তাহলে 
আয়াতের অর্থ এর্‌প হওয়াই অপরিহার্য যে, আকাশ ও জাঙ্নাতসম্‌হের বাসস্থানের ন্যায় 
বাসস্থান প্‌থিবাঁতেও তোমাদের জন! রয়েছে--যাতে তোমরা বসবাস ক্ররতে পারবে। আর তথায় 
তোমর! যে উপজ্রবিকা, পোশাক পাঁরচ্ছদ, সাঙ্স-সজ্ঞা ও আনন্দ উপভোগের বস্তু ভোগ কয়েছো, 
প্‌াথিযার উৎপন্ন বস্তু থেকে তোমাদের উসভোগের সে সব বস্তুও তোমরা তোঙ্সাদের পার্থ 
হায়াতে লাভ করবে। 


- তোমাদের মৃত্যুর পরবর্তা কালের জন্য যমনক্ে তোমাদের কবর বানিয়েছি, যাতে তোমাদের 
মৃতদেহ দাফন করতে পার এবং প্‌াখবা ধংস করা পযন্ত যেন পৃথিবী হতে উৎপাদিত বন্তুসম্‌হ 
পণ উপভোগ করতে পার। 


JA 1H soc পপ CH add er Lae Eo ES weer 


0 past পঠন! 4-0 45] dele pl SLMS 130 po! RL (re) 
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(৩৭) অতপর আদম তার প্রতিপালকের নিক্ন্ট থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হুল। আল্লাহ, 
ভার প্রতি ক্র মাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 
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সূরা বাকার! ৩৬১ 


নমি জায় তন়তা রাজ 3d 8S - -এর অর্থ হল, হযরত আদম (অ!) ধরহ্ণ করলেন। 
কেউ কেউ বলেন, _%% শব্দের মূল হল ৬ অর্থাৎ 'সাদর অন্যর্থনার সাথে ধৃহণ করা’ । যেমন দীর্ঘ 
দিন অনুপস্থিত থেকে আসার পর বা সফর থেকে আসার পর এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সাদর অভ্যর্থনা 


জানায়, অনুরূপ কথা আল্লাহ্‌র বাণী HS - -এর মাঝেও প্রযোজ্য । যেন হযরত আদম (আ)-এর প্রতি 
ওহী নাযিল করার পর বা এ সম্বন্ধে হযরত আদম (আ)- কে অরহিত. করার.পর. তিনি. মহান আল্লাহ্‌র ওহী 


সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কবুল করলেন। এ হিসাবে আয়াতাংশের অর্থ হল, মহান আল্লাহ্‌ হযরত আদম 
(আ)-কে তওবার বাণী শিক্ষা দিলে তিনি অত্যন্ত অনৃতপ্ত হয়ে আন্তরিকভাবে নিজ প্রতিপালকের পক্ষ 


থেকে তা ধরহণ করলেন। সেই ওহী সাদর অভ্যর্থনার সাথে গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর প্রতি 
দয়া পরবশ হলেন। যেমন হযরত যায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি Lk Lb pol SES -এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)-কে J 0 Li 5, 
wlll a DE CS Cl SS ("হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় 
করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের 


অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো”) আয়াতটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। 
হযরত আদম ৷আ। তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কি বাণী পেয়েছিলেন তা নির্ধারণের ব্যাপারে 
তাফসীরকাগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন $ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বার্ণত ৷ তিনি 


Pir uti LK < 5 sl ik -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম (অ)-এর প্রাপ্ত বাণীগুলো হল 
নিম্নরূপ $ 


আদম আলাইহিস্‌ সালাম আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে কি আপনি আপনার 
কুদরতী হু তে সৃষ্টি কলতন ন”? 

আল্লাহ্‌ পাক ইরশ্যদ করেন $ "হৃাঁ”। 

স্াদম (আঁ) অল্লয করলেন, 


"হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আপনার সৃষ্ট রূহ আমর মধ্যে ফুঁকে দেন নি”ঃ 
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৩৬২ তাফসীরে তাবারী 


তিনি ইরশাদ করেন, "হাঁ”। 

আদম (অ!) পুনরায় আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আমাকে আপনার জান্নাতে 
বসবাস করতে দেন নি”? 

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন, "হৃঁ”। 

আদম (আ} আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আপনার রহমত কি আপনার গযবের উপর 
প্রাধান্য বিস্তার করেনি”? 

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন, "হৃঁ”। 

আদম (আ) আরয করলেন, "অমি তওবা করেছি ও আত্ম সংশোধন করেছি। আমাকে কি জানাতে 
ফিরে যেতে দেবেন ? 


আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন, "হঁ”"। 


আর তাই হলো আল্লাহ্‌ পাকের বাণী SLE G5 ba Il i এর মর্মকথা। 

অপর এক সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত! তিনি «4 6 ০08 ১ -এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, হযরত আদম (আ) অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করার পর তাঁর নিকট 
আরয করলেন, হে৷ আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং সংশোধন হয়ে যাই, তরে আমার কি. 
হবে ? আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাকে জান্নাতে বাসস্থান প্রদান করব। 

হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ০% ৮:০! ০% -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট দরখাস্ত করে বললেন, "হে 
আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই, তবে আমার কি হবে ? 
আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন, তাহলে আমি তোমাকে পুনরায় জান্নাতে বাস করতে দিব। হযরত হাসান 
(র) বলেন, তখন হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) উভয়েই পড়েছিলেন £490 CL Ck 
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সূরা বাকারা ৩৬৩ 


lil 2 HATES Us 
"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরয়া নিজেদের Ee অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না 
করেন এবং দয়া ন! করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো” । 


1 
EX 


হযরত আবুল আলিয়া (র। থেকে বর্ণিত। তিনি ১ Pe ৯ 25 চি -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করার পর হযরত আদস (অ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমনি যদি তওবা 
করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই তবে আমার পরিণাম কি হবে ? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
"অমি পুনরায় তোমাকে জানুত প্রদান করব” । এই হল মহান আল্লাহ্র শিখানো বাণীসমূহ । বর্ণনাকারী 
বলেন, TE we OE ds ls C5 ৬% 5, -ও আল্লাহ্‌র শিখানো এবং 
ইলহামকৃত বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত । 


পট 2: 


হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১ ১ ৬ ১১1 86% -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্র 
শিখানো বাণীসমূহ এই ছিল যে, তখন হযরত আদম (আ) আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! 
আপনি কি আমাকে আপনার কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেন নি”? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "হাঁ”। তিনি 
আরয করলেন, আপনি কি আমার মধ্যে আপনার সৃঃ রুহ্‌ ফুঁকে দেন নি ? ইরশাদ হলো, "হাঁ”। তিনি 
পুনরায় আরয করলেন, "আপনার রহমত কি আপনার গযবের চেয়ে অথগামী নয়”? ইরশাদ হল, "হঁ”। 
তিনি আরয করেন, "হে আমার প্রতিপালক” ! এ বিষয়টি আপনি কি পূর্ব হতেই আমার জন্য অবধারিত 
করে রাখেন নি” ? ইরশাদ হল, "হা”। তারপর তিনি আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! যদি আমি 
তওবা করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই তবে আপনি কি আমাকে পুনরায় জারাত দান করবেনঃ 
ইরশাদ হল, "হাঁ”"। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ৪৪১ 4 ০৪ CULE 
তোয়াহা-১২২) অর্থাৎ "তারপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি দয়াপরবশ হলেন 


এবং তাকে পথ প্রদর্শন করলেন*। 
অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 
হযরত উবায়দা ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আদম (আ) আরয করলেন, 
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৩৬৪ তাফসীরে তাবারী 


"হে আমার প্রতিপালক ! আমি যে ভুল করেছি তা কি আমার সৃষ্টির পূর্বেই আপনি আমার জন্য অবধারিত 
করে রেখেছিলেন, নাকি আমার পক্ষ হতে আমি নভূনভাবে জন্‌ দিয়েছি। আল্লাহ্‌ তাআল৷ ইরশাদ করেন, 
“হাঁ”, তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তোমার ভাগ্যে এটা ঘটবে বলে আমি লিপিবন্ধ করে রেখেছিলাম। 


তখন আদম (আ৷) আরয করেন, যেহেতু পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে তাই আমার সে ভুল মেহেরবানী করে 
ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর কালাম ৩ ১ ১৯১31 5% -এর মধ্যে একথাই বর্ণনা 
কনেছেন। 

আরো চারটি বিভিন্ন সনদে উবায়দ ইব্‌ন উমাইর (র) থেকে সনূর্ূপ বর্ণনা রায়েছে। 

অন্যান্য তাফসীরকারগণ ৩০ 5 ৬০৩| 4 -এর ব্যাখ্যায় নিম্নের বৰ্ণনাসমূহ উন্লেখ করেন। 

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্ন মূত্রাবিয়া (র) থেকে বর্ণিত । তিনি LE Lk < 2 nal 5 
Ar = / EAN 
<4 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র ইলহামকৃত বাণীর মম হল, তথন আদম আআ) বললেন, এ! ¥ এ 
REMI DES RATE DELS 

"হে আল্লাহ্‌ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই । আপনার সন্তা পবিত্র । সমপ্ত প্রশংসা আপনার জনাই 
নিবেদিত। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তওবা করস্থি। আপনি আমার 
তওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চিতভাবে তওবা কবুলকাসী, পরম দয়ালু । 

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১04 0) ৬৯ 291 464 - এর ব্যাখ্যায় বসেন, আদম ।আ) 
-এর প্রাপ্ত বাণী হল, I a LE Lat EAS ofS CLL Ll ES 

অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি ১৫ ৩১ cn pol Gi -এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, সেই ০ ছিল, 
4 Met ah BILAL ARK Fk Bie BE, AC ARE A Ae BMI Ade BA: BEARS ARE ol Mile 
SSI YIU) Y ell 23 5 bl AAG di call SO IS BE Sid Y ll 
Jun BEL SST LUT tll Ga AS LL 0 ali Salt Eades BES 


AAs 3 338, re Bue Ayes rs Asa 8 AoA 
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সূরা বাকারা ৩৬৫ 


"হে আল্লাহ্‌ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই । আপনার সন্তা পবিত্র । সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই 


নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করন । 


নিশ্চয়ই আপনি শ্ৰেষ্ঠ ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ্‌ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই । আপনার সত্তা পবিত্র। 
সমন্ত প্রশংসা আপনার জন্য নিবেদিত হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি । 
আমার প্রতি রহম করুন, দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। হে আল্লাহ্‌ ! আপনি ব্যতীত কোন 

লাহ্‌ নেই। আপনি পবিত্র । সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য নিবেদিত । হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার 


নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হোন, আমার তওবা কবুল করুন । নিশ্চয়ই 


আপনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু”। 


হযরত মুজাহিদ (র) ০ 4, ৬০ ॥9! ৮ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ৬৫ -এর দ্বারা ৬ ৬, 
‘ 12 / টড! বু: 


31... Lo bs of ol Bll - কে বুঝানো হয়েছে। 


অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। ০০৪ , ১৯ ১5! ০%; তিনি এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, ৩৫ -এর অর্থ তখন আদম (অ!) আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি 
তবে আপনি দয়া করে কি তা কবুল করবেন ? আল্লাহ্‌ তাআল! ইরশাদ করেন, হাঁ, কবুল করব। তারপর 


আদম (আ) তওবা করলেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর তওবা কবুল করে 


নিলেন। 


“2 A ae! 


হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ০০ ৬২ 221 5% -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলা ৩ বলে ১ be bi EU LL Gi nl LG CL Lb £7, আয়াতকে 
বুঝিয়েছেন। 

ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী হল 4 50 CLA 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরে যেসব মতামত আমি উল্লেখ করেছি শব্দগত দিক থেকে 
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ত৬৬ তাফসীরে তাবারী 


এগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আ)-কে 
কিছু বাণী শিক্ষা দিলেন এবং তিনিও তা তার প্রতিপালকের নিকট থেকে শিখে নিলেন, তদনুযায়ী আমলও 
করলেন। সর্বোপরি তিনি এ সমস্ত দোয়ার মাধ্যমে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে কৃতকর্মের উপর 
লজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহ্‌ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হলেন। মহান আন্তাহূর ইলৃহামকৃত এসব বাণী যার 
দ্বারা আদম (আ) অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা চেয়েছেন, তা কবুল 
করার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আ)-এর প্রতি রহম করেন এবং তার তওবা কবুল করেন। 

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরানের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, আদম (আ।) তাঁর প্রতিপালকের নিকট 
হতে যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা ছিল, lll ne SE LS, Gs dS Lnl Gk b, 
এ দোয়া পড়েই আঁদম (আ} নিজ লুলের কথা স্বীকার করলেন এবং তার প্রতিপালকের সন্নিধ্য লাভ 
করলেন। পক্ষান্তরে আমার এ মতের বিকরুদ্ধাচরণ করে যাবা অন্যান্য দুআর কথা উল্লেখ করেছেন তাদের 
এ কথা পবিত্র কুরআন দ্বারা সমর্থিত নয় এবং তাদের এ বক্তব্যের পেছনে এমন প্রমাণাদি নেই যা মেনে 
নেয়া যায়। 

আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে আদম (আ|}-কে দেওয়া বাণী এবং তা পাঠ করার মাধ্যমে তিনি তওবা 
করেছেন, এই বিবরণ কুরআন করীমে উল্লেখ করে সম মানবজাতিকে তওবা করার প্থ৷ শিক্ষা 
দিয়েছেন। এতদ্ব্যতাত এতে রয়েছে সতর্কবাণী। যারা কুফর ও নাফরমানীতে লিপ্ত, যারা পঞ্ত্র্তার 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা কর৷ হয়েছে যে তাদের নাজাতের পথ তাই যা তাদের আদি 
পিতা আদম ॥আ) তাঁর মাগফিরাতের জন্য অবলশ্বন করেছেন। কুরআন করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
পাক ইরশাদ করেছেন £ 


LD BNE ELD El ob UL CLL EG dL LL LS "তোমরা কিভাবে 
আল্লাহ্‌ পাকের নাফরমানী করো, অথচ ‘তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, তিনি তোমাদের জীবন দান 
করেছেন, তারপর তোমাদের মৃত্মু ঘটাবেন, তারপর তোমাদের পুনজীঁবিন দান করবেন, তারপর তোমরা 


তাঁরই নিকট ফিরে যাবে” (সূরা বাকারা -২৮)। 
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সুরা বাকারা ৩৬৭ 


মহান আল্লাহ্‌র বাণী {৮ 63 আল্লাহ্‌ তাআলা তার প্রতি দয়া করলেন। 


ইমাম তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আ)-এর প্রতি দয়া করলেন। [৮ শব্দের 
১৬ সর্বনামটি দ্বারা আদম (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। <4 83 -এর ভাবার্থ হল, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে 
ভূল থেকে তওবা করার তাওফীক দিলেন। শ্রীআতের এরিতর্তার তওবার অর্ণ মহান আল্লাহর দিকে 


প্রত্যাবর্তন বরা। 


|" 


মহান আল্লাহ্‌র বাণী ৪ ০ LA ya ণ অর্থ তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

ইমাম আবূ জাফর তাবাযী (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের সর্মার্থ হল, মহান আল্লাহ্‌র পাপী 
বান্দাদের থেকে গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর যারা গুনাহ বর্জন করতঃ মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে 
ধাবিত হয়, মহান আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে, আল্লাহ্‌ পাক তাদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 
আমি “অল্লাহ্র নিকট বান্দার তওবার কথা” পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হল, যেসব কাজ আল্লাহ্‌ পাক পসন্দ 
করেন না এবং যেনব কাজে তিনি অসন্তু্ট হন তা বর্জন করে ঘে কাজে আল্লাহ্‌ পাক সহুষ্ট হন, তার 
দিকে ধাবিত হওয়া এবং মহান আল্লাহর অনুগত্যের প্রতি ঝুকে যাওয়া। এই হল তওবা । অনুরূপভাবে 
তাওফীক দেয়া এবং তার প্রতি গ্রযবকে 


বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্র তওবা হল, বান্দাকে তওবা করার 
সন্তুষ্টিতে রূপান্তরিত করা এবং শাপ্তিকে ক্ষম্রায় পরিণত ক্রা। 


১৯১ - এর মানে হল তওবাকাযী ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহ্‌ পরম দয়ালু । তওবাকারীর প্রতি মহান 
আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের মর্ম হল, তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার শান্তি রহিত করে দেওয়া । 


a PEE ci i EE RE Ll Le Gi hal Er (YA) 


eh peo oe 
(J 


(৩৮) আমি বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও | অতঃপর যখন আমার নিকট 


থেকে হেদায়াত আসবে, আর যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে তাদের জন্য কোন ভয় 
নাই এবং তারা বিষগ্রও হবে না। 


ইমাম তাবারী (র) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী & ১ ০ ১,২ (1 -এর ব্যাখ্যা আমি পূর্বে 
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৩৬৮ ৩ ফসীরে ত বার 


উল্লেখ করেছি, তাই এ সম্বন্ধে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বেননা উভয় স্থানে তার অর্থ এবং ব্যাখ্যা! 
একই। 


আবূ সালিহ্‌ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১ (১০ [),৯। (8 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্র 
এ নির্দেশের মধ্যে আদম (আ), হাওয়া (আ}, এমনকি সাপ এবং ইবলীসও অন্তর্ভূক্ত। 


মহান আল্লাহ্র বাণী £৪ :) Sb Lon C Ll 


"তারপর যখন আসার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট আসবে হেদায়াত” 


Ld dled 


মহান আল্লাহ্র বাণী ৪ EE Pe CR EN £5 "আমার পক্ষ হতে 
যখন হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা 


চিত্তিতও হবে না” । 


#1 


ব্যাখ্যা ৪ ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে (51 শন্দের অর্থ হল, বয়ান ও পথ 
নির্দেশনা যেমন, 


Ae 


আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত । তিনি 5৯,০ 4 6 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ - এর 
ভাবার্থ হল পথপ্রদর্শক (নবী, রাসূল) এবং বয়ান। আবুল আলিয়া (র) যা বলেছেন, ত! যদি বথাযথ হয়, 
তবে [;,৯| - এর সম্বোধন যদিও আদম (আ) এবং তীর স্ত্রী হাওয়া (আ) সম্বন্ধে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদম 
(আ৷, হাওয়া (আ) এবং তাঁদের সন্তান সন্ততি সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে (১১ 


শব্দটি মহান আল্লাহ্র বাণী wth GS GG Ls i CEL 5 SU Gj IGS -এর মতই, যার 
অর্থ হল, "তারপর তিনি আসমান-যয়ীনকে বললেন, তোমরা উভয়ে (মহান আল্লাহ্র বিধানের অনুগত 


হয়ে) এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা হাযির হয়েছি অনুগত হয়ে” । 


উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ১৯০ (১1 ৮5 -এর অর্থ হল, আসমান-যমীন আরয করলো, আমাদের 
মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টি সহ আমরা অনুগত হয়ে হাযির হয়েছি! 


2 OS রাসূলগণের মাধ্যমে আমার যে হেদায়াত দিয়েছি, তা যারা অনুসরণ করবে, যেমন 
বিলের রিতা ডলের রেটে! 
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সূরা বাকারা ৩৬৯ 


হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত । তিনি (5১% 5 ১% -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতাংশে 
বর্ণিত (5১৯ অর্থ আমার বয়ান। 


END ১59" অৰণ, দুনিয়াতে তারা যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছে এবং তাঁর আদেশ- 


নিযেধ ও হিদায়াত মেনে চলেছে, তাই কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় তারা মহান আল্লাহ্র শান্তি হতে 


সম্পূর্ণ নিরাপদ থণাকবে। তাদের কোন ভয় থাকবে না। ১১১৩; ১১ অর্থাৎ তাদের ইনতিকালের পর 
তারা দুনিয়াতে খা রেখে এসেছে তার জন্য তারা চিত্তিতও হবে না। যেমন নিম্লোক্ত বর্ণনায় রয়েছে যে, 


হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্শিত। তিনি ie DS - -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ভবিষ্যতে তোমাদের 
কোন ভয় নেই এবং মৃত্মুর পরবর্তী সময় যে কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থা আসবে এ অবস্থায়ও তারা 


নিরাপদ থাকবে । সর্বোপরি তারা দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে চিন্তামুক্ত থাকবে এবং তারা দুঃখিতও হবে 
না। 
+ USE Ui pa ol el whl GGL rk, 4S Sally (YA) 
(৩৯) যারা কুফয়ী করে এসং আমার আয়া তসমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তারাই দোযখবাসী । 
সেখানে তারা স্থায়ী হবে । 
ব্যাখ্যা £ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র। বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, যারা আমার আয়াত 


অস্বীকার করবে এবং আমার রাসূলগৃণকে মিথ্যা জ্ঞান করবে। আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অর্থ, মহান আল্লাহ্র 
একতৃরাদ ও রবুবিয়্যাতের. .প্রতিপালনের) দলীল-প্রমাণাদি যা রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। কুফরীর অর্থ 


কোন বত ঢেকে রাখা, যা আমি পর্বে বর্ণনা করেছি। SEE ‘তারাই হল জাহানামের 
অধিবাসী, অন্যরা নয় এবং বেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, অনাদি-অনন্তকাল সেখানে থাকবে। যেমন 


হাদীছে বিবৃত হয়েছে যে, 

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত! হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (স) ইরশাদ করেন, জাহার্নামে 
জাহান্নামী লোকদের অবস্থা এমন হবে যে, তথায় তারা বাঁচবেও না এবং মরবেও না। কিন্তু পাপের 
কারণে যেসব মুমিন জাহান্নামে যাবে, তাদের মৃত্য হল, তারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। তারপর তাদের 


e 
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৩৭০ তাফসীরে তাবারী 
জন্য সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে। 


AAT sll Eat lcs LUD Ele Sl ll Gi as KS st GY (E -) 
(8৪০) হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার নিআমত স্মরণ কর যা আমি তোমাদের দান 
করেছিলাম এবং আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, আমিও তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
করব এবং কেবল আমাকেই ভয় কর । 
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ১ 550 অৰ্থ 'হে বনী ইসরাঈল’ । 
ব্যাখ্যা 8 ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, 'হে বনী ইসরাঈল’ অর্থ, হে ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক 
ইব্ন ইবরাহীম। ইয়াকৃব (অ||- কে ইসরাঈল বলা হত। ইসরাঈল অর্ণ, মহান আল্লাহ্র বান্দা এবং সৃ্টির 


মাঝে মহান আল্লাহ্র মনোনীত সভা । কেননা (|! অর্থ আল্লাহ্‌ এবং 1,41 অ বান্দা, যেমন বলা হয় 
যে, জিব্রাঈরল অর্থ মৃহান আল্লাহ্র বান্দা । যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় রয়েছে। 


হযরত ইব্‌ন আহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ই সরাঈল’ অর্ধ আল্লাহ্র বান্দাহ্‌। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনূল হারিছ (র। থেকে বর্ণিত। ভিনি বলেন, ইবরানী (হিৰ) ভাবায় 'ঈল' অর্থ 
আল্লাহ্‌ ৷ 

আল্লাহ্‌ তাআলা ' হে বনী ইসরাঈল’ বলে মুহাজির সাহাবাদের মাঝে বনী ইসরাঈলের যেসব ধর্ম- 
যাজক বিদ্যমান ছিল, তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে 'বনী ইসরাঈল’ বলেছেন, 
যেমনিভাবে মানব সন্তানকে তিনি 'বনী আদম’ বলে খেতাব করেছেন । ইরশাদ হয়েছে, 94 241 0 
FEE Kk ১১০55) বক্ষমাণ আয়াত এবং আল্লাহর নিআমতের আলোচনা সম্বলিত পরবর্তী আয়াতে 
বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ সুরার ওক্নতে বনী ইসরাঈল এবং 
অন্যান্যদের সম্পর্কে আলোকপাত কর! হয়েছে। তার কারণ এই যে, তাদের কতিপয় লোক এমন আছে 
যারা এমন এমন ঘটনা এবং আয়াত দারা প্রমাণ পেশ করে যার মধ্যে পূ্ববর্তাদের কাহিনী উল্লেখ রয়েছে 
এবং তারা বলে যে, এ সম্পর্কিত বিও্ম জ্ঞান কেবল তাদের নিকটই আছে, অন্য কারো নিকট নেই। হাঁ 
যদি অন্যরা তাদের থেকে শিখে থাকে তবে অন্যদের কাছেও এ সম্পর্কিত সহীহ্‌ ইল্‌ম থাকতে পারে। 
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সূরা বাকারা ৩৭১ 


এমতাবস্থায় বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, 
মুহাম্মাদ (স) বনী ইসরাঈলের সমসাময়িক ব্যক্তি নন। তিনি বনী নী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অনেক পরের 
লোক। তাই তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন না। সর্বোপরি যেনব বই-পুণ্ডকে এসব .ঘটনা রয়েছে 


এগুলোর সাথেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এমতাবস্থায় মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক বনী ইসরাঈল সম্পর্কে 
আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি মহান আল্লাহ্র দেওয়া ওহী প্রাপ্ত হয়েই এ কথা বলছেন। 


+ | আত 


কেননা এমন বিশুদ্ধ তথ্য তো আর কারো কাছেই নেই! প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি পরিস্কারভাবে জিজ্ঞাসিত 
করায় জন্যই আল্তাহ্‌ তাত্লা এক্ষেত্রে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতাংশ নাধিল করেছেন। 


যেমন নিয্নের বর্ণনায় oh বয়েছে থে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ' হে বমী 


"অমার সেই অন্গ্রহকে তোমরা স্বরণ কর, যার দ্বারা আগি তোম 


~~ 


ব্যাখ্যা ৪ ইমাম আবূ জাফর তাবাযী (রঃ বলেন, বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা যে অনুগহ 
করেছেন তার মধ্যে কতিপয় বিশেষ অনূগ্রহ হল, তাদের মধ্য থেকে তিনি বহু নবী-রাসূল নির্বাচন 
করেছেন, তাদের প্রতি বহু আসমানী কিতাব অবতার্ণ করেছেন, ফিরঅ!ওনের সৃষ্ট বিপর্যয় ও ও সন্ত্রাস থেকে 
তাদের মুক্তি দিয়ে পৃথিবীতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, পাথর থেকে নহর প্রবাহিত করেছেন এবং 
তাদেরকে “মান্না ও সালওয়া” (বেহেশতী খাদ্য) ইত্যাদি দান করেছেন। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ 
তাআলা বনী ইসরাঈলের পরবর্তী লোকদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
প্রতি অল্লাহ্‌ পাক যে নিআমত দান করেছেন তারা যেন তা স্বরণ রাখে এবং তা ভূলে না যায়। তাহলে 
মহান আল্লাহ্র নিআমতের কথা ভুলে যাওয়া এবং এগুলোকে অস্বীকার করার কারণে তাদের প্রতি যে 
আযাব ও শাত্তি আপতিত ch তা তাদের প্রতিও আপতিত হবে। যেমন নিম্নের বর্ণনায়'রয়েছে। 


হযরত ইব্‌ন আদ্বাস ররা। বেকে বর্ধিত । ভিনি’ er Ee 3 -এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, এর ভাবার্থ হল, তোমাদের "প্রতি এবং তোমাদের পূর্বপুরণ্ষদের প্রতি আমি যে নিআমত দান 


করেছি তোমরা তার কথা স্বরণ কর। তা হল এই যে, অল্লাহ্‌ তাআলা তাদৈরকে ফিরআওন এবং তার 
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৩৭২ তাফসীরে তাবারী 
কাওম থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। 


হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১ [£31 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বনী 
ইসরাঈলকে দেওয়া নিআমত হল, তাদের মধ্য হতে বহু নবী- রাসূল পেরণ করা এবং তাদের প্রতি 
কিতাবসমূহ অবতীৰ্ণ করা। 

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ০ ০০] a ১ 17,851 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
তা এঁ সমস্ত নিআমত যা তিনি বনী ইসরাঈলকে প্রদান করেছেন, Ee এখানে আছে 
আর কতগুলোর বিবরণ এখানে নেই! সেই নিআমতসমূহের কতিপয় হল, পাথর থেকে নহর (ঝর্ণা) 
ধ্রবাহিত করা, তাদের প্রতি মারা ও সাল্ওয়া (বেহেশতী খাদ্য) নাযিল করা এবং তাদেরকে ফির ওন 
সম্প্রদায়ের গোলামী থেকে মুক্তি দেওয়া! 

হযরত যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১ cal ls ; 14551 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
এখানে নিআমত বলে ব্যাপক নিআমতের কথা বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলাম থেকে উত্তম 
নিআমত আর কিছুই নেই। ইসলাম ব্যতীত বাকী নিআামতসমূহ হল হল ইসলামেরই ফলশ্রুতি। তারপর তিনি 
পাঠ করলেন..... 3১ 0 1১5 45 144 1 ১% 4% “তারা মনে করে যে, তরো ইসলাম 
গ্রহণ করে আপনাকে ধর্ন্য করেছে। (হে রাসূল !। আপনি বলুন, তোমাদের ইসলাম ধহণ করা আমাকে 
ধন্য করেছে বলে মনে করো না। বরং আল্লাহ্‌ পাকই তোমাদেরকে ধন্য করেছেন ঈমানের জন্য হিদায়াত 
করে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও” । 

বস্তৃতঃ এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (স)-এর মুবারক যবানে তাদেরকে আল্লাহ্‌ পাকের নিআমতের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (অ) তাঁর বয়োজেট্যদেরকে মহ্যন আল্লাহ্র 
নিআমতের কথ স্বরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে, এ৷ ৯ ESTE 3H p32 UG 5 
LAO, SEE DEL i LS SLE 

"স্মরণ কর সে সম্পর্কে যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিল, হে আমার কাওম ! তোমরা মহান আল্লাহ্র 
অনুধহ স্বরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্য হতে নবী করেছিলেন এবং তোমাদেরকে রাজত্ব দান 
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সূরা বাকারা ৩৭৩ 


করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকে যা তিনি দেননি তা তোমাদেরকে দান করেছেন।” 


মহান আল্লাহ্‌র বাণী 8 $২৪৬ 5১! ৫৪২ 585, 


"তোমরা অমার অঙ্রীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব।” 


ব্যাখ্যা ৪ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ॥$=!! -এর অর্থ এবং এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকার- 
গণের যে একাধিক মত রয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনাসহ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে 
আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, উপরোক্ত আয়াতে আসার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার বলতে এ 
অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্‌ তাআলা বনা ইসরাঈল হতে ধহণ করেছিলেন, যার বিবরণ 


"তাওরাত” কিতাবে বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তারা লোকদের নিকট এ মর্মে বয়ান করবে যে, হযরত 


মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল 'তাওরাত’ কিতাবেও তাঁর নবী হওয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং তারা তাঁর 
প্রতি ও যা তিনি নিয়ে আসবেন অর্থাৎ কূরআান মজীদের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। এ হল "আমার সঙ্গে 
তোমাদের অঙ্গীকার” -এর ব্যাখ্যা! আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন, তোমরা এ অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তাহলে 
আমি আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। তাদের সঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার হল, তারা নেক আমল করলে 
এবং মহান আল্লাহ্র হকুম মানলে তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে $ 
A EEL OE EL LEY LLL CED i ED ios lly al hain SS 
ML Le Be 0 UE SS OS US Se 

"আল্লাহ্‌ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ধৃহণ করেছিলে এবং তাদের মধ্য হতে বারোজন নেতা নিযুক্ত 
করেছিলাম। আর আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, 


যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো ও তাদেরকে সন্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঝণ 
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প্রদান কর তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই দূরীভূত করে দিব এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দাখিল করব 


জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এর পরও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে” । 


আরো ইরশাদ হয়েছে- খা . ১৯ ELL rs Cl i SH Ls LSE Cash so ies 


5 


ce ees tl aa Jl isl cd raie LS ts EE যী sl sl Is 

st db pele ci silt HL >! EE SALA Mele R33 oll EE 
+ atl ~ lit CE Jy ঠা Ie GE Ds 0 

"কাজেই আমি তা (রহসৃত) তাদের অন্য নিদ্দারিত করব বারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় 

ও আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে সেই রাসূলের যিনি উন্নী নবী ; যার উল্লেখ 


/ 


তাওরাত ও ইন্‌জীল এবং যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাের নির্দেশ 


/ C= ম্‌ ৰ 
দেয় ও অসৎকাযে বাধা সেয়, কে তাদের জন্য পূ বত বনু । “বেধে কবরে ও অপবিত্র বস্ডু অবৈধ করে এবং যে 
| Zs se Ee SE ECE OE TE ~ 
মুক্ত করে তাদের গুর্ুভার হতে ও শৃংখলসমূহ হতে হা তাদের তপর ছল । কাজেই খারা তার প্রত 
বধ সাথে নাবিল হয়েছে তার 


বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য বারে এংং যে নূর তাব বিল 


সাক্ষী হয়, তার অনুসরণ করে, তারা সকলেই সফলকাম” । 


যেমন নিলোক্ত রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, 


হযরত ইব্‌ন আন্বাস রা) থেকে বর্ণিত । তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার নবী 
তোমাদের নিকট আবির্ভূত হলে তার সাথে তোমাদের a কি এ বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে যে 
অঙ্গীকার নিয়েছি তোমরা তা পূর্ণ কর, তাহলে আমিও আমার অপ্রীকার পূর্ণ করব। অর্থাৎ নবী শুহাম্মাদ 


(স)-কে বিশ্বাস করলে এবং তাঁর অনুকরণ করলে, "তোমাদের গুনাহের কারণে' তোমাদের উপরের 


গুরুভার এবং শৃংখল সরিয়ে. দেওয়ার যে অঙ্গীকার আমি করেছি” তাও পূর্ণ করব। 


হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১১১৮ | ০৭৪৯ ১%91-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান 
আল্লাহ্‌র সাথে বান্দাদের কৃত অঙ্গীকার হল, দীন ইসলামের অনুসরণ কর!। তোমরা যদি এ কাজটুকু কর 
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সূরা বাকারা ৩৭৫ 


তবে আল্লাহ বলেন, আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব অর্থাৎ তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করব। 


হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত তিনি RSV er ce {;5,| -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবে 
বর্ণিত যে অঙ্গীকার আগি তোমাদের থেকে নিয়েছি, তোমরা তা পূর্ণ কর, তবে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ 


কয়ব অর্থাৎ তোমরা আমার আনুগত্য করলে আমি তোমাদেরকে জান্নাত দান করব। 


হযরত ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি $১৯ এ ৫২৯৯ ৮%; -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
এখানে অঙ্গীকারের কথা বলে এঁ ডনাজ্রক বুঝানো হয়েছে যা সূরা মাইদার ৮ 36 th 1 


C35 ye | oy ep LE আয়াতের মাঝে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের থেকে যে 
অঙ্গীকার ধহণ করেছিলেন তা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য, যারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পূরা করবে এবং 


আল্লাহ্‌ও তাদের সাথে তাঁর অগ্ীকার পূর্ণ ক্রবেন। 


A 


বা্ণত ৷ ন _ংণল লা্থা শৰ লং 
তি। তি ES = 3 EE 3530, -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 


হযরত ইব্ন আহব্বাস (রা) থেকে বা 
মুহাম্মাদ (স) ও অন্যান্যদের যবানে আযি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার জন্য যে আদেশ দিয়েছি 
এবং আমার নাফরমানী থেকে বিরত থাফার জন্য যে হুকৃম করেছি তা ভোমরা পূরা করলে আমিও 
তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরা করব অর্থাৎ তোমাদের উপর সন্তৃষ্ট হয়ে তোমাদেরকে জানত দান 
করব। 

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র। থেকে বর্ণিত। তিনি $১০০ Er EY [১১1১ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
তোমরা আমার আদেশ পালন করলে আমিও তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছি তা পূরা করব। তারপর 


তিনি অঙ্গীকারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার লক্ষে পাঠ করেন ৪ 


« 


es ER LEG dr i kl LEC EO SCTE Af ES 
CTY MI AETIE Ve I ELT a AL 5 TE A i AT Hs FREE 
ly oe pial cH pay Loiiwls lf 0 aps cit Hy SAL Yl Sxl 3 ls 

ERLE) 


"আল্লাহ্‌ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত 
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আছে এর বিনিময়ে । তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীল ও 
কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত 
কে আছে ? তোমরা যে সঙওদা করেছো, সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং এটাই হল মহা সাফল্য” । 


এটাই হল আল্লাহ্‌র ওয়াদা যা তিনি তাদের সাথে করেহেন। 
মহান আল্লাহ্‌র বাণী 8 ৯১৬ $০1; 
এবং তোমরা ওুধু আমাকেই ভয় কর।" 


ব্যাখ্যা £ ইমাম আবূ জাফর তাবাযী (র) বলেন, 3 ৬0 -এর ব্যাখ্যা হল, "হে বনী 
ইসরাঈলের “ক্রীক্ল্র ভঙ্গকারী গাদ্দার লোকেরা এবং এ বিষয়ে আমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্বকারী 


লোকেরা ! যার অঙ্গীকার আম তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম আমার নধীদের প্রতি নাযিলকৃত 


কিতা র মাধ্যমে, তা এই যে, তোমরা হযরত সুহান্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং 
’ i 
তাঁর অন্সরণ করবে! তোমরা আমাকে ভয় কর এ বহয়ে যে তোমরা! যদি ভআরগার দিকে ধাবিত না হও, 


ডুডল 229 কত এনা 


আমার রাসূলের আনুগত্য করে আমার দয়বারে তওবা না বনু এবং তায প্রতি 0 কিত্যবের স্বীকৃতি 
প্রদান না কর, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের শ্রতি আগার হুকুমের শিগচ্ছাচযণ করা ও আমার রাসুলগণকে 
মিথ্যা জ্ঞান করায় কারণে যেমষনিভাবে আযাত নাযিল কঃরছি, তেমনিভাতে তোমাদের প্রতিও আযাব ন:যিল 
করব। যেমন নিস্লের বর্ণনায় রয়েছে ৪ | 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ১১১১৪ 50 -এর ব্যাব্যায় বলেন, এ 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হল তোমরা আমাকেই ভয় কর, এ বিষয়ে যে, আমার হুকুম অমান্য করলে আমি, 
তোমাদের প্রতি আযার নাযিল করব যেমনিভাবে আযাব নাযিল করেছি তোমাদের পূর্বপুরুষের প্রতি, যা 
তোমরা জান। যেমন আকৃতি বিকৃত করে দেওয়া ইত্যাদি! 


NASA Oe 


হ্যরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১, ১,0 Ul -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্ধ 
এবং তোমরা আমাকেই ভয় কর”। 
হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১.250 sl -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল "এবং 


তোমরা আমাকেই ভয় কর”। id 
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সূরা বাকারা 
LISLE Eat sl hts SY AEN LUST EL LGA LT Cy Let (£0) 
{(৪১) আমি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর। এটা তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যতার 
স্বীকৃতিদাতা। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য , 
ধরহণ করো না। তোমরা আমাকেই ডয় করো। 
ll WG oti ity -এর ব্যাখ্যা | 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, $১4 অৰ্থ ১০ বিশ্বাস স্থাপন করে, যেমন ইতিপূর্বে এ 
সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ৩১51 ০ মানে হযরত মুহাম্মাদ (স)- -এর প্রতি আল-কুরআনের যা কিছু 


নাখিল করেছি। Rp ৮১০৭ মানে ইয়াহদী বনী ইস্রাঈলের নিকট তাওরাত গ্রন্থের যা অবশিষ্ট 
আছে, কুরআন মজীদ তার সমর্থক । আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে কুরআন করীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের 


নির্দেশ দিয়ে সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছেন ঘে, তারা কুরআন কলীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করলে সেটা তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাস বলে গণ্য হবে। কেনন! কুরআন সজীদে হযরত (সঃ) = 


CN 
ওয়! হাথে তো ভল কালা 


এর নবৃওয়াতে বিশ্বাস, ভার সীকারোক্তি এবং তাঁকে অনুসরণের ঘে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা ইনজীল 
ও তাওরাতে বর্ণিত নির্দেশেরই অনুরূপ কাজেই হযরত মূহস্মাদ (স)-এর প্রতি যা অ য়ছে তাতে 
যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে এতে তাদের তাওয়াতের প্রতিও বিশ্বাস হয়ে য্যবে। পক্ষান্তরে 
তারা যদি কুরআন মজীদকে অস্বীকার করে, তবে তা হবে তাদের তাওরাতক্ে অস্বীকার করায় 
৩/551 মূলে ছিল 1551; 19’ যমীর (সর্বনাম)-টি 6-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। ১০৯ উক্ত লোপকৃত 


যমীরের J. 

আয়াতাংশের সারমসম এরূপ, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায় ! তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার 
সমর্থরস্বরূপ আমি যা৷ অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন ! উল্লেখ্য, তাতে ‘কিতাব’ বলে তাওরাত ও 
ইন্জীলকে বোঝান হয়েছে। 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত ।তিনি বলেন, ॥১৯ ( ৪১০১ ২131 ১1৪১০১ আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ 
তাআলা ইরশাদ করেছেন, '' তোমাদের কাছে যে তাওরাত ও ইন্্‌জীল আছে, আমি কুরআন মজীদকে 
তার সমর্থকরূপে নাযিল করেছি। হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে আহলে 
কিতাব সম্প্রদায় ! আমি মুহান্মাদ (স)-এর প্রতি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর। তা তোমাদের নিকট 
যা আছে তার সমর্থক । আবুল আলিয়া (র) বলেন, তাওরাত ও ইন্জীলের মধ্যে তারা মুহাম্মাদ (স)-এর 


উল্লেখ পেত। 


ফলে : 
Leet] 
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4 ALIN এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, '_51’ শব্দটি তো একবচন, 
অথচ 15,85 5, বহুবচন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। এ প্রকাশভঙ্গি যদি সমীচীন হয় তবে কি 
কারোর পক্ষে এরূপ বাক্য ব্যবহার করার অবকাশ আছে, যেমন SENEE [১১5553 “তোমরা প্রথম 
দণ্ডায়মান ব্যক্তি হয়ো না’’? 

জওয়াবে বলা যায়, এমন ব্যবহার বৈধ হতে পারে, যদি শব্দটি 4% - *&5 -এর মূল থেকে 
নিষ্পন্ন হয়। ৬৯ শব্দের বহুবচন ও স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর ঘটে না। যখন |, - 44 হতে গঠিত কোন 
বিশেষ্য পদ তার স্থলাভিষিক্ত হবে তখন সেও অনুরূপ একবচন হয়েও বহ্বচন এবং স্থরীলিঙ্গের অর্থ 
আদায় করবে। এটা ঠিক £১ ১৭! ও ১% 5১ -এর মত। ৯ ও এ! শব্দদতভাবে 
একবচন বিধায় ক্রিয়াও একবচন হয়েছে। আবার এ শব্দ দুটো বহুবচনের অর্থ দেয় বলে 2, ১১৯৯! ও 
£১০ এ! বলা শুল্ধ নয় ; বরং বলতে হবে J॥১০১ ০৯৯০! ও ১০৫ এল কেননা ৯১ ০৯৪ হতে 
গঠিত নয় এমন বিশেষ্য পদ একবচন হলে তা বহুবচনের অর্থ আদায় করে না। এ নীতি অবলম্বনেই কবি 


বলেন- 
LE Ai el palit + pel 3G pb pa 50 

"যখন তাদের ইচ্ছা হয় খেয়ে নেয়, অতি হীন আহারকারী তারা। আবার যখন ইচ্ছ৷ অনাহারে থাকে, 
নির্কষ্টতম অনাহারী তারা” 

এ কবিতাটিতে 4১১-৯ হতে গঠিত বিশেষ্যকে একবার উহ্য ০৯-এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে 
একবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার উদ্দেশ্য পদের বহু সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন 
ব্যবহার করা হয়েছে। যদি একবচনের স্থলে বহুবচন এবং বহুবচনের স্থলে একবচন ব্যবহার করা হত 
তাও ঠিকই হত। 

আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণকে সম্বোধন .করে' ঘোষণা 
করেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মজীদে বিশ্বাস কর। এ কিতাব তোমাদের 
কিতাবের সমর্থক । তোমাদের তাওরাত ও ইন্জীল কিতাবে দ্বার্থহীনভাবে বর্ণিত আছে যে মুহাম্মাদ (স) 
আমার পেরিত সত্য নবী ও রাসূল। কাজেই তোমরাই এর প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং পবিত্র 
কুরআন যে আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তা অস্বীকার করো না। এ সম্পর্কে তোমাদের নিকট যে জ্ঞান 
আছে তা অন্যদের নেই । 

আয়াতে পবিত্র কুরআন কারীমকে আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ বলে অস্বীকার করাকে ' কুফ্র' 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
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সূরা বাকারা 


আলোচ্য আয়াতের €- এর সর্বনাম ll La- এর ' -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। এর উদ্দেশ্য 


কুরআন মজীদ । যেমন হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ¢ Ak Yl 15945 35 অৰ্থ 
‘তোমরাই কুরআন মজীদের প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না’ । 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে এ সম্পর্কে বর্ণিত যে, এ 
সর্বনাম দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বোঝান হয়েছে। দৰং তোমরাই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি 
প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো ন!। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ তোমরাই তোমাদের কিতাবের প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী 
হয়ো না। কেননা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে অবিশ্বাস করা স্বয়ং তাদের কিতাবকেই অবিশ্বাস করার 
নামান্তর । যেহেতু তাদের কিতাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে। 

শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুটি সঠিক মনে হয় না। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াতের প্রথমে ইরশাদ 
করেছেন, Rp UL Gs 55 19১5! অর্থাৎ মুহাস্মাদ (স)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্‌ 
তার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, মুহাম্মাদ (স)-এর ফুগে অন্তাহ্‌ তাআলা যা 
নাযিল করেছেন তা মুহাম্মাদ (স) নন ; বরং কুরজ্রান কারীম । মুহাম্মাদ (স) তো রাসূল ও প্রেরিত পুরুষ, 
অবতীর্ণ ব্যক্তি নন। অবতীর্ণ যা তা হলো কিতাব । তারপর নিষেধ করেছেন, যেন তারা যার প্রতি ঈমান 
আনতে বলা হয়েছে তার প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী না হয়। এটাই আয়াতের স্পষ্ট মর্ম। হযরত মুহান্মাদ (স) 
সম্পর্কে কোন উল্লেখ বাহ্যত এ আয়াতে নাই । এমতাবস্থায় 4 AS 091 595 37 এর সর্বনাম দ্বারা 
তাঁকে বোঝান হলে সেটা শুধু রূপক হিসেবেই হতে পারে। অবশ্য বাক্যে বিখেষ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ না 
থাকলে সে ক্ষেত্রে সবনামের ব্যবহার অস্বাভাবিক কিছু নয়। 

যারা বলেন, €4-এর , সবনামটি ২০ ৮ |-এর (-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ এর দ্বারা 
ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কিতাব তাওরাত-ইন্জীলকে বোঝান হয়েছে। তাও ঠিক নয় যদিও এরূপ ব্যাখ্যার 
অবকাশ আছে। বেননা বাক্যের বাকধারা অন্সারে এ ব্যাখ্যা অতি দূরের প্রতীয়মান হয় । পূর্বেই বলেছি, 
যার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ত! হলো কুরআন মজীদ। কাজেই যা অবিশ্বাস করতে 
নিষেধ_করা-হয়েছে-তাও-হবে সেই-কুরআন-.মজীদ, অন্য কিছু নয়। একই বাক্যে, একই আয়াতে এক 
বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করা হবে এবং নিষেধ করা হবে অন্য বিষয় অবিশ্বাস করতে তা হতে 
পারে না। দূরবর্তী ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে অনবার্যভাবে এরূপই দাঁড়ায় । 

ত্যরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্গিত। আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, হে 
কিতাবীগণ! তোমাদের কিতাবের সমর্থকরূপে যা অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে বিশ্রাস বর এবং 
তোমরাই তার প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। এ বিষয়ে তোমাদের যে জ্ঞান আছে তা অন্যদের নাই । 


Wl ELS SUL EEX ff এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফ্‌সীরকারগণের মধ্যে একাধিক 
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মত রয়েছে। হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি ১১% &,$ 5৬৬ 19১45 95 -এর ব্যাখ্যায় 
বলেন যে, তোমরা এর বদলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করো না। পূর্ববর্তীদের কিতাবে লেখা আছে, হে মানব 
সন্তান! বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দাও, যেমন তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে। 
হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ১১% ৫5 5৬৬ 9১%, অর্থ, মহান আল্লাহ্র নাম 
গোপন করে তুচ্ছ লালসা চরিতার্থ করো না! এ লালসাকেই আয়াতে ০ (মূল্য) বলা হয়েছে। এ 
হিসেবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আমি আমার কিতাব ও তাঁর আয়াতের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে জ্ঞান 
দান করেছি তা তৃচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। পার্থিব ধনৈশ্রর্য তুচ্ছ বৈ কি ! বিক্রয় করার অর্থ তাদের 
কিতাবে হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা মানুষের কাছে প্রকাশ না করা। তাদের 
কিতাব তাওরাত ও ইন্্‌জীলে তারা লেখা পেয়েছিল যে, হযরত মুহাগ্মাদ (স)-ই প্রতিশ্রুত নিরক্ষর শবা ৷ 
তুচ্ছ মূল্য মানে তাদের অনুসারী স্বধর্মীয় লোকদের উপর নেতৃতৃ রক্ষা করা এবং কারও কাছে তাওরাত- 
ইন্জীলের উক্ত বাণী প্রকাশ করার বিনিময়ে উৎকোচ ধহণ করা । 
[£5 )-এর প্রকৃত অর্থ ক্রয় করো না। কিনু আমরা এখানে অর্থ করেছি বিক্রয় করো না, মহান 
EE আয়াতের বিনিময়ে যে ব্যক্তি তুচ্ছ মুল্য ক্রয় করে, সে প্রকৃতপক্ষে মূল্যের বিনিময়ে আয়াত 
: দুয়ের প্রত্যেকটিই তার মালিকের পক্ষে বিক্রয় এবং অপর পক্ষ তার 


বিক্রয় করে। বর্ৃতঃ পণ্য ও মূল্য এ 
ক্রেতা। 

হযরত আবুল আলিয়া (র।-র ব্যাখ্যা অনুসারে এ আয়াতের মর্ম, হ্যয্নত মুহাম্মাদ (স)-এর বিষয়টি 
তোমরা! মানুষের কাছে প্রকাশ কর এবং এর বিনিময়ে তাদের থেকে পারিশ্রমিক কামনা করো না । কাজে 
ই প্রকাশ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয়েরও 
নিষেধাজ্ঞা ৷ 

EG 6 ত এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ তোমরা তুচ্ছ মূল্যে আমার আয়াত বিক্রয়; আয়াতের- 
বিনিময়ে নগণ্য মালমাত্তা ক্রয়, আমি আমার রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা প্রত্যাখ্যান এবং আমার 
নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এ পথে চলার কারণে তোমাদের 
পূর্বসূরীদেরকে যে শাত্তি দিয়েছিলাম, সেরূপ শাস্তি তোমাদেরকেও দিতে পারি। 


+ Goabd Hl GAL pics Jolly GAT Lut 33 (EY) 
(৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। 
Jbl 311 2-6 99- এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, {/% ] অর্থ, ‘মিশ্রিত করো না’ ৷ 4 অর্থ মিশ্রিত করা। 
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বলা হয় Lal lh Dal ngsle Sd অৰ, বিষয়টি তাদের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছি। 


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ) হতে বর্ণিত । তিনি ১৮১০ Le bi এর অর্থ বলেছেন, তাদের 
সাথে সেরূপ মিশ্রিত করে ফেলতাম, যেরূপ মিশ্রিত তারা করে (সূরা আনআম, আয়াত ৯)। 


কবি আল-আজ্জাজ বলেন- 

“তারা যখন পাপের অপবাদ দিয়ে সত্যকে মিশ্রিত করল, তখন আবার প্রেমের বেসাতি খুলল এবং 
আমার বদলে যায়দকে ধ্রহণ করল” । এখানে কবি ০! বলে মিশ্রিত করাই বুঝিয়েছেন। 

আবার [,41 অর্থে কাপড় গায়ে জড়ানো বা পরিধান করা। এর ব্যবহার হচ্ছে $ La | 


L যেমন, কবি আখতাল বলেন 
SE dll ES > + spac Dal Tigl Sad al 

(আমি যুগের সাথে এমনভাবে মিশে গেছি,শেষপর্যন্ত আমার মসন্তকোপরি বার্ধকোর চিহ্ন প্রকাশিত 

হয়েছে এবং তা শুত্রোজ্জল হয়ে গেছে) ! 

কুরআন কারীমে 41 ( যিশ্রিত করা, বিভ্ৰম সৃষ্টি করা)-এর ব্যবহার অন্যত্রও রয়েছে, যেমন 

wl LE 00 9 "এবং আমি তাদেরকে সেরূপ বিত্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন 
রয়েছে।” 

কেও প্রশ্ব করতে পারে, 


তারা তো কাফির ৷" তারা আল্লাহ তাআালাকে অস্বাকার করত । সুতরাং এমন 
কিস সত্যের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত (হিল যে, সত্যকে শিপ্যার সাথে শিশিত করবে ? 


ডং 


জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের গরধ্যে বি ক সংখ্যক ছ্বিল মুনাফিক। তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস প্রকাশ করত, কিন্তু হদয়ে পোষণ করত কুফর ও অবিশ্বাস । এরাই ছিল জঘন্য 
কাফির! তারা বলত, মুহাম্মদ (লা পেরিত নী বা বটেন, তবে আমাদের প্রতি নয় ; বরং অন্যদের প্রতি। 
এভাবে মুনাফিক কাফিরগণ সত্যকে শিথ্যার সাথে মিশ্রিত করত। অর্থাৎ সত্যকে মুখে প্রকাশ করত এবং 
মুহাস্মাদ (স)-এর নবূওয়াত ও তাঁর সা দাক কিতাবের সত্যতা স্বীকার করত, কিন্তু বাইরের এই 
সত্যকে হৃদয়ে লালিত মিথ্যার সাথে যিশ্িত করত ৷ যারা হযরত মুহাম্মাদ (স)--ক অন্যদের প্রতি প্রেরিত 
বলে স্বীকার করত এবং নিজেদের প্রতি প্রেরিত হওয়ার কথা অস্মীকার করত, তাদের স্বীকারোক্তিটুকু সত্য 
এবং অস্বীকৃতিটুকু মিথ্যা। তারা এই সত্য-মিথ্যার মিশাল দিত, হক ও বাতিলের মাঝে বিত্রম সৃষ্টি 
করত। বস্তুত আল্লাহ্‌ তাআলা হয়রত মুহাম্মাদ (স)-কে সমগ্র সৃষ্টির কাছে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, JEL 54 ১২ 9 অর্থ তোমরা সত্যকে 
মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো ন! । হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি এ আয়াতের অর্ণু করেন, 
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তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো! না। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে তোমরা মহান 
আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি কল্যাণকামিতার দায়িত্ব আদায় কর। 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের অর্থ করেন যে, তোমরা ইসলামকে ইয়াহুদী ও 
নাসারা ধর্মের সাথে মিশ্বিত করো না। 

হযরত ইব্ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত যে, JbLIL 5 lye Y আয়াতের ব্যাখ্যায় হঘরত যায়দ 
(র) বলেন, সত্য হচ্ছে তাওরাত ধন্ধ যা আল্লাহ হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করেছেন এবং বাতিল 
হলো তা, যা তারা নিজের! লিখেছে। 

Gold iil 95 455 "এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবা'রী (র) বলেন, এ আয়াতাংশের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে! এক. আল্লাহ্‌ 
তাঅলা তাদেরকে সত্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন, যেমন করেছেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত 
করতে। তখন আয়াতের সারমর্ম হবে, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে 
গোপন করো না! এ হিসাবে এ৷ 545 আয়াতাংশে 5১ ১০০5 95 বাক্যের উপর ২4০ হবে 

দুই. পূর্বের আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে নিষেধ করা হয়েছে, যেন তারা সত্যকে মিথ্যার 
সাথে মিশ্রিত না করে। আর এ আয়াতাংশে রয়েছে এ সংবাদ যে, তারা জেনেশুনে সত্য গোপন করে। 
যেহেতু পূ্বোক্ত 1; 5 } 3; আয়াতাংশের অর্থ থেকে এ আয়াতাংশের ধারা পরিবর্তন হয়েছে। সে 
আয়াতাংশ নিষেধাজ্ঞামূলক। এ আয়াতাংশ সংবাদসূচক। আয়াতে যে দুই ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছি, 
তার প্রথমটি ইব্‌ন আব্বাস (রা।-এর মত অন্যায়ী। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ১৪৭০ 51, 33! 1১৯45 ১ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা জেনেশুনে 
সত্য গোপন করো না। 

ইব্ন আব্বাস (রা) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 5১/1145, অর্থ তোমর! সত্য গোপন 
করো না। 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (র) ও আবুল আলিয়া (র)- এর অভিমত অন্সারে। 

হযরত আবুল আলিয়া (র) ১৪৭4 31 3 341 ৪৭5 3 - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা জেনেশুনে 
হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের কথা গোপন রাখত হযরত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা 
রয়েছে। 

তারা জেনেশুনে যে সত্য গোপন রাখত তা কি? এ সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 51 $5 3 
-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমার রাসূল ও তাঁর পরিচয় নিয়ে আসা কিতাব 
সম্পর্কে তোমরা যা কিছু জান তা গোপন করো না। তোমাদের হাতে যে সমস্ত কিতাব আছে তাতে 


তোমরা এ সম্পর্কে বিবরণ পাও। 
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হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) $41,545, -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা জানো হযরত মুহাম্মাদ 
(স) আল্লাহ্‌র রাসূল । কাজেই তোমরা তা গোপন করো না। 

হযরত মুজাহিদ (র) ১,৯ ০ 31 ৮55 3 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহলে কিতাব সম্প্রদায় 
মুহাম্মাদ (স)-এর কথা গোপন রাখত। অথচ তারা তাওরাত ও ইনজীলে তাঁর উল্লেখ লিখিত পেয়েছিল। 
অন্য সূত্রেও মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ আয়াতে হক বা সত্য বলে হযরত মুহাম্মাদ (স)- 
কে বোঝান হয়েছে। 

আবুল আলিয়া (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
আবির্ভাবের কথা গোপন রাখত, অথচ তাদের কিতাবে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ পেয়েছিল। মুজাহিদ (র) হতে 
বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা মূহান্মাদ (স)-কে গোপন কর অথচ 
তোমরা জান এবং তাওরাত ও ইনজীলে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ পেয়েছ। 

উপরোক্ত আলোচনা দৃষ্টে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, হে ইয়াহুদী ধর্মজাযকগণ! তোমরা হযরত 
মুহাম্মাদ (স) ও তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করো না। তোমরা ধারণা করো, তিনি এক শ্রেণীর মানুযের প্রতি প্রেরিত, অন্যান্যদের প্রতি 
নয়। অথবা তোমরা অনেকে তাঁর ব্যাপারে কপটতার আশ্রয় নিয়েছো। অথবা তোমরা জান তিনি 
তোমাদের ও অপরাপর সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত। এভাবে তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রত 
করছ। তোমরা তোমাদের কিতাবে তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী এবং তিনি সমস্ত মানুষের জন্য আমার 
রাসূল একথা লিপিবদ্ধ পেয়েও গোপন করছ! +৭551 মানে তোমরা জ্ঞান তিনি আমার রাসূল। 
তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা আমারই পক্ষ হতে। তোমরা আরও জান আমি তোমাদের কিতাবে 
তোমাদের থেকে প্রতিশ্র্মত নিয়েছি যে, তোমরা তাঁর প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে আাসেন তার প্রতি ঈমান 
আনবে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। 


+ STM sl SH UST isla ll (tY) 
(8৩) NL Non UAL al UU LL Bhi 
ইমাম আবূ জাফর তাব'রী (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইয়াহ্‌দী পণ্ডিত ও মুনাফিকরা মানুষকে 
সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা তা পালন করত ল।। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা হযরত রাসুলুল্লাহ (স} ও তাঁর নিয়ে আসা কিতাবে বিশ্বাসী মুসলিমদের সাথে তাদেরও সালাত 
কায়েম, মালের যাকাত আদায় এবং মুমিনদের অনুরূপ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের 
নির্দেশ দিয়েছেন 
কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি £1 150 /০। ০51 সন্পর্কে বলেন যে, সালাত ও যাকাত 
অবশ্য পালনীয় ফরয। তোমরা এ দুটো আদায় কর। সালাত কায়েমের কি অর্থ তা আমি ইতোঃপূর্বে এ 
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ot 2 
ee তাবারী শরীফ 


কিতাবেই আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তি দৃষণীয় মনে করি। যাকাত আদায়ের অর্থ হচ্ছে, মালের যে 
পরিমাণ সদকা ফরয করা হয়েছে তা দিয়ে দেওয়া। যাকাতের প্রকৃত অর্থ সম্পদের বৃদ্ধি ও প্রাচূর্য। 
এজন্যই আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ফসলের প্রাচূর্য দান করেন তখন বলা হয় £১৷ &; "প্রচুর ফসল 
হয়েছে’ । এমনিভাবে বলা হয় J =<; (ব্যয় বেড়ে গেছে) ।কেউ যখন বিবাহ করে এবং ফলে তার 
সাথে একজন বেড়ে গিয়ে বেজোর জোড়ায় পরিণত হয়, তখন বলা হয় ১,খ/ <; ' সদস্য বেড়ে গেছে’ 
(বা বেজোড় জোড় হয়েছে) । কবি বলেন, 
Ex wll) 1433 als) A+ Ll ss 2 ES LA UE 

"তারা ছিল বেজোড়, কিংবা জোড় 'চার'-এর নিচে। তারা কিছুই সৃষ্টি করল না, অথচ মানুষের 
পূর্বপুরুষগণ পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত।” 

অন্য একজন বলেন, 

El GLEN HS LK + SY Sue LS 

ইমাম আবু জাফর তাবায়ী (র। বলেন, | অর বুহ্‌মা (এক প্রকার কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ)-এর কাঁটা। 
| 541 মানে বুহ্‌মার সেই চারা যা এখনও কিল্পির অভ্তস্তরে গোলাকার অবস্থায় আছে। গ্লোকটির 
সারমর্ম হল, "নিকৃষ্টতম উদ্ভিদ কচি বুহ্মা বৃক্ষের ন্যায় তার আবির্ভাবে তাদের বেজোড় সংখ্যা জোড়ে 
পরিণত হয় নাই”! 

যাকাতকে যাকাত বলা হয় কেন, যেখানে এর দ্বারা সম্পদের অংশবিশেষ হাস করে দেওয়া হয় ? 
উত্তর এই যে যাকাত দেওয়ার ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা মালিকের হাতে অবশিষ্ট সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। 
তাছাড়া যাকাত নাম দেওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে যাকাত মালিকের অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র 
করে এবং প্রাপকদের প্রতি যুলুম করা হতে তাকে মুক্ত রাখে। মূসা (অআ)-এর ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্‌ 
তাআলা উল্লেখ করেন- ই (০ ৩631 "আপনি একটা পবিত্র জীবন নাশ করলেন”? অর্থাৎ যে অপরাধ 
হতে মুক্ত ও পবিত্র। বলা হয়ে থাকে $১০২০ 34 ‘লোকটি ন্যায়পরায়ণ, পবিত্র । যাকাতের নামকরণের 
এই কারণই আমার কাছে প্রথমোক্ত কারণ অপেক্ষা সুন্দর মনে হয়, যদিও সেটাও গ্রহণযোগ্য । যাকাত 
দেওয়া মানে প্রকৃত অধিকারীর হাতে তা পৌছান। 
রুকু’ অর্থ বিনয়াবনত হওয়া } অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয় প্রদর্শন করা। কেউ 

যখন কারও সম্মুখে বিনয়াবনত হয় তখন বলা হয়, 15 1144] 5১৬ <, কবি বলেন, 
LS, Gx, Lyi Jil + SULA pid ut on 

“নিতান্ত তুচ্ছ দব্যের বিনিময়ে তাকে বিক্রয় করা হয়েছে। তার পিতা চরম দৈন্য ও দুদশায় 

অবনমিত হওয়ার পর তাকে দিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হতে পরিত্রাণ চেয়েছে” । 
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» সূরা বাকারা LG 


আন্তাহ্‌ তাআলা বনী ইস্রাঈলের ধর্মযাজক ও মুনাফিকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা তওবা 
করে ও আল্লাহ্‌মুখী হয় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মুসলমানদের সাথে ইসলামে প্রবেশ করে 
ও ইবাদত-আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয়াবনত হয়। এতদসঙ্গে নিষেধ করা হয়েছে যে, হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর নবূওয়াতকে যেন তারা গোপন না করে। কেননা তারা জানে তাঁর নবুওয়াত সত্য। এ 
সম্পর্কে বহু দলীল- প্রমাণ তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন আমি ইতোঃপ্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। এমনিভাবে তাদেরকে বহুবার ক্ষমা করা হয়েছে, সতর্ক করা হয়েছে, তাসের ও 
তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্বরণ করিয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ।এ সবই করা 
হয়েছে তাদের প্রতি বিশেষ মেহেরবানী প্রদর্শন এবং তাদের ওযর-অজুহাত চূড়াপ্তির্লপে দূর করার জন্য। 
+ lied Ul I bs Sl pS Lodi pl wlll ali (££) 
(88) তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিশ্মৃত হও! অথচ তোমরা 
কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বোঝ না”? 
kil Gil ulti - এর ব্যাখ্য! 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী ।র। বলেন, তাফসীরকারগণ 40 ০৪! ১৪১৪৬৮ এর মধ্যে কাদের 
সম্বোধন করা হয়েছে এ বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তবে ৯» শন্দের আর্থ মহান আল্লাহ্র 
আনুগত্য, এ বিষয় সবাই একমত ৷ 
ইব্‌ন আম্ঘাস (রা) হতে রর্ণিত যে 591 Lb Bl GSD Lh 3 ll All Cael 
$5৯; আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষকে নিষেধ কর, ফেন তারা তোমাদের 


নবুওয়াত ও তাওরাতে বর্ণিত অংগীকার অস্বীকার না করে, অথচ .তোমরা নিজেয়া তা বর্জন করছ! 
তোমরা আমার রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কিত তাওরাতের শ্রীকার অস্থাকার করছ, আমার 
প্রতিশ্র্গত ভংগ করহু এবং জেনেঙনে আমার কিতাব প্রত্যাব্যান করছ। 

হযরত ইব্‌ন অন্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, এ আয়্যতে নল্ল্যহ্‌ তাহান! ইরশাদ করেছেন, তোমরা 
মানুষকে মুহাম্মাদ (স}-এর দীনে দাখিল হতে, সালাত কায়েম করতে এবং অন্রূপ বিভি 
নির্দেশ দিয়ে চলেছো, অথচ নিজেদেরকে ভুলে আছে! । 


হযরত সুদ্দী (র} হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে তার! মানুষকে মহান আল্লাহ্র 
ইবাদত, আনুগত্য ও তাকওয়ার নির্দেশ দিত অথচ নিজেরা তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ করতো। 

হযরত কাতাদা (র) হতে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইস্রাঈল মানুষকে মহান আল্লাহ্র 
আনুগত্য ও তাক্ওয়া এবং সৎক্মের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা করত তার বিপরীত। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে এ আয়াতে লাঞ্চিত করেছেন। 
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হযরত ইব্ন জুরায়জ ॥র) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌ তাআলা আহলে কিতাব ও মুনাফিক সম্প্রদায়কে 
সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, তোমরা সালাত ও সাওমের নির্দেশ দিয়ে চলেছো, কিন্তু নিজেরা তা 
পালন কর না, তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের 
নির্দেশ দেয়, তার উচিৎ সে কাজে সে সর্বাধিক যত্নবান হয়। 

হযরত ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত । এ আয়াতাংশে ইয়াহ্‌দীদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের 
অভ্যাস ছিল, যখন কোন ব্যক্তি তাদেরকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, যা সত্য ছিল না। 
তারা এ ব্যাপারে কোন খুয বা বিনিময় না দিলে, অসত্যকে সত্য বলে আদেশ দিত । অল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিশ্থৃত 
হও ! অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবে কি তোমরা বোঝনা ? 

আবু কিলাবা (র) হতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, 
কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত দীনের পরিপূর্ণ ফকীহ (বিজ্ঞ) হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌ 
তাআলার জন্য মানুষের মনে অন্যায়ের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তারপর যে নিজের দিকে লক্ষ্য করবে 
এবং উক্ত ঘৃণায় সে হবে সর্বাপেক্ষা কঠোরতর। 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় যতগুলি মত উল্লেখ করলাম, সবগুলিই 


কাছাকাছি অ্খের। কেননা ইয়াহুদা ও মুনাফিকগণ যেই ৷ (সৎকর্ম) সম্পর্কে অপরকে আদেশ দিত 
এবং নিজেরা তা থেকে বিরত থাকত, যে কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করেছেন, সেই ,)|- 
এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করলেও তারা এ ব্যাপারে একমত যে, ইয়াহদী ও 
মুনাফিকগণ মানুষকে এমন কথা ও কাজের নির্দেশ দিত, যার মাঝে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত, কিন্তু 
নিজেরা করত তার বিপরীত কাজেই আয়াতের বাহ্য পাঠ যে ব্যাখ্যার সমর্থন করে তা নিন্নরূপ, তোমরা 
কি মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে তার অবাধ্যতায় ছেড়ে রেখেছ ? 
মহান প্রতিপালকের আনুগত্য করার যে নির্দেশ অপরকে দাও তা নিজেদেরকে কেন দাও না ? এতদ্বারা 
তাদেরকে ভর্সনা করা হয়েছে এবং তাদের নিকৃষ্টতম কর্মকাণ্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এখানে 
বর্ণিত হয়েছে, তারা নিজেদেরকে বিস্কৃত হয়, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে $১১ ২0! ১১5 "তারা 
আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে আল্লাহৃও তাদেরকে বিস্তৃত হয়েছে” (সূরা তওবা, ৬৭)। অর্থাৎ তারা 
আল্লাহ্র আনুগত্য বর্জন করেছে। ফলে অল্লাহ্‌ও তাদেরকে ছওয়াব হতে বঞ্চিত রেখেছেন। 

LE 19" এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ($5 অর্থ তোমরা অধ্যয়ন কর, পাঠ কর। ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) | 5 ০&1 ১ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথচ তোমরা তাওরাত কিতাব পাঠ কর। 


lia 51- এর ব্যাখ্যা 
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ইমাম আবূ জাফর তাবায়ী (র) বলেন, 5৪৮% ১৪ অর্থ তোমরা কি উপলব্ধি করো না ও বোঝনা 
তোমাদের এ আচরণ কত জঘন্য যে, অপরকে আল্লাহ্র আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে নিজেরা নাফরমানী 
করছ এবং অপরকে নাফরমানী করতে নিষেধ করে নিজেরা তাতে লিপ্ত হচ্ছ ? অথচ তোমরা জান হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমাদের 
উপর আল্লাহ্র অধিকার ও আনুগত্য ততটুকু বর্তায় যতটুকু বর্তায় তোমরা যাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ তাদের 
উপর। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, 5 ১ অর্থ তোমরা কি বোঝ না ? আল্লাহ্‌ তাআলা 
এর দ্বারা তাদেরকে এই নিন্দনীয় চরিত্র হতে নিষেধ করেছেন। ইম্রাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, 
এটা আমার পূর্বোক্ত বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করে যে ইয়াহুদী ধর্মযাজকগ্ণ অন্যদেরকে মুহাম্মাদ (স)- 
এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিত এবং তারা বলত, তিনি আমাদের প্রতি প্রেরিত হননি, বরং অন্যদের 


প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। 


; AS gle HED Sl lal call iil (ts) 

(8৪৫) তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রর্থনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর 
সকলের নিকট নিশ্চিত কঠিন। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, 5! ১ ১৭! 1১১৯, অর্থ তোমরা তোমাদের কিতাবে 

আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পালনের ব্যাপারে ধৈর্য ও সালাত দ্বার: আমার সাহায্য প্রার্থনা কর। 

তোমর! অংগীকার করেছিলে আনুগত্য করবে, আমার নির্দেশ পালন করবে, নেতৃত্বের আসক্তি ও 

দুনিয়াপ্রেম বর্জন করবে, আমার নিচদশের সমুখে আত্মসমপণ করবে যদিও তা তোমাদের অপসন্দ, আর 


আমার রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করবে। 

কেউ বলেন, এ স্থলে সন্র অর্ণ সাওম (রোযা।। আমাদের মতে সবরের অর্্ম ব্যাপক: সাওম তার 
একটা অংশবিশেষ আমাদের দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা হলে, আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা 
বর্জন সংশিষ্ট যা কিছুই মনের কাছে অপসন্দ, কষ্টকর, সেসব ক্ছুতেই তিনি ধৈর্য ধারণের নির্দেশ 


দিয়েছেন। 
সব্র-এর প্রকৃত অর্ধ প্রবৃত্তিকে তার আসক্তি ও বথেচ্ছাচারিতা! হতে বিরত রাখা এজন্যই বিপদে 


ধৈব ধারণকারীকে ন বলা হয়। যেহেতু সে নিজেকে অস্থিরতা হা : বিরত রাখে। রমযান মাসকে 
বলা হয় সব্রের মাস। রোযাদার a বেলা পানাহার হতে নিজেকে ত রাখে। কোন বাক্তি কাউকে 
কোন কাজ থেকে আটকে রাখলে এবং তা করতে না দিলে সে ক্ষেত্রেও সব্র শৃদ প্রযুক্ত হয়। অনুল্পপ 
কোন অপরাধীকে যদি হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাঁধা হয় এবং বাঁধা অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়, তবে 


সেখানেও এ শব্দের ব্যবহার আছে। বলা হয় 1৮৩০ 36:55 15 ' অমুক ব্যক্তি অমুককে বেঁধে হত্যা 
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করল’ । নিহত ব্যক্তি মাস্বূর এবং হত্যাকারী সাবির। 

সালাত শব্দের বিশ্লেষণ গূর্বেই করা হয়েছে। কেউ যদি বলে, অংগীকার রক্ষা ও ইবাদত-আনুগত্যে 
যত্নবান থাকার উপর ধৈর্ঘধারণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 
তার অর্থ তো জানলাম। এবারে প্রশ্ন, মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করা, তাঁর অবাধ্যতা ত্যাগ করা এবং 
নেতৃত্বের লালসা ও দুনিয়ার আসক্তি পরিহার করার ব্যাপারে সালাত দ্বারা সাহায্য পরার্থনার যে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে তার অর্থ কি ? জওয়াবে বলা যায়, সালাত এমন একটি ইবাদত, যার মাঝে মহান আল্লাহ্‌ 
র কিতাব পাঠ করা হয়। কিতাবের আয়াত মানুষকে দুনিয়ার আসক্তি ও তার ভোগ-বিলাস ত্যাগের 
আহবান জানায়, মানবাত্মাকে দুনিয়ার রঙ-তামাসা, সৌন্দর্য ও তার প্রতারণা হতে সতর্ক করে দেয়, 
আখিরাত ও তার নেয়াম্নতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ হিসাবে সালাত মহান আল্লাহ্র অনুগত 


বান্দাদেরকে ইবাসত ও আনুগত্যে অধিকতর মেহনতী ও যত্নবান হতে সাহায্য করে। তাই তো হযরত 
রাসূলুল্লাহ্‌ (স) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোন সংকট উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি সালাতের শরণাপন্ন 


হৃতেন। 

হখরত হুযায়ফা (রা। হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 4! 4১২ 151 sk iJ se dll, 5 
isa tn 'কোন বিষয় রাসৃলুষ্াহ্‌ (স)-কে সংকটে ফেললে তিমি সালাতে লিপ্ত হতেন” । 

হযরত হুযায়ফা (রা। হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেছেন, কোন বিষয় ০! 5 131 বর্ণিত 
আছে যে, একবার রাসুলুল্লাহ (স) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখতে পেলেন যে, তিনি উপুড় হয়ে 
পাড় আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পেটে ব্যাথা । তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বললেন, 
ওঠ সালাতে রত হও। কেনন। নামাযের মধ্যে সত্যিকারের শাত্তি। 

আল্লাহ্‌ তাআলা ইয়াহুদী ধর্মযাজকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন,যেন তারা আল্লাহকে প্রদত্ত অংগীকার 
পালনের জন্য সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে। অনুরূপ নির্দেশ তিনি তাঁর রাসূল হযরত 
মুহান্মাদ (স)-কেও দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- te 0 5; চে" ৩ ০০৮% bk el 
25 dd tg GI Gd dh sll ons eu U5 3 ০০৷ "হে মুহাম্মাদ ! তারা যা 
বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যান্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের 
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার” (সূরা 


তোয়াহা- ১৩০) 
এ আয়াতে a (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি বিপদ-আপদে সবর ও সালাতের 


শরণাপন্ন হন। 
আবৃদুর রহ্মান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সফরে ছিলেন। 


এমতাবস্থায় সংবাদ আসলো তাঁর ভাই কুসাম (রা) শহীদ হয়েছেন। সাথে সাথে তিনি ' ইন্না লিল্লাহি ওয়া 
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সূরা বাকারা LE 
ইন্না ইলায়হি রাজিউন’ পাঠ করলেন এবং তারপর রাস্তার পাশে সওয়ারী বসিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে 
গেলেন। দুই রাকআত সালাতে তিনি বসে থাকলেন দীর্ঘক্ষণ। অতঃপর তিনি সওয়ারীর দিকে হেঁটে 
আসলেন। তখন তাঁর মুখে উঠ্চারিত হচ্ছিল . axils y xl Elisa, all iil 
*তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের 
নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।' 

আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি ishall 3 all ১১০৮এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তোমরা 
আল্লাহ্র পসন্দনীয় কার্য সাধনে সবর ও সালাত দ্বারা সুহায্য প্রার্থনা কর এবং জেনে রাখ যে, এ দুটোও 
আল্লাহ্র আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত ৷ 

ইব্ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, সালাত ও সবর আল্লাহ্র রহমত লাভে সহায়ক । 

ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত! তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুশরিকরা বলেছিল, হে মুহাম্মাদ 
(স) ! তুমি আমাদেরকে বড় কঠিন বিষয়ের প্রতি আহবান করছ। অর্থাৎ সালাত ও আল্লাহে্‌ বিশ্বাস ছিল 
তাদের কাছে অতি কঠিন কাজ । 

PUES TE] nl ils এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ($:1-এর সর্বনাম দ্বারা সালাতকে বোঝান হয়েছে। কেউ 
বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আহবানে সাড়াদানকে বোঝান হয়েছে। পূর্বে স্পভাবে সাড়াদান 
(5121)-এর উল্লেখ নাই বিধায় (॥-কে তার প্রতি ইন্গিত মনে করা হবে। বলাবাহুল্য, কোন প্রমাণ 
ব্যতিরেকে বাকোোর প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে প্রচ্ছন্ন অর্থ গ্রহণ বিধেয় নয়: 

5240 অর্থ কঠিন, দুরূহ। দাহহাক (র) হতে বর্ণিত । ill ck | y। EES wt অর্থ এটা 
নিশ্চিত কঠিন, তবে তাদের জন্য নয়, যারা বিনয়াবনতজাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করে, তাঁর শক্তিকে ভয় 
করে এবং তাঁর ওয়াদা ও সতর্কবাণী বিশ্বাস করে। 

হযরত ইব্ন অনহ্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, Lili 9 দর্ধ আল্লাহ্‌ খা] নাযিল করেন 
তাতে যারা বিশ্বাসী! 

আবুল আলিয়া (র। হতে বিত! তিনি বলেন, ৮৯১ অর্ছী ভয়ক্ারীগণ। 

মুজাহিদ (র) হতে বর্ধিত । তিনি ৯৯১! শব্দের অর্থ করেন প্রক্কৃত বিশ্বাসীগণ ৷ মুজাহিদ (র| হতে 

এব সতে 


Ee (র)- ত্র অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
ইব্ন য়াযীদ (র) হতে বাণত যে, তিনি (+4! ভয় করা, এ স্থলে আল্তাহর ভয়। এর প্রমাণে তিনি 


bX) 


আয়াত পেশ করেন i il "অপমান ভয়ে ভীত অবস্থায’' (আশ-শূরাঃ ৪৫) অর্থাৎ যে ভুয় 


তাদের মনে সঞ্চার হয়েছে তা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে এবং তাতে তারা প্রকম্পিত হয়েছে। বজুতঃ 
£+|-এর মূল অর্থ বিনয় প্রদর্শন, আনুগত্য দেখান, নত হওয়া । কবি বলেন, 
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4 তাবারী শরীফ 


"যখন যুবায়রের (মৃত্যু) 'স সংবাদ এল তঁখন (তাঁকে হারানোর মহা বিপদে) নগর থাচীর নূইয়ে পড়ল 


এবং পর্বতমালাও হল অবনত ৷” 

এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, হে আহলে কিতাব ধর্মযাজকগণ ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা 
কর, নিজেদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যে লাগিয়ে রাখা, তাঁর অবাধ্যতা হতে ফিরিয়ে রাখা ও সালাত কায়েম 
করার মাধ্যমে, যে সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্র পসন্দনীয় কাজের দিকে 
এগিয়ে নেয়। সালাত কায়েম কঠিন বটে, তবে তাদের জন্য নয়, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত, তাঁর 
আনুগত্যে অবনমিত ও তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত । 

aD lleeisner Lilt lst Gali (6) 

(৪৬) তারাই বিনীত, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাত 
ঘটবে এবং তীঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে। 

চি ু-এর ব্যাখ্যা 

EE {র) বলেন, কেউ প্রশ্র করতে পারে যে, ০&]। শব্দের অর্থ সন্দেহ করা । 
যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতেব ব্যাপারে সন্দিহান তারা কাফির। কাজেই ইবাদত-আনুগত্যে যে বিনয়া- 
বনত তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার এ কালামে পাকের কি করে এ অর্থ হতে পারে যে সে তার 
সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে? 

উত্তরে বলা যায়, আরবগণ কখনও বিশ্বাসকেও "| বলে। আবার কখনও সন্দেহকেও। যেমন তারা 
আলোকেও ২১ বলে, আবার অন্ধকারকেও ১. বলে। অন্ক্লপ সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্যদাতা উভয়কেই 
৮১.০ বলে। আরবী ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে যা পরস্পর বিরোধী দুই অর্থ প্রদান করে। বিশ্বাস অর্থেও 
যে ১&/|-এর ব্যবহার আছে তার প্রমাণে দুরাইদ ইব্নুস সিম্মা-এর নিম্নোক্ত শ্রোকটি পেশ করা যেতে 
পারে, 


SLL alll etl + pa ll, sk tl Si 
"আমি বললাম, তোমরা সশস্ত্র দুই হাজার সৈন্যের প্রতি বিশ্বাস রাখ (তারা তোমাদের কাছে 
আসবেই) ৷ তারা সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী ।” এখানে 1:৯ মানে বিশ্বাস করো। 
Co UE Sl be hal + a L5G sh LAS ob 
এখানেও ১ শব্দটি বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ অসংখ্য দৃষ্টা্ত রয়েছে 
যেখানে বিশ্বাস অর্থে ১/।- এর ব্যবহার হয়েছে যতটুকু উল্লেখ করেছি সমঝদারের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্র 
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সূরা বাকারা CEE 
বাণীতেও এর উদাহরণ রয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে Uysal gil sib i oss mt slo 
"তপরাধীরা আগুন দেখামাত্র বিশ্বাস করবে যে, তারা তথায় পতিত হতে চলেছে” (সূরা কাহফ ৪ ৫৩) 

আমি যা বললাম, তাফসীরবিদ উলামা-ই কিরাম এরূপই বলেছেন। 

আবুল আলিয়া (র) হতে 'বর্ণিত। তিনি বলেন ৫%) 983% 4% ১9১ আয়াতে ০। শব্দটি বিশ্বাস 
অর্থে ব্যবহৃত। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মজীদে যত স্থানে 5& শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে, সবই & বা দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থে মুজাহিদ (র) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। কুরআন কারীমে যত 
স্থানে "৯ আছে, সবগুলোর অর্থ জ্ঞান। 

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত, ॥4%) ৪১৮ ০4% ১৪৪9 ৮% আয়াতে ($১ অর্থ বিশ্বাস করে। 

ইব্‌ন জুরায়জ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা নিশ্চিত জানে যে, তারা তাদের প্রতি- 
পালকের সাথে সাক্ষাত করবে।এর দৃষ্টাপ্ত হলো, &২ 5১০ ৩১5 21 "'আমি জানতাম যে, 
আমাকে আমার হিসাবের সশ্মুখীন হতে হবে” সূরা হাক্ক! ৪ ২০) ৷ এখানে cl ‘জানা!’ অর্থে ব্যবহত 
হয়েছে। 

ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি ৫%, ১১৬ ৪৪1 ১৪; 5০শ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, 
এখানে "৮ অর্থ সন্দেহ নয়, বরং বিশ্বাস । তিনি প্রমাণস্বরূপ EE 5) ৩০১১ | আয়াতটি পাঠ 
করেন। 

(49 ৬৯১১ ০৪১|- এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ১৫১০ 193১. মূলে ছিল ৮০ ০৪১৬ অতপর (5 ৪১৬- কে ০১" 
এর দিকে সম্পর্কিত করে '-! -কে লোপ করা হয়েছে। কেট বলতে পারে, আরবী ভাষার নিয়ম হচ্ছে, 
ক্রিয়াপদ হতে গঠিত বিশেষ্য পদ যদি অতীত কালের অর্থ দেয়, তবেই তাকে পরবর্তী শব্দের সাথে 
সম্বন্ধযুক্ত (4-54.51) করে 'ন্‌ন’ লোপ কর! হয়। পক্ষান্তরে যদি সে বিশেষ্য পন বর্তমান বা ভবিষ্যত 
কালের অর্থে ইয়, তাহলে ৩5০5! না করে 5" বহাল রাখাই বিধেয়। আমরা জেনেছি, আলোচ্য আয়াতে 
(55১4 শব্দটি অতীত নয় ; বরঃ ভবিষ্যত কালের অর্থে ব্যবহৃত ! অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে 
সাক্ষাত করবে (4০১৪০! ৷ সে হিসাবে এখানে ১২০5! না করে ' 5’ বহাল রাখা উচিত ছিল। তথাপি 
এখানে কি করে ৩4L৭! করে বলা হল ৪ 52১০? 

উত্তরে বলা হবে, ০ . ৯3 (ক্রিয়া) হতে পঠিত বিশেষ্য পদ যখন বর্তযঘান ও ভবিষ্যত (= 
এ অর্থবোধক হয়, তখন তাকে ৩5451 করা বৈধ। এ ব্যাপারে'আরবী ভাষাব্দিদের মধ্যে কোন 
দ্মত নেই । কাজেই প্ৰশ্নকৰ্তার প্রশ্ন অহেতুক । হাঁ এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে একাধিক মত আছে যে, এ 
স্থলে কি কারণে -$৬=! করা! হয়েছে এবং ' -কে লোপ করা হয়েছে? 
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ASS তাবারী শরীফ 


ব্যাকরণবিদগণ বলেন, ॥৫ $৪১৬ এবং অনুরূপ যে সকল ক্রিয়া শব্দগতভাবে বিশেষ্য (4), কিন্তু 
অর্থ বর্তমান বা ভবিষ্যত ক্রিয়ার, তাতে উচ্চারণগত জটিলতাই '-কে লোপ করার কারণ। আলেচ্য 
আয়াতের ন্যায় Fo ATS (প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ ধ্রহণ করবে)-এর মাঝেও তাই 
হয়েছে। অনুরূপ এ & 5; Esl sl ye (॥ (আমি তাদের কাছে উটমনী পাঠাব, তাদের জন্য পরীক্ষা 
স্বরূপ) আয়াতেও উচ্চারণগত জটিলতার কারণে (১.১১৭-এর '5' লোপ করা হয়েছে, অথচ ১০ 
অতীত নয় ; বরং ভবিষ্যত ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত | এমনিভাবে কবি বলেন, 

Se ell esl + Ea bss Sel sf a 

“তুমি কি আমাদের প্রয়োজনে দীনার পাঠাবে, না তোমার গোলাম আওন ইব্‌ন মিখরাকের ভাইকে?” 

এখানে কবি ৬০৬ শব্দকে ১৬১১ -এর দিকে এ$L১| করেছেন, অথচ =, অর্থ (১:৯১) পাঠাবে, 
এখনও পাঠায়নি। ১১১ শব্দটি যেরযুক্ত হলেও যেহেতু ০; এর স্থানে অবস্থিত তাই ১১৯ -কে 

অন্য কবি বলেন, 


Lbs els ox MELT Ys iil ge sil 
" তারা তাদের গো্রীয় মর্যাদা রক্ষা করে; তাদের মাঝে ভিন্‌ ববর্যের অনুধবেশ ঘটে না।” 


এখানে 5,৪০ শব্দে ০; -ও হতে পারে এবং যেরও হতে পারে। যের হবে ৩৯! হিসাবে এবং 
৩০১ হবে উচ্চারণগত জটিলতার কারণে (, -কে লোপ করে। আর এটাই উদ্দেশ্য । এ হলো বসরার 
ব্যাকরণবিদদের কথা। 

কুফাবাসী ব্যাকরণবিদগণ বলেন, 155১৬ শব্দটি ভবিষ্যত ক্রিয়া (১554) অর্থে হওয়া সত্বেও ১45 
বৈধ। শব্দগতভাবে এটা বিশেষ্য হওয়ায় প্রকৃত বিশেষ্যের -৯2! সংক্রান্ত নিয়ম এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
এবং সে কারণেই এর 5 -কে লোপ করা হয়েছে। এর মত আরও যত বিশেষ্য আছে সেগুলোরও এই 
একই বিধান। কুফার ব্যাকরণবিদগণ আরও বলেন, এরূপ স্থলে কোথাও যদি ৩5! বর্জন করতঃ ০, 
বহাল রাখা হয়, তবে তার কারণ এই যে, শব্দটির মাঝে J=৮ অর্থাৎ এমন ক্রিয়ার অর্থ রয়েছে, যা 
এখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হওয়া অনিবার্য নয়। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে ১৯.4! করা হয় শব্দের ' 


ভিত্তিতে এবং <5! বর্জন করা হয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। 

এবারে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য ধৈর্য ও সালাতের 
মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই সালাত কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য নয় যারা আমার শাপ্তিকে 
ভয় পায়, আমার নির্দেশের সম্মুখে বিনয়াবনত হয় এবং মৃত্মুর পর আমার কাছে প্রত্যাবর্তন ও আমার 
সাথে সাক্ষাত হওয়ার বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ্‌ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা উল্লিখিত গুণের 
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CA ns 
সূরা বাকারা তপীণ 


অধিকারী নয়, তাদের জন্য সালাত খুবই কঠিন। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী নয়, মহান আল্লাহ্র 
কাছে প্রত্যাবর্তন স্বীকার করে না, ছওয়াব ও শান্তি বলে কিছু মানে না, তার কাছে সালাত অনর্থক কাজ 
ও পণ্ডশ্রম। কারণ সে এর দ্বারা কোন উপকার লাভ বা অপকার খণ্ডনের আশা করে না। এই যার অবস্থা! 
সালাত তার জন্য কঠিন ও বোঝা বৈ কি। 

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী, সালাত কায়েম দ্বারা তারা পুরস্কারের আশাবাদী, 
অনাদায়ে কঠিন শাস্তির ভয়ে কম্পমান, সেই মুমিনদের পক্ষে সালাত সহজ বিষয়। কেননা তারা সালাত 
কায়েম করে পরলোকে মহান আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত অধিক পুরস্কার লাভের আশা রাখে এবং কায়েম না 
করলে তথাকার শাস্তির ভয় করে! কাজেই বনী ইস্রাঈলের ধর্মযাজকগণকে (এ আয়াতে যাদেরকে 
সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহ্‌ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যদি আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন এবং 
কিয়ামতে তার সাথে সাক্ষাত করার বিশ্বাস রাখে, তবে যেন সওয়াবের আশাধানী হয়ে সালাত আদায়ে 
যত্নবান থাকে। 

sul (4513 এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ॥৫:!-এর সর্বনাম দ্বারা ০.5] (বিনীতগণ)-কে এবং 
<!/-এর সববনাম দ্বারা ৫2১ ১৪১০-এর ০১ (প্রতিপালক)-কে বোঝান হয়েছে। বাক্যাটির ব্যাখ্যা এরূপ, 
সালাত নিশ্চিতভাবে কঠিন। তবে নেই বিনীতসের জন্য নয় যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের প্র' 
তিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। 5১2!১ দ্বারা কেন্‌ প্রত্যাবর্তন বোঝান হয়েছে সে নিয়ে 
তাফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। ভিনি ১5৯21, “dl pel 3 এর ব্যাখ্যায় বলেন, আর তারা 
বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। 

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তারা মৃত্মুর মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে: 
তবে আবুল আলিয়া (র) প্রদত্ত ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্টতর: কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা এর পূর্বের এক আয়াতে 
ইরশাদ_করেছেনঃ "তোমরা. -কিরূপে- আমাকে..অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি 
তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন, পরিণামে 
তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে” (বাকারা £ ২৮} 1 এখানে আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোহণা! বরেছেন থে মৃত্যুর 
পর পুনরায় উথিত ও জাবিত হওয়ার পরই আন্যাহূর কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে! বলার অপেক্ষা রাখে 
না যে, এটা কিয়ামতের দিবসেই ঘটবকে। সুতরাং EEN BRL et {এর ব্যাখ্যাও a হবে! 

+ ll le Bb Al ple Cans lis SIU yal sil (£V) 

(8৭) হে বনী ইস্রাঈল ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্বারা আমি তোমাদেরকে 

অনুগ্রহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । 
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eens iam AMIS LL -এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বেকার can al Gs 3 
EE sil sle (সূরা বাকারাঃ ৪০) আয়াতের ব্যাখ্যার অনূরূপ। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা দান 
করেছি। 

bxlall le p55 5 -এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আনু জাফর তাবারী (র) বলেন, এটাও বনী ইস্রাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার এক অনুধহের 
উল্লেখ যা আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।' আমি তোমাদেরকে বিশ্বের সবার উপরে শর 
ষ্ত্ব দিয়েছিলাম’ -এর অর্থ তোমাদের পূর্বপুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । পূর্বপুরুষদের প্রতি নিআমত ও 
অনুধ্রহকে তাদের প্রতি অনুধ্হ বলে বোঝানো হয়েছে। বেননা! পূর্বপুরুষদের গৌরব বংশধরদেরও 
গৌরব। বাপ-দাদার সম্মান সন্তানদেরও সন্মান।বাপ-দাদা হতেই তো সন্তানদের উৎপত্তি। 
৷ ৮০ ৪45/55 আয়াতাংশে আন্তাহ্‌ তাআলা তাদের শেষ্ঠত্বকে ব্যাপকভাবে বিশ্বের সকলের উপরে 
বলে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য বিশেষ মানবগোষ্ঠী। কেননা এর অর্থ, তোমরা যে যুগের মানুষ সে 
যুগের সকলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । 

হযরত কাতাদা (র) ১৯ ০5; 50 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে খ্েষ্ঠতব দিয়েছিলেন। হযরত আবুল আলিয়া ( () de SS i 
৬4। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইস্রাঈলকে যে রাজতৃ, রাসূলবর্গ ও কিতাবসমূহ দান 
করেছিলেন, তনদ্বারা তাদেরকে সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে-ছিলেন। প্রত্যেক যুগেরই 
একটা বিশ্ব আছে। 


হযরত মুজাহিদ (র) bxellt ce L235 5 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যে যুগে ছিল সে যুগের 
সবার উপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। অপর এক সৃত্রেও মুজাহিদ (র)-এর অনুরূপ 


বর্ণনা রয়েছে। 

মূনুস ইব্‌ন আবৃদিল আলা (র.)-এর সূত্রে ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ইব্ন 
যায়দ (র)-কে ১২৭ / 135,50 সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, বিশ্বের সবার 
উপরে মানে সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, pe sl pa GS i, 


ন ৮%“ আমি জেনেশুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম” (সূরা দুখানঃ ৩২)। অর্থাৎ 
তৎকালীন বিশ্বে। ইবৃন যায়দ (র) বলেন, এ শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তাঁদেরকেই দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর আনুগত্য 


করেছিল ও তাঁর নির্দেশ পালন করেছিল। তাদের মধ্যে একদল অবাধ্যতা করে বানরও হয়ে গিয়েছিল। 
আল্লাহর কাছে তারা ছিল সর্বনিকৃষ্ট জীব পক্ষান্তরে তিনি বর্তমান উন্মত সম্পর্কে বলেন, £4 ০% 
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'সূরা বাকারা kets 

০০১১২ (“তোমরাই শ্েষ্ঠ উম্মত, মানব- জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে”, আল 
ইমরনিঃ ১১০)। বলা বাহুল্য, এও তাদেরই জন্য প্রযোজ্য যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর নির্দেশ 


পালন করে এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ পরিহার করে। 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, 'য়াহ্‌ৃদী জাতিকে শ্রেষ্ঠতব্দানের অর্থ যে ব্যাপকভাবে সমধ 


মানুষের উপর নয়, বরং বিশেষভাবে তৎকালীন বিশ্বের সকলের উপর, হাদীছেও এর প্রমাণ মেলে। 
বাহ্য ইব্‌ন হাকীম (র) হতে বর্ণিত । তাঁর দাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ 3 
£০০০ 5১ ৪831 শোন, তোমরা সত্তরটি উন্মত পূর্ণ করলে। য়াকৃব (র)-এর বর্ণনায় এ বাক্যটিও 
সংযোজিত হয়েছে ৬411 (তোমরাই সর্বশেষ উদ্মত।) আর হাসান বসরী (র)-এর বর্ণনায় আছে 
len (5, ১০5 ১51 (তোমরাই আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমাদৃত উন্মত)। রাসূলে আকরাম 
স)-এর এ হাদীস দ্বারা ধ্রামাণিত হয় যে, বনী ইস্রাঈল উদ্মতে মুহাস্মাদী (স) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না। 
আর ell se alas এবং ৬! ০5133 551 -এর অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, 
পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন ৷ 


MAG Ue Ua SEY Lol Lili bt ioe li ci ls LLL (tA) 
2 rs Rs 

(৪৮) তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না এবং কারও 
সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না এবং তারা কোন প্রকার 


সাহায্য পাবে না। 

Et uli oe uli sas Us 5 -এর ব্যাখ্যা 

ইমাম অব্‌ জাফর তাবারী রর) NE অত্র আয়াতাংশে «3৯ শব্দ উহ্য 
আছে। যেমন নিম্নের কবিতায় উহ্য আছে। 

AR) CLL +p LIE 6 + SL Gare Sai 5 

"আমি তাকে সকাল বেলায় আস্তরিক সালাম জানালাম এবং কলিজা ও কুঁজের গোশৃত দিয়ে নাস্তা 
পরিবেশন করলাম, এমন সময় যখন খাবার তার একান্ত কাম্য ছিল” এখানে (= মূলে ছিল (০৯ 
আয়াতে ১+ (দিন)-এর প্রত্যাবর্তিত ১ সর্বনাম আবশ্যিক, যেহেতু একে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা 


করবে, যা কোন কাজে আসবে না, যেমন ০% ৫১০১৯ ০% (51 দ্বারা বোঝা যাচ্ছে। বাকি যেহেতু 
উক্ত সর্বনামটি বাক্যের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা বোঝা যায় তাই তাকে উহ্য রাখা হয়েছে। 


আরবী ভাষাবিদদের অনেকে মনে করেন যে, এখানে উহ্য সর্বনাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে 


Wwww.almodina.com 


(CPA) 
itr তাবারী শরীফ 


না। আবার অন্যদের মতে শুধু 4৯ হতে পারে, অন্য কিছু নয় । ইতোঃপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, 
বাক্যের শব্দাবলী দ্বার যা এমনিতেই বুঝে আসে, তা সবই উহ্য রাখা বৈধ । 

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে কিয়ামতের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দেন যে তা 
এমন দিনে, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, 
সন্তানও কোন উপক্কারে আসবে না তার পিতার। a LG ৮5 3 অৰ্থীৎ কাজে আসবে না, 
উপকার দেবে না। 

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি & ৫১৯১ } ৬% 8 -এর 3৯5 3 অর্থ করেন ৯ 7 কোন 
কাজে আসবে ন!। 

শব্দটি :1:এ!| হতে উৎপনু, TE) বিনিময় দেওয়া । বলা হয় 435 <১ 
‘1১2 0১21৩9 ‘আমি তার ঝণ শোধ করেছি’ এখান থেকেই বলা হয় 1,4 52 36 dl ১2 
15,1 ‘আল্লাহ্‌ তাআলা আমার পক্ষ হতে অমুককে উত্তম বা নিকৃষ্ট বদলা দিন।’ অর্থাৎ তার পক্ষ হতে 
আমার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তার বিনিময় দিন। 

আরবী ভাষাবিদদের অনেকে বলেন, কেউ কাউকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করলে বলে থাকে ৩০১১! 
13%4.42 আমি তাকে অমুক ব্যাপারে সাহায্য করেছি।’ আর কারও পক্ষ থেকে বদলা দিলে বলে থাকে 
54 4:6 5055'আমি তোমার পক্ষ হতে অমুককে বদলা দিয়েছি। কেউ বলেন 4:2 5৩১2 মানে 
তোমার পক্ষ থেকে শোধ করোছ এবং ৩০১2! মানে তোমার পক্ষ হতে বদলা দিয়েছি। 

অন্যান্যগণ বলেন, ১১৯ ও ৩৬১৯! উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত। বলা হয় ১ $0১ 2 ১১২ 
৩১৯ 'তোমার পক্ষ হতে একটি বকরী আদায় করোেছি। অনুরূপ ৫১০০2০১১ ৩০ 6১৯ “তোমার 
পক্ষ হতে এক দিরহাম শোধ করা হয়েছে’ ৷ এমনিভাবে ৪১০১ ১১ $15 4০ ১১১ তোমার পক্ষ 
হতে একটি বকরী আদায় করা হবে না (এর সবগুলোতেই বাবে ৮০ ও বাবে J! হতে একই অর্থে . 
ব্যবহৃত হয়েছে) ।তবে ভাষাবিদগণ একথাও বলেছেন যে, এ: ৫১-২5 ১ - ০০১০ হতে হিজ 
যবাসীদের ভাষা এবং {5১2 1১2! অন্যদের ভাষা। তাঁরা বলেন, আরব গোত্রসমূহের মধ্যে শুধু 
তামীম গোত্রই {5535 1১2! ব্যবহার করে থাকে। 

অন্যান্যগণ বলেন যে, ১ অর্থ পরিশোধ করা এবং 15! অর্থ বদলা দেওয়া । কাজেই আয়াতের 
অর্থ হবে, তোমরা ভয় কর সে দিনের যেদিন কেউ কারও পক্ষ হতে কিছু শোধ করতে পারবে না এবং 
কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে 'না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এর .মানে? উত্তরে বলব, 
দুনিয়ার জীবনে সন্তান পিতার পক্ষ হতে, বা পিতা সন্তানের পক্ষ হতে, অনুরূপ এক বন্ধু ও আত্মীয় অপর 
বন্ধু ও আত্মীয়ের পক্ষ হতে ঝ্চণ শোধ করে থাকে। কিন্তু আখিরাতের জীবনে এরূপ হবার নয়। সেদিন 
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সূরা বাকারা ! 


সম্পর্কে আমরা হাদীসের বাণী দ্বারা জানতে পাই যে, মানুষ তার সন্তান বা পিতার কাছে তার হক প্রমাণ 
করতে চাইবে। কেননা কিয়ামতের দিন অপরের হক আদায় হবে পাপ-পুণ্য দ্বারা 

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ্‌ সেই বান্দার প্রতি দয়া 
করুন, যার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার জুলুম আছে, মান-সনম্মানের ব্যাপারে, অথবা আৰ বাক্র (রা)- 
এর বর্ণনা অনুসারে-অর্থ-সম্পদ বা মর্যাদার ব্যাপারে (যা তার ভাই তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল)! তার 
ভাই তা ফেরত ধহণের পূর্বেই সে তা আত্মসৎ করেছে। অখিরাতে তো দিরহাম দীনার অচল। কাজেই 
তার যদি কোন পুণ্য থাকে তবে পাওনাদাররা তা নিয়ে নেবে। আর যদি তার কোন পুণ্য না থাকে তবে 
তারা তাদের গুনাহর বোঝা তার উপর চাপাবে। 

অপর এক সূত্রেও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র!} হতে বর্ণিত। হযরত রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, সাবধান! তোমাদের মধ্যে 
কেউ যেন অপরের খরণের বোঝা নিয়ে ইন্তিকাল না করে। কেননা সেখানে দিরহাম ও দীনার নেই, 
সেখানে পাপ-পুণ্য বন্টন কর! হবে।একথা বলার সময় হযরত (স) তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা ডানে বামে 
ইঙ্গিত করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্হাক (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক {র!) হতেও হযরত 
আবু হুরায়রা (রা)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, একথাই আয়াতে বলা হয়েছে যে ৯ 5 ৯ 6১ 3 
{4৩ অৰ্থাৎ একজনের কাছে অন্যের কোন পাওনা থাকলে তৃতীয় কেউ তা শোধ করে দিতে পারবে না। 
কেননা তথায় ঝণ শোধ হবে পাপ-পুণ্য হতে। আর কি করেই বা সেদিন একজন অন্যজনের ঝচণ শোধ 
করে দেবে, যেখানে তার নিজেরই ইচ্ছা হবে যদি তার সন্তান বা তার পিতার কাছে তার কোন হক 
প্রমাণ হত, তাহলে তা উসুল করে নিত, তাকে ক্ষমা করত না ? 

বসরা কেন্দিক কিছ ব্যাকরণবিদ বলেন, &£ 4 ০০৯% ০১৯; 3 অর্থ, কেউ কারও বদল হতে 
পারবে. না./কিন্তু আয়াতের. গঠনপ্রণালী এ অর্থের ভ্রান্তিই প্রমাণ করে। কেননা আরবী ভাষায় কেউ 'তূমি 
আমার বদল হতে পারবে’ অর্থে 6,5, ৩4৮1 ৬ বাব্য ব্যবহার করে না। বরং কোন বস্তু সম্পর্কে 
যদি এ কথা জানান উদ্দেশ্য হয় যে এ বস্তুটি ওই বস্তুর বদল. হতে পারে না তখন তারা বলে, ৫১৪১ ১ 
[৩০5৯ এরূপ ক্ষেত্রে 6515 ০০13৯ 5১৭4 3-এর ব্যবহারকে তারা কখনই বৈধ বলে না। 
কাজেই LO এর ব্যাখ্যা যদি তাই হত যা উক্ত ব্যাকরণবিদগণ বলেছেন, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করতেন, [4% ৫525 3 9, ৪, যেমন বলা হয়ে থাকে ০৭ ৫১৯ 3 
4; ০৮% অর্থাৎ শেষের শব্দ শামিল হত না। কুরআন মজীদে আয়াতাংশের এরূপ ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণ করে যে, আয়াতের আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি তাই সঠিক এবং কথিত ব্যাকরণবিদগণের ব্যাখ্যা 


ঠিক না।. 


Wwww.almodina.com 


তথ তাবারী শরীফ 
Us ০57) -এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, {০0.১৷ শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বলা হয়ে থাকে যে, 
055 555 1 022 (অমুকে আমার প্রয়োজন সমাধার জন্য অমুকের কাছে বিশেষভাবে 
সুপারিশ করল)। সুপারিশকারীকে (2১ - 3U২ বলার কারণ, সে সুপারিশপ্রার্থীর সাথে তার 
প্রয়োজনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। ফেন সে তার জোড় ও অংশীদার হয়ে যায়, তাকে সুপারিশ ধরার 
আগে প্রার্থী তার প্রয়োজনের ব্যাপারে একা ছিল। এখন সে আর একা নয়। সুপারিশকারী তার ৯ 
অর্থাৎ দোসর হয়ে গেছে (উল্লেখ্য 5 অর্থ অংশীদার, দোসর) এবং তার প্রার্থনা হয়ে গেছে ' শাফাআত’ 
অংশ। জমি বা বাড়ীর পার্শ্ববর্তী মালিককেও এ কারণেই ০ বলা হয়, যেহেতু বিক্রেতা তার দ্বারা 
জোড়ায় পরিণত হয়। 
কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও পক্ষ হতে দেনা 
শোধ করতে পারবে না, সে দেনা মহান আল্লাহর হোক বা অন্য কারও এবং সে দেনার ব্যাপারে কোন 
সুপারিশকারীর সুপারিশও কবূল করা হবে না৷ যে দেনা সে নিজ ঘাড়ে চাপিয়েছে তা তার ঘাড়েই চাপা 
থাকবে। 
বলা হয়ে থাকে, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের 
ইয়াহ্‌দী, তারা বলত, "আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়ভাজন এবং আমরা তাঁর নবীদের বংশধর 
আমাদের পিতৃপুরুষগণ. আমাদের জন্য তাঁর কাছে সুপারিশ করবে।” আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের 
উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন কেউ কারও কোন উপকারে আসবে না এবং কারও জন্য 
সেদিন কারও সুপারিশ ধহণ করা হবে না৷ প্রত্যেকের থেকে হকদারের হক আদায় করে নেওয়া হবে। 
হযরত উচছ্‌মান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুরাহ (স) ইরশাদ করেছেন, 
কিয়ামতের দিন শিংবিহীন জীব শিংবিশিষ্ট জীব হতে কিসাস গ্রহণ করবে। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ 
ks Us El JE 2 LS Jia ON ly Ens utd lS CLD ay hall nll aig 
ce by 
এবং কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি কোন 
EE SSS LE 
ধৃহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট” (সূরা আহ্বিয়া ? ৪৭)। 
কাজেই আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের হতাশ করে দিলেন যে, জেনেশুনে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং 
হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর আনীত কিতাবের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও 
পূর্বপুরুষ ও অন্যান্যদের সুপারিশে তার! মহান আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি পেয়ে যাবে বলে যে আশা 
হৃদয়ে পোষণ করে, তা দুরাশা মাত্র। নিষ্কৃতি পাওয়ার একই পথ। তা হলে! কুফ্র হতে মহান আল্লাহর 
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সূরা বাকারা টিত 


কাছে তওবা করা এবং ভ্রষ্টতার পথ পরিহ্যর করে মহান আল্লাহর পথ গ্রহণ করা। অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যারা ইয়াহনদীদের পথ অবলম্বন করে, এ আয়াতে তাদের জন্য হিদায়াতের আলো রয়েছে। যাতে 
কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে মহান আল্লাহর রহমতের আশা ন৷ করে। 

পাঠ হিসাবে যদিও আয়াতের অর্থ ব্যাপক (বুঝা যায় যে, কারও কোন সুপারিশ গৃহীত হবে ন৷), কিন্তু 
দলীল-প্রমাণদৃষ্টে এর উদ্দেশ্য বিশেষ গন্ডিভুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস সুবিদিত যে, তিনি 
ইরশাদ করেছেন, 5 ৯ >৬<1/ ৯9 ৪:০১ "অমার উম্মতের মধ্যে যারা মহাপাপী তাদেরই জন্য 
আমার শাফাআত’’ । তিনি আরও ইরশাদ করেন, 
rite dCs ol El AS iY Leliit 5 5 SUS ly bed hel 3% Yd oa nl 

Es dL IY 

"প্রত্যেক নবীকেই একটি বিশেষ দুঅ! দেওয়া হয়েছে।আমি আমার দুআ আমার উম্মতের শাফাআতের 
জন্য লুকিয়ে রেখেছি। আল্লাহ চাহে তো আমার সে সকল উন্মত তা লাভ করবে, যারা মহান আল্লাহর 
সাথে কাউকে শরীক করবে না*।' 

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুপারিশত্রুমে আল্তাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের বহু 
অপরাধ মার্জনা করবেন এবং শাস্তি হতে নিস্কৃতি দেবেন। কাজেই &&& ১০%, ¥;- এর মর্ম হলো, 
যে সকল লোক কাফির অবস্থায় মারা যায় এবং তওবা ব্যতীতই দুনিয়া হতে বিদায় নেয়, তাদের পক্ষে 
কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না। বস্তৃতঃ শাফাআত, শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার জায়গা 
এটা নয়। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে ইনশা আল্লাহ্‌ 


Jue 52589999 সএর ব্যাখ্যা 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আরবী ভাষায় Jএ4এ! শব্দটি £-এ যবর দিয়ে পঠিত হয়, অর্থ 
ক্ষতিপূরণ! আবুল আলিয়া (র) (]এ2 (৮ ১১% 9 এর অর্থ করেন, ক্ষতিপূরণ । 
---হযরত সুদ্দী (র) হতে-বর্মিত।-তিনি_ {১ 5১১%৮১১--এর ব্যাখ্যায় বলেন, যার দ্বারা ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হয়।যেমন বলা হয়েছে, যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও 
নিকট হতে সমধ পৃথিবীর সমান স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও তাদের তরফ থেকে কবূল 
করা হবে না। 

হযরত কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি J (৯ 55%: %9 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি সে পৃথিবীর 
সব কিছুও হাযির করে তবুও তা ধহণযোগ্য হবে না। 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতে J4০ অর্থ বদল, 


ক্ষতিপূরণ । 
হযরত ইবন যায়দ (র) হতে বর্ণিত, তিনি )5 (১55%; -এর ব্যাখ্যা করেন, যদি কারও 
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Lge তাবারী শরীফ 


পৃথিবীর সমান স্বর্ণ থাকে এবং তা সবই ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করে তবুও তা গৃহীত হবে না। 
সিরিয়াবাসী উমায়্যা গোত্রীয় এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-কে জিজ্ঞেস কর! 
হয় যে, হে রাসূল ! /এশ| কি? তিনি ইরশাদ করেন, 24! অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ ৷ 

কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ বা বদলকে J5 বলার কারণ, সে বদল মূল্যের বরাবর হয়ে থাকে (আর J4- 
এর প্রকৃত অর্থও বরাবর)। বদল হিসেবে প্রদত্ত বস্তু অন্য জাতীয় হলে তাকে মূল্য ও বিনিময় হিসেবে 
Jএখ! বলা হয়, গঠন ও আকৃতিগতভাবে নয়। 

যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন ie SF Je KJ ol “এবং সে 
বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না” (সূরা আনআম-৭০)। বলা হয়ে থাকে, Use 3 de Tie 
এটি এঁ বস্তুর বিনিময় । 

Jএএ!-এর £ যেরযুক্ত হলে তখন তা (=এ!-এর অনুরূপ অর্থাৎ বোঝা, যা পিঠে বহন করা হয়! 
st ie 2১2 ৫১১5 "আমার নিকট তোমার গোঁলামের ওজনের (সমতুল্য) গোলাম আছে।” অন্রূপ 
IhCs se 502 ৫১০ “আমার কাছে তোমার বকরীর সমতুল্য বকরী আছে।” এটা তখনই বলা হয়, 
যখন এক বকরী এবং এক গোলাম অন্য গোলামের বরাবর হয়। মোদাকথ! এক জাতীয় দুইটি বস্তুর 
একটি অন্যটির বরাবর হলে তখন এ শন্দটি ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে বদল যদি একই জাতীয় না হয়, 
বরং মূল্য হিসাবে অন্য জাতীয় বতু মূল্যের বরাবর হয়, তখন Jএখ|-এর $ যবরযুক্ত হয়। বলা হয়, 
alt oe ELE Je এ আমার নিকট তোমার বক্রীর মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ আছে। 

কোন কোন জারবী ভাষাবিদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, +।-এর অর্থ যদি ' ক্ষতিপূরণ’ হয় তখন তার 
£ এ যবর হয়, যেহেতু বিনিময় হিসাবে তা মূল্যের বরাবর হয়। তাদের এ মতপার্থক্য মূলতঃ উভয় 
Jএ-এর অর্থগত নৈকট্যের কারণে। বাকি যে Jএ=- এর বহুবচন J/১০২!- তার £ যেরযুক্ত শ্রুত নয়! 


Be 


ural AY s- এর ব্যাখ্যা 

অর্থীৎ সেদিন যেমন তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী সুপারিশ করবে না এবং তাদের পক্ষে হতে 
কোন ক্ষতিপূরণ ও বিনিময় গৃহীত হবে না, তেমনি কেউ তাদের সাহান্যও করবে না। সর্বপ্রকার 
ভালবাসার বন্ধন সেদিন ছিন্ন হয়ে যাবে। উৎকোচ ও সুপারিশের কোন ব্যবস্থা থাকবে না! পারস্পরিক 
সাহায্য-সহযোগিতা রহিত হয়ে যাবে। মহাপ্রতাপশালী বিচারকের একচ্ছত্র ফয়সালাই সেদিন কাবকর 
হবে, যাঁর কাছে সুপারিশকারী ও সাহায্যকারীগণ কাজে আসে ন্া। তিনি অন্যায়-অপরাধের তুল্য পরিণাম 
দেবেন। ন্যায়ের সুফল দান করবেন দশগুণ। ইরশাদ হচ্ছে - / ০&৯ SIL lh AE! as 
Cesalis pol oa - -"তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমাদের কি হল যে, 
তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না ? বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্গণ করবে” (সূরা সাফ্‌ফাত- ২৪ - 


২৫-২৬)! 
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> 
সূরা বাকারা ৮৫ 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে ১০ }- এর অর্থ বর্নিত হয়েছে যে, তোমরা একে অপরকে 
অন্যায় ও অপরাধ হতে বিরত রাখছ না কেন ? আজ আর তোমাদের সেই ক্ষমতা নাই। 

কেউ কেউ ১০১৯ ১; -এর অর্থ করেছেন যে, সেদিন মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের কোন 
সাহায্যকারী থাকবে না যে, যখন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন তখন তারা মহান আল্লাহর থেকে 
প্রতিশোধ ঘরহণ করবে। কেউ এর অর্থ করেছেন যে, কোন প্রকার অনুরোধ, সুপারিশ ও বিনিময় দ্বারা 
তারা সাহায্য লাভ কতে পারবে না। 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন এমন এক দিন যেদিন শাত্তিযোগ্য কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ দিয়ে 
রেহাই পাবে না, যেদিন কোন সুপারিশ নাই, নাই কোন সাহায্যকারী। দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য 
এসব কিছুই ছিল। কাজেই জানিয়ে দেওয়া হলো যে, কিয়ামতের দিন এগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না 
এবং তাদের জন্য এসবের কোন সুযোগও থাকবে না। 
od EU isk OE AG SAG pnd sei Jl on SLI (£4) 

+ Hake ED 00 SS 

৷ স্মরণ কর, যখন আখি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা 
‘তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে 
মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল! 


EA EA 


seni Jl ons Hy এর ব্যাখ্যা 

পূর্বের ৯০ 131 0= ১০4 ৮১ ৬ এর সাথে এর সংযোগ। যেন বলা হল, হে বনী ইসরাঈল! 
তোমাদের ধ্রতি আমার অনুধহকে স্বরণ কর এবং স্বরণ কর সেই অনুগ্রহকেও যখন আমি ফিরআওনী 
সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম । 

০৯০৯ বলতে ফিরআওনের স্বধর্মীয়, স্বগোত্রীয় এবং তার দলের লোকদের বোঝান হয়েছে। J 
শব্দটি মূলে ছিল J! তার পর 'ঃ’ -কে হামযার (1) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।এর দৃষ্টান্ত হলো, 
*. মূলত ১৬ ছিল। পরে '$ - কে হাম্যায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাসগীর করলে এর হামযাকে তার 
আসল অবস্থায় নিয়ে 4,4 বলা হয়ে থাকে। অনুরূপ J1-কেও তাসৃগীর করলে J:৪1 বলা হয়। আরবদের 
থেকে শুনে J]- এর তাসৃগীর ৪ ও বর্ণিত হয়েছে। কখনও বলা হয় 04/01 ০০:53 বোঝান হয়, 
সে মেয়েলী চরিত্রের। আবার এ অর্থও হয় যে, সে নারীসঙ্গ প্রত্যাশী, তাদের প্রতি আসক্ত । কবি বলেন, 

AW Jay ¥ oS + Ci Cll Ji cya SEG 
“তুমি নারী কামনা কর,অথচ তারা ওদেরই হয় যারা তাদের সম্নিকট যে দূরে সে নারীসঙ্গ পায় না।” 
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go 
৮৬ তাবারী শরীফ 


J শব্দটি ব্যবহারের সর্বোত্তম স্থান হলে! প্রসিদ্ধ নাম। যেমন আলু মুহাম্মাদ, আলু আলী, আলু 
আব্বাস, আল-আকীল। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বা কোন স্থানের নাম ইত্যাদির সাথে এর ব্যবহার পসন্দনীয় 
নয়, যেমন ৯১11 01 5%; (আমি লোকটির আল-কে দেখেছি) &241 Ji ০5 (লোকটির আল অমাকে 
দেখেছে। 4401 J ১-০%৷ 01 54, } (আমি বসরা ও কৃফার আল (অধিবাসী]-কে দেখিনি)। বর্ণনায় 
পাওয়া যায় যে, কোন কোন আরবকে বলতে শোনা গেছে Ei J ES YS ( (আমি মন্ধা ও মদীনার 
আল-কে দেখেছি) । তবে তাদের ভাষায় তা সুবিদিত ব্যবহার নয়। 

ফিরআওন মিসরের আমালিকা বংশীয় রাজাদের উপাধি, যেমন রোমান সযাটদের উপাধি কায়সার, 
কারও হিরাক্ল, পারসিক সম্রাটদের উপাধি আকাসিরা একবচনে কিসরা এবং ইয়ামানী সম্বাটদের 
তাবাবিআ, একবচনে তুব্বা। 

হযরত মূসা (আ)-এর সময়কার ফিরআওন, যার কবল থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইস্রাঈলকে মুক্তি 
দেন, তার নাম আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুসৃআব ইব্ন রাইয়ান । মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্হাক (র) হতে এরূপই 
বর্ণিত আছে। 

মুহাশ্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসূহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার 
নাম ছিল আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুস্আব ইব্ন রায়্যান। 

প্রশ্ হতে পারে, আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তার! না ফিরআওনকে পেয়েছে, না তার 
কবল হতে নিস্কৃতি লাভকারীদের দেখেছে, তথাপি কি করে বলা হল যে, আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে 


তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম ? 
উত্তরে বলা যায়, এটা বৈধ হয়েছে, যেহেতু তারা নিষ্কৃতি লাভকারীদের বংশধর, তাদেরই সপ্রদায়। 


পূর্বপুরুষদের প্রতি অনুগ্রহকে তাদেরই প্রতি অনুগ্রহ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেদিন পূর্বপুরুষদের কুফ্‌ 
রকে তাদের কুফর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়! একজন লোক অন্য একজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, 
আমর! তোমাদের সাথে এরূপ করেছি, আমরা তোমাদেরকে বন্দী করেছি। অথচ এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য 
থাকে শ্রোতার সম্প্রদায় ও দল অথবা তার দেশ ও শহরবাসী, তাতে শ্রোতা তাদেরকে পাক বা নাই পাক । 
কবি আল্‌-আখ্তাল জারীর ইব্‌ন আতিয়্যাকে নিন্দা করে বলেন, 
y& FLD Se bb + SEG Lig SCL 
YGF Fz Ll + CS pl SIN! ge 35 3 
"হুযাইল একবার তোমাদের প্রতি চোখ দিয়েছিল। দেখে নিয়েছিল এক চোট তোমাদেরকে ইরাকের 
যুদ্ধে, যেখানে গণীমত বন্টন হয়....।” বলাবাহুল্য জারীর না হুযায়লকে দেখেছে বা তাকে পেয়েছে, না 
সে ইরাকের যুদ্ধে শরীক হয়েছে বা সে কাল পেয়েছে। কিছু যেহেতু কোন একদিন আখ্তালের সম্প্রদায় 
জারীরের সম্প্রদায়কে জব্দ করেছিল, তাই তার ও তার সম্প্রদায়ের সাথে ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। 
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সূরা বাকারা - পট৮৭ 


ঠিক তেমনি আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাঅলা বনী ইস্রাঈলকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাদেরকে 
ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিয়েছিলাম । বস্তুত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের পূর্বপুরষকে এবং 
পূর্বপুরুষের সাথে আচরণকেই তাদের প্রতি আচরণ হিসাবে ব্যক্ত. করা হয়েছে। 

wlan ign “এর ব্যাখ্যা 

এ বাক্যের দুই রকম ব্যাখ্যা হতে পারে।(১) হয়ত তা বনী ইস্রাঈলের প্রতি ফিরআওনের আচরণের 
একটি সংবাদ। তখন অর্থ হবে, স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি 
দিয়েছিলাম। আর ইতিপূর্বে তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে। এ হিসেবে ২৪১ আয়াতাংশ 
(5১ "এর স্থানে অবস্থিত ।(২) অথবা ১৭১০১ আয়াতাংশ ১০১৯/1 -এর J । তখন অর্থ হবে, 
স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম এ অবস্থায় যে, তখন 
তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক য্ন্রণা দিতেছিল। 

২৪০১ অর্থ ভেগানো, আস্বাদন করানো, অধিকারী করা। বলা হয় ০ &ি& 0০ তাকে 
পাহাড়ের পাদদেশে একখন্ড জমির আীধকারী করল’ । কবি বলেন- 15 429 5 2০ ০/ "তাকে 
ধূলিস্বাৎ করে শাস্তি দিলে মুখমন্ডল ধূলিধূসর হয়’ । 

_৷১/৷ + অৰ্থ যে শাস্তি তাদেরকে যন্রণা দিত। কেউ বলেন, কঠোরতম শাস্তি । কিন্তু এরূপ হলে 
Nl £3 না বলে বরং এ +4! বলা হত। 

__ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে, ফিরআওন বনী ইস্রাঈলকে এমন কি শান্তি দিত, যা তাদেরকে যন্ত্রণা 
দিত? তাহলে বলা যায়, এর উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন, +৯3৯; 
SLs sis Sli "তারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের AE 
জীবিত রাখত ৷’? 

মুহান্মাদ ইব্‌ন ইসৃহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরআওনের দেওয়া শান্তি ছিল, সে তাদেকে 
তার ভৃত্যে পরিণত করেছিল এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে এক এক শ্রেণীকে এক এক কাজে 
নিয়োজিত করেছিল। একদল তার ঘর-বাড়ি নির্মাণ করত । একদল চাষাবাদ করত। এরা সব ছিল তার 
ব্যক্তিগত কাজের। যারা তার কাজ করত না, তাদের উপর কর ধার্য করে রেখেছিল। এটাকেই আল্লাহ 
তাআলা _1১।:+ “নিকৃষ্ট শাস্তি’ বলে ব্যক্ত করেছেন। 

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরআওন তাদেরকে যত নিকৃষ্ট ও অশুচিকর কাজে নিযুক্ত করেছিল এবং সে 
তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। সুদ্দী (র) } হতে অন্য সৃত্রেওঁ 


অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। 
EUS bli -এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, ফিরআওনী সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলকে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
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তাবারী শরীফ 


দিত, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত- এসব কিছুই তারা করত 
ফিরআওনের শক্তির দাপটে এবং তারই নির্দেশক্রমে । কিন্তু তথাপি আল্লাহ তাআলা এ আচরণকে তাদের 
প্রতিই আরোপ করেছেন, ফিন্আওনের প্রতি নয়। কেননা এ আচরণ করেছিল তার! নিজেরা ৷ এর দ্বারা 
ইঙ্গিত হয়েছে যে, কাউকে হত্যা করা বা অন্য কোন শাস্তিদানের কাজ যার দ্বারা সংঘটিত হবে, সেই 
সংঘটনকারীর প্রতিই উক্ত কাজকে আরোপিত করা হবে। সে-ই এর উপযুক্ত, যদিও সে তা করে অন্যের 
নির্দেশক্রমে এবং নির্দেশদাতা হয় অত্যাচারী, পাপিষ্ঠ ও মদমত্ত, সবোপরি তাকে বাধ্যকারী। সুতরাং 
অন্যের নির্দেশে বাধ্য হয়ে যদি কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে সে হত্যাকানড্ডকে উক্ত 
হত্যাকারীর প্রতিই আরোপ করা হবে এবং তারই থেকে কিসাস ধহণ করা হবে। 

ফিরআওন বনী ইস্রাঈলের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। এ 
সম্পর্কে আমরা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে যা জানতে পারি তা নিম্নরূপ । 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফিরআওন ও তার পরিবারবর্গ হযরত 
ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার এ অংগীকারের কথা আলোচনা করল যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাঁর বংশধরের মাঝে নবী-রাসূল ও রাজা-বাদশাহের আবির্ভাব ঘটাবেন। আলোচনাশেষে তারা 
ষড়যন্ত্র পাঁকাল এবং স্থির করল যে, দেশের চারদিকে একদল লোক পাঠিয়ে দেওয়! হবে। তাদের হাতে 
থাকবে ধারাল ছুরি। তারা বনী ইস্রাঈলের মাঝে সন্ধান চালাবে । যেখানেই কোন ছেলে সন্তান পাবে, 
তাকে হত্যা করে ফেলবে । এভাবে কিছুদিন কাজ চলতে থাকল! এক সময় তারা লক্ষ্য করল, বনী 
ইস্রাঈলের শিশুদেরকে তো,হত্যা করা হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের বয়স্করাও ক্রমে আয়ু ফুরিয়ে শেষ হয়ে 
যাচ্ছে। ফিরআওন বলল, এভাবে যদি তোমরা বনী ইস্রাঈলকে সমূলে বিনাশ করে দাও, তাহলে এত 
দিন তোমরা যে বসে বসে খেতে সেটি আর হবার নয়। তারা তোমাদের যা কিছু ফরমাশ খাটত, এখন 
থেকে তোমাদের নিজেদেরকেই তা করতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। এক বছর অন্তর অন্তর 
তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা কর। এতে তাদের সংখ্যা হাস পাবে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হবে না। প্রথম যে বছর 
হত্যাকান্ডে বিরতি দেওয়া হল সে বছর মূসা (আ)-এর জননী হারূন (আ.)-কে গর্ভে ধারণ করেন এবং 
ধকাশ্যেই তাকে ভূমিষ্ঠ করেন। দ্বিতীয় বিরতির বছর হযরত মূসা (আ) জন্মধহণ করেন। 

হযরত ইব্‌ন আন্বাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, অতীন্তিয়বাদীরা ফিরআওনকে বলল, এ বছর 
এমন একটি শিশুর জন্য হবে, যে আপনার রাজতৃ খতম করে দেবে। একথা শুনে ফিরআগন প্রতি হাজার 
নারীর উপর একশজন, প্রতি একশ জনের উপর দশজন এবং প্রতি দশজনের উপর একজন করে লোক 
নিয়োগ করল এবং তাদেরকে বলে দিল, লক্ষ্য রাখবে কোন্‌ নারী গর্ভবতী হয়েছে। যখন সে গর্ভমোচন 
করবে তখন দেখবে ভূমিষ্ঠ সন্তান ছেলে না মেয়ে। ছেলে হলে তাকে হত্যা করবে আর মেয়ে হলে ছেড়ে 


দেবে। আয়াতে একথাই বলা হয়েছে- ৯ 30 95 Sh Ll ly BEE 
* £4: "তার! তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। তাতে তোমাদের 
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প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।” 
হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি oll og aged Coe dl on SESS S- 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআওন তাদের উপর চারশ বছর যাবৎ রাজত্ব করে। অতঃপর একদিন 
অতীন্দিয়বাদীরা এসে বলে, এ বছর মিসরে একটি শিশু জন! নেবে। তার হাতে আপনার ধ্বংস হবে। 
একথা শুনে ফিরআওন মিসরের সর্বত্র ধাত্রী পাঠিয়ে দিল। কোন নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
তারা তাকে ফিরআওনের সম্মুখে উপস্থিত করত ৷ ফিরআওন তাকে হত্যা করে ফেলত । আর কন্যা সন্তান 
হলে তাকে জীবিত রাখা হত৷ 
রবী ইব্‌ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি 2৪ J! ১5 055 31১ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 
ফিরআওন মিসরে একটানা চারশ বছর রাজত্ব করে। অতঃপর এক আগন্তুক এসে তাকে বলল, এ বছর 
মিসরে বনী ইস্রাঈলের মাঝে একটি শিশু জন! নেবে। কালে সে আপনার উপর বিজয়ী হবে এবং তার 
হাতে আপনার জীবন নাশ হবে। একথা শুনে ফিরআওন সামাজ্যের চতুদিকে দলে দলে নারী পাঠিয়ে 
দিল। বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। 
সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফিরআওন স্বপ্ন দেখল যে, বায়তুল মাক্‌দিস হতে 
আগুন এসে মিসরের সমুদয় ঘর-বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর বনী ইস্রাঈলকে বাদ দিয়ে যত 
কিব্‌্তী পেল সকলকে ভগ্নীভূত করল এবং মিসরের বাড়ীগুলো ধ্বংস করে দিল। স্বপ্ন দেখে ফিরআওন 
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। মিসরে যত যাদুকর, অতীন্দ্রিয়বাদী, শকুনজ্ঞ, জ্যোতিষী ও গণক ছিল সকলকে ডেকে 
হবপ্রের ব্যাখ্যা চাইল। তারা মলল, বনী ইস্রাঈল যে দেশ থেকে এসেছে অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস থেকে 
একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, তার দ্বারা মিসর ধ্বংস হবে। তখন ফিরআওন ফরমান জারি করল যে, 
বনী ইস্রাঈলের যত পুত্র সন্তানের জন্ম হবে সকলকে হত্যা করা হবে। শুধু কন্যা সন্তানদের নিষ্কৃতি 
দেওয়া হবে। কিবৃতীদেরকে নির্দেশ দিল, তোমাদের গেলাম ভৃত্যদের যারা বাইরের কাজকর্ম করে 
তাদেরকে ভেতরে নিযুক্ত কর আর বাইরের নিকৃষ্ট কাজগুলো বনী ইস্রাঈলের উপর ন্যস্ত কর। তাই 
করা হল। এখন থেকে বনী ইস্রাঈল কিবৃতীদের যেসব কাজকর্ম করত তা করতে শুরু করল এবং 
গোলামরা ভেতরের সুবিধাজনক কাজে নিযুক্ত হল। এ সম্পর্কেই আয়াতে বলা হয়েছে, 
5 4 REA ss Rr ডে or wb ins TARA Us 231 ud EP we ul 
ibe 
"ফিরআওন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে 
তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল (অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে ন্যান্কারজনক কাজকর্মে বাধ্য 
করেছিল), ER AL নারীগণকে জীবিত রাখত। সে তো ছিল 
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী” (সূরা কাস:স-৪) 
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নিৰ্দেশমতে বনী ইস্রাঈলে কোন পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে হত্যা করা হত। তার! বড় 
হওয়ার সুযোগ পেত না। ওদিকে আল্লাহ তাআলা তাদের বয়স্কদেরও মৃত্যু ত্বরান্বিত করলেন। শীঘ্রই তারা 
সব নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থা দেখে কিব্তী নেত্বর্গ ফিরআাওনের দরবারে হাযির হল। তারা 
এ ব্যাপারে তার সাথে আলোঢনা করল। বলল, ওরা দিন দিন মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের শিশুরা বড় 
হতে পারছে না। আবার শ্দ্ধরাও সব মরে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আমাদের 
গোলামদেরকেই সব কাজকয করতে হবে। আপনি যদি ওদের কিছু সংখ্যককে বাঁচিয়ে রাখতে চান 
তাহলে নির্দেশ দেন, যেন এক বছর অন্তর অন্তর হত্যা কর! হয়। যে বছর হত্যাকান্ড বিরত দেওয়া হয় 
সেই বছর হযরত হারূন {আ} জন্মগ্রহণ করেন। বিরতির কারণে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী . 
হত্যাকান্ডের বছর মূসা (আ) মাত্গর্ভে আসেন। 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত ।তিনি বলেন, কথিত আছে যে, মূসা (অ!)-এর আবির্ভাবকাল 
নিকটবর্তী হলে একদিন ফিরআওনের জ্যোতিষী পারিধদবর্গ তার নিকটে সমবেত হল। তারা বলল, 
আমাদের যতদূর জানাশোনা তাতে বনী ইস্রাঈলের একটি শিশুর জন্মলগ্ব আপনার মাথার উপর। সে 
আপনার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে। আপনার উপর বিজয় লাভ করবে। আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার 
করবে। আপনার দীন- ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে। একথা শুনে ফিয়আওন ফরমান জারি করল, বনী 
ইস্রাঈলে যত পুত্র সন্তান জন্য নেবে সকলকে হত্যা করা হোক এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখা হোক। 
মিসরের সকল ধাত্রীকে সমবেত করে বলে দেওয়া হল, বনী ইস্রাঈলের যত নবজাত পুত্র তোমাদের 
হাতে আসবে তাদেরকে হত্য। করে ফেলবে! তারা এ নির্দেশ পালন করতে থাকল। এ ছাড়া ইতঃপূর্বে 
জন্মলাভকারী শিশু পুত্রদেরৎ হত্যা করা হল। গর্ভবতী নারীদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হল, যেন 
তাদেরকে উৎ্পীড়ন করে গর্ভপাত ঘটান হয়। 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, কথিত আছে যে, ফিরআওনের নির্দেশে বাঁশ চিড়ে 
ছুরির মত বানান হত এবং তা সারিবদ্ধভাবে পেতে রাখা হত! অতঃপর বনী ইস্রাঈলের পর্ভবতীদেরকে 
এনে তার মাঝে দাঁড় করান হত। তারপর তাদের পা কাটা হত তখন এর যন্ত্রণা’ ও তয়ে এক একজন - 
গর্ভবতী গর্ভপাত ঘটিয়ে নব জাতকের উপর পা রেখে দাঁড়াত, যাতে ছুরির উপর পড়ে নিজের নাশ না 
ঘটে। এভাবে বেশ কিছুদিন চলতে থাকল। ফলে বনী ইস্রাঈল সম্পূর্ণ খতম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। 
অবস্থা দেখে বলা হল, আপনি তে বনী ইস্রাঈলকে চিরতরে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। তাদের বংশধারাও 
সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। অথচ তারা আপনার চাকর-বাকর। তার চেয়ে নির্দেশ দিন যেন এক বছর 
তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং এক বছর জীবিত রাখা হয়। সে মতে যে বছর এ হত্যাকাণ্ড 
বন্ধ রাখা হয় সে বছর হযরত হারূন (আ)-এর জন্ম হয় এবং যে বছর জারি রাখা হয় সে বছর হযরত 
মূসা (আ) জন্ুগ্রহণ করেন। 

ইয়াম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনামতে যারা বলেন যে, ফিরআওনী সম্প্রদায় 
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ফণি 
সুরা বাকারা ১ 
বনী ইসরাঈলের ছেলেদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত, তাদের বক্তব্য হিসাবে 
Rd PEATE CEN -এর ব্যাখ্যা হবে যে তারা বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে জীবিত রাখত। 
অপরপক্ষে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া (র), রবী ইব্‌ন আনাস (র) ও সুদ্দী (র) এ আয়াতের 
ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবজাত শিশু কন্যা হলে তারা তাকে হত্যা করত না। এ হিসেবে বলতে হবে যে, 
শিশু কন্যা ও ছোট্ট খুকীকেও 54! (নারী), বহুবচনে ॥(.5 বলা যায়। যেহেতু তারা আয়াতের £0; 
শব্দের ব্যাখ্যা এটাই করেছেন যে, তার! সদ্যজাত কন্যাকে হত্যা করত না, জীবিত ছেড়ে দিত। কিন্তু 
ইব্ন জুরায়জ (র) তাদের এ ব্যাখ্যা ধহণ করেননি। 

হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) 4.4 ০১০১১ -এর অর্থ করেন, ত তারা তোমাদের নারীদেরকে বাদী 
বানিয়ে রাখতো। তিনি বলেন, যারা এর অর্থ করেছেন ‘শিশু কন্যাকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া তারা 
মূলতঃ £5 নারীগণ) শব্দের অর্থ রক্ষায় যত্ববান থাকেননি। 

কিন্তু বল! বাহুল্য, ইব্‌ন জুরায়জ (র) যে ব্যাখ্যাকে ভুল বলেছেন তার চেয়ে বড় ভুলকে তিনি নিজেই 
ধরহণ করেছেন। কেননা আরবী ও আজম কোন ভাষাতেই গেলাম-বাঁদী বানানোর অর্থে ৬৯5! 
(জীবিত রাখা) -এর ব্যবহার নেই। শব্দটি ৪/। হতে বাবে J৬৬!-এর মাসদার, যেমন .০3| 
হতে 5০১! ও | হতে :&.১| 'গোলাম-বাঁদী বানান’ অর্থের সাথে এর কোন সম্পর্ক 
নাই । আবার কেউ কেউ বলেন, ১৫ ~~ অর্থ ‘তোমাদের পুরুষদেরকে অর্থাৎ ছেলে সন্তানদেরকে 
হত্যা করত। যবেহ যে শিশুদের করা হত একথা তারা অস্বীকার করেন, যেহেতু এর সাথে: -কে 
যুক্ত করা হয়েছে। তারা বলেন, আয়াতে বলা হয়েছে তারা নারীদেরকে জীবিত রাখত। এটা 
সুষ্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, খাদেরকে হত্যা করা হত তারা প্রাপ্তবয়ঙ্ক পুরুষ ; শিশু নয়। কেননা নিহত 
যদি শিশুই হত, তাহলে তাদের বিপরীতে যাদেরকে জীবিত রাখা হত, তারা হত শিশু কন্যা। কিন্তু 
La AE ons aL 
অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক) পুরষ--- 5 5 

কিন্তু এই ব্যাখ্যাকারগণ একে তো সাহাবায়ে কিরাম ও মহান তাবিয়াগণের ব্যাখ্যা থেকে সরে 
গেছেন, তদুপরি তারা সঠিক অবস্থান হতেও বিদ্যুত হয়েছেন। তারা লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
হযরত মূসা (অ)-এর জননীকে ওহী মারফত নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি শিশুটাকে দুধ পান করাতে 
থাকেন। তারপর যখন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে কোন আশংকাবোধ করবেন, তখন তাঁকে একটা বাক্সে 
পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবেন। এর দ্বার! স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ফিরআওনী সম্প্রদায় যদি প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষদেরই হত্যা করত ও নারীদেরকে নিস্কৃতি দিত, তাহলে হযরত মৃসা (আ)-কে দরিয়ায় ভাসিয়ে 
দেবার প্রয়োজন পড়ত না।. কিংবা হযরত মূসা (আ) যদি তখন প্রাপ্তবয়স্ক হতেন তবে তাঁর আম্মা তাঁকে 
সিন্দুকে ভরতেন না। মোটহুরা এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে বর্ণিত 
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৮ 
oR তাবারী শরীফ 


হয়েছে আমরা সেটাকেই ধ্রহণ করি। অর্থাৎ ফিরআওনী সম্প্রদায় বনী ইসূরাঈলের শিশু পুত্রদের যবেহ 
করত এবং শিশু কন্যাদের নিস্কৃতি দিত আর শিশু কন্যাদের ন্যায় তারা তাদের আশম্মাকেও রেহাই 
দিত ছোট বড় কোন স্ত্রীলোককেই তারা যবেহ করত না। তাই একই সাথে বলে দেওয়া হয়েছে 
U০ ০৯১৯১০০ ‘তারা তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত’ । উদ্দেশ্য হচ্ছে, মায়েদেরসহ কন্যা 
সন্তানদেরকে জীবিত রাখা। যেমন বলা হয়, J21 51 ' পুরষগণ এসেছে’, যদিও তাদের মধ্যে কিছু 
শিশুও থাকে। 0 ১০৯১০০১ -এর ব্যাপারটাও ঠিক অনুরূপ । বাকি যবেহকৃতদের মধ্যে যেহেতু শুধু 
শিশু ছেলেরাই ছিল, তাদের পিতাগণ নয়, তাই i ~~ 'তারা তোমাদের পুরষদের যবেহ 
করত’ না বলে বলা হয়েছে ১ ১৯৯১ তোমাদের শিশু ছেলেদেরকে যবেহ করত ৷ 


"set ede 


+ pike 539 024750 0403 949 "এর ব্যাখ্যা 
ফিরআওনী সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে আমি তোমাদেরকে ঘে নিস্কৃতিদান করলাম এর মাঝে 


তোমাদের জন্য মহাঅনুধহ নিহিত রয়েছে। এখানে :১, শব্দের অর্থ নেয়ামত বা অনুগ্রহ। 
: হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা! হতে বর্ণিত। তিনি + £5 ০১০ - এর ১ শন্দের অর্থ করেছেন 
25 - অনুগ্ৰহ ! 
সুদ্দী (র) হতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি £3৬ 415১ ৫%) 
{7,5 - এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর মাঝে তোমাদের প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। 


er 2-4 
হযরত মুজাহিদ (র) হতে জন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) হতেও ১ 


॥26০ অর্থ বর্ণিত হয়েছে মহা সনুধহ। 

আরবী ভাষায় £১৬ শব্দটির প্রকৃত অর্থ পরীক্ষা। পরবর্তীতে তা ভাল-মন্দ উভয় স্থলেই ব্যবহৃত হয়। 
কেননা পরীক্ষা যেমন মন্দ হিযয় দ্বারা হয়, তেমনি ভাল বিষয় দ্বারাও হয়ে থাকে! এক আয়তে ইরশাদ 
হয়েছে, an ld EL ol ll pall "আমি মঙ্গল ও অসঙ্গল দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা 
করি, যাতে তারা ফিরে আসে” (সূরা আরাফ- ১৬৮)! 

অন্যত্ৰ ইরশাদ হয়েছে, Gs, Sl ill sli "অমি তোমাদেরকে ভাল ও অসন্দ দ্বারা 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি” (সূরা আন্বিয়া-৩৫)। 

আরবগণ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়কেই ১৬ নামে অভিহিত করে থাকে। তবে অমঙ্গলের ক্ষেত্রে বেশীর 
ভাগ ১৬১ - 51 - 5১৬ এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রে :১, -=১৬! - 01 - 1, ব্যবহৃত হয়।কবি যুহায়র ইব্ন 
আবী সালমা বলেন, 

Ss sil SU 5 CA + A 5 CL olaYL YI S52 
"তারা দু'জন তোমাদের জন্য যা করেছে তজ্জন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে উত্ত বিনিময় দান করুন এবং 


Wwww.almodina.com 


se BS 
ET A 


সূরা বাকারা ৩৯৩ 


তাদেরকে শ্রেষ্ঠ অনুধহ দান করুন, যদ্বারা তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।*” 

এখানে কবি ১৬1! (বাবে J! হতে) ও ॥১J৷ (বাবে , ০; হতে) উভয়ভাবেই শব্দটিকে ব্যবহার 
করেছেন। 

UES Sl ue SIGE SL li SUNS Cui 30 (0) 

(৫০) (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তোমাদের জন্য সাগরকে ফাক করে দিয়েছিলাম এবং 
তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমরা 
তা প্রত্যক্ষ করছিলে । 

al i519 - এন ব্যাখ্যা 

আয়াতাংশের সংযোগ পূর্বের $625 519 -এর সাথে। অর্থাৎ স্বরণ কর, আমার সেই অনুগ্রহকে 
যদ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম, এবং স্বরণ কর যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে 
তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম এবং স্বরণ কর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে ফাঁক করে 
দিয়েছিলাম । (5, অর্থ ফাঁক করে দিয়েছিলাম। বনী ইসরাঈল বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। সে হিসেবে 
সাগরকে ফাঁক করে বারটি পথ তৈরী করা হয়। প্রত্যেক গোত্র এক একটি পথ দিত্য় সাগর পার হয়। 
সাগর ফাঁক করার দ্বারা একথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

সূদ্দী (র) হতে বর্ণিত। হযরত মূসা (আ) যখন সাগর তীরে এসে উপনীত হলেন, তখন তিনি 
সাগরকে আবূ খালিদ উপনামে অভিহিত করলেন এবং হাতের লাঠি দ্বারা তাকে আঘাত করলেন। ফলে তা 
ফাঁক হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ ছিল বিশাল পর্বতসদৃশ। এভাবে সাগরগর্ভে বারটি র্তা হয়ে গেল। এক 
এক রাস্তা দিয়ে বনী ইস্রাঈলের এক একটি গোত্র সাগর পাড়ি দিল। 

বসরাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, =! 4, (5,5 অর্থ তোমাদের ও সাগরের পানির মধ্যে 
বিভাজন ও ব্যবধান সৃষ্টি করলাম এবং পানিকে বাঁধা দিয়ে রাখলাম। ফলে তোমরা সাগর পার হতে 
পেরেছিলে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী । কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন যে, 
তিনি সম্প্রদায়ের জন্য সাগর বিভক্ত-করেন। কাজেই আয়াতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই ধহণযোগ্য যা তাবিঈ 
সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের উপদল হিসেবে সাগরকে বারটি ভাগে ভাগ কর! 
হয়েছিল। 

Ck il Conil Ciel, 25 -এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আল্লাহ্‌ তাআলা কিভাবে 
ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেন ও বনী ইস্রাঈলকে উদ্ধার করেন, তাহলে উত্তরে নিম্নের বর্ণনা 


পেশ করা যায়। যেমন- 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (র) বলেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিরআওন হযরত মূসা! 
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(আ)-এর অনুসন্ধানে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয়। তার বাহিনীতে কালো বর্ণের ঘোড়াই ছিল 
সত্তর হাজার! অন্যান্য ঘোড়ার তো কথাই নাই। হযরত মুসা (আ)-ও সন্মুখে অধসর হতে থাকলেন। 
তিনি যেতে যেতে যখন সাগরের তীরে গিয়ে উপনীত হন এবং যাওয়ার আর কোন পথও নাই এমনি 
মুহূর্তে পেছন দিক হতে ফিরআওন তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত । উভয় দল যখন পরস্পরকে দেখল তখন 
হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম ! হযরত মূস! (আ) বললেন, */! ১৫ 
Ne GD “কিছুতেই নয়। নিশ্চয় আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি সহসাই আমাকে 
পথ দেখাবেন” আমাকে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তিনি.প্রতিশ্র্ণতি ভংগ করেন না। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা সাগরকে নির্দেশ দেন যে, হযরত মূসা 
(আ) যখন তাঁর লাঠি দ্বারা তোমাকে আঘাত করবে, তখন তুমি ফাঁক হয়ে যাবে। নির্দেশের সাথে সাথে 
সাগর ভয়াল তরঙ্গে আকুল হয়ে উঠে। মহান আল্লাহর ভয়ে সে প্রকম্পিত। নির্দেশ পালনের প্রতীক্ষায় সে 
শিহরিত। ওদিকে হযরত মুসা (আ)- এর প্রতি প্রত্যাদেশ হল, হে মূসা ! তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত 
কর। তিনি আঘাত করলেন। লাঠির মাঝে প্রচ্ছন্ন ছিল আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতা । ফলে সাগর ফাঁক হয়ে 
গেল। ধত্যেক ভাগ ছিল বিশাল পর্বত সদৃশ। আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ LL ৯1 4 6b এ ০ 
5595 59 6559 "হে মূসা ! তুমি তাদের জন্য সাগরের মাঝে এক শুদ্ধ পথ নির্মাণ কর।পেছন 
bE RE 0a le ৭) | যখন 
সাগর শান্ত ও স্থির হয়ে গেল এবং তার বুকে শুষ্ক পথ তৈরী হয়ে গেল তখন হযরত মূসা (আ? বনী 
TE SCE UES EET HER. 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাদ্‌দাদ ইব্নুল হাদ্দ আল-লায়ছী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী 
ইসরাঈল যখন সমুদে প্রবেশ করল, তাদের' একজনও আর বাকি রইল না, তখন ফিরআওন তার বিশাল 
বাহিনী নিয়ে সাগর তীরে এসে উপস্থিত। সে ছিল একটি নর ঘোড়ায় আরোহী! সাগর বক্ষে নামতে সে 
ভয় পেয়ে গেল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) একটি কাম্যসক্ত ঘোটকী নিয়ে হাজির হলেন। তিনি 
সেটাকে ফিরআওনের ঘোটকের কাছে করে দিলেন। ঘোটক তার ঘ্রাণ নিয়ে উশ্মত্ত হয়ে উঠল ঘোটকী 
যতই সম্মুখে আসর হয়, ঘোটক ততই পেছনে পেছনে এগিয়ে যেতে থাকে। ফিরআওন তৌ তার 
পৃষ্ঠদেশে আছেই ৷ সৈন্যরা যখন দেখল ফিরআওন সমুদ্র বক্ষে ঝাপ দিয়েছে, তখন তারাও তার অনুসরণ 
করল। সবার আগে হযরত জিব্রাঈল (আ)। তাঁর পেছনে ফিরআওন আর তাকে অনুসরণ করছে তার 
বাহিনী । সর্ব পশ্চাতে হযরত মীকাঈল (আ) একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সকলকে হাঁকিয়ে নেন। তিনি 
বলছিলেন, তোমরা তোমাদের নেতার সাথে মিলিত হও। অবশেষে হযরত জিবরাঈল ( (আ) যখন সাগর 
পাড়ি দিয়ে তীরে উঠলেন, তাঁর সামনে কেউ নেই এবং অপর তীরে হযরত মীকাঈল (আ) থ্রেমে পড়লেন, 
তাঁরও পেছনে নেই কেউ, তখন আল্লাহ তাআলা সাগরের পানি মিলিয়ে দিলেন। 3 আল্লাহ 
তাআলার অসীম ক্ষমতা ও শক্তি দেখতে পেলো এবং নিজের অসহায়তৃ ও লাঞ্ছনা উপলব্ধি করল! তখন সে 
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চিৎকার করে উঠল- L152 GL (Bl sb 2 Ll GI J 9 4515351 "অমি বিশ্বাস 
করলাম বনী ইসরাঈল যাঁকে বিশ্বাস করে, যিনি ব্যতীত অন্য কেন ইলাহ্‌ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণ- 
কারীদের অন্তর্ভূক্ত” (সূরা ইউনুস-৯০)। | 

আম্র ইব্‌ন মায়মূন আল-আওদী (র) 55 A Ji Gi Al KESG Lal AS, G5 5 
4,855 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে যখন বের হন, তখন এ সংবাদ 
ফিরআওনের নিকট পৌছলে সে বলল, এখন নয়, শেষ রাতে যখন মোরগ ডাকে তখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন 
কররে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ ! ভোর হওয়া পর্যন্ত সে রাতে মোরগ ডাকেনি। তার নির্দেশে একটি ছাগল 
যবেহ করা হল । তারপর ফিরআওন বলল, আমি এর কলজে খেয়ে শেষ করার আগেই যেন ছয় লাখ 
কিবতী এসে সমবেত হয়। তাই হল। তার কলজে খাওয়া শেষ না হতেই ছয় লাখ কিবতী এসে একত্র 
হল। ওদিকে হযরত মূস৷ (আ!। সাগর তীরে পৌছে গেলেন। তার শিষ্য হযরত ইয়ুশা ইব্‌ন নূন (আ) 
বললেন, হে মূসা (আ)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন্‌ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি 
সাগরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমার সম্মুখের দিকে। হযরত ইয়ুশা (আ) তাঁর অশ্ব নিয়ে সাগরে 
ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আর ঠাই পাচ্ছেন না । ফিরে এসে আবার প্রশ্ন করলেন, হে মূসা (অ!)! 
আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন্‌ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! আপনাকে মিথ্যা বলা 
হয়নি, আপনিও মিথ্যা বলেননি। এভাবে তিনবার করলেন। এরপর ওহী এল, হে মূসা ! তোমার লাঠি 
দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। এতে সাগর বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা ভাগ 
বিশাল পর্বত সদৃশ, এরপর হযরত মূসা (অ) ও তাঁর সঙ্গীগণ এগিয়ে চললেন। ফিরআওনও তাঁদের 
অনুগমন করল তাঁদেরই পথে। যখন তারা সাগর-গর্ভে গিয়ে পৌঁছল তখন আল্লাহ্‌ তাআলা সাগরের পানি 
মিলিয়ে দিলেন। তাই ইরশাদ হয়েছে- CUES pl Csr J 65,20 "অমি ফিরআওনী সম্প্রদায়কে 
নিমজ্জিত করেছিলাম, আর ঢোমর। তা প্রত্যক্ষ করছিলে ।* হযরত মামার (র) বলেন, হযরত কাতাদা রর) 
বলেছেন, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে লোকসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ এবং ফিরআওন তার পশ্চাদ্ধাবন 
করেছিল এগার লক্ষের এক বাহিনী নিয়ে। | 

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ 
করেন, ES EOE 
হবে। সেমতে মূসা (আ) রাতের বেলা বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। ফিরআওন দশ 
লক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে তাদের পশ্চান্ধাবন করে। তাতে মাদী ঘোড়া ছিল না একটিও । ওদিকে হযরত মূসা 
(অআ)-এর সাথে ছিল মাত্র ছয় লক্ষ লোক। ফিরআওন তাদেরকে দেখে বলল, এরা তো ক্ষ একটি দল। 
এরা অযথাই আমাদেরকে রাগিয়েছে। কত বিশাল আমাদের বাহিনী সদা সতর্ক ।* 

যাহোক, হযরত মূস৷ (অ) বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে চলতে থাকলেন, অবশেষে সাগরতীরে 
এসে উপনীত হলেন। হঠাৎ তাঁর লোকেরা সচকিত হয়ে উঠল পেছনে তাকিয়ে দেখে লাখ লাখ ঘোড়া। 
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ধূলায় ধুসরিত দুনিয়া । তারা বলল, হে মূসা (আ)! তুমি আমাদের নিকট আসার আগেও আমরা নির্যাতিত 
হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও । আমাদের সামনে ওই সাগর। পেছনে ফিরআওন ও তার বিশাল 
বাহিনী এসে পড়ল । তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শক্তুদের ধ্বংস করবেন এবং 
তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তোমরা কী কর তা তিনি লক্ষ্য 
করবেন! তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, হে মূসা ! সমূদে তোমার 
লাঠি দিয়ে আঘাত কর। সাগরকে আদেশ করলেন, মূসার কথা শোন এবং আখাত করা মাত্রই তুমি তার 
আনুগত্য কর। হযরত মূসা (আ) সাগরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার শরীর কাঁপছে। বুঝতে পারছেন না 
কোন দিক দিয়ে সাগরে আঘাত করবেন। হযরত ইয়ূশা (অ!) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে 
কি নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, সাগরে আঘাত করতে বলেছেন। হযরত ইয়ুশা (আ) বললেন, 
তাহলে আঘাত করুন। তখন তিনি নিজের লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সাগর ভাগ 
ভাগ হয়ে বারটি রাস্তা তৈরী {য়ে গেল । এক একটা রাপ্তা বিশাল পাহাড়ের মত প্রত্যেক উপদলের জন্য 
একটি করে রাস্যা। তারপর তারা যখন যার যার পথে চলতে শুকর্ুু করল, তখন পরমস্পরে বলতে লাগল, 
ব্যাপার কি, আমাদের অন্যান্য সাথীদের দেখছি না যে ? তারা হযরত মূসা (আ}-কে একথা জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বললেন, চল্তে থাক। তারা তোমাদেরই মত আরেকটি পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তার! 
বলল, তাদেরকে না দেখে একথা মান্ছি না। আম্মার আদ-দুহ্‌নী (র) বলেন, তখন হযরত মূসা (আ) 
বললেন, হে আল্লাহ্‌ ! আপনি এদের এই দুশ্চরিত্রের উপর আমাকে সাহায্য করুন৷ প্রত্যাদেশ হল, হে 
মূস! ! তোমার লাঠি ঘোরাও। তিনি লাঠি ঘুরালেন। ফলে পানির প্রাচীরে জানালা তৈরী হয়ে গেল। তা 
দিয়ে তারা একে অপরকে দেখতে পেল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এভাবে চলতে চলতে সাগর 
পার হয়ে গেল। যখন তাদের সবশেষ লোকটিও তীরে উঠে গেল, তখন ফিরআওন ও তার লশ্কর সাগরে 
ঝাঁপ দিল। ফিরআওন একটি কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ লোমশ লেজবিশিষ্ট ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। ঘোড়াটি ভয়ে 
কিছুতেই সাগরে ঝাঁপ দিতে রাজি হলনা। তখন জিবরাঈল (আ) একটি কামোম্মত্ত ঘোটকী সহ আবির্ভূত 
হলেন। ফিরআওনের ঘোটক'ট সেটি দেখামাত্রই তাঁর পেছনে ধাবিত হল। হযরত মূসা (আ)-কে বলা 
হল, সাগরকে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। ফিরআওন ও তার বাহিনী যখন সাগরে প্রবেশ্-করল' 
আর তাদের একজনও আর অবশিষ্ট থাকল না এবং হযরত মূস! (আ)-ও সদলবলে তীরে উঠে গেছেন, 
তখন সাগর মিলে গেল । ফিরআওন ও তার সমপ্রদায় নিমজ্জিত হল। 

হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ করলেন, 
যেন তিনি বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন। ইরশাদ হয়েছে- ১% 1 34 sb 
"আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় বের হও। নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চা্ধাবন কর! হবে।” 
সেমতে হযরত মূসা! (আ) ও হযরত হারূন (আ!) তাদের স্বজাতির সকলকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। এ 
সময় ফিরআওনের সম্প্রদায়ের উপর মৃত্যু আপতিত হলো। তাদের অবিবাহিত সকল যুবকই মারা গেল। 
তারা তাদের দাফন কাফনে ব্যস্ত হয়ে থাকল, যে কারণে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করার সুযোগ 
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পেল না। এভাবে সূর্যোদয় হয়ে গেল। তারপর তারা বের হল! ইরশাদ হয়েছে- ৬৯3১) ১৯ ap 
"তারা সুর্ধোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল” শূআরা-৬০)। হযরত মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের 
পশ্চাদভাগে এবং হযরত হারূন (আ) অগ্রভাগে। একজন মুমিন হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, হে 
আল্লাহ্র নবী ! কোন্‌ দিকে যাওয়ার নি্দেশ ? তিনি বললেন, সাগরে। লোকটি তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে 
উদ্যত হল। কিন্তু হযরত মূসা (অ!) তাকে বিরত রাখলেন। 

হযরত মূসা (আ) ছয় লক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা পুরষ নিয়ে বের হয়েছিলেন যাদের বয়স বিশের উপরে 
নয়, তারা ছোট বলে গনায় ধরা হয়নি। অনুরূপ ষাট বছরের লোকদেরকেও ধরা হয়নি, যেহেতু তারা 
বৃদ্ধ । এর মাঝামাঝি যারা তাদেরকেই গনায় ধরা হয়েছিল । সন্তান-সন্ততি ছিল গনার বাইরে। 

ফিরআওন সতের লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। তার মধ্যে 
ঘোটকী ছিল না একাটও। অগ্নভাগে ছিল হামান। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন- 5 ১৪০১৯ U০ 

Uhl Lidl 95a 51 AL A "তারপর ফিরআওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল, সে 
বলল, এরা (বনী ইস্রাঈল) তো ক্ষুদ্র একটি দল।* 

হযরত হারূন (আ} অধসর হয়ে সাগরে এক আঘাত করলেন। কিন্তু সাগর একটুও ফাঁক হল না। 
উপরন্তু সে বলে উঠল, কে এই উদ্ধত ব্যক্তি যে আমাকে আঘাত করে ? অবশেষে হযরত মূসা (আ) 
আসলেন তিনি সাগরকে আবূ খালিদ পদবিতে সম্বোধন করলেন। তারপর নিজ লাঠি দ্বারা তার উপর 
আঘাত করলেন সাথে সাথে সাগর ভাগ তাগ হয়ে গেল । এক একটা ভাগ বিশাল পাহাড়তুল্য। 

বনী ইস্রাঈল সাগরে প্রবেশ করল। সাগরে মোট বারটি পথ হয়েছিল। প্রতি পথে একটি করে দল 
অধ্বসর হল। পথের দুই পাশে পানি জমে প্রাচীরমত হয়েছিল! ফলে এক দল অন্য দলকে দেখতে পাচ্ছিল 
না। তারা বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমাদের সাথীরা নিহত হয়েছে। এ অবস্থা দেখে হ্যরত মূসা (আ) দোয়া 
করলেন। ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা সে প্রাচীর জানালা বিশিষ্ট সেতু সদৃশ করে দিলেন। এবারে তারা এক 
প্রান্ত হতে -অপর প্রান্ত পযন্ত প্রত্যেকরে.দেখতে.পেল ৷ তারা সাগর পার হয়ে তীরে উঠে গেল। 

অতঃপর ফিরআওন ও তার সৈন্যদল সাগর তীরে এসে পৌছল। ফিরআওন সাগরকে বন্ধ! বিভক্ত 
দেখে বলল, তোমরা কি দেৎছ না সাগর আমার আনুগত্যে বিভক্ত হয়ে পথ করে দিয়েছে, যাতে আমি 
আমার শত্রুদের ধরতে পারি এবং তাদেরকে হত্যা করতে পারি ? তখন ইরশাদ হলোঃ + ৫১; 
১৯১! "আমি সেথায় উপনীত করলাম অপর দলটিকে” (ফিরআওনী সম্প্রদায়কে) (শুআরা-৬৪)। 

" ফিরআওন রাস্তার মুখে দাড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে চাইল। কিন্তু তার ঘোড়া কিছুতেই সামনে চলতে 
চাচ্ছে না। তখন জিব্রাঈল (আ) একটি মাদী ঘোড়া নিয়ে হাজির হলেন। ফিরআওনের ঘোটক মাদীটির 
আঘাণ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পেছেনে ছুটে চলল । যখন সবার আগের লোকটি 
তীরে উঠার উপক্রম করল এবং শেষ ব্যক্তি সাগরে নেমে আসল তখন সাগরকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন 
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তাদেরকে ঘাস করে নেয়। সুতরাং সাগরের পানি পরস্পর মিলে গেল এবং গোটা বাহিনী নিমঙ্জিত হল। 
হযরত ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরআওন বনী ইসরাঈলকে ধাওয়া করে সাগরমুখে 
উপনীত করল। তারপর বলল, ওদেরকে বল, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে সাগরে নাম! মূসা (আ)- 
এর সঙ্গীরা তাদেরকে দেখে বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই 
নয়। আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি শীঘই আমাকে পথ দেখাবেন। 

হযরত মূসা (আ) সাগরকে বললেন, তুমি কি জান না আমি আল্লাহর রাসূল ? সাগর বলল, হাঁ। তিনি 
বললেন, আর ওরা আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদেরকে নিয়ে বের 
হই? সাগর বলল, হা! তিনি বললেন, এও তো জান যে, ফিরআওন আল্লাহ্র দুশমন ? সাগর বলল, হাঁ 
জানি। তিনি বললেন, তাহলে আমার ও আমার সঙ্গীদের জন্য তুমি বিভক্ত হয়ে পথ করে দাও। সাগর 
বলল, হে মূসা (আ) ! আমি তো আজ্ঞাবহ দাস মাত্র! মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত এক্নপ করার কোন 
অধিকার আমার নাই । তখন আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যাদেশ করলেন, হে সাগর! মূসা যখন তার লাঠি দ্বারা 
তোমাকে আঘাত করবে, তখন তুমি হিভক্ত হয়ে যেণও। মূসা (আ৷-কে বললেন, যেন তিনি নিজ লাঠি 
দ্বারা সাগরে আঘাত করেন। ইব্‌ন যায়দ (র) এই বলে পাঠ করেন- ¥ LL 1 3 bb Al ys 
১২5 ১ 5১ 5905 "এবং তাদের জন্য সাগরের মাঝ দিয়ে এক শুল্ক পথ নির্মাণ কর। পেছন দিক 
হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এ আশংকা করো না এবং ভয়ও করো না” (সূর৷ তোয়াহা- ৭৭) । 
ইব্‌ন যায়দ (র) আরও পাঠ বারেন, 14) ১=4! এ; “সাগরকে সে অবস্থায় অর্থাৎ সহজগম্য অবস্থায় 
থাকতে দাও” (সূরা দুখান-২৪)। | 

সাগর বার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটি উপদল এক এক পথে অথসর হল। ফিরআওনের 
সৈন্যরা বলল, এরা তো সাগরে ধ্রবেশ করেছে। সে বলল, তোমরাও প্রবেশ কর। জিবরাইল (আ) ছিলেন 
বনী ইসরাঈলের পশ্চাদভাগে এবং ফিরআওনী সম্প্রদায়ের সক্মুখে। তিনি বনী ইসরাঈলকে বলছিলেন, 
যার! পেছেনে রয়েছে তারা সামনের সাথে সাথে চল। ফিরআওনী সম্প্রদায়কে বলছিলেন, একটু থাম। 
পেছনের লোকেরা এসে সক্ষুখবতীদের সাথে মিলিত হোক! 

সাগরে প্রবেশের পর বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকটি দল তাদের আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদের 
সম্পর্কে বলতে লাগল যে, নিশ্চয়ই তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদের অন্তরে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা! সাগরকে আদেশ করলেন তাদের জ্রন্য এমনভাবে পথ করে দিতে যেন তারা একে অপরকে 
দেখতে পায়। অবশেষে যখন বনী ইস্রাঈল সাগরের অপর তীরে উঠে গেল এবং ফিরআওনী সম্প্রদায় 
সাগরে প্রবেশ করল, তখন মহান আল্লাহ্র নির্দেশে সাগর মিলে গেল। 

১১৮% 5, -অৰ্থীৎ ‘তামরা তাকিয়ে দেখলে কিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্য সাগরকে 
বিভক্ত করলেন। কিভাবে তিনি সে স্থানেই ফিরআওনী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করলেন, যে স্থান থেকে 
তোমাদেরকে নিস্কৃতি দান করলেন। তোমরা দেখলে তাঁর অপার ক্ষমতা। সাগর তাঁর আনুগত্যে ও তীর 
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নির্দেশ পালনার্থে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশাল পাহাড়ের মত স্থির. অবিচল । অথচ 
এর পূর্বেও সে ছিল তরল, বহমান। 

এ সবের দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইসরাঈলকে তাঁর নিদর্শন ও প্রমাণাদি ওয়াকিফহাল করান এবং 
তাদের পূর্বপুরুষের প্রতি নিজ দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্বরণ করিয়ে দেন। সাথে সাথে সতর্ক করে দেন 
যেন তারা নবী মুখস্মাদ (স)-কে অস্বীকার না করে। যদি করে তাহলে হযরত মূসা (আ)-কে অস্বীকার 
করার দরুন ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের যে পরিণতি হয়েছিল, সেরূপ পরিণতি তাদেরও হবে। 

কিছু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদ মনে করেন ১১১% ০0 এর অর্থ. ১০৯০ 4 3) -এর 
অনরূপ। অর্থাৎ 'তোমাকে মারলাম আর তোমার পরিবার-পরিজন তাকিয়ে রইল' । তারা কেউ তোমার 
কাজে আসল না এবং তোমার সাহায্য করল না। তাহলে এখানে ১৪১৯১ ০২৪ এর অর্থ, দেখতে ও 
শুনতে পাওয়া যায় এমন স্থানে থাকা। সারকথা জ্ঞাত থাকা! এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে এ! 3 এ 
“0/4445, "অুৰ্ম কি তোমার প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে দেখ না, কিভাবে তিনি ছায়াকে 
সম্প্রসারিত করেন”: (সূরা ফুরকান-৪৫)। এখানে বস্তুত বিযয়টি তাকানোর নয়, বরং জানার! 
তাকানো বলে ‘জানা’ বোঝান হয়েছে। 

তাদের এরূপ ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, তারা ১5১৪১5 10, -এর সদ্বন্ধ স্থাপন করেছেন 
ফিরআওনের নিমজ্জিত হওয়ার সাথে। অর্থাৎ তোমরা ফিরআওনের নিমজ্জিত হওয়ার প্রতি তাকিয়ে 
রইলে। তারা বলেন, বনী ইস্রাঈল সাগরের যে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা তাদেরকে 
ফিরআওন ও তার নিমঞ্জিত হওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করার মত সুযোগ দিয়েছিল কোথায় ? বল্তুত 8 তাদের 
এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং ১৪% এর প্রকৃত ব্যাখ্য! এই যে, তোমরা তাকিয়ে দেখলে কিভাবে 
সাগর তোমাদের জন্য বিভক্ত হল, কিভাবে তা ফিরআওনী সম্প্রদায়ের উপর ঠিক সে স্থানেই তরঙ্গায়িত 
হয়ে উঠল, যে স্থানে সে এতক্ষণ তোমাদের জন্য শুষ্ক পথে পরিণত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তাদের এ 
দেখা ছিল চর্সচক্ষুর্‌ জ্ঞান চক্ষুর নয়, যেমন উক্ত তাফসীরকারগণ বলেছেন। 

্‌ sh laa on Jul RAPE J lin cn Gc ily (oN) 

(৫১) স্বরণ কর, যখন আমি মূসাকে প্তিক্কতি দিয়েছিলাম চল্লিশ রাতের, তার প্রস্থানের পর 
তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করলে !বজ্ধুতঃ তোমরা ছিলে সীমালংঘনকারী । 

৬/১7 এর ব্যাখ্যা 

কিরাআত বিশেষজ্রদের মধ্যে 31,-এর পাঠ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ পড়েন 
420 (বাবে {০4 থেকে) । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আ)--কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন থে, তিনি 
তাঁর সাথে কথোপকথনের জন্য ত্র পাহাড়ে মিলিত হবেন। এখানে প্রতিশ্রুতি ছিল উভয়ের পক্ষ হতে । 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে মূসা (আ)-কে এবং মূসা (আ)-এর পক্ষ হতে আল্লাহ্‌ তাআলাকে। তাঁরা 
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(বাবে ১-৯ হতে উৎপনু) ৬৯$-এর উপর (7 কে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রমাণস্বর্ূপ তীরা বলেন, 
দুইজনের মাঝখানে সাক্ষাতকার ও মিলিত হওয়ার যে অঙ্গীকার হয় তাতে দুইজনের প্রত্যেকেই পরস্পর 
অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। সেমতে এ আয়াতে 6%; -এর উপর 61; -কেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যেহেতু 
৬1; এর অর্থ হচ্ছে উভয় পক্ষ হতে প্রতিশ্র্গত দেওয়! ৷ কিন্তু ৫,০; -এর দ্বারা প্রতিশ্রুতি হয় এক 
পক্ষ হতে । 

কিছু তাফসীরকার পড়েন ৫ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলাই মূসা (অ!)-কে প্রতিশ্রুতি দানকারী । তাঁর 
একার পক্ষ হতেই প্রতিশ্রুতি হয়েছিল, মূসা (আ)-এর পক্ষ হতে নয়। তার! প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, 
দুই পক্ষ হৃতে প্রতিশ্রুতি (5১51১!) মানুষের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার যে প্রতিশ্রুতি, 
ডা জবর হক কর্ড হম ছি ত হয় 51 ব্য জার হল সরি 
বাবে > হতেই ব্যবহৃত হয়েছে। যথা 351 4০3 3 de | ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে 
প্রতিশ্র্মত দান করেন, সত্য প্রতিশ্রুতি’ (সূরা ইব্রাহীম-২২)। অন্যত্র বলেন sl dS 5 
5) 25% ' স্বরণ কর, যখন আল্লাহ দুইটি দলের একটি সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্ুতি দিলেন 
যে, তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে’ (সূরা আনফাল-৭)। সুতরাং 6; 3) -এর মাঝেও প্রতিশ্রুতি 
এককভাবে আল্লাহ্রই পক্ষ হতে হবে এবং পড়তেও হবে সে হিসেবে। | 

আমাদের মতে সঠিক কথা হচ্ছে যে শব্দটির উভয় পাঠই সহীহ, উভয় কিরাআাতই উশ্মাতের কাছে 
বর্ণনা পরস্পরায় প্রাপ্ত এবং কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ উভয় রকমেই পাঠ করেছেন। এর এক কিরাআত দ্বারা 
অন্য কিরাআতের অর্থ বাতিল হয়ে যায় না, যদিও এক কিরাআতে বাহ্যত অন্য কিরাআাত অপেক্ষা 
অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে। কিন্তু মর্ম উভয়ের এক ও অভির্ন। কোন ব্যক্তি যখন কারও সম্পর্কে সংবাদ দেয় 
যে, সে এক ব্যক্তিকে অমুক স্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা দিয়েছে, তখন সে ওয়াদা যদি উভয়ের সন্মতি ও 
এক্যমতে হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে, যাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে সেও মূলতঃ এঁ স্থানে 
সাক্ষাতের ওয়াদা প্রদানকারী ৷ বলা বাহুল্য, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে সাক্ষাত্রে যে 
প্রতিশ্র্ণত দিয়েছিলেন, তা তাঁর সমতিতেই দিয়েছিলেন। কেননা হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌ তাআলার 
প্রতিটি আদেশে নিঃসন্দেহে 'দন্তুষ্ট ও সম্মত ছিলেন এবং মহান আল্লাহ্‌র ভালবাসায় তা পালনে তৎপর 
ছিলেন। অনুরূপ বলার অপেক্ষা রাখে না যে আল্লাহ তাআলা উক্ত ওয়াদাদানের সাথে সাথেই মূসা (আ) 
তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহ তাআলা যেমন মূস! (আ)-কেও সেথায় সাক্ষাতের প্রতিশ্র্তি 
দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (অ)-কে কথোপকথনের জন্য ওয়াদা প্রদানকারী, একই সাথে ওয়াদা 
প্রাপ্ত । আবার মূসা (আ)-ও আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষাতের ওয়াদ! প্রদানকারী, একই সাথে ওয়াদা প্রাপ্ত । 
কাজেই পাঠক ১ বা ১৬, যেভাবেই পাঠ করুক, ব্যাখ্যা ও ভাষাগত দিক হতে উভয়ই শুদ্ধ এবং 
উপরোক্ত আলোচন! হিসাবে সঠিক। 
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সূরা বাকারা ৪১৭ 


যিনি বলেন, দুই পক্ষের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি মানুষের মধ্যেই চলতে পারে, আল্লাহ্‌ ও মানুষের 
মধ্যে নয়; যাবতীয় ভাল-মন্দের ওয়াদা ও অঙ্গীকারে আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পূর্ণ একক, তার এ বক্তব্য 
অহেতুক । কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা কেবল পুরস্কার ও শাত্তি, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ইষ্ট-অনিষ্টের 
অংগীকারেই একক, যা একচ্ছত্রতাবে তাঁরই হাতে। কিন্তু এই একত্ব মানুষের মাঝে প্রচলিত ভাষাকে 
পান্টে দিতে পারে না এবং তার অর্থেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। পূর্বেই বলেছি, মানুষের মধ্যে 
প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে যে যেসকল ওয়াদা দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পন্ন হয়, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রত্যেকেরই 
পক্ষ হতে ওয়াদা । তাতে উভয়ে ওয়াদাকারীও এবং ওয়াদাপধাপ্তও। আর যে ওয়াদা এককভাবে 
ওয়াদাকারীর পক্ষ হতেই সম্পনু হয়, ওয়াদাপ্রদত্ত ব্যক্তির কোন দখল তাতে থাকে না সেটা মূলতঃ ওই 


ওয়াদা যা ১, (সতর্কবাণী) নয় ৷ 

৬4৩4 _ এর ব্যাখ্যা! 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, ৯ শব্দটি কিবৃতী ভাষার 
এবং একটি যুক্তশব্দ ! এর অয পানি ও বৃক্ষ । ১ (মৃ) অর্থ পানি এবং ১ (শা) অর্থ বৃক্ষ! এ নামকরণের 
কারণ যা জানা গেছে তা এই: যে, আল্লাহ্‌ তাআলার নিদেশে মূসা (আ)-এর জননী যখন তাঁকে একটি 
সিন্দুকে ভরে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন এবং এক বর্ণনামতে সেটা ছিল নীল নদ, তখন তরঙ্গমালার আঘাতে 
আঘাতে এক সময় সিন্দুকটি গিয়ে ফিরআওনের প্রাসাদ সংলগ্ন গাছ-গাছালির মধ্যে ঢুকে পড়ল। 
ফিরআওন পত্নী আসিয়া-র সখীগণ এসেছিল গোসল করতে ৷ হঠাৎ সিন্দুকটির প্রতি তাদের চোখ পড়ে। 
তারা সেটা তুলে লয়। তাকে পাওয়া গিয়েছিল পানি ও বৃক্ষের মাঝে অর্থাৎ ॥, ও U০ -এর মাঝে। 
কাজেই স্থানের নাম হিসাবে তাঁর নাম পড়ে যায় ৯ পানি ও বৃক্ষ }। 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত মূসা (অ!)-এর বংশতালিকা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে, 
মূস৷ ইব্‌ন ইমরান ইব্ন ইয়াদহার ইব্‌ন কাহিছ ইব্‌ন লাবী ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইস্হাক ইব্‌ন ইব্রাহীম 
খালাচ তর্ক হয ব্যাক (নেত ওজনুরগ জভটি নালা বেছে j 


Ulasir =শত্রর ব্যাখ্যা EEE HE IES ড 
এর অর্থ স্বরণ কর, আমি যখন মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম পূর্ণ চল্লিশ রাতের । পুরো চল্লিশ রাতই 


মেয়াদের অন্তর্ভূক্ত । বসরাবাস! কোন কোন ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে. এর অর্থ হচ্ছে ‘স্বরণ কর, আমি 
যখন মৃসাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম চল্লিশ রাত অভিক্রান্ত হওয়ার’ । অর্দাৎ ০০৯১! (চল্লিশ)-এর পূর্বে .৬=5%5! 
(অতিক্রান্ত হওয়া) বা sa 0 মাথা De যেমন Hal Eo Loe a 
UM EO He Ta le SEU la En nr 
আজ দুইদিন পূর্ণ হল। 
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8১৮ তাবারী শরীফ 


ইমাম আবূ জাফর ভাবারী (র) যলেন, তাদের এ ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণের মতের খেলাফ এবং 
আয়াতের বাহ্য পাঠেরও পরিহ্থী। আয়াতে দৃশ্যতঃ একথাই বল! হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)- 
কে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছেন। কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে উত্য অর্থে 
পরিবর্তিত করার অধিকার কারও নেই ৷ তাফ্সীরকারগণের বর্ণনা নিম্নরূপঃ 

হযরত আবুল আলিয়! (র) হতে বর্ণিত। তিনি হা ৮৯১১৯০ 641 31, -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
চল্লিশ রাত বলে যুল্‌-কাদাহ্‌ মাস ও যুল-হিজ্জাহ্র দশ দিন বোঝান হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা, 
যখন মূসা (আ) ভাই হারূন (আ)-কে বনী ইস্রাঈলের উপর নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে তর পাহাড়ে 
চলে যান। তিনি সেখানে এক নাগারে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি তাওরাত নাযিল 
হয়, যা যাবারজাদ (মূল্যবান বেহেশেতী পাথর) -এর ফলকে উৎকীর্ণ ছিল। তাছাড়া আল্লাহ্‌ তাঅলা 
তীকে অন্তরংগ আলাপের জন্য নিকটবর্তা করে নেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন। হযরত মূসা (আ) 
কলমের খচ্খচ্‌ শব্দও শুনতে পেয়েছিলেন। কথিত আছে, এ দীর্ঘ চল্লিশ দিনে একবারও মূসা (আ)-এর 
শুচিতা নষ্ট হয়নি। পাক-পবিত্ৰতা নিয়েই তিনি তূর থেকে নেমে আসেন। 

হযরত রবী (র) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইবন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলা ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস এবং মূসা (আ) ও তাঁর কওমকে নিষ্কৃতিদানের সময়েই এ 
ধ্রতিশ্রচতি দিয়েছিলেন। তিনি হযরত মূসা (অআ)-কে প্রথমে ত্রিশ দিনের ওয়াদা দেন। তারপর আরও দশ 
দিন বৃদ্ধি করেন। এভাবে তাঁর প্রতিপালকের দেওয়! মেয়াদ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়। এ সময় হযরত মূসা 
{আ) আল্লাহ্‌ তাআলার দীদার লাভ করেন। মূসা (আ) তাঁর ভাই হারূন (আ)-কে কওমের উপর প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করেন এবং বলেন, আমি শীঘ্রই আমার প্রতিপালকের নিকট যাব। তুমি কওমের মাঝে আমার 
প্রতিনিধিত্ব করবে। যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তাদের পথ অনুসরণ করো না! । তারপর হযরত মূসা (আ) 
তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাতের জন্য আধহ সহকারে দ্রুত বাইর হলেন। হাসন (আ) রয়ে গেলেন বনী 
ইস্রাঈলের মাঝে। তার সাথে ছিল সামিরী। তিনি তাদেরকে নিয়ে মূসা (আ)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ 
করলেন, যাতে তাদেরকে নিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারেন। 

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (অ!) হযরত হারূন (আ)-কে বনী ইস্রাঈলের 
মাঝে রেখে বাইর হয়ে পড়েন। তিনি তাদেরকে বত্রিশ দিনের ওয়াদা দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাতে 
দশদিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন পূর্ব করেন। 

Gall ply exam drat ps 4335104 -এর ব্যাখ্যা 

| 5355/5 অৰ্থ “তারপর তোমরা মূসার প্রতিশ্রুত দিনগুলোতে গো-বৎসকে মাবদরূপে ধহণ 
করলে”। ১৯৯ ০ মানে হযরত মূসা (আ) তোমাদেরকে রেখে প্রতিশ্রুত স্থানে চলে যাওয়ার পর । ১১৬ - 
এর , সর্বনাম দ্বারা হযরত মূসা (অ৷)-কে বোঝান হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ 
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(স)-এর বিকরুদ্ধাচারী বনী ইস্রাঈলের অবিশ্বাসী ইয়াহ্‌দীদেরকে তাদের পিতুপুরুষ ও পৃর্বসূরীদের 
কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত ক্মছেন। তাদের প্রতি তীঁর ক্রমাগত অনুগ্রহ ও পরিপূর্ণ নিমাতরাজির পরও 


কিভাবে তারা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করত এবং নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
সত্যত জানা! থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করছে, তাঁকে অবিশ্বাস এবং তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার 
করছে। তা তাদের পিতৃপুরষ ও পূর্বসূরীদের কার্যকলাপের অনুরূপ এবং এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করেন 
যে, নবী-রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করার দরুন তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বানরে পরিণত করা ও অভিসম্পাত 
বর্ষণ করাসহ যেসব শাস্তি তাদের উপর এসেছিল, অনুরূপ শাত্তি এদের উপরও আসতে পারে। 


বাছুরকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করার কারণ 
হয়রত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। ফিরআওন ও তার বাহিনী যখন সমুদে ঝাঁপিয়ে পড়তে 


উদ্যত হল, তখন তার ঘোড়াটি ভয়ে ঝাঁপ দিতে চায়নি । তখন জিব্রাঈল (আ) একটি রমণাভিলাষী 
ঘোটকী নিয়ে হাযির হন। ফিরআওনের ঘোটক একে দেখামাত্রই তার পেছনে ধাবিত হল। সামিরী হযরত 
জিব্রাঈল (আ)-কে দেখে চিনতে পেরেছিল। কেননা তার জন্মের পর মায়ের যখন ভয় হল যে, পূত্রটিকে 
হত্যা করে ফেলা হবে, তখন তাকে একটি পাহাড়ের গুহায় রেখে এসেছিল এবং গুহার মুখ বন্ধ করে 
দিয়েছিল। হযরত জিব্রাঈল (আ) প্রত্যহ এসে তাকে নিজের আংগুল চোষাতেন। কেন আংগুল দিয়ে 
দুধ, কোনটি দিয়ে মধু এবং কোনটি দিয়ে ঘি বের হত। এভাবে হযরত জিব্রাঈল (আ) তাকে আংগুল 
চুষিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন! সে বড় হয়ে উঠে। কাজেই জিব্রাঈল (আ)-কে সমুদে দেখেই সে 
চিনে ফেলেছিল। সে ভাঁর অশ্বের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো মাটি তুলে রাখে । হখরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলেন, নে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছিল খুরের নীচ থেকে। হযরত সুফিয়ান (র} বলেন, হযরত ইব্ন মাস্উদ 
(রা) পাঠ করতেন ৪১/১ 51 0523 ৩০২১: 'সামেরী বলল, আমি সে দূতের ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে 
এক মুষ্ঠি ধূলা রেখে দিয়েছিলাম’ (সূরা তাহা-৯৬)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সামিরীর মনে 
একথা! সঞ্চার করা হয়েছিল ফে, ভূমি এ ধূলা কোন কিছুতে রেখে যদি বল, অমুক বস্তু হয়ে যা’ তবে তা 
হয়ে যারে. যাহোক .সে ধ্লাগুলো নিজের ক্তাহ্থে রেখে দেয়! এমনকি সাগর পার হওয়ার পরও সেগুলে! 
তার হাতে ছিল। 

হযরত মূসা (আ) ও বনী ইস্রাঈল সাগর পার হয়ে চলে গেলে ফিরআওনী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌ 
তাআলা নিমজ্জিত করলেন। তারপর হয়রত মূসা (আ) তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ)-কে বললেন, তুমি 
কওমের মাঝে আমার স্থলাভিষিক্ত হও এবং তাদের সংশোধনকাবে লিণ্ড থাক। তিনি নিজে তাঁর 
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত স্থানে রওয়ানা হন। 

বনী ইস্রাঈলের কাছে ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারাদি ছিল, বেগুলো এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিল: 
মনে মনে তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করছিল। তারা চাইল এ অপরাধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত 
করবে। তাই সবগুলো অলংকার বাইর করল। তাদের ইচ্ছা এগুলো আগুনে ভ্বালিয়ে নিঃশেষ করবে। 
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কিন্তু অলংকারগুলো একত্র করা শেষ হতেই সামিরী তার রক্ষিত ধূলা বের করে কি সব ই্খগত করল এবং 
তারপর তা অলংকারে নিক্ষেপ করে বলল, হয়ে যাও এক গো-বৎসের অবয়ব হাম্বা রব বিশিষ্ট । সে 
বাছুরের পশ্চাদ্বার দিয়ে বাত'স ঢুকাত এবং মুখ দিয়ে বের করত। ফলে হাম্বা হাম্বা রব শোনা! যেত। 
তারপর বলে উঠল, এই তো তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ। ব্যস, তারা গো-বৎসের পূজা শুরু 
করে দিল এবং নিষ্ঠার সাথে তাতে লিপ্ত থাকল। হযরত হারূন (আ) বললেন, হে আমার সম্প্রদায় ! এর 
দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা কর! হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন 'রহ্‌মান’ ৷ কাজেই 
তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মান । তার! বলল, আমরা এরই পূজায় লিপ্ত থাকব, মূসা 
ফিরে আসা পর্যন্ত । 

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌ তাআলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে নিদেশ দিলেন, মিসর হতে বনী 
ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হও তখন তিনি বনী ইস্রাঈলকে প্রস্তুত হতে বললেন এবং আরও বললেন, যেন 
তারা কিবৃতীদের থেকে অলংকার ধার লয়। তারপর যখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে ও বনী ইস্রাঈলকে 
নিষ্কৃতি দিয়ে সাগরের ওপারে পৌছালেন আর ফিরআওনী সম্প্রদায়কে করলেন নিমজ্জিত, তখন হযরত 
জিব্রাঈল (আ) এসে উপস্থিত হন। তিনি হযরত মুসা (আ)-কে তাঁর প্রতিপালকের কাছে নিয়ে যান। 
তিনি যে ঘোড়ায় চড়ে এসেছনেন, তার প্রতি সামিরীর চোখ পড়ে যায়। সে দেখল এ সম্পূর্ণ নতুন 
ধরনের ঘোড়া এবং এটি এফটি জীবন-ঘোড়া (52501 ০১৯) ! সে বলে উঠল, এ ঘোড়ার তো দেখৃছি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কান্দেই সে তার পদচিহ্ন হতে এক মুষ্ঠি ধূলি উঠিয়ে রাখে। 

হযরত মূসা (আ) তাঁর ভাই হারূনকে খলীফা নিযুক্ত করেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন ত্রিশ দিন পর 
সাক্ষাত হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা আরে দশ দিন বৃদ্ধি করেন। হযরত হারুন (আ) বনী ইস্রাঈলকে 
সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের জন্য গনীমত হালাল নয়। কিবৃতীদের অলংকারগুলো তো গনীমত। 
তোমরা সেগুলো সব একত্র কর এবং একটা গর্ত করে তাতে পুতে রাখ। মূসা এসে যদি হালাল বলেন 
তবে তা তুলে নিও। নচেৎ তা গর্তেই থেকে যাবে, ফলে: একটা অবৈধ বন্ধু ভেগ করা হতে তোমরা... 
বেঁচে যাবে। 

বনী ইস্রাঈল যখন অলংকারগুলি একটি গর্তে পুতে রাখে, তখন সামিরীও সেখানে উপস্থিত হয়। সে 
তার সংগ্রহ করা ধূলি সেই গর্তে নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্‌ তাআলা সে অলংকার থেকে একটি গো-বৎসের 
অবয়ব বের করেন। বাছুরটি হাম্বা হাম্বা ডাক দেয়। বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ})-এর মেয়াদ গণনা 
PBS RAR NO একদিন ধরে গুণল। এভাবে যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হল 

বং বাস্তবে তা ছিল মাত্র বিশ দিন, তখন গো-বৎস বের হয়েছিল । সামিরী বলল, এই তো তোমাদের 
LUE OE ‘কন্তু সে ভুলে গেছে এবং ইলাহ্‌কে এখানে রেখে তাকে অন্যত্র খুঁজতে বের 
হয়েছে। কথাটা বনী ইস্রাঈলের মনে লাগল। তারা বাছুরটির পূজা করতে লেগে গেল। সেটি তাদের 
সামনে চলাফেরা করত এবং হাম্বা হা্বা ডাক ছাড়ত। হযরত হারূন (আ) বললেন, হে বনী ইস্রাঈল ! এ 
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গো-বংৎস দ্বারা তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক দয়াময় ! 

হযরত হারূন (আ) ও তাঁর সঙ্গের বনী ইসরাঈল কোনরূপ যুদ্ধ-বি্রহ ছাড়া সেখানে অবস্থান করেন। 
মূসা (আ) চলে গেলেন আল্লা তাআলার সাথে কথা বলার জন্য! আল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করলেন, হে মূসা ! 
তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে কিসে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করল ? তিনি বললেন, ওই তো 
তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাড়াতাড়ি আসলাম । 
আল্লাহ্‌ তাআল! ইরশাদ করেন, "আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, সোমার চলে আসার পর 
সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে” (সূরা তাহা-৮৩-৮৫)। এভাবে আল্লাহ্‌ তাআল! মূসা (আ)-কে তাঁর 
সম্প্রদায়ের সংবাদ জানালেন। মূসা' (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এই সামিরী লোকটাই 
তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন বাছুরকে ইলাহ্‌রূপে ধহণ করে। আচ্ছা- বলুন তো কে তার ভেতর রূহ 
সঞ্চার করেছে ? আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা করেন, 'আমিই' ! 

ইব্‌ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, জান! গেছে হযরত মূসা (অ) আল্লাহ্‌ তাআলার নিদেশে 
বনী ইস্রাঈলকে বললেন, তোমরা ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে আসবাবপত্র, অলংকার ও পোশাক-- আশাক 
ধার করে লও1 তারা ধ্বংস হলে পরে আমি সেগুলো তোমাদেরকেই দান করব। ফিরআওন যখন 
কিবৃতীদেরকে বনী ইস্রাঈলের পশ্দদ্ধাবনের জন্য আহ্বান করে তখন সে তাদেরকে এই বলেও 
উত্তেজিত করেছিল যে, ওরা শুধু নিজেরা গিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তোমাদের ধন-সম্পদও নিয়ে গেছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা! বলেন, সামিরীর পূর্বপুরুষগণ ছিল বাজারমা-এর অধিবাসী ! সে এমন এক 
সম্প্রদায়ের লোক, যারা গরু পূজা করত । গরু পূজার আসক্তি তার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ছিল। বনী ইস্রাঈলের 
মাঝে সে দৃশ্যতই ইসলাম ধ্রহণ করেছিল। হযরত হারূন (অ!} যখন বনী ইস্রাঈলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন 
এবং মূসা (আঁ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে চলে যান, তখন হযরত হারূন (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা 
ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারাদি ও ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে এসেছ ; এখন সেগুলো থেকে পবিত্র হয়ে 
যাও। কারণ সেগুলো! অপবিত্র। তিন একটি অগ্নিকৃত্ড প্রজ্জলিত করলেন । তারপর বললেন, তোমরা 
-তদের_সবকিছু-এই -আগুনে..নিক্ষেপ্-কর। তারা তাঁর. কথায় সাড়া দিল। যার কাছে যে পরিমাণ 
সোনাদানা ছিল তা এনে সে আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগল । অবশেষে যখন অলংকারগুলে দ্রবীভূত হয়ে 
গেল, তখন সায়িরী এসে উপস্থিত। সে জিবরাঈল (আ-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন লক্ষ্য করেছিল এবং তা 
থেকে এক মুঠো ধূলো ভূলে রেখেছিল । সে আগুনের কাছে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আল্লাহুর নবী! আমার 
হাতে যা আছে তা কি এ আগুনে ফেলব ? হযরত হার্ধন (আ) বললেন, হাঁ। তিনি ভেবোঁহিলেন, ভার 
কাছেও অন্যান্যদের মত কিছ, সোনাদানা থেকে থাকবে। সামিরী তার ধূলা আগুনে নিক্ষেপ করল এবং 
বলল, হয়ে যাও এখন একটি সত্যিকার বাছুর যে হাম্বা হাম্বা রবে ডাক্‌বে। বস্তুতঃ এটা ছিল আল্লাহ্র 
পক্ষ হতে এক পরীক্ষা। কাজেই বাছুর বের হয়ে আসল। সামিরী বলল, এই তো তোমাদের ইলাহ্‌ এবং 
মূসারও ইলাহ্‌। ব্যস তারা নিষ্ঠার সাথে তার পূজায় লেগে গেল এবং তাকে এন বেশী ভালবাসল যে, 
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ইতিপূর্বে আর কোন বজুুকে তার মত ভালবাসেনি। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন, ৯ অর্থাৎ 
সামিরী এতদিন যে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা পরিত্যাগ করল। ১ ১ ১, + LY ol bs SE 
LB Yen dL "তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং 
তাদের কোন ক্ষতি বা উপক র করার ক্ষমতাও রাখে না” (তোয়াহা-৮৯)। 

সামিরীর নাম ছিল মূসা ইব্ন যাফার। ঘটনাক্রমে সে মিসরে এসে পড়ে এবং বনী ইস্রাঈলের সাথে 
মিশে যায়। 

হযরত হারূন (আ! বনী ইসরাঈলের অবস্থা দেখে বললেন, ১৯ 18 ৬ 2 Cl ok 
Gl lnably soils "হে আমার সম্প্রদায় ! এর দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা 
হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। কাজেই তোমরা আমার অন্সরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে 
চল’ (তোয়াহ!-৯০)। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বলল, ০ ০ (23 0] 6 
০৭ 51 ২০; ০5২ "আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত 
হব না” (তোয়াহ!-৯১)। 

হযরত হারূন (আ) তাঁর অনুসারী মুসলিমদের নিয়ে থাকলেন, যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়নি। 
অপরদিকে বাছুর পূজারীরাও তাদের পূজায় লিপ্ত থাকল! হযরত হারূন (আ) তাঁর অনুসারী মুসলিমদের 
নিয়ে আর সন্মুখে অধসর হলেন না। তাঁর ভয় ছিল হয়ত মূসা (অ) তাঁকে বলবেন যে, তুমি বনী 
ইস্রাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃত্বি করেছ এবং তুমি আমার নির্দেশ পালনে যত্বববান হওনি ৷ বজুুত তিনি মূসা 
{(আ)-কে অত্যধিক ভয় করতেন এবং তিনি তীর খুবই অনুগত ছিলেন। 

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ফিরআওনের কবল হতে 
বনী ইস্রাঈলকে নিস্কৃতি দিলেন এবং ফিরআওন ও তার বাহিনীকে করলেন নিমজ্জিত, তখন মূসা (আ) 
তাঁর ভাই হারূন (আ)-কে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার 
প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ কররে না। তারপর যখন . 
তিনি যাত্রা করলেন, আল্লাহ্র সাক্ষাত বাসনায় আনন্দিত মনে আসর হলেন। তিনি জানতেন, গেলাম 
তার মনিবের কাজে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারলে এবং যথা শীঘ্র তাঁর নিকট পৌছলে মনিব সন্তুষ্ট হন। 

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, বনী ইস্রাঈল যখন মিসর হতে বের.হয় তখন ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে 
অলংকারাদি ও পোশাক-আশাক ধার করে এনেছিল। হযরত হারুন .(আ}) তাদেরকে বললেন, এসব 
অলংকার ও বস্ত্র তেমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা আগুন ভ্বালো এবং তাতে সবগুলো নিক্ষেপ করে 
ভ্বালিয়ে দাও। সুতরাং তারা আগুন ভ্বালাল। সামিরী নামক লোকটি হযরত জিবৃরীল (আ)-এর ঘোড়ার 
পদচিহ্নে বিশেষ তাৎপর্য উপ্লন্ধি করতে পেরেছিল। আর হযরত জিব্রাঈল (আ) একটি মাদি ঘোড়ায় 
সওয়ার ছিলেন। এঁ সময় সামিরী তার পদচিহ্ন হতে এক মুঠো ধূলো তুলে রেখেছিল । ধূলোগুলো তার 
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হাতেই ছিল। মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় যখন অলংকারগুলো আগুনে ফেলে তখন সেও উক্ত ধূলো সেখানে 
নিক্ষেপ করে। সাথে সাথে আল্তাহ্‌ তাআলা একটি সোনার বাছুর গড়ে দেন। বাছুরটির ভেতরে হাওয়া 
চুকে মুখ দিয়ে হাম্ব! হাম্বা রব বেরুতে থাকে। তারা জিজ্ঞেস করল, এটা কি? পাপিষ্ঠ সামিরী বলল, 
১% 4{5 14411 134 "এই তো তোমাদের ইলাহ্‌ এবং মূসারও ইলাহ্‌।” ইব্ন যায়দ এ আয়াত থেকে 
০৩% 51 2৩১ ৬> ‘যতক্ষণ না আমাদের নিকট মূসা ফিরে আসে’ (তাহা ৮৮-৯১) পর্যন্ত পাঠ 
করলেন। তারপর বললেন, মূসা (অ) প্রতিশ্রুত স্থানে পৌছলে আল্লাহ্‌ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, 
rir Soi 0 হম তমার কক্ধ্দায়কে পেছনে ফেরে দত আমতে তোমাকে কিসে 
বাধ্য করল ?” (তাহা--৮৩৷ ৷ তিনি বললেন, ৯১ ০০ গু ০১০১ ০5 5:35] ০2. “সে বলল, 
ওই তো তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক ! আমি তৃরায় তোযার নিকট আসলাম তুমি সমভুষ্ট 
হবে এজন্যে” (তাহা-৮৪)। অতঃপর ইব্‌ন যায়দ (র} sel Sle Ji (তবে কি প্রতিশ্রুত কাল 
তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে ?” তাহা -৮৬) পর্যন্ত পাঠ করলেন। 

হযরত মুজাহিদ (র) o3 8 Jl S55 এ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 24! অর্থ গো-শাবক। বনী 
ইস্রাঈল ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে অলংকারাদি ধার করে এনেছিল। হ্যরত হারূন (আ) তাদেরকে 
বললেন, তোমরা অলংকারগুলো বের কর এবং তা হতে পবিত্র হও। তোমরা ওগুলো ভ্বালিয়ে দাও। 
সামিরী হযরত জিব্রাঈল (অআ।-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে একমুঠো ধূলো রেখে দিয়েছিল। সে ধূলোগুলো 
অল্‌ংকারে নিক্ষেপ করল! সাথে সাথে একটা বাছুর প্রস্তুত হয়ে গেল। তার একটা এমন পেট ছিল, যাতে 
বায়ু প্রবেশ করত। 


হযরত আবুল আলিয়া (র} হতে বর্নিত । তিনি বলেন, বাছুরটিকে J2এ। (তবরা) নাম দেওয়ার কারণ 
হচ্ছে যে, তারা তাড়াভাড়ি করে হযরত মূসা (অ)- Rh RAL 


SUE ET হযরত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 


4 < 


এর অর্থ তোমরা ইব্াদতকে অপাত্রে রেখেছ। কেননা মহান আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারুর জন্য ইবাদত 
করা উচিৎ নয়। তোমরা অন্যায়ভাবে গো- ওত সণ হরদেত কাযেছ।-হরাদতকে বারতা করেছ অযু থযুকত 
স্থানে। ইতিপূর্বে অপর এক জায়গায় বলে এসেছি যে, যুলুম্‌-এর প্রকৃত অর্থ ঝ্রেন কল্ভুকে অপাত্রে স্থাপন 
করা। কাজেই পুনরাবৃত্তি নিস্পয়োজন! 


Gis ‘¢ 


+ CUES pb WY mon pie bok (০৭) 


(৫২) তারপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা i ETE | 
অর্থাৎ তোমরা গো-শাব কে ইলাহ্‌রূপে ধহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেইনি। 
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8২৪ তাবারী শরীফ 


হযরত আবুল আলিয়া (র। হতে বর্ণিত। তিনি 45 +০৯ ৮% 6,৮ ৯ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
"তোমরা গো-বৎসকে ইলাহ্‌র্ূপে হণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম ৷” 5 
অর্থাৎ যাতে তোমরা শোকর কর। এস্থলে / শব্দটি $ (যেন) অর্থে ব্যবহত। ইতিপূর্বে বলে এসেছি 
যে, [4 -এর এক অর্থ 4 অর্থাৎ ‘যেন’ । এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আয়াতের সারমর্ম এ ই দাঁড়ায় 
যে, তোমরা গো-শাবককে ইলাহ্‌রূপে ধরহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে এ ক্ষমা 
প্রদর্শনের উপর তোমরা শোকর কর। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নিকট ক্ষমা শোকরকে ওয়াজিব করে 


দেয়। 


প্রথম খন্ড শেষ 


SE: 


ইফাবা. (উ.}) ১৯৮৬-৮৭/অআ্সঃ/8৪৩৬৭-৫২৫০ 
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